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সাধারণ ব্রাক্মসমাঁজ গ্রন্থ প্রকাঁশন বিভাগের পক্ষে শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক 
প্রকাশিত ও ২১১/১ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬, ব্রাঙ্মমিশন প্রেমে 
শ্রহ্ধাবিদ্ু সরকার দ্বারা মুক্রিত। 


সূমিক৷ 


পণ্ডিত শিবনাথ শান্রীর 'আত্মচৰিত' বাংলা সাছিত্যের অন্যতম সদ্গ্রন্থ। 
বছদিন অমুদ্িত থাকার পর আবার তা প্রকাশ পেল। শিবনাথ শান্্রী 
প্রথম জীবনে আত্মজীবনী লিখতে একাস্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। এমনকি 
তার জোষ্ঠ! কণ্ঘ! ছেমলতা। (সরকার ) তার জীবনী লেখার ইচ্ছা! প্রকাশ 
করলে, তিনি এক পত্রে লেখেন*'*"ছি ! ছি। এমন কাজও করিও না।” 
এর পর দ্বিতীয়বার আচার্ধ শিবনাথকে আত্মজীবনী লিখতে অস্থরোধ করেন 
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । এবারও শিবনাথ সক্কোচে এড়িয়ে যান। অতঃপর 
রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে (৮ শ্রাবণ ১৩০৫) লিখছেন £ «নিজের জীবনবৃত্ত লিখিতে 
আপনি যখন অনিচ্ছুক তখন আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলাম ।” তৃতীস্ 
অন্ররোধ এল হেমলতার বন্ধু ভগবানচন্দ্র বন্থুর কন্তা লাবণ্যপ্রভার (পরে 
সরকার ) কাছ থেকে । শেষ পর্যস্ত রাজী হলেন শিবনাথ তার কর্মবহুল 
নান1-ঘটনায়-ভরা। জীবনের কাহিনী লিখতে, তাই আমরা! পেলাম এমন 
একটা "'আত্মচরিত ॥ পণ্ডিত শিবনাথ শান্্ীর “আত্মচরিত' বাংলা জীবনী 
সাহিত্যের ইতিহাসে এক চিরস্থায়ী সম্পদ । রচনার নিজন্ব প্রলাদগুণে এই 
জাতীয় আত্মজীবনী বাংল! সাহিতে] বিরল । কোনে! অর্থেই এটি আত্মকেন্দ্রিক 
কোনে! বাক্তিবিশেষের কাহিনী নয়, প্রসারিত অর্থে বরং এই গ্রস্থ আত্ম- 
কথনের আড়ালে এক যুগের ইতিহান। যে-যুগ বাঙালী জাতির আত্মবিকাশের 
যুগ ;--এবং, যে-যুগে মধ্যযুগীয় সামাঞ্জিক কাঠামো আর মূল্যবোধের সঙ্গে 
নৃতন চিন্তার সংঘাতে হৃহি হয়েছিলো! আধুনিকতার যাত্রা, যে যুগ রামমোহন 
বিদ্ভানাগর দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র বিৰেকানন্দ হ'য়ে পরিণতিলাভ করেছিল 
রবীন্দ্রনাথে, সেই যুগের অন্ততম ধ্ত্বিক শিবনাথ শান্ধী। তারই শ্বরচিত 
জীবনকাছিনী তাই বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এক প্রাথমিক আকর-গ্রন্থ। 

শিবনাথ শান্্ীর আত্মচরিত প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৮ খ্ীষ্টাবে, লেখকের 
জীবিতকালে। গ্রন্থটি করত নিঃশেষ হওয়ার ফলে সাধারণ ব্রাঙ্ছ সমাজের 
আচার্য ও পণ্ডিত শিবনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সহযোগী স্থুপপ্ডিত সতীশ 
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চক্রব্জার সম্পাদনায় গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২০ গ্রীষ্টাবে। 
এই সংস্করণ, প্রথম সংস্করণের মতোই, প্রকাশ করেছিলেন প্রবাসী কার্যালয় 
থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। পণ্ডিত শা্ীর স্ব-লিখিত পাওুলিপি ও প্রথম 
সংস্করণের প্রসকপি তুলনা ক'রে এই সংস্করণে সম্পাদক, সতীশচন্দ্র চক্রবতী, 
সামান্ত অংশ ব্জন, কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধধ করেন। যদিও তিনি 
সম্পাদকের শিবেদন' এ লিখেছিলেন £ “আমি কেবল পুনরুক্তি পরিহার, 
বর্ণনার অসামঞ্রশ্ত পরিহার এবং শৃঙ্খপাঁবিধানের চেষ্টা করিব।” ( বর্তমান 
নংক্করণের শেষে গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরিচয় অংশে এ-বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচন। যুক্ত হয়েছে) 

গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন সাধারণ ব্রাঙ্ষদমাজ, ১৯৪০ গ্রীষ্টাব্দে। 
এবার কিন্তু সম্পাদক সতীশচন্ত্র চক্রবতী প্রভূত পরিবর্তন করেছিলেন। 
(রঃ গ্রন্থ-পরিচয়' )। তৎ্পরে সুখ্যাত প্রকাশক ও মুভ্রণবিদ প্রয়াত 
দিলীপকুমার গুপ্ত আত্মচরিতের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করেন, তার সিগনেট 
বুকশপ থেকে ১৯৫২ গ্রীষ্টাষে য1 প্ররুতপক্ষে তৃতীয় সংস্করণেরই নবমূদ্রণ। 
এ পিগনেট সংস্করণও নিঃশেধিত হওয়ার ফলে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই গ্রন্থটি 
বছদিন যাবৎ দুক্পাপা ছিল। 


সাধারণ ত্রাঙ্ধদমাজ শতবার্ষিক উৎসবের অঙ্গ হিসেবে দুশ্রাপ্য অথচ 
প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদির পুনমৃদ্রনের এক পরিকল্পন! গ্রহণ করা হয়। তদছলারে 
শতবার্ধিক উৎসব সমিতির গ্রন্থ"্প্রকাশ উপমমিতি এবং লাধারণ ব্রাক্ষদমাজের 
গ্রন্থ গ্রকাশ সমিতি এক যুক্ত সভায় এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থটি স্থসম্পার্দিতরূপে 
পুনমূ্ণের মত গ্রহণ করেন। বিশেষতঃ এই উভয় সমিতির সভাপতি স্বর্গত 
ডাঃ দেবপ্রনাদ মিত্র এ-বিষয়ে দৃঢ়ভাবে মত ব্যক্ত করেন। অতঃপর গ্রস্থ-গ্রকাশ 
সমিতি শিবনাথ শান্্রীর আত্মচরিতের শতবাধিক সংস্করণের সম্পাদনার ভার. 
বর্তমান সম্পাদকের উপর অর্পণ করেন। 

অ।মার কাছে পিগনেট সংস্করণ ছিল, এই অনুরোধ পাওয়ার পর আবার 
একবার ভালোভাবে খুটিয়ে বহু-পঠিত গ্রন্থখানি পড়ে ফেললাম। প্রাঙ্গ 
পনের বছর ধরে ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার ফলে শিবনাঞ্চ 
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শাহী সম্পর্কেও নানা তথ্য পেয়েছিলাম। “আত্মচরিত'এ প্রভূত সংযোজনের 
স্থযোগ লক্ষা করলাম। মে-কথায় পরে আনছি । 

রুবীন্দ্রর্চাবি্ অদ্ধেয় পুপিনবিহাত্ী সেন আমায় 'আত্মচরিত'এর প্রথম 
সংস্করণের (১৯১৮ ) এক ছুপ্প্রাপ্য কপি দিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯২০ ) 
দিলেন গডিয়া দীনবন্ধু এগুজ কলেজের বাংল! বিভাগের অধ্যাপক বন্ধুবর 
ডঃ মৃছুলকান্তি বন্থ। তৃতীয় সংস্করণ (১৯৪ ) যোগাড করলেন পরম- 
শ্রদ্ধাভাজন প্রয়াত দেবপ্রমাদ মিত্র। আমি বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে তুলনা- 
মূলক অ!লোচনার ও পঠনের স্থযোগ পেলাম। প্রয়াত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রদ্ধা 
এবং শ্রামেন ও শ্রাবন্থর প্রতি আভরিক কৃতজ্ঞত1 জাপন করি প্রথমেই । 

প্রসঙ্গতঃ লশ্রচ্ধচিত্তে স্মরণ করি প্রয়াত দেবপ্রসাদের জোষ্ঠ পুত্র ডাঃ 
অবধিন্দ মিত্রকে। তিনিই প্রথম, দ্বিতীয় অংস্বরণ মিলিয়ে পাঠভেদের কঠিন 
দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে যে-ভাবে আমার কাজ লাঘব করেছেন 
তাতে আমার কৃঙজ্তাএ অন্ত নেই। পণ্ডিত শিবনাথ শান্তর প্রতি তার 
গভীর শ্রদ্ধাবোধ আমায় অনুপ্রাণিত করেছে। শিবন1খসম্পক্কিত আরে! 
বহু তথ্যার্দির সন্ধান তিনি আমায় দিয়েছেন যাতে, স্বীকার করছি, সম্পাদনার 
কাজে যথেষ্ট পাহাযা হয়েছে। 

শিবনাথ শান্ত্রীর 'আত্মচরিত' নব সাজে সজ্জিত হয়ে বেরুবে শুনে শ্বভাবসিদ্ধ 
সহদয়তায় আমায় সাহায্য করেছেন শ্রীগোপাল ব্যানাজী কলেজের বাংল! 
বিভ/গের অধ্যাপক ও 'সাহিত্যসাধক শিবনাথ শাস্ত্রী? গ্রস্থ-গ্রণেতা বন্ধুবর 
ডঃবারিদবরণ ঘোষ । খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কোথায় কোথায় টীকা দিলে ভালে! 
হয়, তিনি তার মত আমায় জানিয়ে বিশেষ উপকার করেছেন এবং তথা- 
গ্রহে আহ্কৃল্য করেছেন। তাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। 


ধার মেহের খণ আমি কখনে1 ভুলব না? সেই প্রয়াত ডাঃ দেবপ্রসাদ 
মিত্র আমার উপর এই গুরুদায়িত্ব দিয়ে শুধু ক্ষান্ত থাকেননি, শিবনাথ-র চিত 
প্রায় সব গ্রস্থই তিনি আমাকে যোগাড় করে দেন। নান! দুস্রাপা পত্র- 
পত্রিকা, গ্রস্থাদি দিয়ে যেমন আমায় সাছাযা করেছিলেন, তেমনি শিবনাথের 
অপ্রকাশিত ভায়েরীগুলি আমি তারই সহায়তায় াখার স্থযোগ পাই। তার 
স্েছ, প্রেরণা এবং উপদেশ এই গ্রন্থ সম্পাদনার প্রত্যেক স্তরে আমি অচ্গতব 
করেছি। যেমন, প্রশ্নাত যোগানন্দ দানের মূল্যবান উপদেশ ও সক্রিয় 
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সাহাযাও ভোলবার নয়। তীর নঙ্গে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর 
আলোচন] ক'রে কত শিখেছি তার শেষ নেই। এই দু'জনের পবিত্র স্বতির 
উদ্দেশে প্রণাম জানাই। 

পর্তিত শিবনাঁথ শাস্বীর পৌত্র শ্রীযুক্ত অমরনাথ ভট্টাচার্য ও তদীয় পত্বী 
স্র্গতা স্থজাতা ভট্টাচার্যের সহযেগিত ভোলবার নয়। তার! সাহায্য 
করেছেন দরাজভাবে। শিবনাথ শান্ত্রীর পারিবারিক কাগজপত্র গ্যাখার 
স্থযোগ হয় তদের সহদয়তাঁয়। প্রলঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, শিবনাথ শান্ত্ীর 
একমাত্র পুত্র প্রি্ননাথ ভট্রাচার্ধের বধু অবস্তী দেবী (উৎকলের সাধুচরিত্র 
্রাঙ্মনেতা 'ভক্ত-কবি' নামে খ্য।ত “মধুস্দন রাও,-এব কন্া ) শিবনাথসম্পকাঁয় 
বহু কাগজপত্র সংরক্ষণ করেছিলেন। পারিবারিক প্রসঙ্গে মনে পড়ে প্রয়ত 
হাবলদার (হিরণকুমার মান্তাল ) ম্বেহে ও উপদেশের কথা। তিনি ও 
শ্রীমতী মীর] সান্তাল (শিবনাথের জোট কন্ত। হেমলত] দেবীর কনিষ্ঠা কন্তা ) 
আমায় প্রেরণ! দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন। গ্রন্থটি স্থমম্পাদিত হয়ে বের 
হোক এই ইচ্ছা! শিবনাথের আত্মীয়দের প্রত্যেকের স্থুনীতি দেবী ( বিজয়চন্দ্ 
মজুমদারের সহধর্মিণী ) কিংব! হ্র্গতা ইল! হোম (শিবনাথের কন্যা হেমলতা! ও 
বিপিনবিহারী সরকারের কন্তা ও অমল হোষের সহধরিণী )। 

সাধারণ ব্রাঙ্গলমাজের আচার্য ও কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয় ও সংস্কৃত 
কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ও পরমশ্রচ্ছেয় দিলীপকুমার বিশ্বাদ আমাকে 
যে-কোন গবেষণাকর্মে সর্বদ1 প্রেরণ! যুগিয়ে থাকেন। বর্তমান গ্রন্থটি 
সম্পাদন! করবার সময় তার ব্যত্তিকিম হয়নি। তার কাছ থেকে অকপণ 
সাহায্য পেয়েছি নানাভাবে । মূল্যবান উপদেশ দিয়ে এবং শিবনাথসম্পকিত 
নান! রচনার সন্ধান দিয়ে তিনি আমার কাজ সহজ করেছেন। শ্রীযুক্ত প্রভাত 
বন্ধ বহু দুপ্রাপয গ্রন্থ দিয়ে এবং নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন। 
সাধারণ ব্রাক্ষলমাজের বর্তমান সম্পাদক অধ্যাপক প্রপাদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
কিছ গ্রন্থ দিয়ে সাছাযা করেছেন। সাধারণ প্রাক্ছলমাজ পাঠাগারে রক্ষিত 
কুমারী মোফিয়। ডবসন কলেটের মূল্যবান সংগ্রহ তারই পৌজন্যে দেখার 
স্থযোগ ছয় । লাধারণ ব্রাহ্মমমাজের প্রাক্তন লম্পাদক শ্রীযুক্ত সরল দেব এই 
গ্রথপ্রকাশের প্রথম পর্বে আহ্নকৃপ্য করেছেন। যেমন এই গ্রন্থ প্রেসে চলাকালীন 
প্রত্যক্ষভাবে তন্বাবধান ক'রে আমায় বাধিত করেছেন ভঃ রবি কুতু। 
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বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের অধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীদগদিন্্র ভৌমিক গ্রন্থটির 
মুদ্রণ-পান্রিপাট্যবিষয়ে নানাবিধ পরামর্শ দিয়েছেন এবং প্রুফ সংশে।ধন করেছেন 
প্রীদত্যেন্্রনাথ ভট্টাচার্য । আমার গবেধণা-সহায়ক প্রপার্থমারথী চক্রবতা 
আমার নির্দেশমতো প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বিভিন্ন পাঠাগার ঘুরে অংগ্রহ ক'রে 
দিয়েছেন। এরা প্রত্যেকেই বর্তমান সম্পাদকের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন । 

যিনি নিজে সম্পাদক হিসেবে প্রায় কিংবদন্তীর মতো! সেই অন্ধের 
পুলিনবিহারী মেন একদিন কথাপ্রসঙ্ষে বললেন-_ পুরণে! স্বতিকখা বা 
আত্মজীবনী বা জীবনী যা! আজ পর্যন্ত বাংলাভাবায় সম্পার্দিত হয়ে পুনমুরদ্রিত 
হয়েছে তার মধ্ো ছুটি অবিন্মরণীয়। এক, মতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আত্মজীবনী" আর নির্ষলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 
রবীন্্রনাথ ঠাকুরের “জীবন-স্বতি। জীবনীর মধ্যে অবশ্ট আমার আরে] মনে 
পড়ে প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও দিলীপকুমার বিশ্বাস সম্পাদিত কুমাদী কলেটের 
রামমোহন জীবনী । এদের পথ অন্থসরণ করেই আমি শিবনাথ শাহী 
আত্মচরিতের মতে! সদ্গ্রস্ব এবং অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সম্পাদন] করেছি ॥ 
যতটুক্ পেরেছি তা প্রত্যেকের নাহায্ের জন্য, যা পারিনি তা আমার 
অক্ষমতা । সেজন্য পাঠকদের কাছে ক্ষমাপ্র।রা। পরিশেষে বর্তমান সংস্করণ 
বিষয়ে কতকগুলি বক্তব্য সবিনয়ে নিবেদন করি £ 

১। স্থচীপত্র শিবনাথ-কৃত নয়। এটি তৈরী করেছিলেন নতীশচন্ঞু 
চক্রবর্তী, ধার নাম তিনি দিয়েছিলেন নির্ঘণ্ট । দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংস্করণের 
সুচী প্রায় একই, সামান্ত আলাদা । যেমন সপ্তম পরিচ্ছেদ । কেশবচন্দের 
মছিত যোগ ও মতভেম্ব। “ভারত আশ্রম” ( ২য় সং), ৩য় সংস্করণে এর পর 
“দ্বিতীয়! পত্বী বিরাজমোছিনী দেবী। স্্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন, যোগ 
হয়েছে। নবম পরিচ্ছেদে যোগ হয়েছে 'ব্রদ্মমনী'। দশম পরিচ্ছেদে যোগ 
হয়েছে 'পঞ্চপ্রদীপ, গুরুতব পাড়ী।” ইত্যার্দি। লিগনেট সংস্করণের সুচী 
সম্পূর্ণ আলাদা, কে করেছেন তাও দানা নেই। আমি কোনোটিই অনুসরণ 
ন1 ক'রে নৃতনভাবে সংক্ষি্ত অথচ বিষয় ভিত্তিক সুচী লাজিয়েছি এবং ঘটন) 
পর্ম্পর] (81:078010945 ) অন্ুলারে বন্ধনীর মধ্যে তারিখ যুক্ত করেছি। এতে 
পাঠকদের স্থবিধে হবে বলে মনে করি। 

২। শিবনাথ শাহী তার আত্মচরিতের প্রথম লংস্করণে (১৯১৮) যা) 
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তার জীবিতকালে প্রকাশিত হয়েছিল, কোনে! স্চীপত্র বাবহার করেননি । 
তেমনি কোনে! পরিচ্ছেদের শীর্ষে আলাদ1] আলাদা শিরোনামও দেননি। 
এগুপি দ্বিতীয় সংস্করণে যুক্ত করেন সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী। তৃতীয় সংস্করণেও 
তাই ছিল। পিগনেট সংস্করণে এগুলি অকারণে বদলে গেছে । আমি এক্ষেত্রে 
দ্বিতীয় সংস্করণকেই বহাল রেখেছি । 

৩। অন্থচ্ছেদ শিরোনামের ক্ষেত্রেও সিগনেট সংস্করণে যিনি বসিয়েছেন 
তার নাম অজানা, কিন্ত ছ্িতীয়-সংস্করণ থেকে তা আলাদ1 কেন হ'ল তার 
কারণ খুজে পাই নি। আমি দ্বিতীয় সংস্করণই বহাল রেখেছি। 

৪। প্রথম সংস্করণে অধ্যায় বা পরিচ্ছেদসংখা। ছিল ১৯টি, কিন্তু দ্বিতীয় 

স্করণ থেকে তা! বাড়িয়ে কর! হয় ২৩টি। লেখকের মৃত্যুর পর (১৯১৯) 
গ্রন্থের ২য় সংন্করণে (১৯২৯ )কি ক'রে অধ্যায় বেডে গেল? এর কারণ 
প্রথম সংস্করণের ১ম, ২য়, ওয়, ৪র্থ পরিচ্ছেদের বিন্তান ক'রে মতীশচন্দ্র চক্রবর্তী 
আটটি অধ্যায় করেছিলেন। ফলে চারটি অধ্যায় বেড়ে যাঁয়। প্রথম এবং 
দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠভেদ ক'রে উদাহরণ দিচ্ছি । 

প্রথম সংস্করণ ( ১৪১৮) এ প্রথম পরিচ্ছেদের ১৬ পৃষ্ঠায় “এই মাতামহী 
ক্রোডে, মাতুলালয়ে বাং ১২৫৩ সালে ১৯শে মাঘ ইংরাজী ১৮৪৭ সাল ৩১শে 
জানুয়ারী রবিবার আমার জন্ম হইল। এই লাইন থেকে ২য় সংস্করণ (১৯২০) 
থেকে দ্বিতীয় অধ্যায় হিসেবে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণের ছ্িতীয় 
পরিচ্ছেদ ২য় সংস্করণে হয়েছে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম পর্চ্ছেদ। যথাক্রমে 
পৃ. ৫১৯) পৃ. ৭৮৮ পৃ ১১৩। 

প্রথম সংস্করণের চতুর্থ পরিচ্ছেদ্বের অংশবিশেষ থেকে (পূ. ১৮৫) ২য় 
সংস্করণে করা হয় অষ্টম পরিচ্ছেদ। ফলে চারটি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ বেড়ে 
যায়। 

( অপিচ দ্রষ্টব্য বর্তমান সংস্করণের “গ্রন্থ পরিচয়” অংশ ) 
আমরা ২৩টি পরিচ্ছেদ হিসেবেই পাঠ গ্রহণ করেছি। 

৫| প্রথম সংস্করণ যদিও লেখকের জীবিতকালে একমাত্র সংস্করণ, তথাপি 
আমর! দ্বিতীয় সংস্করণেরই পাঠ গ্রহণ করেছি। প্রথম সংস্করণের সঙ্গে 
মিলিয়ে নিয়ে। কারণ প্রথম সংস্করণ শিবনাথ শান্ত্রীর মুত্র এক বছর আগে 
ছাপা, দ্বিতীয় সংস্করণ এক বছর পরে। দ্বিতীয় সংস্করণ যিনি সম্পাদন। 


[ ছ ] 


করেন, সেই মভীশচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন শিবনাথ শান্রীর বিশেষ ঘনিষ্ট, 
ব্রাহ্মমমাজের আচার্য এবং স্থপপ্ডিত ব্যক্তি । তিনি দ্বিতীয় সংস্করণের “সম্পাদকের 
নিবেন” অংশে লিখেছেন যে, শিবনাথের ইচ্ছা ছিল গ্রন্থটি পরিমার্জন ও 
সংশোধন করণে, কিন্ত অন্থস্থ শরীরে করতে পারেননি । শিবনাথের পুত্র 
প্রিয়নাথ ভট্টাচার্ষের অহ্রোধক্রমে আচার্য সতীশচন্দ্র এ কাজ করেন চারখানি 
খাতায় লেখ গ্রন্থকারের মূল পাওুলিপি এবং প্রেস-কপি মিলিয়ে নিয়ে | এই 
কাজে তিনি সমধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম সংস্করণের বহু ভ্রান্তি 
দূর, পুনকুক্তি পরিহার, বর্ণনার আসমপ্রস্ত ও সাল, তারিখের গোলমাল দুর, মূল 
কপির বাদ পড়া অংশগ্রহণ ইত্যাদি কাজ প্রশংসার দাবী রাখে, কিন্ত 
তিনি কেন যে তৃতীয় সংস্করণে বহু অংশ বাদ দিয়ে দিলেন তা বোধগম্য 
হয় না, একথা সশ্রদ্ধচিত্তে জানাতে চাই । তৃতীয় সংস্করণ (১৯৪০ )-এ 
সম্পার্কের নিবেদন'এ তিনি বলেছেন “ইহাতে অল্পসংখ্যক কয়েকটি স্থান 
ঈষৎ সংক্ষিপ্ত করা হইল” অথচ বহু জায়গায় সামান্ত, কোথাও আবার লাইনের 
পর লাইন বাদ দিয়েছেন। এ-বিষয়ে গ্রন্থ পরিচয়” অংশে উদাহরণ দেওয়া 
আছে। যাই হোক, আমর! যখন দ্বিতীয় সংস্করণ থেকেই পাঠ গ্রহণ করেছি, 
তাই বাদ-দেওয়া অংশগুণি আবার যুক্ত ক'রে দেওয়৷ হয়েছে। এটাই 
ইত্হাস-নিষ্ঠ কাঁজ বলে মনে করি? শিবনাথ শান্্রীর লেখা বাদ দিয়ে দেব 
কোন্‌ যুক্তিতে? কোন দল, ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের মনঃপৃত হোক বা না! হোক 
তা কখনও করা যায় ন|।। 

বর্তমান সংস্করণ তাই পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ বলে দাবী করতে পারে । এ কথাও 
সবিনয়ে জানিয়ে দেওয়! যায়। 

৬। শিবনাথ শান্ীর আত্মচরিতের পরিশিষ্ট পাঁচটির মধ্যে চারটি প্রথম 
সংস্করণে ছাপা হয়নি, পাওুলিপি থেকে বাদ পড়ে যায়। দ্বিতীয় সংস্করণে 
যুক্ত হয়। 'প্রসন্নময়ী” শীর্বক অংশ শিবনাথ এই পুস্তকের জন্ত না লিখলেও তা 
সঙ্গতকারণে যুক্ত কর! হয়। 

৭। শিবনাথ শামী আত্মচরিত লিখতে শুরু করেন ১৯০২ শ্রীঃ ২৬সে 
কলকাতার, ভবানীপুরে ৪১নং পদ্মপুকুর রোডের বাড়ীতে; শেষ করেন 
১৯০৮ খ্রীঃ €ই জুন দার্জিলিডে। তারপর নানা সময়ে অনেক যোগ 
করেছিলেন-_প্রান্ন প্রথম পাওুলিপির সঙগান অংশ-_কিস্তু সবই ১৯০৭ শ্রী: 


[ জ ] 


পর্যন্ত সময়ের । এর পর শিবনাথ জীবিত ছিলেন আরো! এগারো বছর ( ১৯*৮- 
১৯১৯) তার কথা কিছু আলোচন] না৷ করলে জীবন-চরিত অমম্পূর্ণ থাকে 
বলে মনে করি এবং বর্তমান সংস্করণে তা যুক্ত করেছি। 

৮। বর্তমান লংস্করণের শেষে 'সম্পাদকের সংযোজন" শীর্ষক পরিশিষ্টে 
আরো কতকগুলি বিষয়ে সবিস্তারে লিখেছি । প্রথমতঃ শিবনাথ শান্ী 
আত্মচরিত লিখতে গিয়ে এমন বহু বিষয়ের উল্লেখ করছেন যার সম্বন্ধে 
পাঠকদের কৌতুহল থাকা স্বাভাবিক অথচ তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখেন- 
নি। ব্রাহ্ম আন্দোলনের পটভূমিকাঁয় বহু ঘটনার বিবরণ ইতিহাস ছাত্র- 
ছাত্রীদের কাছে কৌতুহলের উদ্রেক করে। গ্রস্থে উল্লিখিত কোনে! কোনে! 
বিষয়ের বিস্তারিত পরিচয়' তাই যুক্ত করেছি, যদিও বিদগ্ধ পাঠকমাত্রই 
জানবেন এ কাঁজ কতোটা কঠিন । আবে! যুক্ত হয়েছে 'গ্রস্থে উল্লিখিত কতিপস্ক 
স্বদেশী ব্যক্তির পরিচয়' এবং গগ্রন্থে উল্লিখিত কতিপয় বিদেশী ব্যক্তির 
পরিচয় ।" 

৯। গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরিচয়" শীর্ষক অংশে অত:পর যুক্ত করেছি শিবনাথ 
শান্ী এবং তার 'আত্মচরিত' গ্রলঙ্গে নানা তথ্য । এই গ্রন্থ পাঠ করলেও যাতে 
শিবনাথ শাস্্বী সম্বন্ধে নানা তথ্য-- তার জীবন, তার কর্ম, তার সম্বদ্ধে গ্রস্থাদি, 
তার সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা ইতাদদি জানা যায়, সেজন্য প্রত্োক বিষয়ের 
আলাদা আলাদা উল্লেখ সযত্বে করতে চেষ্টা করেছি। পাঠকগণ স্বচীপত্্র 
দেখলেই তা বুঝতে পারবেন । 

১০। শুধুমাআ শিবনাথ শান্ীর ও তাঁর কর্মের মুল্যায়ন করার চেষ্টা কর! 
হয়নি, কারণ, আত্মজীবনী সম্পাদনা! করতে গিয়ে তার কোনে প্রয়োজন নেই। 
সে ভার ভবিষ্তত্র পাঠক ছাত্র, শিক্ষক, গবেষকদের উপর থাকল। প্রথম 
থেকে তৃতীয় সংস্করণের অস্তভুক্ত ছিল বহু সুন্দর আর্ট প্লেট। দুঃখের কথ! 
অতগুলি আর্ট প্লেট বর্তমানে কোনভাবেই ছ।পা সম্ভব নয়। ইচ্ছা! ছিল 
শিবনাথ শাশ্রীর কিছু জীবন-চরিতের খসড়ার বা! ভায়েবীর বা পত্রের হুবহু 
(ফ্যাকসিমিলি ) রক ছাপবার, প্রচুর খরচের জন্ত তাও কর] গেল ন]। 

বহুদিন নিঃশেধষিত হওয়ার পর শিবনাখ শাম্্রীর 'আত্মচরিত' আবার 
প্রকাশ পেল। এটাই সবচেয়ে বড়ে! কথ! । এগ্রন্থ যে-কোন শিক্ষিত 
বাঙালীর আদরের বস্ত, তার! প্রত্যেকেই বইটি আবার সংগ্রহ করতে পারবেন ৯ 
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পরিশেষে আবার কৃতজতান্বীকার। আমার স্ত্রী ইতিহাসের অধ্যাপিক! 
অরুন্ধতী নিয়োগী সম্পাদনাকর্মে নানারদিকে নিরস্তর সাহায্য করেছেন এবং 
ক্রমাগত ভাগিদে কাজ এগিয়ে দিয়েছেন। আর জগছিখ্যাত সত্যজিৎ বায় 
অসম্ভব ব্যস্ততার মধোও যে ভাবে অনুরোধে সাড়া দিয়ে গ্রন্থের কভার ও 
স্পাইন একে দিয়েছেন এবং মুদ্রণসংক্রান্ত পরামর্শ দিয়েছেন, তাতে তার 
মহানহুভবতার পরিচয়ই ব্যক্ত হয়েছে। তাঁকে আমার আত্তরিক শ্রদ্ধা ও 
কুতজ্ঞত! জানাই । সামান্ত কিছু ছাপার ভূল গ্রন্থের মধ্যে থেকে গেল, অনেক 
চেষ্টা সববেও, সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থী । বুঝতে পারছি, কেন পরিমল গোস্বামী 
বলেছিলেন, বাংল! বইতে যেদিন একটিও ছাপার ভুল থাকবে না, সেদিন হবে 
জাতীয় গৌরবের দিন। পাঠকর্দের এই সংস্করণ ভালো লাগলেই পরিশ্রম 
সার্থক হবে। ইতি 


সাধারণ ব্রাঙ্ছসমাজ 
২১১ নং বিধান সরণি 
কোলকাতা ৭০০০৬ 
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১১ 
১৭ 
১৩ 
১৪ 
১৫ 
১৬ 
১৬ 
১৮ 
১৪৯ 
হও 
২১ 


আবচীপত্র 


ভূষিক। 

পরিচ্ছেদ 
পূর্বপুরুষগণ 
জন্ম ও শৈশব ( ১৮৪৭-৫৬) 
কলিকাতায় ছাত্রজীবন ( ১৮৫৬-৬১ ) 
ধর্মজীবনের উন্মেষ ( ১৮৬২-৬৭ ) 
ছাত্রজীবনে সমাজসংস্কার ও প্রতিজ্ঞা (১৮৬৮-৬৯ ) 
ব্রাঙ্মদমাজে প্রবেশ ও দীক্ষাগ্রহণ ( ১৮৬৯-৭* ) 
কেশবচন্দ্রের দলে যোগ ও ভারত আশ্রম ( ১৮৭০-৭২ ) 
পল্লীনংস্কারের আত্মনিয়োগ (€ ১৮৭৩-৭৪ ) 
কলিকাতাপ্ন শিক্ষকতা ও ভারতবধায় ব্রাহ্মলমাজে আন্দোলন 

( ১৮৭৪-৭৬ ) 
ভারতসভাম্বাপন ও ব্রাহ্মদমাজে নিয়মতন্্রপ্রণালী 
প্রবর্তনের চেষ্টা ( ১৮৭৬-৭৮ ) 

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ ( ১৮৭৮ ) 
সাধারণ ব্রাঙ্মলমাজ গ্রতিষ্ঠ। (১৮৭৮) 

ভারতভ্রমণ (১৮৭৯) 
সাধারণ ব্রাঙ্মদমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠা ( ১৮৮*-৮১ ) 
দক্ষিণভারতে প্রচারযাত্রা (১৮৮১ ) 
কর্মজীবন (১৮৮২-৮৮ ) 
ইংলগ্ডে গমন (১৮৮৮) 
ইংলণ্ডে অভিজ্ঞত। ও বিশেষ ব/ক্িগণের সহিত সাক্ষাৎ ( ১৮৮৮ ) 
ইংলগ্ডের নারীসমাজ ( ১৮৮৮) 
ইংরাজদের জাতীয় চব্রিত্র € ১৯৮৮) 
ইংলও হইতে হ্বদেশে প্রত্যাবর্তন € ১৮৮৮) 


পৃষ্ঠা 
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আবার দক্ষিপভারত ও সাধনাশ্রমস্থাপন ( ১৮৮৮-৯২ ) 
শেষভ্রমণ ও ধর্মকার ( ১৮৮১-০১৯৭৭ ) 


পরি শিষ্ট 
হুরানন্দ ভট্টাচার্য 
গোলোকমণি দেবী 
দ্বারকানাথ বিদ্যাভৃষণ 
ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্াসাগর 
প্রেসন্নময়ী দেবী 
সম্পাদকের সংযোজন 


শিবনাথ শাম্ীর শেষ জীবন ( ১৯০৮-১৯১৯) 
গ্রন্থে উল্লিখিত কোনো! কোনে! বিষয়ের বিস্তারিত পরিচয় 


প্রথম বিধবা-বিবাহ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও শিবনাথ শাস্ী 
স্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, লোমগ্রকাশ ও শিবনাথ শা 
ভবানীপুর ব্রাঙ্মলমাজ 
শিবনাথের গ্রামে ব্রাহ্ম আন্দোলন 
ননির্বানিতের বিলাপ" 
ব্রাঙ্মদমাজে বৈষ্ণব তরঙ্গ 
ব্রাহ্মঘমাজে নরপুজার আন্দোলন 
আনন্দবাদী দল 
ঘারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও অবলাবাদ্ধব 
মহাপাপ বাল্যবিবাহ, নৰকাস্ত চট্োপাধ্যায় ও পূর্ববঙ্গে 
ব্রাহ্ম আন্দোলন 
ভারতসংস্কারসভা 
মদ নাগরল, 
স্থলভ সমাচার' 
তিন আইন এবং ত্রাঙ্মবিবাহ 


পৃষ্ঠা 
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হিন্দুধর্মের শ্রে্ঠত! 

ভারত-আশ্রম 

স্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে মততেদ 

ভারত-আশ্রমে শিবনাথ । ঘ্বী-শিক্ষাবিষয়ে মততেন 
আদেশবাদ বিষয়ে মততেদ 

নিয়মতগ্্রপ্রণালী নিয়ে মতভেদ 

হিন্দু মহিল! বিদ্যালয় ও বঙ্গমহিল! বিদ্যালয় 
রামকৃষ্ণ ও ব্রাঙ্মদমাজ 
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সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ স্থাপন 
“তত্বকৌমুদী' 
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পিটি স্কুল স্থাপন 

“মেজ বউ, 

“খা'' 

“মুকুল 

“হিমান্রিকুহ্থ্ম” 
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শিখনাঁথ শাস্ত্রী 


শিবনাথ শান্ত্রীর আত্মচরিত 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


ূর্বপুরুষগণ 


মজিল্পুর গ্রাম ।--কলিকাতা সহরেব প্রায় ত্রিশ মাইল দক্ষিণপূর্ব 
কোণে সুন্দরবনের উত্তর প্রান্তে মজিলপুর নামে একটি গ্রাম আছে। ইহা 
প্রসিদ্ধ জয়নগর গ্রামের পূর্ব পার্থে অবস্থিত। ইহাতে ত্রাক্ষণ কারস্থেরই অধিক 
বাস। ভদ্রলোকদ্দিগের বানস্থান হইতে দূরে গ্রামের পার্থ কামার, কুমার, 
ধোঁপা, নাপিত, হাঁড়ি, মুচি প্রভৃতির বাম আছে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা 
বড় অধিক নয়, গ্রামবাসী ব্রাক্ষণ-কায়স্থর্দিগের কার্য নিরবাছের উপযুক্ত । 
গ্রামখানির ইতিবৃত্ত জানি না; অনুমান করি এক কালে গঙ্গা এই পথে 
বহমান! ছিল১ এবং গ্রামখানি গঙ্গার চড়ার উপর প্রতিষিত হইয়াছে। 
পোতু'গিজেরা যখন এদেশে আসে তখন এই পথে আনিয়াছিল কি না ঠিক 
বলিতে পারি না; কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যে ও পোতুরগিজদের যাত্রাবিবরণে 
“ময়দা” নামক একটি গ্রামের উল্লেখ দেখা যায়) এই মজিলপুরের কয়েক 
ক্রোশ উত্তর-পুবে “ময়দা নামে এক গ্রাম এখনও বিস্যমান আছে। ইহাতে 
অন্থমাঁন করা যায়, পোতুর্গিজেরা এই পথেই আসিয়া থাকিবে । গ্রামের পার্খে 
মাঠে মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে ভগ্ন জাহাজ ও বোটের নিদর্শন ্বূপ অনেক ত্রব্য 
পাওয়! গিয়াছে । তাহাতেও অন্কমান হয় এক সময় এই পথে জাহাজাদি চলিত ॥ 
এইরূপে, গ্রামখানি ঘে বহুকালের নয় তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়! যায়। 

মজিলপুরের বৈদিক ভ্রাক্গাণবংশ। --এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত 
আছে যে, জাহাঙ্বীর বাদসার সময় যখন রাজ! মানসিং যশোর নগর আক্রমণ 
করেন, তখন চন্ত্রবেতু দত্ত নামক একজন সম্ান্ত কারস্থ তদ্রলোক সপৰিবারে 
যশোর বিভাগ হুইতে পলায়ন করিয়। এ চড়ার উপরিস্থিত গ্রামে হুন্দরবনের 
ভিতরে আলিয়া সপরিবারে বাস করিয়াছিলেন। তাহার সহিত তাহার 
ঘজপুরে হিত ও কুলগুরু গ্রীক উদগাতা নামক এক ত্রাক্ষণ আসিয়া! তারারই 


১। এখনও হজিলপুর ও জয়নগর এই উর গ্রাধেষ মধ্যস্থিত ভূমিখগুকে গলার খাদ1, 
বগে। ও এখনও আমাদের এাসের সমুদয় পৃরিণীর জল পধিত গঙ্জাজল বলিয়া গণ্য হয়।” 
-[ কূলপঞ্জিকা) 

২। স্চজাকেতু দত্তের পরিবারগণ এখনও আছেন । ভাতার] মজিলপুরের দত্ত বলিয়া 
প্রসিদ্ধ ।”-_( কূলপঞ্জিক। ) 


৪ আত্মচরিত 


প্রদত্ত এক সামান্ত ভূমিখণ্ডে আপনার বাসস্থান নির্দেশে করেন। তিনিই 
আমাদের পূর্বপুরুষ । এই শ্রীরুষ্ষ উদগাতা কে, এবং কোথা হুইতে 
আসিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ বিবরণ জানি না। যশোর হইতে 
আদিয়াছিলেন বলিলে মনে হইতে পারে তিনি পূর্বদেশের লোক, কিন্তু তাহা 
নহে। আমর! দাক্ষিণাতা ঠবর্দিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়। গ্রসিদ্ধ। বেদ হইতে 
বৈদিক নামের উৎপত্তি। তত্ডিন্ন উদগাতা উপাধিটিও বৈদিক সম্পর্ক তুচনা 
করিতেছে । বৈদিক খ্াত্বিকগণের মধ্যে হোতা পোতা৷ অধবরও উদগাতার 
উল্লেখ দেখ! যায়। দাক্ষিণাত্যে তৈলঙ্গ ও দ্রাবিড় দেশে এখনও বৈদিক শব্ধ 
এক শ্রেণীর ব্রান্ধণের প্রতি প্রযুক্ত দেখা যায়। যাহার ধর্মের যজন যাজন 
লইয়! থাকেন তীহার] '৫বর্দিক”, আর ধাঁহাঁর] বিষয়-ব্যাপারে লিখ হন তাহার! 
“লৌকিক'। তত্যতীত এখনও সে সকল প্রদেশে অনেক স্থানে বৈদিক 
প্রণালীতে হোমাদি ক্রিয়াকাণ্ডের রীতি প্রচলিত দেখা যায়| তগ্ভি্ন এইবপ 
বহু বনু ব্রাহ্মণ আছেন, যাহার বেদগান, বেদমন্ত্রপাঠ ও হোমাদদিরপ বৈদিক 
কার্ধের অন্ুষ্ঠানার্দিকে জীবনের প্রধান কার্ধ করিয়া রহিয়াছেন। ঠচতন্ত- 
চরিতামু ত গ্রন্থে চৈতন্তদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ উপলক্ষে গোদাবরী-ভীয়ে 
বৈদিক ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথাঁ_ 
"বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার,_ 
এই সন্নযামীর তেজ দেখি ব্রহ্ম সম, 
শৃদ্রে আলিঙ্গিঘ! কেন করেন ক্রন্দন 1” 
অতএব মনে হয় যে, হয় ্র্ণ উদগাতা, না হয় তাহার পূর্বপুরুষগণ দাক্ষিণাত্য 
হইতে বঙ্গদেণে আগমন কিয়! থাঁকিবেন। আমাদের বংশে এরূপ প্রবাদ 
আছে যে ইহার পূর্বপুরুধগণ উডিস্যার অন্তর্গত যাজপুর হইতে আসিয়াছিলেন। 
উড়িম্তাতে এখনও “ওতা” নামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখা যায়। এই "ওতা, 
শবা হোতা কি উদগাতার অপভ্রংশ কি না বলিতে পারি ন1। প্রীকুঞ্চ উদগাতা 
হইতে আমি নবম পুরুষ পরে। 
কোৌল্িিক ব্যবসাস্স ।_ এই বংশের ব্রাঙ্মণগণ মজজিলপুর গ্রামের মধ্য 
ভাগ ছাইয়া ফেলিয়াছেন। এই বাংন-গোত্রীয় ব্রাঙ্মণগণ আবহমান কাল 
কেবল ধঞ্জন যাঁজন অধ্যয়ন অধ্যাপন কার্ধে রত থাঁকিয়] গৌরবাহ্িত দারিজ্রোর 
মধ্যে বান করিয়া আঁদিয়াছেন। যত দূর ম্মরণ হয়, এই বংশে আমার পিতা 


আআুচরিত ৫ 


হুরানন্দ ভট্টাচার্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বাগ্রে ইংরাজ গবর্ণমেষ্টেযয অধীনে 
পণ্ডিতী কর্ম লইয়া মকলের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। তৎপূর্বে আমার জাতিবর্গের 
মধ্যে কেহ রাজসেব! করেন নাই। 

প্রপিতামহ ।__বিগত শতাব্বীর প্রথম ভাগে ও তৎপূর্বে শতাবীর শেষ 
ভাগে আমার স্ববংশীষ ব্রাঙ্ষণগণের মধ্যে এক সময়ে একই গ্রামে ১০।১২ খানি 
টোল চতুষ্পাঠী ছিল। তন্মধ্যে আমার প্রপিতামহ স্বর্গীয় রামজয় ম্যায়ালক্কায 
মহাশয়ের একখানি । ইনি একশত তিন বৎসর বয়স পর্যস্ত জীবিত ছিলেন। 
ইহাকে আমি ১০১২ বংসর বয়স পর্যন্ত দেখিয়াছি। দ্বিতীয় পরিচ্ছদে 
আমার বালাজীবনের বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহার কথ! অনেক বলিতে হইবে 

পিতামহী। আমার পিভামহ মহাশয় ন্বগ্রামেই কাথায়ন গোত্রীয় 
ব্রাহ্মণদিগের গৃহে বিবাহ করিয়াছিলেন । এই কাণ্ায়ন বংশীয়গণ বড় অহঙ্কত 
ও তেজী মান্য ছিলেন । আমার পিতামহী ঠাকুরাণী লক্ষ্মীদেবী সেই বংশের 
কন্যা । তিনিও অতিশয় তেজন্থিনী নারী ছিলেন। আমাদের গৃহে এরূপ 
প্রবাদ আছে যে, তাহাব ঘরে একবার চের ঢুকিয়! নিত্রিতাবন্থায় তাহার 
কঠদেশ হইতে কঠাভরণ হবণ করিবার চেষ্ট! করিতেছিল; তিনি হঠাৎ জাগ্রত 
হুইয়! এরূপ বলের সহিত চোরের হাত ধরিলেন যে তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 
পাওয়া তার পক্ষে কঠিন হইয়! দাড়াইল। অনেক টানাটানির পর চো 
কোনও মতে নিষ্কৃতি পাইল। 

আর একটি গল্প ইহা অপেক্ষাও অধিক সাহদ ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের 
পরিচায়ক । সেটি এই । সেকালে আমাদের গ্রামে শীতকালে মধ্যে মধো 
বাঘ দেখা দিত। গ্রামটি সুন্দরবনের মধ্যেই বলিলে হয়। কয়েক ক্রোশের 
মধ্যে আকাট জঙ্গল ছিল। গ্রামের চতুল্পার্থেও বন-দঙ্গল যথে্ ছিল। 
স্থতরাং বাঘের আপ! কিছুই বিচিত্র ছিল না। এই কারণে এই নিয়ম প্রবতিত 
হইয়াছিল যে, এক শাখাভুক্ত চারি পাঁচ পন্রিবার একত্রে বাস করিয়া সমগ্র 
পাড়াটি এক বড় প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়! রাখিত ; সম্মুখের ছার এক, খিড়কীর 
বার তিন্নভিন্ন। এই বন্দোবস্তে কাম কর্ম চলিত। আমাদের কয়েক ঘর 
জাতির সহিত আমাদের বাড়ীটি এইক্ধূপ এক গ্রাচীরে আবদ্ধ ছিল। এক দিন 
শীতকালে সন্ধার প্রাক্কালে আমার পিতামহ পায়ংসদ্ধ্যা করিয়। খড়ম পাছে 
উঠানে বেড়াইতেছেন, প্রপিতাষহদেব সায়ংসদ্ধ্যাতে নিমগ্ন আছেন, পিতামহী 


৬ আত্মচরিত 


ঠাকুরাণী রদ্ধনশালাতে পাককার্ষে রত আছেন, এমন সময়ে পারের প্রতিবেশীদের 
বাড়ী হইতে “বাঘ, বাঘ চীৎকার উঠিল। পিতামহ মহাশয় কৌতুহলাক্রান্ত 
হইয়া! দেখিবার জন্য দেদিকে উকি মারিলেন, অমনি বাঘের সঙ্গে চোকাচোকি। 
তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, “বাবা, সত্যি ত বাঘ, আমাকে নিলে যে!” 
প্রপিতামহ বলিলেন, "াড়িয়ে থাক, পিছন ফিরিন না।” অমনি ধিনি 
যেখানে যে কাজে ছিলেন, সকলেই আমার পিতামহের রক্ষার জন্য ছুটিয়া 
আদিলেন। পিতামহী ঠাকুরাণী উপান হইতে এক জরন্ত কাঠ লইয়া বাঘের 
দিকে ধাবিত হুইলেন। শুনিতে প1ই, সেই প্রজলিত অগ্নি দর্শনে বাঘ ভীত 
হইয়া যে দ্বার দিয়! প্রবেশ করিয়াছিল, সেই ঘ্বার দিয়া মহাবেগে বহির্গত হইয়া 
গেল। তখন জানিতে পারা গেল, কোনও প্রতিবেশীর একটি নবাগতা বধু 
একটি খিড়কীর ঘ্বার খুলিয্ম! রাখিয়া! আসিয়াছিলেন, বাঘ তাহা! দিয়াই প্রবেশ 
করিয়াছিল। 

আমার পিতামহীর সমগ্র চরিত্র এই লাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অনুরূপ 
ছিল। গ্রামেই বাপের বাড়ী, তাহাতে বাপের! পাস্থ ও গর্ধিত লোক, 
এজন্ত তাহার দোর্দও প্রতাপে পাড়ার লোক সশঙ্ক চিত্তে বাদ করিত। আমার 
পিতা শ্রীযুক্ত হরানন্দ বিষ্ভামাগর তাহারই গর্ভজাত পুত্র। তিনি ম্বীয় জননীর 
বাক্তিত্ব ও প্রথর তেজন্থিতা প্রচুর পরিমাণে পাইয়াছিলেন। 

পিতামহ ।--পিতামহ ঠাকুর ম্বর্গীয় রামকুমার ভট্টাচার্য আকৃতি ও 
প্রকৃতিতে পিতামহী হুইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিনেন । পিতামহী গৌরাঙ্গী, 
তিনি শ্তামবর্ণ ঃ পিতামহী অনহিষ্ক, ভিনি সহিষ্ণু) পিতামহী অন্যায়ের গন্ধ 
পাইলেই অগ্নিমৃতি ধারণ করিতেন, পিতামহ ঠাকুর অনেক অন্তায় শান্ত ভাবে 
বহন করিতেন; এমন লোক ছিঙ্লনাযে পিতামহ ঠাকুরাণীকে অপমানের 
কথ। শুনাইয়া দশ কথ] ন] শুনিয়া যায়, পিতামহ মহাশয় অনেক অন্তায় কথা 
ও ব্যবহার নির্বক থাকিয়! স্ধ করিতেন, অপমানের লন্ত/বন| হইতে দুরে 
থাকিতেন? পিতামহী ঠাকুরাণী নি গৃহের নখ সমৃদ্ধি সর্বাগ্রে বুঝিতেন, 
নেই দিকে প্রধান দৃষ্টি রাঁখিতেন, বাছিরের লোকের স্থখ-ছু:ংখের দিকে ততটা 
মন দিতেন ন1? পিতামহের হ্বাগ্নের ছার বাহিরের গোকের জন্ত লর্বদাই 
উদ্মুক ছিগ। তিনি অতিশুয় দয়ালু মানুয ছিলেন। 

বড় পিশীর মৃথে নিগ্ললিখিত গল্পটি শুনিয়াছি। এক দিন বড় পিলী 


আত্মচরিত বু 


দোলাতে বসিয়। আছেন, এমন সময় পিতামহ ঠাকুর শান করিয়া! আবিলেন। 
আসিয়াই সত্বর শয়ন ঘরে প্রবিষ্ট হইলেন। পিসী দেখিলেন, ছিনি গামছা খানি 
পৰিয়া আপিয়াছেন, পরিধেয় বন নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, *বাঁবা | 
তোমার কাপড় কোথায় ফেলে এলে?” পিতামহ তাহাকে নিকটে ডাকিয়া 
চুপে চুপে বলিলেন, “ঠেঁচিয়ো! না মা! তোমার মা যেন টের পায়না, 
কাপড়খানা এক জন গরীবকে দিয়ে এসেছি ।” ইহাতে বুঝিতে পার] যাইতেছে, 
পিতামহ মহাশয়কে অনেক সময় পিতামহী ঠাকুরাণীর ভয়ে লুকাইয়া দান 
করিতে হইত। আমার পিতাঠাকুর ম্বীয় হাতার এই তেজন্বিত! ও নিজ 
পিতার এই সহদয়তা, উভয়ই পাইয়াছিলেন। 

পিতামহ ও পিতামহ্ীর মৃত্যু :-_১৮৩৩ গ্রষ্টাবখে কলিকাতার 
দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকৃলবী প্রদেশে ভীষণ লাইক্লোন হয়। এই ঝড়ে 
সমুদ্রতরঙ্গ উঠিয়া আমাদের গ্রামের দক্ষিণবর্তী সমুদয় প্রদেশকে প্লাবিত করে। 
সেই সময়ে হাজার হাজার জোক মার! যায়। ত্দনস্তুর গলাউঠ! রোগ 
ব্দেশে গুথম দেখা দিয়া আরও সহম্র সহন্্ লোককে নিধন প্রাধধ করে। 
সেই ওলাউঠ! রোগে দশ দিনের মধ্যে আমার পিতামহ প্রপিতামহী ও 
পিতামহী মার! পড়েন। 

আমার পিতামহ ঠাকুর হখন গত হইলেন, তৎন ছুই পুত্র) ছুই বন্ধ! 
পশ্চাতে বাখিয়৷ গেলেন। তন্মধ্যে বড় পিসী তখন বয়ঃপ্রা্চা অর্থাৎ ১৬১৭ 
বৎসরের মেয়ে, এবং তৎপূর্বেই সন্তানের মুখ দেখিয়াছেন। কাজেই তিনি 
তখন গৃছের বত্রী হইয়া বসিলেন। পিল! মহাশয় এই লময় হইতে ঘরজামাই 
হইয়া, ঝড় পিসীর শাসনাধীনে থাকিয়া, আমাদের বাড়ীতেই বাস ও সমুদয় 
বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। আমার পিতার বয়ঃজরম তখন ৬।৭ 
বখনর। এইরূপে বুদ্ধ প্রপিতাম্হ, পিসা মহাশয় ও বড় পিসী, ছোট পিসী, 
কাক।, ও বড় পিসীর ছুই সন্তান লইয়া নংসার চলিতে লাগিল।১ 


১। পপিতামহ-পিতামহীর মৃত্যু হইলে, বৃদ্ধ প্রত্িতামহ, জামার জযেঠা পিডুঘস! আনল ময়ী 
বা বিশ্গী, কনিষ্ঠ পিভূঘসা গণেশজননী, আমার শি] ও আমার পিতৃব্য রামতারণ, এই কর 
জল সংঙায়ে থাকেদ। বড় শিসীর শ্গায় গৌপালচঞ্জ চক্রবর্তুর সহিত হিবাহ হয়। *গ্সি! 
মহাপয় দ্তবা়্ীতে পুজানী হা্ছণ ছিংলন। কয়েক বহসয় মথে)ই আমার পিছুষ্য রামতারণ 


ভটাচার্ধের মৃত্যু হয়|”... কুলপঞ্জিক।) 
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আমার প্রপিতামহ রামজয় ম্বায়ালঙ্কার মহাশয় অধ্যাপক ছিলেন। 
তাহার আয়েই নংসার চলিত। তিনি ব্রাক্দণ-পণ্ডিতের বৃত্িপে অনেক 
উপার্জন করিতেন। তিনি অনেক সময় কলিকাতাতে বাম করিতেন। 
সেখানে তিনি পটলডাঙ্গার প্রসিদ্ধ রাধানাথ মল্লিক মহাশয়দের পরিবারের 
কুলপুরোহিত ছিলেন। দেশের কাজ কর্ম দেখার ভার পিসা মহাঁশর ও বড় 
পিসীর উপর ছিল । 

পিতার বিবাহ; 'কুলসন্বন্ধ' ।__ক্রমে আমার পিতার দশম কি 
একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম ও সেই সঙ্গে বিবাছের কাল উপস্থিত হইল। 
দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলীনদিগের মধ্যে তখন কুলমগ্বন্ধের প্রথ| ছিল, এখন দিন 
দিন অন্তিত হইতেছে । কুলমস্বদ্ধের অর্থ এই যে, কুলীন বৈদদিকের ঘরে 
কন্ত! জন্মিলেই দুই এক মাসের মধো সমশ্রেণীর কোনও শিল্ত বালকের সহিত 
তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া! রাখ! হইত। তৎপরে কন্তা আট নয় বৎলরের 
হইলেই বিবাহক্রিয়] সম্পন্ন করা হইত। যদ্দি বিবাহের পূর্বে বাগদত্ত বরের 
মৃত্যু হইত, তাহ] হইলে কন্যা “অন্তপূর্বা' নাম পাইত। ভৎপরে আর তাহার 
কুলীন বরের লহিত বিবাহ হওয়ার সম্ভাবন1 থাঁকিত না; মৌলিক বরের 
সহিত বিবাহ হইত। আমার ছুই পিসী, এইরূপে 'অন্পূর্ব' হইয়া মৌলিক 
বরের সহিত বিবাহিত হুইয়াছিলেন। এই প্রথান্ছসারে আমার পিতার ছয় 
কি নাত মাস বয়সের সময়, কলিকাতার ছয় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ববতী চাঙ্গড়িপোতা 
গ্রামের হরচন্দ্র ন্যায়রত্ব মহাশয়ের একমাস-বয়ন্ক] গ্রথম। কন্তার সহিত কুলসন্বদ্ধ 
করিয়া রাখা হুইয়াছিল। তা্ছসারে দশম কি একাদশ বৎসর বয়মে আমার 
পিতার বিবাহ হইল। 

মাতামছ-_আমার মাতামহ হরচজ্জ ম্তায়রত্ব মহাশয় এক জন হবিজ, 
২স্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও অধ্যাপক ছিলেন। কলিকাতা কাসারিপাড়াতে তাহার 
টোল চতুষ্পাঠী ছিল। তাহার জোষ্ঠ পুত্র স্থবিখ্যাত সোমগ্রকাশ-সম্পাদক 
দ্বারকানাথ বিদ্ভাভূষণ মহাশয় বঙ্গ-সাহিত্য-জগতে চিরদিনের জন্য প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছেন। আমার মাতামহু কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুণের প্রতিষ্িত 
প্রভাকর' নামক পন্রিক! সম্পাদনে তাঁহার লাহাধ্য করিতেন। তিনি উত্তর 
কালে মহাত্মা! ডেভিড হেয়ারের গ্রতিিত বাঙ্গলা পাঠশালাতে পণ্ডিতী কর্ম 
লইয়াছিলেন, এবং আমার বড় মাম! সংস্কৃত কলেঞ্জ ছইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই 
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কলেজেই কর্ম পাইলে, মাতামহু মহাশয় মিতব্যয়িতার গুণে কিফিৎ অর্থ সঞ্চয় 
করিয়া পৈতৃক ভিটা হইতে উঠিয়া! ত্বগ্রামেই একটি দোতাল! পাক] বাড়ী 
নির্মাণ করিয়াছিলেন। ব্রাঙ্ষণ পঙ্ডিতের পক্ষে ইহা এক নৃতন ব্যাপার বলিয়া 
এ দৌোতালা বাড়ী গ্রতিবেশীবর্গের অনেকের চক্ষের শ্লন্বরূপ হইয়! বহুদিন 
ধরিয়া আমার মাতুল পরিবারের ঘোর অশান্তির কারণ হুইয়াছিল। তাহা 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিব। 


মাতামহ মহাশয়কে আমার বেশ ম্মরণ হয়। আমার ৯১০ বৎসরের সময় 
তিনি দ্বারুণ উকস্তস্ত রোগে গতান্থ হন। তিনি উজ্জল শ্ঠামবর্ণ, প্রসম্নমৃত্তি 
দীর্ঘারৃতি পুরুষ ছিলেন। আমাকে “শিবরাম' বলিয়া ডাকিতেন। গৃহস্থালী 
বিষয়ে পরিপক্ষতা৷ তাঁহার প্রধান গুণ ছিল। আমার মাতুলালয়ে সম্বৎসরের 
চাল ডাল প্রভৃতি গৃহস্থের প্রয়োজনীয় তাবৎ দ্রব্য এরূপ সঞ্চিত থাকিত যে, 
হঠাৎ কোনও দিন দশ পনর জন অতিথি উপস্থিত হুইলে, তাহাদিগকে ছুই 
ঘণ্টার মধ্যে পরিতোষ পূর্বক আহার করান মাতামহী ঠাকুরাণীর পক্ষে কিছুই 
ক্েশকর হইত ন1। মাতামহের মিতবায়িতা ও পাকা গৃহস্থালীর একটি দৃষ্টাস্ত 
দিতেছি। আমার ঝড় মামা ছ্বারকানাথ বিগ্ভাভূষণ মহাশয়ের প্রথম পুত্র 
উপেন্ত্রনাথেব শৈশব কালে হুক! কলিক1 হাতে লইয়া বেড়।ইবার বাতিক 
ছিল। একটা হুক] ও কপিকা না পাইলে কীদিয়! ঘর ফাটাইত) রাতে 
তাহার শয্যার পার্থে হুকা কলিক! রাখিতে হইত; রাত্রি ছুই প্রহরের সময় 
জাঁগিলে হুকা ছ'কা করিয়া কাদিত। স্থতরাং তাহার জন্ত হুকা ও কলিকা 
সর্বদাই রাখিতে হইত। হুঁকা ত বড় একট] ভাঙ্গিতে পারিত না, কলিকাগুলি 
দিনে ২।৩ বার ভাঙ্গিত। মতামহ মহ।শয় প্রতি শনিবার কলিকাতা হইতে 
গৃহে আমিতেন, আসিয়া! রবিবার গৃহস্থালীয় জিনিস গুছাইতেন। এক বার 
'আপিয়! রবিবার কেক ঘণ্টা বসিয়! মাটি দিয়া এক ঝৌড়া কলিক! গড়িয়া 
খড়ের আগুনে পোড়াইয়া রাখিয়! গেলেন ; অভিগ্রায় এই, উপেন যত পারে 
কলিক1 ভাঙ্গুক। তখন এক পয়সাতে বোধ হয় আটটা কলিক। পাওয়া 
যাইত, সে বায়টুকুও বাচাইবার দিকে তাহার এত দৃষ্টি পড়িল। 

পূর্বেই বলিয়াছি চাঙ্ষড়িপোতা| গ্রাম কলিকাতার ছয় ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব 
কোণে গ্রভিটিত। সেকালে এক প্রকার দৌলগনার ছকড় গাড়ি ছিল, তাহা 
চ্টাঙ্ড়িপোতার নঙ্গিছিত রাজপুর গ্রাম হইতে কলিকাতায় জআনিত। 
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কুঠীওয়াল! বাবুরা ও অপেক্ষাকৃত পদস্থ ব্যক্তির! প্রতি সোমবার সেই দোলদার 
ছন্ধড় গাড়ি চড়িয়া কলিকাতায় আদিতেন ও শনিবার কলিকাতার ধর্মতল! 
হইতে এ গাড়ি চড়িয়! বাড়ি যাইতেন। আমার মতামতের অবস্থ। নিতান্ত 
মন্দ ছিল নাঃ কিন্তু তাহাকে কেহ কখনও গাড়িতে দেখিতে পাইত না; তিনি 
সর্বদাই শনিবার পদব্রজে কলিকাতা হইতে বাড়ীতে যাইতেন, এবং মোমবার 
পদব্রজেই কলিকাতায় ফিরিতেন; বড় মামাও সেইরূপ করিতেন। আমি 
৮ বৎসরের সময় কলিকাতায় আমিলে, আমিও তাহাদের সঙ্গে পদব্জে 
যাতায়াত করিতাম। 

এই নকল কারণে লোকে কৃপণ বলিয়! আমার মাতামহের অখ্যাঁতি করিত ? 
কিন্ত আমি কলিকাতায় তাহার বাসাতে আনিয়! দেখিয়াছি, তিন জামাতা 
ছাড়। স্বম্পকীয় প্রায় ৮৯ জন যুবক তীহার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে । 
যাহ! হউক, তিনি যে অতিশয় ছিলাবী ও মিতবায়ী লোক ছিলেন তাহাতে 
লনদেহ নাই। আমার মাতা ঠাকুরাণী গোলোকমণি দেবী স্বীয় পিতার 
গৃহস্থালীর হ্বাবস্থা! ও মিতব্যয়িতা পাইয়াছিলেন। 

মাতামহী।- আমার মাতামহী ঠাকুরাণী আকুতি ও প্রকৃতিতে মাতামহু 
হইতে বিভিন্ন ছিলেন। মাতামহু সম্বংসরের চাল ডাল গোলাতে সঞ্চয় 
করিতেন, মাতামহী দরিন্্রা হ্রীলোকদিগকে গোপনে ডাকিয়! সেই চাল ভাল 
অঞ্চল তবিয়! দান করিতেন ; টাক! কড়ি সর্বদা ছুই হাতে দান করিতেন। 
এজন্ত . তাহার পতি বা পুত্র তাহার হস্তে সংসারের টাক রাখিতেন ন! ৮ 
আপনাদের নিকট রাঁখিতেন। কিন্তু মাতামহীর নিজ ব্যয় বলিয়! তাছায় 
হস্তে যাহা দেওয়া হইত, তাহা হইতেই দান ধ্যান চলিত। 

এই স্বানে মাতামহী ঠাকুরাণীর লদাশয়তার কয়েকটি নিদর্শন দেখাই। 
আমার পিত| আমাকে কলিকাতায় রাঁখিয়! গেলে সময় সময় আমার ভয়ানক 
অর্থাতাব হইভ; তখন অনন্তোপায় হইয়া আমি মাতুঙ্পালয়ে যাইতাম। 
মামীদিগকে আমার অভাব জানাইতে সাছস করিতাম না। মাতামহী 
ঠাকুরাণী আমাকে এত ভালবাদিতেন যে আমি মাতুলালয়ে গেলে, রাত্রে 
আমাকে স্বীয্র শঘ্যাতে লইয়া, গল] জড়াইয়! শুইতে ভাঁলবাদিতেন। এই 
নিয়মে তিনি আমাকে অনেক বৎসর পর্যস্ত কাছে রাখিয়াছিলেন। তিনি 
কিরূপ ঘ্েছহে আমাকে নিজ বাছ পাশে বাধিতেন তাহা স্মরণ করিলে এখনও 
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চক্ষে জল আমে। যাহা হউক, যে জগ্য এ বিষয়টা উল্লেখ করিতেছি তাহা 
এই ।-_মাতামহী আমাকে নিজের কাছে লইয়া শয়ন করিলে আমি রাত্রে 
তাহার কানে কানে আমার দারিত্র্যের কথ! বলিতাম ; তিনি গোপনে আমার 
কাপড়ের খু'টে তাহার নিজ ব্যয়ের টাক! হইতে হয়ত দুইটি বা চাবিটি টাক! 
বাঁধিয়া দিতেন, ঘলিতেন, “এ কথ] কারুকে বলো না, টাকার কষ্ট হ'লেই 
আমার কাছে এস।” এখন শ্মন্নণ করিয়! লজ্জ| হয়, কি স্বার্থপরতার কাজই 
করিভাম! 

আমার মাতাঁমহী ঠাকুরাণী বড় ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন। উপহাসচ্ছলেও 
যর্দি কাছাকেও কিছু দিব বলিয়া মুখ দিয়! কথ বাহির করিতেন, তাহা! 
হইলে তাহা! ন] দিয়া গ্রসন্নমনে থাকিতে পারিতেন না, তাহা! দিতেই হইত। 
ছুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। একবার রদ্ধনশালার জন্য একটি বড় ঘটী কেন! 
হইল। ঘটাটি এত বড় যে জলশুদ্ধ নাড়াচাড়া করিতে মেয়েদের কষ্ট হয়। 
মাতামহী একবার জলসমেত ঘটাটি তুলিতে গিয়া বলির! উঠিলেন, “বাবা রে! 
এ ঘটার এক ঘটা জল যদি কেউ একবারে খেতে পারে, তবে তাকে এক টাকা 
দিই।” অমনি জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে এক পরিবারের একটি ছেলে ছুটিয়! গিয়া 
ঘটাটি লইয়া জলপান করিতে বসিম্না গেল। মাতামহী ভয় পাইয়! তাহার 
হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, “ওরে, তুই অত জল খাসনি, আমি টাক দিব 
বলিছি, দিবই,” এই বলিয়া! একটি টাকা আনিয়া! তাহার ছাতে দিলেন । আর 
একবার একদিন গ্রীক্মকালে ভয়ানক রৌন্রে উঠান তাঁতিয়! অগ্নিসমান 
হইয়াছে । এমন লময় মাতামহী ঠাকুরাণীর একবার গোলাতে যাওয়ার 
আবশ্তক হইল। উঠানে পা! দিয়াই বলিয়া! উঠিলেন, “বাবা রে | যেন আগুন, 
এ উঠানে যদি কেউ ছু্দগ্ড বলতে পারে, তবে তাকে ছুটাকা দিই ।” অমনি 
একজন যুবক প্রস্তুত! সেলন্ফ দিয়া সেই তপ্ত উঠানের মধ্যে গিয়া বমিল। 
মাতামহী একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন ) “ওরে তুই উঠে আয়, আমি 
ছুটাকা দিচ্ছি,” বলিয়! তাহাকে ছুই টাক! দিলেন । 

বাস্তবিক তীহার মত' কোমলহ্ায়। দয়াশীল, ব্বঙ্নবৎসলা, উদারপ্রকতি, 
সতাপরার়ণ। নানী অল্পই দেখিগাছি। আমার বড় মাম ছারকানাথ বিষ্ভাডৃষণ 
যহাঁশয় ধর্মভীকতার জন্ব গ্রনিছ ছিলেন। সে ধর্মভীকুতা তিনি জননী হইতে 
পাইয়াছিলেন। 


১২ আত্মচরিত 


মতামহীর বুদ্ধাবস্থায় আমার ছুই মামী যখন ঘরকল্নার ভার লইলেন ও 
তাহাকে লংসারের খুটিনাটি হইতে নিষ্কৃতি দিলেন, তখন ধর্মচিন্তা, দরিদ্রের 
সেবা ও গৃহস্থ শিশুগণের পালন তাহার প্রধান কাজ দাডাইল। তিনি 
প্রতিদিন প্রাতে প্রায় অদ্ধ ত্রে।শ পথ হাঁটিয়া গঙ্কান্মান করিতে যাইতেন, এবং 
স্ানান্তে ফিরিবার সময় পথের ছুই পার্থখে পরিচিত দরিদ্র পরিবারদিগকে 
দেখিয়! আগিতেন | এটি তাহার নিত্য ব্রতের মধ্যে হইয়াছিল। এজগ্ত তিনি 
নিজ ব্যয়ের টাক] হইতে কয়েক আনা পয়সা সঙ্কে লইতেন, এবং গৃহে 
ফিবিবার সময় বাড়ীতে বাঁভীতে প্রবেশ করিয়া! আবশ্তকমত কিছু কিছু সাহাযা 
করিতেন, এবং নিজের সাঁধ্যে না কুলাইলে, পুত্রদিগকে অশ্নরোধ করিয়া সাহায্য 
করাইয! দিতেন। 

তাহার সহদয়তাঁর দৃষ্টান্ত স্ববপ একটি কথা স্মরণ হইতেছে । একবার 
আমি পদক্রজে স্বীয় ব।সগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলাম। পথিমধ্যে 
মাতুলালয়ে একবেল1 থ।কিয়া! আসিৰ এইরূপ সঙ্কল্প ছিল; কিন্তু অগ্রে তথায় 

ংবাদ দিই নাই। গ্রাম হইতে অতি প্রত্যুষে বাহির হইয়াঁছিলাম ? মাতুলালয়ে 
পৌছিতে প্রায় দ্বিগ্রহর হইয়! যাইবে। পথিমধ্যে একজন হীনজাভীয় লোক 
আমার সঙ্গ লইল। সেব্যক্তি সর্বপ্রথম কপ্পিকাতায় আসিতেছে । সে যখন 
সুনিল যে, আমি সহরে আমিতেছি 'তখন ব্যগ্রতা সহকারে তাহাকে সঙ্গে 
লইতে অন্থবোধ করিতে লাগিল। আমি জানিতাম, বিন! সংবাদে অসময়ে 
মাতুলালয়ে পৌঁছিব, হয়ত মামীদিগকে আবাব পাক করাইতে হইবে, সেই 
ভয়ে প্রথমে ইতস্তত: করিলাম, কিন্তু তাহার বাগ্রতাতিশয় দেখিয়] চক্ষুলজ্জা- 
বশতঃ “না” বলিতে পারিলাম না। ছুই জনে ছ্বিগ্রহরের সময় মাতুলালয়ে 
আপিয়! উপস্থিত হইলাম। মামীরা তখন আহারে বনিয়াছেন, মাতামহী 
ঠাকুবাণী বসিতে যাইতেছেন, তখনও ভাতে হাত দেন নাই। আমার গলার 
স্বর শুনিয়া বাহিবে আদিলেন। আমি তীহাকে চুপে চুপে বলিলাম, একটি 
অগ্তজাতীয় লোক পথ হইতে আমার সঙ্গ লইয়াছে। মে কলিকাতায় কখনও 
যায় নাই, আমার সঙ্গে যাইবে। তিনি বলিলেন, “বেশ ত, তুই শীগগির নেয়ে 
এসে মামীদের পাতে বসে যা। আমার ভাত এ লোকটি খাক, আমি আমার 
ভাত চড়িয়ে দিচ্ছি, পরে খাব।” এ প্রকার বন্দোবন্তট! আমার ভাল লাগিল 
না। একবার বলিলামঃ “তোমার ভাত ওকে কেন দেবে, যে ভাত চড়াবে, 
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তাই ওকে দিয়ো, তোমার ভাত তুমি খাও।” তিনি বলিলেন, “আহা ! 
বেচারা পথ চ'লে ক্লান্ত হ'য়ে এসেছে, ও বসে থাকবে আর আমরা খাব, তা 
কিহয়? যাযাতুই নেয়ে আয়।” তার ত্বরাতে আমাকে আর ভাবিতে 
চিন্তিতে সময় দিল ন!, তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া! আলিয়া মামীদের পাতে বসিয়া 
গেলাম। মাতামহী সেই লোকটির হাতে একটু তেল দিয়! বলিলেন, “বাব! ! 
তুমিও নেয়ে এসো, আনবার সময় আমার্দের বাগান থেকে একখান কলাপাতা 
কেটে এনে |” 

তার পরে মাতাখহী ঠাকুরাণী যখন উঠানের পাশে ঢে'কিশালার দবাব! 
ঝাট দিয়া নিজের ভাতগুলি তুলিয়া তাহাকে দিতে গেলেন, তখন মামীদের 
সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইল । তাহার! রাগারাগি করিতে লাগিলেন। দিদিমা 
আমাকে যাহা! বলিয়াছিলেন, তাহাই তীহাধিগকে বলিয়া নিজের ভাতগুলি 
এঁ ব্াক্তিকে ধরিয়া দিলেন। আমি আহারান্তে আচমন করিয়া! আপিয়] দেখি, 
সে ব্যক্তি আহারে বসিয়াছে, দিধিমা অদূরে দাড়া ইয়া দেখিতেছেন, এবং “বাবা, 
এটা খাও, ওটা খাও,” বলিতেছেন ; যেন তাহার প্রতোক গ্রাসে তাহা, 
সন্তেষ হইতেছে । সেব্যক্তি আহারাস্তে আনিকা গলবন্ত্র হুইয়া আমার 
মাতামহীর চরণে প্রণিপাত করিয়! বলিল, “মা, অনেক" বামনের মেয়ে দেখেছি, 
তোমার মত বামনের মেয়ে দেখিনি ।” 

ঠিক কথা! আমার মাতামহীর স্ভায় ব্রাঙ্মণকন্তা বিরল। বলিতে কি, 
তাহাকে আমি যখন স্মরণ করি, আমার হৃদয় পবিত্র ও উন্নত হয়, এবং এ কথা 
আমি মূক্তকঠে বলিতে পারি যে, আমাতে যে কিছু ভাল আছে, তাহার অনেক 
অংশ তাহাকে দেখিয়! পাইয়াছি। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
জন্ম ও শৈশব; মজিলপুরে বাস 


১৮৪ ৭-্"১৮৫৩৬ 


মাতুলালয়ে জন্ম ।-_এই মাতামহীর ক্রোড়ে, মাতুলালয়ে, বাঙ্গলা 
১২৫৩ সাল ১৪৯শে মাঘ, ইংরাজী ১৮৪৭ সাল ৩১শে জাগ্ুয়ারি রবিবার, আমার 
জন্ম হইল। আমার জন্ম কালের বিষয় যাহা শুনিয়াছি, লিখিতেছি। 
সায়ংকালে যখন আমি ভূমিষ্ঠ হইলাম, তখন সবে পূর্ণিমা গিয়া! প্রতিপদের 
সঞ্চার হছইতেছে। দেদিন আমার মাতামহ বাঁড়ীতে আছেন। কন্তার 
পু্সস্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শ্রবণমাত্র তিনি তাহার এক দৈবজ জ্ঞাতিবন্ধুর তবনে 
ধাবিত হুইলেন। গৃহস্থ রমণীগণের শঙ্ঘধ্বনিতে পাড়া কাপিয়৷ যাইতে 
লাগিল। ওদিকে গ্রামে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল, যে, ন্তায়রত্বের দৌহিত্র 
জন্মিয়াছে। মাতুল গৃহে সেই প্রথম শিশুবাঁলকের আবির্ভাব। আমি ভূমিষ্ 
হইয়াই মা্ামহী ও তাহার জননী, ছুই মামী, ছুই মামী (আর এক মাসী 
তখনও শিশু ) ও গৃহস্থ অপর ছুই এক জন বিধবা, ইহার্দের আদর ও অত্যর্থনার 
ধন হইলাম। পর দিন রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই দলে দলে বাজনাদার 
আনিয়া বাঁড়ী আক্রমণ করিতে লাগিল। পর দিন প্রাতে মাতামহ মহাশয় 
কলিকাতায় গেলেন। শনিবার তাহার ফিরিয়া না আসা পর্যস্ত সাত দিন 
দলে দলে বাজ নাদার আসিয়া বাড়ী মাথায় করিয়া তুলিল। 

শনিবার মাতামহ ঠাকুর ও ঝড় মামা কলিকাতা হইতে আদিলেন। 
বাবা তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, তিনি বোধ হয় লজ্জাতে তাহাদের সঙ্গে 
আনেন নাই। কিছু দিন পরে আসিয়াছিলেন। বড় মাম! রবিবার গ্রাতে 
স্থতিকাগৃছের দ্বারে দাড়াইয়া৷ মোহর দিয়া তাঁগিনার মুখ দেখিলেন। জননীর 
মুখে শুনিয্নাছি, আমার মামা ও কপাল দেখিয়! বলিয়াছিলেন, “আমার এই 
ভাগিনা বড়লোক হবে।” 

ক্রমে স্থৃতিকাঁগৃহ হইতে বাহির হনব আমি মাতাঁমহী মামী ও মামীর 
ফোলে বাড়িতে লাগিলাম। বিশেষতঃ আমার মেজ মাসী এক দণ্ড আমাকে 
কোল হইতে নামাইতেনশ্না। 
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মাতার সছিত মজিজপুরে আগমন।-_কিন্ত আমি পৃথিবীতে 
পদার্পণ করিবামাত্র মাতুল গৃহে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হুইল। পূর্বেই বলিয়াছি, 
আমার মাতামহ মহাশয় স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিয়া পৈতৃক ভিট! পরিত্যাগ 
পূর্বক, তাহার নাতিদূরে একটি দ্বিতল পাকা বাড়ী নির্মীণ করিয়াছিলেন। 
্রাহ্মণ-পপ্তিতের এঁ দ্বিতল বাড়ীটি পাড়ার লোকের চস্থঃশূল হইল। এক খণ্ড 
পতিত জমি ক্রয় করিস্না সেই জমির উপরে এ বাড়ীটি নির্মিত হইয়াছিল। 
কিন্তু ভূমিখণ্ড বহুদিন পতিত অবস্থাতে থাকাতে তাহার উপর দিয়া লোকের 
যাতায়াতের পথ হইয়া গিয়াছিল। বনু বহু বৎসর ধরিয়া! লোকে সেই পথ 
দিয়া যাতায়াত করিত। কিন্তু মাতামহু যখন তাহা ক্রয় করিয়া, প্রাচীরের 
দ্বারা আবদ্ধ করিয়া, তদুপরি গৃহনির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাহা 
লইয়া বিবাদ ও বিষম দলাদদলি ও তাহার ফলম্বরূপ মাম্লা মোকদ্দমা উপস্থিত 
হইল। তখন প্রতিবেশীগণ আমার মাতুল পরিবারের প্রতি এরূপ উপদ্রব 
আরম্ভ করিল যে, তাহার] বাধ্য হুইয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় 
আনিয়া বান করিতে বাধ্য হইলেন । সেই সুত্রে আমার ছয় মান বয়সে জননী 
আমাকে লইয়া! আমাদের বাসগ্রাম মজিলপুরের বাঁটাতে গেলেন। 

আমার প্রপিতামহ তখন সকল কর্ম হইতে অবনত হইয়া গৃহে আনিয়া 
বসিয়াছেন; চক্ষে দেখেন না, কানে শোনেন না। তিনি আমাকে পাইয়া 
"আমার বংশধর আনিয়াছে” বলিয়! মহা আনন্দিত হইলেন, এবং আমাকে 
বাবা করিয়! ডাকিতে লাঁগিলেন। 

বাড়ীতে অশান্তি ।--আমার এতট] অভ্যর্থনা আমার বড় পিনীর মহ 
হইল ন1। কয়েক বৎসর পূর্বে আমার কাকার মৃত্যু হওয়ার পর, ও ছোট 
পিশী শ্বশুরালয়ে যাওয়ায় পর, তিনি নিজ পুঅকন্ভাগণকে লইয়া! গৃহের ক্তরা 
হুইয়া বলিয়াছিলেন। মে ভিটা যে তাহাকে কোনও দিন পরিত্যাগ 
করিতে হুইবে, ভাহ। বোধ হয় ম্বপ্নেও জানিতেন ন1। গৃহবর্তা শ্বীয় 
পিতামহের হাতে নূতন বংশধরের এই আদর দেখিয়া তাহার আর এক চিন্তার 
উদয় হুইল। তিনি বুঝিলেন, তিনি এত দিন ভিতরে থাকিয়াও বাহিরে 
রহিয়াছেন। : 

ইছার পর হুইতে আমার মাতা প্রতি তাঁহার দাকণ বিদ্ধ ভাব জন্গিল 
এবং ননদ ও ভাজে নদ-কযাকধি আরগ্ত হইল। তীহার কলশ্বরপ আমান 
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মা আমাকে দেখিতেন না । মনের রাগে প্রভাত হইতে বেল! ছিগ্রহর পর্যস্ত' 
অনাহারে রান্নাঘরে সংলারের কাজে নিমগ্ন থাকিতেন, আমি টেচাইয়! মরিয়া 
যাইতাম, এক বার ফিরিয়! চ।হিতেন না । বড় কার্দিলে আমার পিস্তুতো। 
বোনের! কোলে করিয়] রান্নাঘরে লইয়1 গিয়! উনানের নিকট হইতে স্তন্তপান 
করাইয়া আনিত। কিন্তু রাগের ছুধ খাইয়া খাইয়া আমার ঘোর উদবাময় 
জন্সিল; যেমন ছুধ পান করিতাঁম, তেমনি দুধ বাহির হইয়া যাইত। অল্প. 
দিনের মধ্যে রাগে ও অন|হারে মায়ের বুকের ছুধ শুকাইয়! গেল। তখন 
আমার জীবন ল্কট উপস্থিত। বুক্তভেদ ও রক্তবযন আরত হইল। তখন 
মার চক্ষু স্থির হইল। তিনি সমস্তদ্দিন সংসারের কাজে থাকিতেন, সমস্ত 
রাত্রি আমাকে কোলে কবিয়] বপিয়া কাদিতেন, এবং মধ্যে মধো আমার মুখে 
জল দিতেন। এই অবস্থথতে এক দিন আমার পিপীর অন্থপস্থিতি কালে 
আমার মা আমার প্রপিতামহের ক্রোডে আম।কে শোয়াইয়! তাহার কানে 
চীৎকার করিয়া বলিলেন, “আমার ছুধ শুকিয়ে গিয়েছে, তোমার বাব! না 
খেতে পেয়ে মরে ।” এই কথা শুনিয়া তিনি নিজের গালে মুখে চড়াইতে 
লাগিলেন, এবং এই সংবাদ তাকে কেহ দেয় নাই বলিয়া আমার পিনা মহাশয় 
ও পিনীমাকে গালাগালি দিতে লাগিলেন ; এবং পিস! মহাশয় আদিলে হুকুম, 
দিলেন, “আমার বাবার জন্ত যত দুধ লাগে রোজ ক'রে দাও।” আমার জন্ত 
দুধের রোজ হইল। তদবধি প্রপিতামহ কিছু সতর্ক হইয়া কান পাতিয়া 
থাকিতেন। ছোট ছেলের কান্না একটু কানে গেলেই “বাবা কেন কাদে” 
বলিয়া চীৎকার করিতেন, আর বড় পিসী রাগিয়া যাইতেন। 

শৈশবে স্বাস্থ্য ভঙ্গ ।_আমার জন্ত দুধের রোজ হইল বটে, কিন্ত 
তখন উদর ভাঙ্গিয়াছে, ছেলে আর বীচান যায় না। আমার শরীর 
অস্থিচর্মসার ছইল। তখনকার অবস্থা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমার 
পাছ! ছিল না! যে পাছা পাতিয়া বসি; যখন বমিতে শিখিলাম, তখন পিঠেন্র 
দাড়ার উপর বসিতাম। সেই ঘেআমার হাত পা ছিন। পড়িয়া! গেল, সেই 
ছিনা-পড়। এখনও রহিয়াছে। 

দ্বারণ উদরতঙ্গেধ উপরে রসতড়.ক] রোগ দেখা দিল। মধ্যে মধ্যে সমুষয়, 
গ1গরম হইয়া! হাত পা খেচিতাম ও অজ্ঞান হইয়] যাইতাম। মা আমাকে 
বুকে ধরিয়া 'ছেলে গেল” বলিয়া চীৎকার করিয়া কাদিতেন। মায়ের মুক্ষে 
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শুনিয়াছি, এই রোগ প্রায় ৭৮ বৎসর পর্যন্ত ছিল, ডুব দিয়া নাইতে শিখিলে 
সারিয় যায়। আমার আকার ও মূতি তখন এ প্রকার হইয়াছিল যে, আমাকে 
বাখা ও আমার সেবা কর] একমাত্র জননী ভিন্ন অর কাহারও সাধ্য ছিল ন1। 

পিসীমার স্বতন্ত্র বাটীতে গমন।-_যাহা হউক, আমার পিলীম 
আমার প্রপিতামহের তিরস্কার খাইয়া খাইয়া! বুঝিতে পারিলেন যে আমাদের, 
ভিটাতে আর তাহার থাক] হইতেছে না। পিসা মহাশয় আমাদের বাড়ীর 
সম্মুথেই কিছু জমি লইয়া! একটি বসতবাটী নির্মাণ করিলেন। পিশীমা 
সপরিবারে সেখানে উঠিয়া গেলেন । আমার বয়স তখন দুই কি আড়াই বৎসর 
হুইবে। 

বড পিসী উঠিয়া! গেলে গৃহে শান্তি হইল বটে, কিন্ক আমার মার আর এক 
প্রকার সংগ্রাম উপস্থিত হইল । একমাত্র দামী সহায় করিয়া! সেই বুদ্ধ 
দাদাশ্বস্তর ও শিশুপুত্রের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইতে হইল। একল। ঘরে একল। 
স্্রীলেক পাইয়৷ চোরে বড উপদ্রব আরম্ভ করিল। কয়েক বার সি'দ হইল। 
এক রাত্রে এক ঘবে পাচ জায়গায় সি দ ফুটা ইয়াছিল। 

মাতার আত্মমর্ষটাদাবোধ।--এক দিকে চোরের উপদ্রব, অপর দিকে 
দুষ্ট লোকের উপদ্রব। বাব! তখন কণপিকাতায় আমার মাতামহের বাসান্ 
থাকিয়া সংস্কত কলেজে পড়িতেছেন। সুতরাং আমার মাকে বৎসরের 
অধিকাংশ কাল সশঙ্ক চিত্তে একাকিনী থাকিতে হইত, এবং আত্মরক্ষার জন্ত 
অনেক সময় উগ্রযৃি ধারণ করিতে হইত । সেই অবধি মায়ের এমন একট! 
আত্মমধ্যাদাজ্ঞান জন্মিয়াছিল যে, তাহার মর্যাদার অণুযাত্র লঙ্ঘন হইলে, তাহা 
সহ করিতে পারিতেন না) লঙ্ঘনকারীকে জানিতে দিতেন যে, এ স্রীলোকটির, 
ভিভরে ল্লেছের বারিধারার ন্যায় আগ্রেয়গিরির অগন্নিও আছে। 

আমার মাতার আত্মমর্ধাদাজানের দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইটি ঘটনার উল্লেখ 
করিতেছি। একটি আমার শৈশবে ঘটিয়াছিল, অপরটি বহু বত্নর পরে। 
প্রথম ঘটনাটি এই ।-_পাচ বৎসর বয়স হইলেই ষ1 আমাকে গ্রামের একটি 
পাঠশালে দিলেন। বস্থপাড়ায্ বস্থদের বাড়ীতে এক বর্ধমেনে গুরুর পাঠশালা! 
ছিল, তাহাতে আমাকে ভর্তি কর! ছইল। আমি তালপাতে লিখিতে আর, 
করিয়াই দিন দিন সমপাঠী বাঁলকর্দিগের অপেক্ষা উন্নতি দেখাইতে লাগিলাম। 
ইহার কারণ এই, আমার মা সে সময়কার তুলনাতে অনেক লেখাপড়া, 
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জানিতেন | আমার বাবা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র এবং বিদ্যাসাগর 
মহাশয় ও মনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রিয় মাুষ ছিলেন। তাহার 
মত-সত একটু উদার ছিল, তিনি আমার মাকে ল্লেখ!পড! শিখ|ইয়াছিলেন। 
মা প্রায় প্রতি ছুপুর বেল! রামায়ণ পড়িতেন। ছুপুব বেলা তিনি নিজে 
পড়িতেন ও আমকে পড়িতে ও লিখিতে শিখাইতেন। সেই জন্য আমি 
পাঠশালে অপরাপর বালকের অপেক্ষা অধিক উন্নতি দেখাইতে লাগিল।ম। 
ইহাতে গুকমহাশয়ের কিছু আশ্চর্ধ বোধ হওয়াতে তিনি একদিন আমাকে 
জিজ্ঞানা করিলেন, “তোরে কে পড়া ব'লে দেয় রে?” আমি বপ্সিলাম, 
“আমার মা"। গুরু মহাশয় বিস্মিত হইয়া জিজ্।না করিলেন “তোর মা 
লেখাপড়া জানে ?” উত্তর, “হ্যা আমার মা বেশ পড়তে পারে ।” তার পর 
গুরুমহাশয় সন্ধান লইলেন যে আমার মা! একাকিনী বাড়ীতে থাকেন, বাবা 
বিদেশে । একদিন গুকু মহাশয় আমার লিখিবার তালপাতে কি লিখিয়া 
আমাকে দিলেন, বলিলেন, “তোর মাকে দিস, আর কেউ যেন দেখে না।” 
আমি ভাবিলাম, সকল বালকের মধ্যে আমি ভাগাবান, গুরু মহাশয় আমার 
আাঁকে পত্র লিখিয়াছেন। আমি বাডীতে আসিয়! এক গাল হাসিয়! মাকে 
বলিলাম, “ওরে মা, গুরু মহাশয় তোকে কি লিখেছে দেখ ।” মা তাঁলপাতাটি 
আমার হাত হইতে লইয়! একটু পড়িয়াই গভীর মৃত্তি ধারণ করিলেন ? পাতাঁটি 
ছি'ড়িয়া টুকর1 টুকরা করিয়! ফেলিয়! ধিলেন। আমি তাহা আনিয়াছিলাম 
বলিয়া আমাকে মারিলেন, এবং তৎপর দিন হইতে আমার পাঠশালে যাওয়া 
বন্ধ করিলেন। সেই আমার পাঠশালে যাওয়া শেষ। তৎপরে তিনি আমাকে 
গ্রামের নবপ্রতিষিত হাডিপ্ মডেল স্থুলে ভর্তি করিয়! দিলেন। 

আর একটি ঘটন1 অন্তরূপ। €ে ঘটনাটি যে সময়ে তাহ। আমার মনে দৃঢ়রূপে 
মুদ্রিত হওয়াতেই স্মরণ আছে। এক বার আমার মাতুলালয়ে কয়েক জন 
নবাগত অতিথি আহারে বপিযাছেন। আমার মায়ের জাতি সম্থন্ধে খুড়তুতো 
তাই অভয়াচরণ চক্রবর্তী সেই সঙ্গে বসিয়াছেন। এই অভয় মাম! কলিকাতা 
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেঙ্জে কি বিশপস্‌ কলেজে সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 
গ্রামে এক জন পদস্থ বাক্তি। কিন্ত আমার মা ও পাড়ার অপরাপর প্রাচীনা 
আত্মীয় মহিলারা অভগ্ন মামাকে বালককাল হইতে 'ঘেনে' “ধেনো বলিয়। 
ভাকিতেন। তাহার “অতয়' নাম দিদ্দিদ্বের বা খুড়ী-জেঠীদের মুখে কখনই 
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শোনা যাইত না। সকলেই 'ঘেনে।' “ঘেনো' বলিয়া াকিতেন। উক্ত দিবন 
আহারের সময় আমার মা পরিবেশন করিতেছিলেন। তিনি মাছ পরিবেশন 
করিবার সময় অভয় মামাকে জিজ্ঞানা! করিলেন, “ঘেনো, তোকে একটা মাছের 
মুড়ো দেব?” কারণ অভয় মামা আহারের বিষয়ে খুতখুঁতে লোক ছিলেন, 
মা তাহ! জানিতেন। এত লোকের সমক্ষে 'ঘেনে।' বলিয়! ডাকাতে অভয় 
মামা রোৌষকযায়িতলেচনে এক বার আমার মায়ের মুখের দিকে চাহিলেন, 
এবং অবজ্ঞান্তচক ছই একটি বাকা প্রয়োগ করিলেন। আমার ম1 তখন কিছু 
বলিলেন না। তৎ্পবে আঁচমনান্তে অভয় মাম] যেই ঘরের মধ্যে পান খাইতে 
আসিয়াছেন, অমনি মা কুপিতা সিংহীর ম্যায়, পদাহতা! ফণিনীর স্থায়, গজ্জিয়! 
উঠিলেন। বলিলেন, “লেখাপড়া শিখে তোর এই বিদ্যে হয়েছে? আমি 
তোকে “ঘেনো' বলেছি, তাই ভাল দেখায়, না 'অভয়বাবু' বললে ভাল দেখায়? 
তোর বন্ধুরা কি জানে আমি তোর দিদি? তুই বাইরে অভয়বাবু হতে পারিস, 
আমাদের কাছে ত সেই ঘেনোই আছিস। জিজ্ঞাসা ক'রে দেখিস, তোর 
বন্ধুরা & ঘেনে! ডাকে ই খুসী হয়েছে কি না। আর যদি আমার ঘেনে! বলাটা 
চুকই হ'য়ে থাকে, তুই ত অতগুলো। ভদ্রলোকের সমক্ষে তোর দিদিকে অপমান 
করলি। এই তোর লেখাপড়ার ফল? তোর লেখাপড়াকে ধিক্‌, তোর 
প্রফেসারিতে ধিক্‌, তোর নাম সম্রমকে ধিক! অমূক কাকার কি কপাল, তোৰ 
জন্ত এতগুলে। ট।ক? বৃথ! খরচ করেছেন!” যখন 'আগ্নে়গিবির অগ্রিক্ফুলিঙগের 
ম্তায় এইরূপ বাকাবাঁণ বর্ণ চলিতে লাগিল, তখন অভয় মাম! আর সহিতে ন। 
পারিয়! মায়ের পায়ে পড়িয়া বলিলেন, “দিদি! মাপ কর, অপরাধ হয়েছে!” 
অভয় মামাকে আমি বিদ্বান লোক ও গুণী লোক বলিয়! মনে মনে উচ্চ স্থান 
দিয়। রাখিয়াছিলাম। তিনি যখন আমার মায়ের পায়ে পড়িয়া গেলেন, তখন 
আমি চক্ষের জল রাখিতে পারিলাম না । তিনি চলিয়া গেলে মাকে বকিতে 
লাগিলাম, “তুমি আমাকে যেমন ক'রে বক', তেমনি ক'রে অত বড় লোকটাকে 
বকৃলে?” মা! বলিলেন, “রেখে দে তোর বড় লৌক, বড় লোকের মুখে ছাই !* 
সেদিনকার সে দৃষ্ত আমি জন্মে ভুলিব ন1। 

আমার তেঙস্বিনী মা একাকিনী পড়িয়্াও এইরূপে তাহার আত্ম- 
মধ্যাদাজানের গুণে আপনাকে রক্ষ। কৰিয়| চলিতে লাগিলেন। বাবা গ্রীক্ষের 
ছুটি ও পুজার ছুটিত্ব লয় বাড়ীতে আদিতেন। জাষি তীহাঁকে “যমের 
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মত" ডরাইতাঁম, কারণ তিনি সামান্য সামান্ত কারণে আমাকে ভয়ানক 
মারিতেন। 

মাতার মেছ ও ধর্ননিষ্ঠ1।।-আমার মা আমাতে কিছু অন্যায দেখিলে 
রাগ করিতেন এবং সাজ! দিতেন বটে, কিন্ত আম'ব প্রতি তাহ।ব কি প্রকার 
ন্েহ ছিল, তাহার বর্ণনা হয না। একবার একটা ঘটন1 মনে মাছে । তখন 
আমার বয়ন চার পাঁচ বংসরের অধিক হইবে না। সেই সমধষে এক বার 
আমার গুরুতর পীডা হইয়াছিল। সেই পীড়ার অবস্থাতে মা ইঞ্টদেবতাব চরণে 
প্রণত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাহার রুপাষ ছেলে যদি সারিয। যায়, 
তাহা হইলে তিনি হাতে মাথাতে পুন] পোড়াইবেন, 'এবং নিজেব বুক চিরিয়। 
রক্ত দিয়া দেবতার স্তব লিখিয়! দিবেন । কষেক দিনের পর মামি সাবিয়! 
উঠিলাম। যেদিন ব্রত উদযাপনের দিন আপিল, মেদিন পাডাব একটি মেয়ে 
আমাকে কোলে করিয়া মায়ের ব্রত উদযাপন দেখিবাব জন্য ঠাকুর ঘবে লইযা 
গেলেন। গিয়া দেখি, যা সান করিয়া আপিয়! ঢুই হার উপর দুই হাত 
দিয়া যোগাসনে বশিয়ছেন। পুজাবি ব্রাহ্মণ ভাহার ছুই হাতে ও মাথার 
উপরে কাদার তাল দিয়া ততুপরি জলন্ত শ্বাগুনের সবা বসাইয়াছেন এবং মন্ত্র 
পড়িতে পড়িতে মেই আগ্তনে ধুনার "গুড শিক্ষেপ করিতেছেন, আগুন দপ, 
দপ করিয়া জলিতেছে। দেখিয়া আমার বড ভষ হইপল। মনে হইল আমার 
মাকে পোডাইতে যাইতেছে । যাহার কোলে ছিলাম, ভযে ভীঙাব কাঁধে 
মুখ লুকাইলাম। তার পর যখন একখান! ছুরির বা নরুনের অগ্রভাগ দিয় 
মার বুক চিবিল এবং একট। ঝিন্থকে বুক্ত ধরিয়া এক ভূর্জপজে দুর্গার স্তব 
পিখিতে লাগিল, তখন আর আমাকে মে ঘরে রাখিতে পারিল না। আঘি 
মেয়েটির কোপে মাথ] লুকাইয়! কাদিতে লাগিপাম; আমাকে বাহিরে লইয়। 
গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে মা আসিয়া আমাকে কোলে লইলেন, ও নানা মিষ্ট 
সম্বোধনে কান্না! থামাইবার চে। করিতে লাগিলেন। আমা বয়প তখন 
চারি পাঁচ বংসরের অধিক হইবে না। আমার মায়ের উনিশ বংসর বয়সের 
সময় আমি হুইয়াছি স্থতরাং মায়ের বয়ম তখন ২৩ কি ২৪ বৎসরের অধিক 
নয়। ২৪ বং্লরের বাপিকার এ মানতের কথা যখন স্মরণ করি, তখন 
বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া মনে ভাবি, এই ধর্মশিষ্ঠ। আমার চরিত্রে ক? 


শৈশবে ঠাকুরের নিবেদিত আঅন্মে অরুচি ।-_এ সময়কান্র একট! 
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অদ্ভুত কথ! আছে। অনুমান চারি পাচ বৎসর বয়সের সময় আমি কোন 
মতেই ঠ।কুরদের নিবেদিত অন্ন আহার করিতে চাহিতাম না। ব্রাঙ্গণ 
প্ডিতের বাটীতে এটা একটা ভয়ানক কথা । কে যে আমার মাথাতে এ 
সঙ্কল্প ঢুকাইয়া দিয়াছিল, তাহা! বলিতে পারি না। কিন্তু বেশমনে আছে 
যে প্রায় প্রতি দিন আমার ভাত খ।ওয়া লইয়া একট মহাবিভ্রাট উপস্থিত 
হইত। আমাদের বাড়ীতে শালগ্রাম শিব পঞ্চানন প্রভৃতি অনেক পতৃক 
ঠাকুর ছিলেন। প্রপিতামহ মহাশয়ের কথ বলিঝর সময় তীহারদের বিশেষ 
বিবরণ দেওয়া যাইবে। প্রতি দিন অন্ন বাঞ্জন তাহাদের অগ্রে নিবেদন ন! 
করিষা কাহারও আহার করিবার অধিকার ছিল না। আমারও ধন্ুর্ভঙ্গ পণ 
ছিপ, ঠাকুবদেব নিবেদিত অন্ন আহার করিব না। এজন্য বাবার ও মার হাতে 
গুকতর প্রহার সহ্য কবিতাম, তবুও নিজের জেদ ছাঁড়িতাম না। অবশেষে 
নিব্পাধ দেখিয়া এই নিয়ম করা হইয়/ছিল যে, আমার অন্গুলি স্বতগ্্র রাখিয়া, 
অপর অন্ন ঠাকুরদের শিবেদন করা হুইত। কিন্তু আমার পিতামাতার প্রতি 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নিভর থাকিত না। অধিকাংশ সময় ঠাকুরদের নিবেদনের 
পূর্বে আপিয়া আমি বাহিরের দাবাতে আহার করিতে বশিতাম। কোনও 
কোনও দিন বাবা কৌতুক দেখিবার জন্য রান্নাঘরের ভিতর হইতে অন্ন 
নিবেদন করিয়া ঠাকুর লইয়া! যাইবার সময় দাবার এক প্রান্তে যে আমি আহারে 
বসিয়াছি, আমার পাতে ঠাকুরদের কুশীর জল ছড়াইয়া দিতেন। অমনি, 
“ভাত আমি খাব না”, বপিয়া আমি হাত তুলিয়] পা ছড়াইয়া কাদিতে বমিতাম ঃ 
মা অসিযা অনেকে বুঝাইতেন, কিছুতেই খাওয়াইতে পারিতেন ন। 
শেষে বড় পিসীর্দের বাড়ী হইতে আমাকে খাওয়াইয়! আনিতে হইত, কারণ 
তাহাদের বাড়ীতে ঠাকুর-টাকুর ছিল না। 

'জাতহুরণী'।__এই ব্যাপার লইয়া আমার মাকে পাড়ার মেয়েদের 
নিকট বড় লজ্জা! পাইতে হইত। তাহারা বলিতেন, “তোমার পেটে একি 
কালাপাহাড় এসেছে?” তখন মা তাহাদিগকে নিজের একটি দ্বপ্ের কথা 
বলিয়া বলিতেন, “আমি জানি, ও ছেলে জাতহর্ণীতে হ'রে নিয়েছে।” সে 
বপ্রটি এই । আমাদের এতৎ প্রদেশের শ্রীলোকদিগের মধ্যে সংস্কার আছে যে, 
ুতিকাগৃহে ছয় দিনের রাজ শিশুকে মাটিতে শোয়াইতে নাই, প্রস্থতিকে 
কোলে করিয়া বলিক্বা থাকিতে হয়। মাটিতে শোয়াইলে জাতহয়নতে হরিয়া 
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লইয়া যায়। তদন্থারে আমি যখন ছয় দিনের ছেলে, সেদ্দিন রাতে ম| ধাইয়ের 
সঙ্ষে বন্দোবস্ত করিলেন যে অর্ধেক রাত সে আমাকে কোলে করবিয়] বগিয়া 
থাকিবে, আর অর্ধেক রাত মা নিজে কোলে করিয়া বসিয়া! থাকিবেন। 
তদচুসারে ধাই অর্ধেক রাত্রি রহিল, পরে মার পাল! আসিল। ম] কিয়ংকাল 
বলিয়া নিপ্রাতে অভিভূত হইলেন। মনে করিলেন, শ্তইয়া ছেলে বুকের উপর 
শোয়াইয়। ঘুমাইবেন, মাটিতে না শোয়াইলেই হইল। এই ভাবিয়া আমাকে 
বুকের উপর শোয়াইয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেঁখিলেন, একটি 
রূপলাবণাসম্পন্ন। নারী স্থতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়! হাসিতে হাসিতে ছেলেটি 
নিজ কোলে তুলিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। মাব্যন্ত হুইয়৷ বলিলেন, 
“তুমি কে? আমার খোক্তাকে কোথায় নিয়ে যাও?” স্ত্রীলোক হাসিয়া 
বলিল, "বাঃ এ যে আমার খোক1।”, মা বলিলেন, “না, আমার খোক1।” 
মেয়েটি বলিল, “না, আমার খোকা” এই বিবাদে মার ঘুম ভাঙ্গিয়! গেল। 
জাগিয়! দেখেন, আমি বুক হইতে সরিয়] পড়িয়াছি। এই স্বপ্রের কথা চিরদিন 
মার মনে জাগিয়! রহিয়াছিল। তাহার বিশ্বাস ছিল, আমাকে জাতহরণীতে 
হরিয়াছে বলিয়া কুলধর্ম ত্যাগ করিয়া ব্রক্ষ হইয়াছি। মার মুখে যাহ! শুনিয়াছি 
তাহাই লিখিগাম়। 

ভগিনী উন্মাদিনীর জন্ম ।__আমার ছয় বৎসর বয়সের সময় আমার 
এক ভগিনী জন্মিগ। নে দেখিতে অতি স্ঞ্র হইয়াছিল বলিয়! বাব! কবিত্ব 
করিয়া তাহার নাম উন্মার্দিনী' রাখিলেন। মে যখন পাঁচ ছয় মালের মেয়ে, 
তখন মা এক দিন তাহাকে প্রপিতামহদেবের সম্মুখে রাখিয়া, তাহার হাতখানি 
লইয়! উন্মাদিনীর উপরে রাখিলেন এবং চীৎকার করির1 বলিলেন, “এই মেয়ে 
হয়েছে দেখ, পদধূলি দেও, আশীর্বাদ কর”। প্রপিতামহদেব দীর্ঘনিঃশ্বান 
ফেলিয়া! বলিলেন, “মা! রে দয়াময়ি! ভুল্‌তে ন1 পেরে. আবার এসেছিস?” 
প্রপিতামহের দয়ামগ্রী ও করুণাময়ী নামী ছুইটি কমা শৈশবেই গত হুইয়াছিল। 
তিনি বিবেচনা! করিলেন, সেই দয়াময়ী পুনরায় আপিয়াছে। তদবধি 
উন্মা্দিনীকে তিনি দয়াময়্ী বলিয়া! ডাকিতেন। 

পাড়ার কুনজ ।- উন্মার্দিনী বসিতে সমর্থ হইলেই আমার খেলিবার 
যঙ্গিণী হইল। ছুই ভাই বোনে বপিয়! খেলিতাম। মাপাড়ার ছেগেছের 
সঙ্গে আমার নেশ।! পছন্দ করিতেন না। তখন পাড়ার ছেলের] ষে কি 


আত্মচরিত ২৩ 


খারাপ কথ! বলিত ও খারাপ কাজ করিত, তাহ! স্মরণ করিলে লজ্জা হয়। 
গালাগাঁগি বৈ তাহাদের মুখে ভাল কথ! ছিল না। অধিকাংশ ছেলে রাগিলেই 
তাহাদ্দের মাকে পাটা” বলিত। আমাদের প্রতিবেশী এক জ্ঞাতি জেঠার 
ছেণে মেয়েরা মাকে এত পাটা পাটা বলিত যে. তাদের একটি বোনের 
ম! মা বল!র পরিবর্তে পাঁটী পঁ!টী বলিয়াই কথ! ফুটিল। সে মাকে না দেখিতে 
পাইলে  পাটী, ও পাটা" করিয়! কারদিত। সেই কুণঙ্গের মধ্যে আমার মাযে 
আমাদিগকে কিরূপে বীচাইবার চেষ্টা করিতেন, তাহা! এখন ভাবিলে 
আশ্চাধ্যান্বিত হইতে হয়। এক বার পাঁডার এক ছেলের মুখে তার মার প্রতি 
বাপাস্ত গালি শুনিয়া আপিয়! আমি নিজের মাকে মেই গালি দিলাম। আর 
কোথায় যায়! মা আমাকে ধরিয়া ছুইখান! খোলার কুচি একত্র করিয়। 
আমার গালের মাংস ছিড়িয়! ফেপিলেন ; রক্তে মুখ ভামিয়! যাইতে লাগিল। 
তৎ্পরে কয়েক ধন আহার বন্ধ হইল) মা আমার গলায় গলান ভাত ও ছুধ 
ঢালিয়। দিয়! খাঁওয়াইতে লাগিলেন । সেই দিন অবধি জননীর প্রতি গালাগালি 
আমার মুখে কেহ কখনও শোনে নাই। 

উদ্মাদিলীর প্রতি ত্ছ।__উন্মার্দিনীকে আমি প্রাণের সহিত ভাল- 
বাধিতাম ; সর্বদাই কাধে করিয়া! বেড়াইতাম ; কোথাও কিছু ভাল ফল বা ফুল 
পাইলে তাহার জন্ত আনিতাম; নে নঙ্গিনী না হইলে খাইতে বপিতাম ন! ; 
এবং তাহাকে ফেলিয়! একা শয্যাতে যাইতে পারিতাম না। মা সন্ধ্যার পূর্বে 
আমাদের ছুই ভাই বোনকে খাওয়াইয়া দিতে, আমর] ছুজনে গিয়া শয়ন 
করিতাম। আমার কল্পনাশক্তি শৈশব হুইতেই প্রবল, কত যে গল্প বানাইয়! 
উন্মািনীকে শুনাইতাম, /এখন মনে হইলে হাগি পায়। গল্প শুনিতে শুনিতে 
আমার গায়ে হাত দিয় সে ঘুমাইয়! পড়িত, অ।মিও ঘুমাইয়। পড়িতাম। 

“চিন্তা” দাসী ।--১৮৩৩ সালের সাইক্লোনে সমূত্রতরঙ্গ উঠিয়া স্থন্দরবনের 
অভান্তরবত্তী প্রদেশ সকলকে প্লাবিত করে। সেই প্লাবনে যখন গরীব লোকের 
কুঁড়েঘর ভাসিয়] যায়, তখন হাজার হাজার পুরুষ ও রমণী জলমগ্র হইয়। প্রাণ- 
ত্যাগ করে। কেহ কেহ নিজ নিজ ঘরের চালের উপরে আশ্রয় লইয়া প্রাবনের 
লঙ্গে সঙ্গে উত্তর বিভাগে ভাগিয়া আমে। এইন্ধপে অনেক পুরুষ ও লান্ী 
তাদিয়৷ আসিয়া] আমাদের গ্রামে আশ্রয় লইয়াছিল। তৎপরেই তাহার] বিষম 
কলের! রোগে প্রাণভ্যাগ করে। এই কলেরার মছামারীতে আমার প্রপিতামহী 
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পিতামহ ও শিতামহীর মৃত হুয়, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। যে সকল লোক 
ভাদিয়া৷ আসিয়াছিল, তাহাদের মধো “চিন্তা' নামে এক নিয়শ্রেণীর স্রীলোক 
আপিয়] আমাদের বাডীতে শরণ[পন্ন হয়। আমার পিতামহ দয়াপরবশ হইয়া 
তাহাকে বাডীতে স্থান দেন; তংপরেই তাহার] বিষম কলেরা রোগে প্রাণ- 
তাগ করেশ। চিন্তা আমাদের বাডীতে থাকিয়া যায়, এবং আমার বড় 
পিশীর পরিচারিকা হয়। আমার বড় পিসার ছেলে মেয়ের] মাতার গর্ত হইতে 
চিন্ত! দাঁপীব ক্রোডেই পড়িয়।ছেন, ও ৩।হাার ক্রোভেই প্রতিপানিত হইয়াছেন । 
আমিও মাতুলাঁশঘ হইতে আপিয়া চিন্তার ক্রোড়ে আশ্রয় পাই। আমার 
জ্ঞানের সঞ্চার হইপণে দেখিতাম যে চিন্তই আমাদের হত্রী কত্রী। আমর! 
তাহাকে দাসী বপিয়া মনে করিতাম না, চিন্তা পিদী বলিয়া ডাকিতাম। চিন্তা 
সকল কাধ্যেই পটু ছিল। বন হইতে কাঠ কাটিয়া আনিত 3 জাণ পোলো 
প্রভৃতি লইয়৷ গ্রামের প্রন্তবতী খাপ হইতে ম।ছ ধরিয়া আনিত; গে! দোহন 
করিত ; বাজ!ব হাট করিত, ধান ভ।নিত; সর্বোপরি আমদের প্রতি কেহ 
কোনও অত্যাচার কধিপে বাধিনীর নয় তার ঘাড়ে গিয়া! পডিত। চিন্তার 
প্রভাপে পাডার লেক সশঙ্কিত থাকিত। চিন্তা এমন স্বস্থ ও সবল ছিল যে 
প্রাতে উঠিয়া ১৮১৯ মাইল হাটিযা আমার মাতুলালয়ে তত্ব লইয়৷ যাওয়া 
তাহার পক্ষে কিছুই কষ্টকর ছিল না। 

ঘেই শৈশবকালে চিন্তা দাসী বোধ হয় আমাদিগকে বণিয়া দিয়াঙ্িল যে, 
আমাদের বাটীর সন্মুখস্থ নারিকেলের গাছ রাজ্রিকালে দেশ ভ্রমণ করে। এক 
ডাকিনী তাহাতে চাপিয়! বেড়াইতে যায়। ইহাঁতে আমাদের শিশুদলে মহা! 
ভয় হইয়াছিল, পাছে আমাদের নারিকেল গাছ হারাইয়! হায়; কি জানি, 
ডাকিনী যদি কোথাও ফেলিয়া আমে । চিন্তা দীশী ইহ! বলিয়! দিয়াছিল, 
গাছের গায়ে লোহা] মারিয়! রাখিলে ডাকিশীতে গাছ লইতে পারে ন|। 
আমার স্মরণ হয়, আমরা কয়েক জন শিশুতে মিলিয়। সন্ধ্যার পূর্বে গাছের গায়ে 
গজাল মারিয়া! পাখিয়াছিলাম। 

মঞ্জিলপুরে হাড়ি মডেল (বাজলা) ক্ষুল।--গবর্ণর জেনারেল লর্ড 
হাডিকের রাজত্বকালে দেশে কতকগুলি আদর্শ বাঙ্গল! স্কুল স্থাপিত হয়। 
তাহার একটি আমাদের গ্রামে স্থাপিত হুইয়াছিল। কাচড়াপাড়া-নিবাশী 
স্যামাচরণ গুপড নামক একজন ভদ্রলোক তাহার প্রথম পণ্ডিত নিযুক্ত হন। মা 
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পাঠশলের গুরু মহাশয়ের প্রতি বিরক্ত হইয়া আমাকে পাঠশালা ছাড়াইয়া 
সেই স্ুলে ভন্তি করাইয়া দিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া আমি "স্থল বুক 
'সোসাইটি'র প্রকাশিত বর্ণমালা ও যদনমোহন তকালঙ্কারের নবপ্রকাশিত 
“শিশুশিক্ষ|' পড়িতে লাগিলাম। মদনমোহন তকাঁলঙ্কাবের শিশুশিক্ষায় অনেক 
পাঠ মিত্রাক্ষর ও কবিতার মত' ছিল, সেগুলি আমার বড় ভাল লাগিত ) ছুই 
এক বার পডিলেই মুখস্থ হইয়া যাইত। ইহাতে বর্ণপরিচয়ের ব্যাঘাত হইত 
বটে, কিন্তু আমি বর্ণ মিলাইয়! মুখে মুখে কবিতা করিতে পারিতাম। 
মজিল্পুরে ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠা ও ব্রাজধর্মের প্রবেশ ।__ 
হাডিগ্ বাঙ্গল! স্থুল স্থাপনের পবেই আমাদের গ্রামে এক ইংরাজী স্থুন স্বাপিত 
হইয়াছিল। হর্দাপ দত্ত নামে জমিদীর বাবুদের বাড়ীব একজন যুবক তখন 
দেশে শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে বডই উত্মাহী ছিলেন। ইনি অল্প দিন হইল 
পরলোকগণত হইয়াছেন। অন্গমান করি, প্রধানতঃ ইহার ও ইহার বয়ম্দিগের 
যত্বে ও জমিদার বাবুদের সাহ।য্যে এ ইংর|জী বিস্চালয়টি স্থাপিত হয়। আমার 
মনে আছে যে সেই স্কুলে এক জন ইংরাজ হেড মাষ্টার পওয়া হইয়াছিল। সেটা 
গ্রামবাসীদের পক্ষে এক নুতন ব্যাপার । সাহেবের সঙ্গে এক কুকুর স্কুলে 
আপধিত সে সাহেবের টেবিলের তলায় শুইয়া! থাকিত। আমর] তাহাকে 
'দেখিয়। বড় ভয় পাইতাম। সাহেব জমিদার বাবুদের এক ৰাগান বাড়ীতে 
খাকিতেন। আমর] তার পালিত মুরগী ও অন্যান্ত পাখা দেখিবার জন্ত গিয়া 
সেই বাগানে উকি ঝু'কি মারিতাম। সাহেবকে রাস্তায় দেখিলে সে পথ হইতে 
'অন্ভর্ধান কিতাঁম। ইহাতেই প্রমাণ, আমাদের গ্রামে নৃতন সভ্যতার আলোক 
আমার বাল্যদশাতেই প্রবেশ করিয়াছিল। কেবল তাহা নহেঃ হরিদাস 
দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন যুবকের উৎসাহে “অজিলপুর পত্রিকা" নামে একখানি 
পত্রিকা বাহির হইয়াছিল, এবং কিছু দিন চপিয়াছিল। তত্তিন্ন ব্রজনাঁথ দত্ত 
নামে আমাদের গ্রামে এক জন মধ্াযাবন্থ বিষয়ী লোক ছিলেন। জ্ঞানচর্গাতে 
উহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও জ্ঞানী মাহুযদদিগকে 
লইয়া! সর্বদা জ্ঞানালোচনা করিতে ভালবাসিতেণ। শুনিক্বাছি তিনি 
ব্রা্মমমাজের তত্ববোধিনী পত্রিকা লইতেন। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবরুষঃ 
দত্ত মজিলপুর পত্রিকার সহিত সংযুক্ত ছিলেন এবং গ্রামের উন্নতি বিষয়ে 
বড়ই উৎপাহ্হী ছিলেন। শুনিয়াছি, তিনিই গ্রামে ত্রাক্ষধর্মকে প্রবিই করেন 
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এবং আমার ভক্তি ভাঙন স্বগ্রামবাসী গুরুস্থানীয় উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতিকে 
ব্রাঙ্মধর্মে অনুরাগী করেন। এই শিবকৃষ্। দত্ত ইহার কিছু দিন পৰে 
'লুক্রিসিয়াব উপাখান' বাঙ্গলা পদ্ে অনুবাদ করেন, এবং বাঙ্গলা কাব্য 
বিষয়ে আমাদের পথপ্রর্শক হন। পরে ইনি উন্মাদরোগগ্রস্থ হইয়াছিলেন। 
সেই অবস্থাতেই বহু দিন পরে গতাস্থ হন। ইহার উন্মাদ রোগ সম্বন্ধে একটি 
স্মরণীয় কথা আছে। ইহার পিতা ব্র্গনাথ দত্ত জানাহুর।গী ও গুণীগণের 
উৎসাহদাত। মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু অতিশয় দিদ্ধি খাইতেন। লোকে যেমন 
ঘরের দেওয়ালে গোবরের ঘু'টে দিয়া রাখে, তেমনি তিনি তাহার বৈঠক ঘরের 
দেওয়ালে ছোধ ছোট ঘুটের মত; সিদ্ধি দিয়! রাখিতেন ; মধ্যে মধ্যে তাহ! 
লইয়া নিজে খাইতেন এবং বন্ধুর্দিগকে খাইতে দিতেন। আশ্র্য এই, দেখা' 
গেল, ইহার কয়েকটি সম্ভান পাগল হইয়1 গেল। ইহার অতিরিক্ত সিদ্ধি পাঁন 
ও ভোজন তাহার কারণ হইতে পারে। যাহা হউক, আমার শৈশবে ও 
আমার গ্রাম ত্যাগ করিবার সময়ে মজিলপুর শিক্ষার্দি বিষয়ে চব্বিশ পরগণার 
দক্ষিণ প্রদেশে একটি অগ্রগণ্য গ্রাম হইয়! দাড়াইয়াছিল। এই গ্রামে ত্রাঙ্- 
ধর্মের ও বালিকাবিদ্ঠালয় স্থাপনের আন্দোলন চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণনা 
কর! যাইবে। 

মাতার কাছে পাঠ শিক্ষ!।-_এই সময়ের আর কয়েকটি বিষয় স্মরণ 
আছে। মাতাঠাকুরাণীর আহার করান'র গুণে আমার ভু ড়িটি বিলক্ষণ বড়- 
হুইয়াছিল। রগ্রাকৃতি হাত পা, কিস্তু ভুঁড়িটি বেশ গোলগাল। সেজেন্ত 
স্টামাচরণ পণ্ডিত মহাশমন আমাকে 'আফিংখেকো। বামণ+ বলিতেন ; এবং 
আমাকে কাছে পাইলেই, ছুই আঙ্গুল দিয়! আমার পেট টিপিতেন। আমি 
ভুঁড়ির জন্ত অনেক শিক্ষকের কাছে এই পেট টেপার যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। 
এক এক দিন স্কুলে পৌঁছিলেই পঞ্ডচিত মহাশয় আমার কাপড়খানি খুলিয়া 
মাথায় বাঁধিয়া দিতেন ; এবং পেট টিপিয়া বলিতেদ, “আফিংখোর বাঁমণ» 
তোমার মা তোমাকে কত ভরি আফিং খাওয়ান? ফলতঃ পণ্ডিত মহাঁশক্ব 
আমাকে বড় ভাল বাদিতেন ; তাহার কারণ এই, আশি ক্লাসে পড়াতে সর্বদ 
প্রথম কি দ্বিভীপ়্ স্থানে থাকিতাম। তাহার কারণ ছিলেন আমার মা । আফি 
মায়ের কাছে পড়া শিখিয়! যাইভাম। তবে আমায় এইটুকু প্রশংসার বিষ 
যে পড়াতে আধার মনোযোগ ছিল। মা গ্রাতে উঠিয়া গৃহ্কর্ষে ব্যস্ত হইতেন ॥ 
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আমি বইথান] হাতে লইয়া, “যা, এটা! কি?” “মা, এ কথার অর্থ কি?” এই 
বলিতে বলিতে তীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতাম ৷ একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । শিশুশিক্ষাতে 
আছে, অ] ও ঢ-য়ে য-ফলা,_-উদ্াহরণ “আাঢা লোক সদা স্ুখী”। মা ফিরিক়' 
বলিলেন, “ওট] আঁঢ্য” ইহাতে আমি সন্ধষ্ট হইতাম না। প্রশ্ন, “আঢা কাকে 
বলে মা?” উত্তর, ”আট্া বল্‌্তে বড় মানুষ, যেমন গোঁপালবাবু” (গ্রামের এক 
জন জমিদার )। স্থলে পণ্ডিত মহাশয় যেই “আচ্য' শব্ষ বানান করিতে 
বলিলেন অমনি সর্বাগ্রে আমি বানান করিলাম, "আ৷ ও ঢ-য়ে য-ফল-_-আদ্য, 
আঢ্য বল্‌্তে বড মানুষ, যেমন গোপাল বাবু।” পণ্ডিত মহাশয় শুনিয়াই 
হাদিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "হাঃ হাঃ_-ও তুই কোথায় পেলি রে?” উত্তর, 
*কেন, আমার মা ব'লে দিয়েছে ।” এইরূপে মায়ের গুণে কোনও বালক 
আমাকে আটিয়া উঠিতে পারিত না। ইহার এক ফল এই হুইল যে অন্থান্ত 
বালকের] বাড়ীতে গিয়! নিজ নিজ মায়ের কাছে আব্দার আরম্ভ করিল, 
শিবের মা] কেমন পড়া ব'লে দ্রেয়। তুই কেন দিস্‌ ন11” মায়েরা বলিতে 
লাগিলেন, “আরে ম'লেো, আমি কি লেখা পড়া জানি? শিবের মা ত ভাল 
জালা ঘটালে।” এইরূপে আমার মা একটু লেখাপড়া জানিয়৷ ঘরে ঘরে গোল 
বাধাইয়! দিয়াছিলেন। 

“শিব নাচি নাচি যায়” । আমাদের বাড়ীর পাশে জ্ঞাতিদের বাড়ীতে 
এক গৌরাক্ষী বিধবা যুবতী থাকিতেন, তিনি সম্পর্কে আমার পিতার খুড়ী। 
আমার মাকে অন্নদামঙ্গল, রামায়ণ, মহাভারত, রোমিও জুলিয়েট প্রভৃতি 
পড়িতে দেখিয়] তাঁর লেখাপড়া শিখিবার বড় ইচ্ছ! হইয়াছিল। তিনি আমাকে 
তার ঘরে ডাকিয়া লইয়া! খাইবার জন্ত কিছু মিষ্দ্রব্য হাঁতে দিয়া অনেক 
খোসামোদ করিয়া বর্ণপরিচয় করিতে বসিতেন, এবং হাতে তালি দিয় 
আমাকে নাচাইতেন, আর বলিতেন, “শিব নাচি নাচি যায়, শিব ডদ্বক্ বাজায়, 
ভিমি ডিমি ডিমি ভিমি ডদ্থক বাজায়।” আমি তালে তালে নাচিতাম। ইহার 
পরে আমার সহ্ধদয় খুড়ী জেঠী দির্দীরা আমাকে দেখিলেই “শিব নাচি নাচি, 
যায়” বলিম্ব! আমার অভ্যর্থন] করিতেন। 

ড়! জ্যাঠতুতে। বোন।--আমি বোধ হয় ভিতরে ভিতরে চিরদিন 
প্রশংসাপ্রিয় মাছয। এ ভ্ুর্বগতাটা শৈশব হইতেই আছে। আমাদের পাশের 
বাড়ীতে আমার একজন জাতি েঠার একটি খোড়] মেয়ে ছিল, সে বোধ হয় 
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আমার অপেক্ষা ছুই তিন বৎসরের বড ছিল। সে আমাকে ভুলাইয়া রোজ 
প্রাতে আমার খাবার হইতে যথেষ্ট পরিমাণ খাগ্দ্রব্য চাহিয়! খাইত। আমি 
"যেই খাবারের ধামীটি হাতে করিয়া ঘর হইতে বাহির হইতাম, অমনি সে 
আমাকে মিষ্ট স্বরে ডাকিত, “আগশ দাদা । এখানে এস।” সে তাদের দাবা 
হইতে নামিতে পরিত না, কাজেই আমাকে যাইতে হইত। কেনযেসে 
আমাকে “আগাশ দাদ।? বলিত জানি না। যতই আমি তাদের দাবার দিকে 
অগ্রসর হইতাম, ততই তার মিষ্ট কথার মাত্রা! বাড়িত, “কি লক্ষ্মী ছেলে, কি 
হবন্দর ছেলে”, ইতাদি।, আমি আহলাদে আটখান! হইয়! যেই দাবায় গিয়া 
উঠিতাম, অমনি মে বলিত, “এস ন1 ভাই, দুজনের খাবার মিশিয়ে খাইশ। 
এই বলিষ! তার ধামীর খাবার গুলি আমার ধামীতে ফেপিয়! থাবা! থাবা করিয়া 
থাইতে আরম করিত। তাহাতে আমার আনন্দই হইত। হাসির কথা এই, 
খাবান্গুলি শেষ হইলেই আর সে আমাব প্রতি প্রেম দেখাইত না। সামান্ত 
একটু কিছু মনেব অনভিমত কাজ কবিলেই আমাকে খাম্চাইয়া, গালি দিয়া, 
দ্বাবা হইতে নামাইয1 দ্িত। আমি কীাদিতে কীর্দিতে ঘরে আপিতাম। ম! 
বলিতেন, «খুব হয়েছে, বেশ হয়েছে ; পাচশ' বার বলি, খুঁভীর কাছে যাস্নি, 
তবুও মব্তে যাঁম্‌।” মাবারণ করিলে কি হয, আমি খু'ডীর কাছে না গিষ! 
থাকিতে পারিতাম না, বোধ হয় প্রশংসাটুকুর লোভে । ইংরাজ কৰি 
'00৬/196: নিজের সম্বন্ধে বপিয়াছেন, 10002 ০৫ 0০-00010৬7 220 2000 
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'ভুমি কি আমার সেই খেলার সজিনী?”__সে কালের আর 
একটা কথা মনে আছে। একটি সুন্দর ফুটফুটে 'গৌরবর্ণ মেয়ে আমাদের 
পাশের বাডীতে তার মাশীর কাছে আমিত। সে আমার সমবয়ন্ক। এমেয়ে 
আধমিলেই আমার খেলা-ধুল! লেখাপড়া ঘুচিয়! যাইত । আমি তার পায়ে পায়ে 
'বেডাইতাম। আমরা পাডার বালক বালিক] মিলিয়া৷ “চাদ চাদ, কেন ভাই 
কাছ" প্রভৃতি অনেক খেল! খেগিতাম। তখন সে আমাদের লঙ্গে খেলিত। 
খেলার ঘটনাচক্রে যর্দি আমি তাহার সঙ্গে এক দলে না পড়িতাম, আমার 
অন্থখের সীমা থাকিত না। আমি তার হাত, ধরিয়া খেলার সঙ্গীদিগকে 
'বলিতাম, “আমি এর সঙ্গে থাকব, তোমরা! আমার বদলে এ দল হ'তে ও দলে 
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আর কারুকে দেও ।” বালকের! আমার অনুরোধ রাখিত ন1; বকিয়া, ঠেলিয়া, 
গলা টিপিয়া আমাকে আর এক দলে দিয়া আদিত। এ বালিকার বাড়ী 
আমাদের স্কুলের পথে ছিল। আমি স্কুল হইতে আদিবাণ লমর তাহার সঙ্গে 
দেখা করিয়া একটু খেলা করিয়া আসিতাম। ইহার পর আমি যখন 
কলিকাতায় আসিলাম ও এখানকাব পাঠাদিতে বাস্ত হইলাম, তখন গ্রামে 
তাহার বিবাহ হইয়া গেল। সে দূরে শ্বশুর বাঁডী চলিয়া গেল। আর বু 
বৎসর তাহার সহিত দেখা! সাক্ষাৎ হয় নাই। পরে বড় ছইয়! ভ্রাঙ্মলমাজে 
যোগ দেওয়ারপর গ্রামে গিয়া আবার তাহাকে দেখিলাম, দেখিয়! চমকিয়া 
উঠিলাম। সে প্রস্ফুটিত পুষ্পসম কান্তি বিলীন হইয়াছে, দস্তানভারে 9 সংসার- 
ভারে শে অবসন্ন হই পড়িয়াছে। তাহাকে দেখিয়া মশে যে ভাব হষ্টয়।ছিল 
তাহা “তুমি কি আমার মেই খেলার সঙ্গিনী?” নায়ে একটি কবিতায় প্রকাশ, 
করিয়াছি । আমার যত দূর স্মরণ হয়, আমার বন্ধু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
সেই কবিতাটি জোর করিয়! কাডিয়! লইয়! তাহার “অবলাবান্ধবে' ছাপিয়া- 
ছিলেন। আমি লেটিকে সংগ্রহ করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিপাম, কিন্তু 
অবলাধান্ধবের পুবাতন ফাইল ন। পাওয়তে পাবি নাই। 

গ্রাছে চড়।।_এই পঠদ্দশার স্মৃতি হৃদষে বড় মিষ্ট হইয়া! রহিয়াছে । 
গ্রীম্মের কয মাস মশিংস্থুল হইত। আমি পাডার বালকদের সঙ্গে খিলিয়], 
অতি প্রত্যুষে উঠিয়া ফুল তুলিতে যাইতাম। কৌচড ভরিয়া ফুল লইয়া স্কুলে 
যাইআম। জমিদার বাবুদের বাড়ীর সম্মুখে একট! চাপ] গাছ ছিল, সেই গাছে 
চড়িয়। ফুল পাড়িতাম। আমি গাছে চডিতে তত পরিপক ছিলাম না। কখনই 
ডাংপিটে ছেলে ছিলাম না। কিন্তু পাড়ার ডাংপিটে ছেলেরা আমাকে গাছে 
চড়িভে শিখাইতে ক্রটি করিত না। চডিতে ভয় পাইলে ভীরু বলিয়া উপহাস. 
করিত, সেট! প্রাণে সহিত ন1। 

গ্রানের দলে (দোহার ।--নে কালের আরও কয়েকটি কথ! মনে, 
আছে। একবার পাড়াতে একদিন রামায়ণ গান হইল। তাহা দেখিয়া পাড়ার 
ছেলেরা এক রামাঞ্ণ গানের দল করিল। আমি গাইতে পারিতাম না, 
স্থতরাং যূল গায়েন হইতে পারিলাম না। কিন্তু আমার উৎসাহে দলটি জহিয়া, 
গেশন। এক ছেলের গলায় একট] চোল, আর এক জনের হাতে করতাল, ও 
মূল গায়েনের হাতে চামর দিয়া, আমর নূপুর পায়ে, দিয়া দোহার হইলাম ।' 
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সদ্ধ্যার সময় বাড়ীতে বাড়ীতে গান গাইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। সে গানের 
মাথা মুখ ভাব অর্থ কিছুই থাকিত না। পাড়ার একজন কৌতুকপ্রিয় লোক 
হাঁসাইবার মত' কতকগগঙলে! ছড়া বাঁধিয়া আমাদিগকে শিখাইয়া! দিলেন, 
তাহাই আমরা বাডীতে বাড়ীতে মেয়েদিগকে শুনাইয়! বেড়াইতে লাগিলাষ। 
মেয়েরা হো হে! করিয়! হাসিয়া কে কার গায়ে পড়িক়] যাইতে লাগিলেন। 
তাহাতেই আমর] পরমানন্দিত হইয়া আপনাদের শ্রম লার্থক বোধ করিতে 
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জানোষার তপাষা, পী'পড়া পোষ ।__আমি তখন পশুপক্ষী পুধিতে 
বড় ভালবাসিতাম $ পুষি নাই এমন জন্তই নাই। টুন্টুনি, বুল্বুলি, দয়েল, 
ছাতারে, শালিক, টিয়া, ও-সকল ত পুষিয়াছি, পী পড়াও পুষিতাম। ফড়িং ও 
গীপড়া পোষা আমার একটা বাতিক ছিল। তাহাদিগকে অতি যত্বে কৌটার 
মধ্যে রাখিতাম। ফড়িংদিগকে কচি কচি দুর্বার ঘাস খাওয়াইতাম, 
পী'পড়াদিগকে চিনি মধু প্রভৃতি খাইতে দিতাম। পীপড়ার গতিবিধি লক্ষা 
করিতে এতই ভাল লাগিত যে, আমি যখন ৬।৭ বৎসরের ছেলে, তখনও 
পী'পড়া হইয়! চারি হাত পাক্স পী-পড়াদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতাম। মাছি মারিয়া 
খ্যাংরা কাঠির অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া সেই কীটা! দ্বারা সেই মাছি দাবার মাটিতে 
পুঁতিয়! দিতাম; দিয়া কখন পী'পড়া আসিয়! মাছি ধরিয়া টানটানি করিৰে 
সেই অপেক্ষায় বঙগিয়া থাকিতাম। হয়ত আধ ঘণ্টার পর সেখানে একটি 
পীপডা দেখা দিল। সে প্রথমে আলিয়া মাছিটির পা ধরিয়! টানাটানি 
আরস্ত করিল। যখন দেখিল সহজে টানিয়। লইতে পারে না, তখন চারি 
দিক প্রদক্ষিণ করিয়া পরাক্ষা আরম্ভ করিল। আমার খ্যাংরা কাঠিটির 
উপরে এক বার উঠে এক বার নামে, বড়ই বাস্ত। অবশেষে সে চলিয়! গেল। 
আমি তার সঙ্গে সঙ্গে গুড়ি মারিয়া চলিলাম। সে গিয়! গর্তের মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইল। আমি দ্বারে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। আর আধ ঘণ্টা গেল। 
শেষে দেখি সৈম্তদল বাহির হইল। পী'পড়ার সারি; মধ্য মধ্ো ছুই্টা করিয়া 
বলবান অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকৃতি পী'পড়া। পরে ভাবিয়াছি, তাহারা সেনাপতি 
হুইবে। প্রকাণ্ড পৈস্তদল ক্রমে আমার মাছির নিকট উপস্থিত ; তখন মহা 
টানাটানি আরভ হইল। অবশেষে আমি খ্যাংরা কাঠিটি তুলিয়া লইলাম। 
তখন মাছি লইয়া সকলে গর্তের দিকে দৌড়িল। ইহারা ফিন্িতেছে, তখন 
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'অপবেরা আগিতেছে, পথে মুখোমুখী করিয়া কি সক্কেত করিল যে, যাহারা 
আঁদিতেছিল তাহাবাও ফিরিল। আমি মনে করিতাম, ইহার] নিশ্চয় কথা 
কয়। তখন মাটির নিকটে কান পাতিয়া রহিলাঁম, তাহাদের শব শোনা 
যায় কিনা। কান পাতিয়া! আছি, তখন কেন শব করিলে বারণ করিতাম, 
“চুপ কর, চুপ কর, গীঁপডেরা কি বলছে শুনি।” ইহা দেখিয়া বাড়ীর 
লোকের! হাসাহাসি করিতেন। এই ব্যাপার প্রায় সর্বদাই ঘটিত। 

পাথী ধর, পাথী পোষা ।--তৎপরে, পাখী ধরিবার ও পুধিবার জন্ত 
অতিশয় উৎসাহ ছিল। পাখীর বাসা হইতে বাচ্চা চুরি করিয়া আনিতাঁম, 
আনিয়! তার মায়ের মত" যত্বে তাহাকে পালন করিতাম। সে জাতীয় পাখীরা 
কি খায়, তাদের মায়েরা! কিরূপে খাওয়ায়, এ সকল নংবাদ পাড়ার ডাংপিটে 
ছেলেদের কাছে পাইতাম; সেইরূপ করিয়! দিনের মধো দশ বার করিয়া 
খাওয়াইতাম। হাঁড়ির গায়ে ছিদ্র করিয়া তার মধ্যে কুটিকাটি দিয়া বাসা 
বাঁধিয়া তার মধ্যে বাচ্ছ!। রাখিতাম। রাখিয়া একখানি সর! দিয়! ঢাকিয়া! 
হাড়িটি ঘরের চালে ঝুলাইয়! রাখিতাম, পাছে সাপে খাইয়! যায়। তারপর 
খেজুর গাছের ভাল কাটিয়া, অগ্রভাগের পাতাগুলি চিরিয়া খ্যাংরার মত' 
করিতাম; তাহাকে বলে ছাট । সেই ছাট হাতে করিয়| মাঠে মাঠে ঘাস 
বনে ফডিং ধরিতে যাইতাম। ঘাসের উপর ছাটগাছি বুলাইলেই ফড়িং 
লাফাইয়া উঠিত। অমনি সেই ছাট মজোরে তার পৃষ্ঠদেশে মারিয়! তাহাকে 
অধম্বতপ্রায় করিতাম। সেই অচৈতগ্ত অবস্থাতে তাহাকে এক বাঁশের কেঁড়ের 
মধ পুরিতাম। এইরূপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফডিং ধরিতাম। ধরিয়া আনিয়া 
পাঁখীকে খাওয়াইতাঁম। পাখীর বাচ্ছা পোষা প্রায় বৈশাখ দোষ্ঠ মাসে 
হইত। বাবা তখন ছুটিতে বাড়ীতে থাকিতেন। তিনি আমার পাখী পোষা 
দেখিতে পারিতেন না। পড়ান্তনার ব্যাঘাত, হয়, ইহা সহিতে পারিতেন না| 
পাখীর বাচ্ছাকে খাওয়াইতে দেখিলেই আমাকে মারিতেন | ম্থুতরাং তাহার 
অন্থপস্থিতি কালে আমাকে এ বাচ্ছার মায়ের কাজ করিতে হইত। পিভার 
হুন্তে এত প্রহার খাইয়াও কিন্নগে আমি তাহাদিগকে পালন করিতাঁম, তাহ! 
ভাবিলে আশ্র্ধ্য বোধ হয়। 

মা আমার পাখী পোধার বড় বিদ্বোধী ছিলেন না। বোধ হয় ছেলে 
খাড়ীতে থাকে এবং একট! কাজে ভুলিয়া! থাকে, এই তার মনের ভাব ছিল। 
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কিন্ত তাহারও পাখী পোষ! সখ ছিল। আমি চলিয়া আমিবার পরও তিনি 
অনেক পাখী পুবিয়াছেন। 

আমি যে কেবল পাখীর বাচ্ছা! পুষিভাষ তাহা! নহে, ধাডী পাখীও, 
পুধিতাম। বড় পাখী ধরিবার তিন প্রকার কৌশল ছিল। প্রথম, আমাদের 
উঠানে একটি ধাম খাড। করিয়] তাহ।ন সন্মুথে চাল কড়াই ছভাইয়া, ধামার 
পৃষ্ঠে একগাছি বাঁকাবির অগ্রভাগ লাগাইয়া, অপর প্রান্ত দাবাতে লাগাইয়! 
অপেক্ষা করিয়া বপিঘা থাকিভাম। কোনও ঘৃঘু বা পায়র] বা শালিক যেই 
আসিয়া একমনে চাল কভাই খাইত, অমনি বাঁকারির ছারা ধামাটি ঠেলিয়া 
তাহাকে ধাম] চাপা দিতাম। দ্বিতীয়, গাছেব ডালে যখন পাখীতে পাখীতে 
ঝগড়া ও মারামাধি করিত, তখন তাহার নীচে গিয়া কাপড়ের জাল 
পাতিতাম। তাহার]ম।পামারি করিবার সময় বাগে এমন অন্ধ হয় যে, দুজনে 
জড়ামডি করিয়া পাকা ফলটির মত” গাছেব তগায পড়িয়া যায়। কখনও 
কখনও এরূপে আমার কাপডে পড়িযা ঘাইত। তৃতীয়, টুনটুনি দয়েল প্রভৃতি 
ক্ষুদ্র পাখীর] যখন অন্যমন্ ভাবে গাছের ডালে বঙিয়। থাকিত, তখন ভে! 
করিয়া তাহার পাষের শিকটস্থ ডালে সজোবে টিল মারিতাম। হঠাৎ তাহাদের 
পায়ের নিকটস্থ ডালে সজোরে ঢিল লাগাতে তাহারা দিশেহাবা হহয়! পিয়া 
যাইত ; আমি অমনি তাহাদিগকে ধরিঙাম। 

টিল ছোড়া ।--টিল ছোড়া বিষয়ে আমার অদ্ভুত বিদ্তা ছিল। পাখীকে 
বাচাইয়! ডালে টিল মারিতে পারি'তাম। বল! বাহুল্য যে অনেক সময় ভালে 
টিল না লাগিয়া পাখীর মাথায় লাগিত এবং পাখীটির প্রাণ যাইত। এইরূপে 
আমার হস্তে অনেক পাখীর প্রাণ গিয়াছে। বলিতে কি, পুকুরে ব্যাঙটি 
ভালিতেছে বা! গাছে পাখীটি বগি! আছে দেখিলেই আমার টিল মারিবার, 
প্রবৃত্তি প্রবল হইয়! উঠিত। শুনিলে হয়ত অনেকে হাসিবেন, এই বৃদ্ধ বয়সেও 
সময় সময় বৃক্ষশাখায় পাখীটি আছে দেখিয়া আমার টিল মারিতে ইচ্ছা! করে» 
অমনি হাসিয়! সে ইচ্ছা! নিবারণ করি। 

আমার টিল ছোড়া বিষয়ে দুইটি ঘটন। স্মরণ আছে। এক বার আমার 
পিতার সহিত কোথায় যাইতেছিলাম। তখন আমার বয়স ১৩।১৪ হইবে । 
পিত৷ অগ্রে, আমি পশ্চাতে । আমি পশ্চাৎ হইতে দেখিতে পাইলাম, আমার 
পিতার সম্মুখস্থিত একটি বৃক্ষের শাখাতে একটি শালিক পাখী অন্তমনস্ক তাবে 
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বাসর আছে। আনরসে প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিলাম না। যে 
পিতাকে যমের মত, ভয় করিতাম তিনি সঙ্গে, সে কথাও মনে থাকিল না। 
ভে! করিয়া! আমার টিলটি ছুটিল। পাখীটির কোথায় যে লাগিল তাহ] বৃঝিতে 
পারিলাম না, কিন্তু পাখীটি পাকা ফলটির মত' বাবার সম্মুখে পড়িয়া! গেল। 
বাব] বুঝিতে পারেন নাই যে আমি পশ্চাৎ হইতে টিল ছুড়িয়াছি, স্থতক্াং তিনি 
মনে করিলেন, আর কোনও কারণে পড়িয্াছে। তিনি পাখীটিকে কুড়াইয়া 
লইলেন। নিকটবর্তী এক পুফরিণীর ঘাটে লইয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগে করিয়া? 
তার মুখে জল দিতে লাগিলেন। ন্থখের বিষয় পাখীটি মরিল না। তিনি 
পথের এক জন লোককে পাখীটি দিয়! গন্তব্য স্থানের অভিমুখে চলিলেন। 
আমি পশ্চাৎ চলিলাম। 

আর একবার আমি পথে যাইতেছি, আমার লম্মুথে আর একজন লোক 
যাইতেছে । আমি দেখিতে পাইলাম, দূরে আমাদের সন্বুথস্থ রাস্তার পার্ষে 
একটি ছ1গল বাধ! রহিয়াছে | অমনি টিগ্ ছুড়িবার গ্রবৃত্ধি আসিল। বলিতে 
লজ্জা হইতেছে, ভে! করিয়! এক টিল ছুড়িলাম। সে নিরপরাধ প্রাণী 
চরিতেছিল, আমার টিল গিয়া বোধ হয় ভার মাথায় লাগিল। বুঝিতে 
পারিলাম না, কেবল মাত্র দেখিলাম, ছাগলটি একবার ভ্যা করিয়! ভাবিয়) 
মাটিতে মুখ থুবড়াইয়! খুবড়াইয়] পড়িতে লাগিল। এ দেখিয়াই আমি পশ্চাৎ 
হইতে চম্পট । আর এক পথ ধৰিয়! পাড়া ঘুরিয়া কিছু পরে গিয়! দেখি» 
করেকজন লোক জুটিয়াছে, ছাগলটিকে শোয়াইয়া জল ঢালিয়! বাচাইতেছে » 
বোধ হুইল ছাগলটি মরিবে ন|। 

গাথী দেখিতে তল্মক্ষনত1।-- তখন আমি যেমন পী'পড়ার গতিবিধি 
লক্ষ্য করিতাঘ, তেমনি পাখীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতে৪ ভাল বাসিতাম 
যদি দৈবাৎ উঠানে কোনও পাখী আনিত, তাহা হইলে আমি, মা! খুড়ী জেঠি ফে 
কেছ মে লময় কথা কহিতেন, সকলের মূখ চাপিয়! ধরিতাম, “চুপ কর, চুপ 
কর, পানী এসেছে” । 

একবার পাখু দেখিতে গির়! হাতীয় পায়ের মধ্যে পড়িয়া গেলাম । তখন 
আমাদের গ্রামে পোলবন্দী ইঞিনিয়ার সাছেবের হাতী ঘাইত : কারণ, «রেল 
ঝা রাস্তা ঘাট ছিল ন। এক বার কাধি পাঠশালে বা স্থলে বাইবার জন 
কাছির হইছ্াছি, দণ্ডটি বগলে আছে; এমন সমস্ত হঠাছ, একটি মৃতন' রকসেন্ক 
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পাখী দেখিলাম, যাহা পূর্বে কখনও দ্বেখি নাই। সে লেজ তুলিয়া! চমৎকার 
শীল দিতেছে । আমি চিত্রাপিতের ন্যায় দীড়াইয়! গেলাম, “এ কি পাখী?” 
নিমগ্ন চিন্তে তাহার প্রতোক গতিবিধি লক্ষা করিতে লাগিলাম। ওদিকে 
পোপবন্দী সাহেবের হাঁতী আসিতেছে । মানত টেঁচইতেছে, পাডার লোকেরা 
“ওরে অমুকের ছেলে, ম'লি ম'লি, পালা পালা” বলিয়া! টেঁচাইতেছে। আমার 
সেদিকে খেয়াল নাই; কানে একটা আওয়াজ আমিতেছে মাত্র, কিন্তু 
সম্পূণ চেতনা হইতেছে না। এমন সময় হঠাৎ দেখি হাতী শুড় দিয়া 
আমাকে ধবিবার চেষ্টা করিতেছে । মাহু'ত বোধ হয় আমকে বাইয়া দিতে 
ইঙ্গিত করিতেছে। হাতীর শুভ দেখিয়াই ভয়ে চীৎকার কবিয়া সরিয় 
গেলাম। 

কারণানুসন্ষিৎসা ।__আমি যে কিছু দ্খিলেই এত মনোযোগী হইতাম, 
তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, শৈশব হইতেই আমার কারনাহুসন্ধিংনা বড 
প্রবল ছিল। মায়ের মুখে শুনিয়াছি যে, আমি দীডাইতে ও কণা কহিতে 
শিখিলেই সকল বিষয়ে “কেন' 'কেন' বলিয়! তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতাম। 
যথা, তাহার কোলে চডিয়া আর এক পাঁডায় নিমন্ত্রণে যাইতেছি, হঠাৎ পথে 
একটি নৃতন গরু দেখিলাম। অমনি প্রশ্ন--ও কাদের গরু? উত্তর-_ 
পুটেদেব গরু। প্রশ্ন--এখানে কেন রেখে গেছে? উত্তর-_ঘাস খাবে ব'লে। 
প্রশ্ন-কেন ঘাল খাবে? উত্তর-ক্ষিদে পেয়েছে বলে। কেন ক্ষিদে 
পেয়েছে? উত্তর-সমস্ত রাত কিছু খায়নি ব'লে। প্রশ্»- কেন খাম নি? 
উত্তর-__.ওরা রাত্রে গরুকে জাবনা দেয় না বলে। প্রশ্ব_ কেন রাত্রে জাবনা 
দেয় ন? উত্তর--ওর!1 গরীব ব'লে। প্রশ্ন _ গরীব কাকে বলে? ইত্যাদি। 
সময়ে সময়ে এই “কেন'র মাত্রা এত অধিক হইত ঘে উত্তরের পরিবর্তে 
চপেটাঘাত পাইতাম । এই কারণাহুসন্ধান-_-প্রবৃত্তি হইতেই বোধ হয়, পী পড়া 
ও পাখীর গতিবিধি এত লক্ষ্য করিতাম। 

বিড়ালছানা পোষ! ।-কেবল যে পাখী ভালবাঁপিতাম তাহ! 
'নহে, অন্তান্ত জন্তও পুধিতাম। বিড়ালছান1 আনিয়্! উন্া্দিনীকে দিতাম, সে 
পুধিত। অনেক সময়ে আমাদের উভয়ের অতিরিক্ত প্রেমবশতঃ তাহাদের 
প্রাণ ধাইত। বিড়ালের মধ্যে দপীর কথান্মরণ আছে। রূপী একটি মেনি 
বিড়াল ছিল। এমন সুন্দর বিড়াল কম দেখ! যায়। সাদার উপরে পেটের 
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ছুই পাশে ও মাথায় কাল দাগ। লোম"গুলি পুরু পুরু, চক্ষু ছুটি হুবিদ্রাবর্ণ, ও 
লেজটি মোট1। এখন মনে করি, রূপী বোধ হয় দোআাশল! বিড়াল ছিল। 
কে যে তাহাকে দিয়াছিল মনে নাই। উন্মাদিনী ও আমি তাহাকে 
পুষিয়।ছিল।ম। তিশি এমনি আছুরে হইয়াছিলেন যে, উনান কীাথায় শোয়া 
তার পক্ষে সন্ত্রমের হানি বোধ হই, বিছানার উপর ন। হইলে তিনি শুইতেন 
না। উন্মার্দিনী '৪ আমি যখন সন্ধার সময় আসিয়! শয়ন করিতাম, তখন রূপী 
বাবা ও মার পাত্র মাছের কাটার লোভও তাগ করিয়া আমাদের দুজনের 
মধো আসিষা শুইত। অনেক সময় তিন জনে গলা জড়াজড়ি করিয়া 
খুমাউতাঁম। মাশযন কবিতে আসিয়! তাহাকে মশারির বাহিরে ফেলিয়! 
দিতেন। ভোবে যদি কোনদিন ঘুম ভাঙ্গিত, দেখিতাম বূগী গরীব ছুঃখীর 
মত মশ।রির বাহিবে পড়ি আছে। তখন বড দুঃখ হইত; তাহাকে আবার 
মশারিব মধো আনিতাম। তাহা লইয়া আ।ভাপুত্রে বিবাদ হইত। 

কুকুর 'শেয়ালখাকী” ।_-আমাদের তখনকার আর একজন খেলার 
সঙ্গীব কথা ত্বরণ আছে। সে শেয়ালখাকী। একটা মাধী কুকুর। তাহার 
ইতিবৃন্ধ এই । আমার বাবা একদিন দেখিলেন একটি কুকুরের বাচ্ছাকে 
শেয়ালে লইযা যাইতেছে | দেখিয়া তার দয়ার আবিভাব হইল। তিনি হৈ হৈ 
করাতে ও টিল ঢেলা মারাতে শেয়ালটা বাচ্ছাটাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। 
বাধা বাচ্ছটা কুণডাইয়া আমিলেন। সে তখন অতি শিশু। তাহার পৃষ্ঠের 
শেয়ালের কামডের ঘ' শুকাইতে অনেক দিন গেল। সে বড হুইল, বাৰা 
তাছাব নাম শেয়ালখাঁকী রাঁখিলেন। শেয়ালখাকী আমাদের বাড়ীতেই রহিয়া 
গেল এবং পাড়ার বালক বালিকার খেলিবার একট! মস্ত সঙ্গী হইয়! দাড়াইল। 
এখন আমার ভাবিয়া আশ্চর্য বোধ হয়, আমর শেয়ালখাকীকে আমাদেরই 
একজন ভাবিতাম। সে সকল খেলাতেই সঙ্গে থাকিত। আমর! পাড়ার 
বালক বালিকাদের সঙ্গে মিশিয়া কখন কখন বনভোজনে যাইতাম। পাড়ার 
শিকট কোনও জঙ্গলময় স্থান পরিষ্কার করিয়া! সেখানে উনান করিয়! 
প্রত্যেকের বাড়ী হইতে কাঠকুট1 চাল ডাল বহিয়া লইয়া যাইতাম। বালিকার 
রাধিত, বালকের! হইত নিমস্ত্িত ব্রাহ্মণ, এবং তাহাদের মা খুড়ী জেঠীর। 
হছুইতেন অতিথি। পরম স্থখে বনভোজন হইত। শেয়ালখাকী আমাদের সঙ্গে 
সমস্ত দিন বনে থাঁকিত। আহারান্তে আমর] যখন বনে লুকোচুরি খেলিতাম, 
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তখন শেয়ালথাকী বনের মধ্যে লুকাইত, আমর] খু'্িয়া বাহির করিতাম। 
আমর! তাহাকে খেলার লঙ্গী বলিয়! জানিতাম। 

শেয়ালখাকীর দুইটি কীঠি স্মরণ আছে। একবার আমর! কয়েকজন 
বালকে পরামর্শ করিলাম যে প্রতিবেশীদদের একট] পুরাতন ভাঙ্গ। দালানে 
ঢুকিয়া পায়রা ধরিব। এ দালানের মধ্যে অনেক পায়র] থাকিত। আমর! 
মধো মধ্যে ঘরে ঢুকিয় দ্বার জানাল! বন্ধ কিয়! তাড়া দিয়া পায়রা ধরিতাম। 
কিন্তু দ্বার জানাল! ভাঙ্ষিয়া তাহাতে এত গর্ত হইয়। গিয়াছিল যে সেগুলি বন্ধ 
করিবাব জন্ত প্রায় পাচ ছয় জন বাপককে ঘরে প্রবেশ কবিত হইত । দরজা 
জানালার গর্তে গর্তে পিঠ দিয়া এক এক জন বালক টাড়াইত, আর একজন 
পায়বাদিগকে তাড়।ইয়! ধবিত। সেদিন আমাদের পাঁচ জনের মধো চারিজন 
বৈজুটিল না। আমবা আর একটি বালক খুঁজিয়৷ বেডাইতেছি, এমন সময়ে 
দেখি শেয়ালখাকী আপিতেছে। শেয়ালখাকীকে দেখিয়া আমর! আনন্দিত 
হইলাম, ভাবিলাম আর বালকের প্রয়োজন নাই শেয়ালখাকীর দ্বারাই 
কাজ চলিবে। বলিলাম, “শেয়ালখাকি ! আয় আয় পায়র1 ধরিতে যাই ।” 
শেয়ালথাকী অমনি প্রস্তুত । আমাদের সঙ্গে চলিল। ঘরের ভিতব ঢুকিয়া 
এক এক জন বালক এক এক ছিদ্রে পিঠ দিয়া দাড়াইল। ছ্বাবের নীচে 
চৌকাঠের উপরে একট ছিন্র ছিল, শেয়ালখাকীকে বল! গেল, “শেয়াপখাঁকি ! 
এই গর্ভের মধ্যে লেজ দিয়ে ব'সে থাক্‌, দেখিল যেন এ জায়গ। ছেড়ে উঠিস্নে |” 
তখন আশ্চর্য বোধ হয় নাই, এখন যত বার ভাবি আশ্চর্য বোধ হয়, শেয়াল- 
খাকী কিরূপে আমাদের কথ] বুঝিল। সেই ছিদ্রের মধ্যে লেজ দিষা নিদ্দের 
পিঠের দ্বাব! ছিদ্রটি ঢাকিয়া বসিয়া! রছিল। পরে পায়রারদিগকে যখন তাড়। 
দিতে আরস্ত করা গেল এবং পায়রাগুপি তার মুখের সম্মুখ দিয়] উড়িয়া যাইতে 
লাগিল, তখন ন৷ জানি শেয়ালখাকীর পক্ষে স্থান ত্যাগ করিয়া পায়রার সঙ্গে 
ছুটিবার কি প্রপ্পোভনই হইয়া থাকিবে । কিন্তু সে তা করিল না; আমর! 
যেরূপ পিঠ দিয়! ছিদ্র ঢাকিয়! স্থির থাকিলাম, সেও সেই প্রকার রছিল। 

আর একটি ঘটন! এই ।--আমাগের বুদ্ধী বলিয়া! একটা গাভী ছিল। 
তাহার একটি রাখাল ছিল। শেয়ালখাকী অনেক সময় রাখালের সঙ্গে বুধীকে 
ইয়া মাঠে যাইত। সমস্্র দিন মাঠে থাকিয়া বৈকালে ঘরে আঙিত। এক 
রার বাবা কি কারণে রাগ করিক্া রাখালটাকে মারিয়া! তাড়াইক় দিলেন । 
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তখন বুধী ঘরে বীধা পড়িল। তাকে চরায় কে? এইরূপে ছই এক ছিন 
গেল। পরে আমি বলিগ্লাম, “বাবা, শেয়ালখাকীকে দিলে সেগরু চরিয়ে 
আনতে পাবে ।” শুনিয়। বাবা হাসিলেন, “ঠাঃ, কুকুরে আবার গক চরাঁবে !” 
মা শেয়ালখাকীকে চিনিতেন, তিনি তখন আমার কথাতে যোগ দিলেন। 
তখন শেয়লখাকীর সঙ্গে গকু পাঠান স্থির হইল । কেমন করিয্স1 গরু চরাইতে 
হইবে তাহা শেয়ালখাকীকে বুঝাইয়! ফ্বেওয়া গেল। সেগরু লইয়া যাইতে 
আবস্ত করিল। এক দিন সন্ধা হইয়া! গেল, গরু আর আসে না। বাবা ও 
ম] চিন্তিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে দেখ! গেল যে, এক! শেয়ালখাকী 
মহা চীৎকার করিতে করিতে আসিতেছে ; সঙ্গে গরু নাই। আসিয়! 
আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া চীৎকার করে, একটু দৌড়িয়া যায়, আবার 
দাড়ায়, আবার নিকটে ছুটিয়া আসে, মুখের দিকে চায়, ডাকে, আবার 
দৌডিয়া যায়, আবার দীডায়। শেষে বাবা বুঁঝিলেন যে আমাদিগকে সঙ্গে 
যাইতে বলিতেছে। তখন আমাদের দুই জন বালককে সঙ্গে যাইতে আনেশ 
করিলেন। আমর সঙ্গে গিয়া দেখি, এক জনের! আমাদের গরু বীধিয়া 
বাখিয়াছে। তাহার] শেয়ালখাকীকে দেখিয়! বলিতে লাগিল, “ওরে, কুকুরটা 
আবাব এসেছে; নিজে মার খেয়ে গিষে বাড়ীর লোক ডেকে এনেছে ।” 

এই শেয়ালখাকীর ম্যায় আরও অনেক বার অনেক কুকুর পুধিয়াছি। 

প্রপিতামন্ ।__সর্বশেষে, আমার প্রপিতামহকে এই কালের মধ্যে যেকপ 
দেখিয়াছিলাম, তাহার উল্লেখ করিয়। এই পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতেছি । 
আমার স্বতিশক্তি যত দুর যায়, আমার জ্ঞানোদয় পর্য্যস্ত আমি তাহাকে দ্ধ 
বধির ও বাড়ীর বাহিরে যাইতে অসমর্থ দেখিয়াছি। সে সময়ে বোধ হম 
তীহার ধয়স ৯৫ বৎসর ছিল। তিনি খর্বারুতি ও কৃশাঙ্গ মানব ছিলেন, 
হতরাৎ তাহাকে একটি বালকের মত' দেখাইত। আমার মা তাহার ধর্মভাব 
ও সাধননিষ্টা দেখিয়া! এমনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে কুলগুকুর নিকট মন্্রদীক্ষার 
সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়! তাহারই নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তৎপরে কোলের 
শিশুটির ন্ঠায় তাহাকে হাতে ধরিয়া পালন কর] আমার মার এক প্রধান কাজ 
হইয়া দীড়াইয়াছিল। প্রাতে উঠিয়া গলবস্ত্রে তার চরণে প্রণত হুইতেন। 
তৎপরে ছোট শিশুটির স্তায় তার কাপড় ছড়াইয়! কাচা কাপড় পরাইয়! পূজার 
খ্বাদন ও কোশাকুশী দিয়া তাহাকে পুজান্র বসাইয়! দিতেন। বসাইর়া দিয়া 
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নিজের গৃহকর্মে যাইতেন। পুজা অন্তে আমি তাঁর হাত ধরিয়া বলিবার 
আসনে বদাইয়! দিতাম । 

আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি ছোট কোঠা-ঘব ছিল, 
তাহার এক অংশে প্রপিতামহ মহাশয় থাকিতে, আর এক অংশে ঠাকুর- 
ঘরছিল। সেজন্য সমগ্র ঘরটি ঠাকুবঘর বলিয়। উঞ্ত হইত। ঠাকুরঘরে এক 
পাথরের বড় শিব, এক কাষঈটনিমিত পঞ্চ।নন, এক স্কটকনিয়িত বাণলিঙ্গ শিব, 
এক শলগ্রাম শিলা, এই চারি ঠাকুর থাকিতেন । বোধ হয় প্রপিতামহের 
অন্নপ্রাশনের সময় পাথরেব শিবের প্রতিষ্ঠা হয় ১ আমার পিতাব অন্নপ্রথশনের 
সময় কাষ্টনির্সিত পঞ্চ/ণনের প্রতিষ্ঠ। হয় , এবং অপর ছুইটি ঠাকুর বোধ হয় 
কুলক্রমাগত। প্রপিতামহেব যত দিন শক্তি হিশ, তিনি শিতা ঠাকুবঘরে 
গিয়া এ ঠাকুরগুলি পূজা! করিতেন । কিন্তু আমি যখন পেখিমাছি, তখন তিনি 
আব ঠাকুর পৃজ|] করিতে ঠাঁকুরঘরে যন না, আমার পিল। মহাশয় প্রভৃতি অন্য 
লোকে ঠাকুর পুজা করেন । 

কানের প্রতি প্রপিতামহ মহাশয়ের বড ভয ছিল, এজন্য ম।সে ঢই চারি 
বার মাত্র আন করান হইত। কেন যেন্নানে ভয় ছিল বশিতে পারি না। 
দেখিতাম, মাগ।য় বা গায়ে জল দিলে “বাপবে মারে করিগা পাড়ার শোক জড 
করিতেন। লেই জন্য প্রতি ধিন প্রাতে কাপড ছাঁড়ইয1 সন্ধা আঞ্ছিকে 
বপান হইত। 

আমি চলিতে বলিতে শিখিপেই তাহাকে ধবিয়া ঘরের বাহিপ করা, শৌচে 
লইয়] যাওয়া, তাহার মুখ ধুইবার জল আশিয়! দেওয়া, কাপড অ।শিয়া দে€যা, 
প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্ধেব ভার আমার প্রতি অপিত হইয।ছিল। পূর্বেই 
বলিযাছি, তিনি আমাকে অতিশয় ভালবাপিতেন। আমি তাহাকে সরু 
গলাতে “পো” বঙ্সিষা ডাকিলেই তিনি পুশকিত হইয়া উঠিতেন। কোনও 
কাজে আমার দরকার হইলেই আমাকে খাব?” 'বাবা' বলিয়া ডাকিতেন। 
সর্ববিষয়ে আমাকে অতিরিক্ত আদর দিতেন | মা আমাকে মারিলে আমি 
কার্দিতাম; আমার ক্রন্দনের স্বর বদি তাহার কানে যাইত তাহ] হইলে “বাব! 
কাদে কেন?” বলিয়। রাগিপ্ন] ফাটাকা।ট করিতেশ। এইজন্য মা মাবিলেই 
আমি আকাশ-পাত ই! করিয়! পো-র শিকট গিয়। কাদিতাম। 


পেটুক ছেলে ।__পো! অধাপক ছিলেন, বাড়ীতে বসিয়া বিদায় আদায় 
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যাহ] উপার্জন করিতেন তাহাতেই স্থখে মংসার চলিত । কখনও কখনও 
গ্রামের বিষয়ী লোকদিগের গৃহে ক্রিয়! কর্ম হইলে, পো-র জন্ত বিদায়ের ডালি 
আসিত। ডালির অর্থ, একখানি সরাতে একটু চিনি ও দশ বারটি সন্দেশ, 
তৎণহ একটি ঘড়া, কি একটি গাড়ু, কি কতকগুলি মূদ্রা। আম বাছিরে 
খেলা করিতে করিতে করিতে যদ্দি দেখিতাম যে ডালি আমাদের ভবনের 
অভিমুখেই যাইতেছে, তখনই সঙ্গ লইতাম। 'প্রপিতামহ মহাশয় বাড়ীর দিকে 
এক রকে বধিয়া জপ করিতেন। লোকে ড।ণিটি সম্মুখে রাখিয়া তাহার হাত 
ধরিয়! ছু'য়াইয়া দিত। তিনি বুঝিতেন যে ডালি আপিয়াছে। ভ্রিজ/সা 
করিতেন, “কার বাড়ী হ'তে?” ড।লি-বাহক চীৎ্ক।র করিয়! লাট| বলিয়া 
দিত। তখন পো আমাকে ডাকিতেন, “বাবা ।” আমি অমনি ছোট ছোট 
অঙ্গুলিতে তাহার গা ছু'ইযা দিতাম ১ ভাবিতাম, বেনী চেঁচাইলে মা শুনিতে 
পাইবেন। প্রপিতামহ বুঝিতেণ, বাবা উপস্থিত। টাঁকাগুলি নিজের কাছে 
কাছে বাখিয়া বলিতেশ, “এই লন্দেশের সরা মাকে নিয়া দেও।” বাবাত 
সর।খানি লইয়া একান্তে ঈড়াইয়া অধিক।'ংশ সন্দেশ খাইলেন, শেষে রান্নাঘরের 
কাছে গিঘ1! বলিলেন, “মিত্রের বাডী থেকে ডালি এসেছিল, এ সে লবা”) 
এই বলিষা রানন।খরের দ্াবাতে সরাখাণি রাখিয়াই দৌড। মা রাগিয়া 
পো-র নিকট আপিয়া বকাবকি করিতেন। বলিতেন, “আমাকে কি 
ডাকতে পার না? বড় যে'বাবা' “বাবা কর, এ বাব] সব সন্দেশ খেয়ে 
ফেলেছে ।” প্রপিতামহ মহাশষ শুনিয়া হাপিয়া উঠিতেন, “হাঃ হাঃ, বেশ 
করেছে, ওর জন্তই ত সব।” যথন সরাখ।নি আমার হাতে না পড়িয়। 
মায়ের হাতে পড়িত, তখন পে হাত দিয়া নন্দেশগুলি গণিয়া! রাখিতেন। 
তারপর তীকে প্রতি দিন কয়ট! করিয়া! সন্দেশ দেওয়া! হইত তাহা 
গণিতেন। যর্দি দেখিতেন অধিক!ংশ তাকে দেওয়। হইয়াছে, তাহা। 
হইলে ফাটাফাটি করিতেন, “আমাকে যদি সব দিলে ত বাবা খেলে কি?” 

এ পকল লিখিতে আমার চক্ষে জল আসিতেছে । হায়! তখন আমি 
তার এতট! প্রেম বুঝি নাই। 

আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই ২।৩টা বিড়াল থাকে । সে সময় একটা কদাকাক 
বিড়াল ছিল। সে কদাঁকার বলিয়া ম1 তাকে হুচ্মান বলিয়া ডাকিতেন ; 
আমরাও হন্ছমান বলিতাম। হচ্ছ ঝড় চোর ছিল। পো-র পাতের মাছ চুরি 
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করিয়া! খাইত; তিনি দেখিতে পাইতেন না। এই জগ্ক মা প্রথম প্রথম পে।- 
কে আহারে বসাইয়া বাম হন্তে একগাছি ছড়ি দিয়া আ'পিতেন ; বলিয়া 
আদিতেন, মধ্যে মধ্যে বাঁড়িগাছটা আপসো, বেরাল'আসে | পো! মধ্ো মধ্যে 
ছডিগাছট1 লইয়া! উদ্দেশে মারিতেন। এক দিন দেখা গেল, হনুমান লহ্ব 
হইয়া পো-র পাত হুইতে চুরি করিয়া! মাছ খাইতেছে, পো উদ্দেশে ছি 
মারিতেছেন, সে ছড়ি হচ্ছুর পৃষ্ঠে চপ চপ করিয়! পড়িতেছে, হুর গ্রাহাই 
নাই। তাহার পর হইতে মা! আমাকে পো-র পাতের নিকট ছড়ি হস্তে 
বিড়াল তাড়।ইবার জন্য বসাইয়! রাখিতেন। তাহার পর আর বিড়াল আমিতে 
পারিত না। কিন্তএক দিন যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহ! বলিতে হাসিও 
পাইতেছে, লঙ্জাও হইতেছে। সেদিন আমি বসিষা! আছি, পো আহার 
করিতেছেন। শুক্ত, ডাল, মাছের ঝোল, একে একে সব খাইলেন ; আমি 
ঠিক বিয়া আছি, 1কছুই বিভ্রাট ঘটিল না। কিন্তু শেষে যখন দৈ কলা ও 
সন্দেশ দিয়া ভাত মাখিলেন, তখন এই পেট্রকের পক্ষে স্বির থাক! কঠিন- 
হুইল। অলঙক্ষিতে ক্ষুদ্র হস্তে এক এক থাবা ভাত গলে তুলিতে লাগিলাম। 
আমার প্রপিতামহের নিয়ম ছিল যে আহারে বপিয়া কথা কহিতেন না; এ 
নিয়ম তিনি ৮ বৎসর হইতে ১০৩ বংসর বয়স পর্যান্ত পালন করিয়া ছিলেন। 
আর একটি নিয়ম এই ছিল যে আহারের সময় কেহ স্পর্শ করিলে আহার হইতে 
বিরত হইতেন। আমার ক্ষুত্র হাতের থাবা উঠিতেছে উঠিতেছে, একবার 
হাতে ঠেকিয়া গেল। অমনি পে। শিহরিয়া মাকে ইসারাতে ডাকিতে 
লাগিলেন, "উ, উ !” অর্থাৎ কে আমাকে ছুইয়া দিল, দেখ। মা আনিয়া 
দেখেন, পেটুক পুত্রটির হাঁতে মুখে দৈয়ের দাগ, আর লুকাইবার যে! নাই। 
পো-র কানে চীৎকার করিয়া! বলিলেন, “আর উকি? এ "বাবা'। বড় যে 
আদর দেও!” শুনিক়া প্রণিতামহ মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন ; “হাঃ হাঃ, বেশ 
করেছে, তবে ও-ই সব খাক্‌”, বলিয়! আহার ত্যাগ করিলেন। কিন্তু এ 
বন্দোবস্ত মার সহা হইল না। তিনি আমার গল! টিপিয়! থাবড়া দিয়া তুলিয়া 
লইয়া গেলেন; বলিতে লাগিলেন, “আচ্ছা! ত বেরাঁল তাডাতে বসিয়েছি, 
নিজেই বেরাগ হয়েছে।” 

গ্রপিতাধকের অধর্মের প্রতি বিরাগ ।- আমি বালা কালে 
প্রপিতামহদেষের অধর্মের প্রতি যে বিরাগ দেখিয়াছিলাম, তাহা! ভুলিবার 
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“নছে। পন্িবার মধ্যে আমার পিতা বা মাতা কাহারও কাধ ধর্ম বা 
নীতিসঙ্গত হয় নাই, এরূপ মনে করিলে তিনি নিজের গালে মুখে চড়াইতেন 
বা মাথা খুড়িতেন। ক্রোধ কোন প্রকারেই পন্বরণ করিতে পারিতেন ন1। 
আমার কোনও হৃষ্টামি তাহার কর্ণীগোচর হইলে মাকে ডাকিয়া আমাকে শাসন 
করিতে আদেশ করিতেন । পাছে আমি পাড়ার কুসঙ্গে মিশিয়! হৃষ্টামি শিখি, 
'বোঁধ হয় এই ভয় করিতেন; কারণ, দেখিতে পাইতাম যে কুকুরট! বাছুরট! 
তার ঘরের রকের সন্মুখ দিনা গেলে, ঝাপসা ঝাপসা দেখিয়া, “ওই বাবা 
বাইরে গেল” বলিয়া মাকে ডাকাডাকি ও মহামারি উপস্থিত করিতেন। 
এই জন্ত আমাকে পা টিপিয়! টিপিয়! ব1 পিছন দিয়! অনেক সময়ে পলাইতে 
হইত । 
প্রপিতামহের শান্ত্রজ্ঞান ও সংস্কৃতানুরাগ।- প্রপিতামহদেব 
এক জন সংস্কৃতজ্ঞ ও সংস্কৃতানুরাগী মাছষ ছিলেন। আমার ম্মরণ আছে, 
গ্রামেন পণ্ডিতদিগের মধো অনেকে মধ্যে মধ্যে কঠিন কঠিন প্রশ্ন বিষয়ে শান্ত্ীয় 
বাবস্বা জানিবার জন্য তাহার নিকট আমিতেন। তখন চীৎকার করিয়' 
প্রশ্নগুলি তাহাকে বোঝান ও ব্যবস্থা লওয়া এক মহা ব্যাপার পড়িয়া যাইত। 
বয়মে অতি প্রাচীন হইলেও তিনি সেরূপ স্থতিশক্তি হারান নাই। তিনি 
শাহ্বীয় বচন উদ্ধৃতি করিয়! প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া! দিতেন । 
সেই বৃদ্ধ বয়সেও তাহার জ্ঞানালোচনাতে আনন্দ দেখিতাম। তীহার 
স্কৃতজ্ঞান বিষয়ে ছুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে। প্রথমটি এই। অনুমান 
১৮৫১ কি ১৮৫২ সাপে আমাদের গ্রামের স্থলের মধ্যে একটি সংস্কৃত শিক্ষার 
শ্রেণী খোলা হয়। আমাদের জাঁতিবর্গের বাড়ীর অনেক ছেলে তাহাতে ভত্তি 
হয়। এবং আমার মাতার জ্যাঠিতুতো ভাই চাঙ্গডিপোতা গ্রাম নিবাণী 
কৈলাসচন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয় সেই সংস্কৃত শিক্ষা শ্রেণীর শিক্ষক নিযুক্ত হন। 
তিনি কর্ম লইয়া আমাদের গ্রামে গিয়া আমাদের বাড়ীতেই বাম করিতে 
থাকেন ; এবং সংস্কৃত কাব্যাদির বিচার বিষয়ে আমার প্রপিতামহের এক জন 
সহায় ও সঙ্গী হইয়া! পড়েন। গ্রাতে গ্রামের কোনও কোনও ব্রাহ্ছণ যুবক 
'তীছার নিকট পড়িতে আনিতেন। তীহাদের মুখে প্রপিতামহু মহাশয় সংবাদ 
পাইতেন, তীহার] কি পড়েন; তাহাতে অতিশক্স আনন্দ প্রকাশ করিতেন। 
সামি কলিকাতা হইতে বাড়ী গেলেই দেখিতে পাইতাম, তিনি কৈলাস মামাকে 
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ডাকিয়া তিন চরণ সংস্কৃত কবিতা পাঠ করিয়া, শেষ চরণ কি তাহা জানিতে 
চাহিতেছেন ; কৈলাস মামা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আমার মাঁকে বলিতেছেন, 
“টর্দি, কি আশ্চর্য ! এসকল শ্লোক এখনও গুঁর স্মরণ আছে 1, 

অপর ঘটনাটি হাস্জনক | আমি ১৮৫৬ সালে যখন কলিকাতায় আসিয়। 
সংন্বত কলেজে ভি হইলাম, তখন বিদ্ভামাগর মহাশয় সেখানকার কর্তা । 
তিনি তৎপূর্বে দুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়ান বদ্ধ কারিয়! নিন শ্রেণীতে তাহার প্রণীত 
উপক্রমণিক1 ধরাইয়ছেন। আমর] উপক্রমণিক] অন্থসারে সংস্কৃত শিক্ষা 
আরভ্ভ করিলাম । পরে গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ীতে আপিলে, আমার 
প্রপিতামহদেব শুনিলেন যে আমি সংস্কৃত কলেজে ভি হইয়াছি ; তাহ। শুনিয়া 
আনন্দিত হইলেন । এক দিন সন্ধ্যার সময় আমাকে নিকটে বসাইয়! জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “বাবা! রাম শবের "টা তে কি হয়, বল ত।” আমিবালকের 
কণস্বরে চীৎকার করিয়া! বলিলাম,“রাম শব্দের আবার "টা* কি ?_-তখন তিনি 
বিরক্ত হইয়া! বণিলেন, “ঘোডার ঘ[স কাটবে ।” প্রাম শবের তৃতীয়ার এক 
বচনে কি হয়” বপিয়া জিজ্ঞাসা করিলে অ|মি বলিতে পারিতাম “রামেণ'। 
কিন্তু আমি ত মুঞ্ধনোধ পড়ি নাই, কাজেই বাম শব্দের “টা” ঘে কি, তাহা 
বুঝিতে পারিলাম নী। ইহা লইয়া আমার বাবার সহিত প্রপিতামহদেবের 
কথ। হুইল; বাব] সমুদয় কথা বুঝাইয়! দিলেন। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ 
পড়িতেছি না শুনিয়া তিনি বড়ই ছুঃখিত হইলেন। 

বাবার মুখে শুনিয়াছি, প্রপিতামহ মহাশয়ের সময়ে কলাপ ব্যাকরণ 
পড়িবার রীতি ছিপ, তাহ্সারে তিনি যৌবনে কল।প ব্যাকরণ পড়িয়া ছিলেন। 
কিন্ত আমার পিতা মহাশয়ের পঠদ্বশ।তে মুগ্ধবোঁধ ব্যাকরণ পড়িবার রীতি 
প্রবন্তিত হুইয়াছিল। তদনুসারে প্রপিতামহ মহ।শয় বোধ হয় মনে 
করিয়াছিলেন যে আমি মুগ্ধবোধ পড়ি, সেই জন্তই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “বাম 
শব্দের “টা””তে কি হয়?” 

মাতার উপর প্রপিতামহছের প্রভাব ।--প্রপিতামহদেব আমার 
মাতার মস্ত গুরু ছিলেন। স্থতরাং সময়ে অসময়ে মাতাকে ডাকিয়া, কোন্‌ 
স্থলে কিরূপ কর্তবা, সে বিষয়ে উপদেশ ঠিতেন। এই সকল উপদেশ আমার 
মাতার অন্তরে এরপ দৃঢ়বন্ধ হুইয়৷ গিয়াছিল যে, তিনি সমগ্র জীবনে এ পকল 
উপদ্বেশ হইতে এক পদদও বিচলিত হন নাই বলিলে অতুযুক্তি হয় না 
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প্রপিতামহ মহাশয় আমার জননীকে বিবাহিতা হিন্দু রমণীর ঘে গন্তব্য পথ. 
দেখাইয়। দিয়! গিম্লাছিলেন, মাতা! চিরদিন সেই পথে স্ুপ্রতিষ্িত ছিলেন । 

আমার শৈশবে আমার মাতৃদেবীর ও আমার প্রপিতামহের যে ধর্মভাব 
দেখিয়াছি, তাহা ভুলিবাণ নহে। আমাকে রোগমুক্ত করিবার জন্য মার ইট্ট- 
দেবতার নিকট মানতের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাই কেবল নহে, ধর্ম সাধন 
তার প্রতি দিনের প্রধান কার্ধা ছিল। মাটি দিয়! শিব গড়িয়া! নিত্য পৃ্জ। 
করিতেন। মে পৃজাতে অনেকক্ষণ থাকিতেন। খাবার অন্ন ঠাকুরধিগকে 
নিবেদন ন1 করিয়া কাহাকেও খাইতে দিতেন না; তারপর বিশ্ষে দিনে ব্রত 
নিয়ম উপবাসা'দি চলিত; প্রতি ধিন পূজার ফুল আনিয়া! আমার মাথায় দিতেন 
এবং নিজের পদধুলি দিয়! আশীর্বাদ কৰিতেন। 

প্রপিতামহের ধর্মভাব । গ্রপিতামহদেবের ধর্মভাবও চিরম্মরণীয় হইয়' 
রহিয়াছে। তিনি বিশ্বাসী ভক্ত শান্ত, সাধক ছিলেন । তাহার ইচ্টর্দেবকে 
সর্বদা প্রয়াময়ী মা" বলিয়া ডাকিতেন। যৌবনে নিজেব দুই কন্তা সম্ভান 
জন্মিলে তাহাদের নাম পয়াময়ী' ও “করুণাময়ী” বাখিয়াছিলেন। তাহার! 
বালা কালেই গত হন। দয়াময়ী করুণাময়ীর চিন্তা তাহান্র মনে কিরূপ 
লাগিয়া ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, তাহাদের মৃতার প্রায় ষাট বৎসর পরে 
যখন আমার প্রথমা ভগিনী উন্মাদিনী জন্মিল, তখন তাহার মনে হইল দয়াময় 
আবার আপিয়াছে। 

প্রপিতামহদ্দেব জপ তপ পৃজাদদিতে প্রতিদিন প্রাতে প্রায় দেড ঘণ্টা সময় 
যাপন করিতেন। প্রথমতঃ প্রায় এক ঘণ্টা কাল দেব দেবীর পুজন ও জপ 
প্রভৃতিতে যাইত; তৎ্পরে প্রায় আধ ঘণ্টা কাল পিতৃপুরুষের তর্পণে 
অতিবাহিত হইতে। তৎপরে প্রায় আধ ঘণ্ট1 কাল মাটিতে মাঁথ! ঠুকিয়া 
ইঞঈদেবতার চরণে প্রণাঁম ও প্রার্থনা! হুইত। এই প্রণাম করিয়া! করিয়া! তার 
কপালের উপরে একট] আবের মত' মাংসের গুলি জমিয়াছিল। মাথা ঠৃকিয়া! 
যখন প্রার্থনা! করিতেন, তখন আমার মা কোনও কোনও দিন কান পাতিয়া' 
শুনিতেন। একদিন মা শুনিলেন যে, তিনি মুখে মৃখে বাঙ্গলা ভাষাতে তাহার 
ইঞ্টদেবতার চরণে আমার বিদেশবানী পিতার জন্ত প্রার্থনা! করিতেছেন । 
বলিতেছেন, “না দয়ামগ্জি। লে বিদেশে প'ড়ে আছে, তাকে রক্ষা ক'রো। লে 
কাহারও বারণ শোনে না, তাঁকে স্থমতি দেও,” ইতাদি। সর্বশেষে উঠিয়। 
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ঈ্াড়াইয়া করতালি দিয়া নাঁচিতেন। নাচিবার লময় আমার ডাক হইত, 
“বাবা !' আমি তখন দিগস্বরমৃতি বালক ; মা আমাকে খেলার ভিতর হইতে 
'ধরিয়া আনিতেন, এবং প্রপিতামহের হাতে হাঁত দিয়া নাচিতে বলিতেন। 
অযনি দুই জনে হাতে হাতে ধরিয়া বুতা আরসত হইত। তিনি তিন শত 
পঁয়ষাট দিন নাঁচিবার সময় একই গান করিতেন, তাহার ছুই পংক্তি মাত্র আমার 
মনে আছে-_ 
“ছুর্গা ছুর্গা বল ভাই, 
দুর্গা বই আর গতি নাই।” 
মা প্রপিতামহদেবকে আমার ধর্মশিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য অনুরোধ 
করিয়াছিলেন, তাই তিনি আমাকে লইয়া! প্রাতে নাচিতেন এবং প্রতি দন 
সন্ধ্যাকালে সাকংসন্ধার পর কাঁপভ মুডি দিয় নিজ শয্যাতে বসিয়া আমাকে 
কোলে লইয়! মুখে মুখে ধর্মোপদেশ দিতেন, দেবতাদের স্তব প্রভৃতি শিখাইতেন, 
প্রশ্নোত্তরচ্ছলে অবশ্থজ্ঞাতব্য বিষয় সকল শিখাইতেন। যথা-_“প্রপিতামহের 
নাম কি?” প্রশ্ন করিয়াই তছুত্তরে বলিতেন, “বল, ভীরামজয় স্তায়ালঙ্কার?।” 
আমি বালাম্বরে বলিতাম, ্রীরামজয ভ্ায়ালঙ্কার,” ইত্যাদি । তৎপরে দেৰ 
দেবীর যে সকল স্তব মুখস্থ আবৃত্তি করিতেন এবং আমাকে আবৃত্তি করাইতেন, 
তাহার সকলগুলি মনে নাই। একটি মনে আছে, তাহা এই-_ 
সর্বব-মঙ্গল-মঙ্গলো, শিবে, সর্ববার্থসাধিকে, 
শরণ্যে, ত্ান্বকে, গৌরি, নারায়শি, নমোশিস্ক তে। 
সে সময়কার আর একটি শ্লোক আমার স্মরণ আছে, তাহা মনে হইলে 
ক্ষোভমিশ্রিত বিল্ময়ের উদয় হয় । মনে হয়, অল্প দিনের মধ্যে আমাদের গৃহে 
কি পরিবর্তনই ঘটিয়! গেল! আমার প্রপিতামহু আমাকে অপরাপর প্রশ্নের 
মধ্যে প্রশ্ন করিতেন, “বাবা, তোমর1 কোন জাতি? বলিয়াই বলিতেন, “বল, 
'আমর] ব্রাহ্ষণ' |” পরে প্রশ্ন--“কোন্‌ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ 1 আবার উত্তর-_- 
“্দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ।” আবার প্রশ্থ_-“তোমরা কতদিন ব্রাহ্মণ ? 
উত্তর-_ 
গ্যাবন্মেরো স্থিতা দেবা, যাবদ গঙ্গা মহীতলে, 
চন্জার্কে। গগনে যাবৎ, তাবদিগকুলে বয়ম্‌।” 
অর্থাৎ, দেবগণ যত দিন মেরুতে আছেন, গঙ্গা যত দিন পৃথিবীতে আছেন, 
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চন্দ্র তবর্ঘ যত দিন আকাশে আছেন, তত দিন আমরা ব্রাক্মণকুলে আছি। এখন 
ভাবি, তিনি কি ভাবিয়াছিলেন, আর আমি কোথায় আমিয়। দাড়াইয়াছি! 

আমি জ্বরে পডিলে বা অন্য কোনও প্রকার গীড়াতে আক্রান্ত হইলে আমার 
মা সদ্ধ্যাকালে আমাকে লইয়া তাহার ক্রোড়ে বলাইয়া দিতেন, এবং পীড়ার 
কথ! জানাইতেন। তৎপরে প্রপিতামহদেব আমার দেহে হাত বুপাইয়। ঝাড়িতে 
আরম্ভ করিতেন, ও লমগ্র দেহে ফুৎকার দিতেন, ও মুখে মুখে ইষ্দেবতার স্তব 
আবৃত্তি করিতেন। আশ্চধোর বিষয় এই, ঝাঁড়িয়৷ দেওয়াতেই অনেক সময়ে 
বোধ হয় আমার জর সারিয়া যাইত। এইজন্য জরে আমার গাত্রজাল! উপস্থিত 
হইলেই, আমি “পো-র কাছে নে যা” বলিয়া কাদিতাম । 

এই সাধু ও শিদ্ধ পুরুষের স্থতি আমাদের পরিবারে জীবন্ত রহিয়াছে। 
তাহার স্মৃতিচিহ্ন যাহ! কিছু আছে, আমাদের গৃহে যত্ত পূর্বক রক্ষিত হইতেছে। 
মে সকলকে সকলেই পবিত্র চক্ষে দেখিয়া থাকেন । ইহা! বলিলেই যথেষ্ট 
হুইবে যে, ব্রাহ্ম হইয1 উপবীত ত্যাগের পর আমর এক বার যস্কা/! রোগের 
চন] হয়, তখন আমার জননী আমার পরিচর্যার জন্য কলিকাতা আনিয়া 
আমাকে লইয়া! কয়েক মাস ছিলেন। তিনি আমার পুজ্য-ঠাকুরদার লাঠি 
যোগপট্ট ও মাল। আনিয়া আমার শয্যাতে রাখিয়াছিলেন ? বিশ্বাস এই ছিল, 
তাহার গুণে আমি রোগমৃক্ত হইব। তিনমাস কাল এ সকল দ্রব্য আমার 
শয্যা হইতে সরাইতে দেন নাই। তৎপরে এ লোক হুইতে যাইবার সময় 
পো-র জপের মালা আমার ভগিনীকে ও তার আহারের বাটি আমাকে দিয়া 
গিয়াছেন, আমি প্রতি দিন তাহা ব্যবহার করিতেছি । 

আমি আর কি বলিব, তাহার পর বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে, অনেক মানুষ 
দেখিয়াছি, নিজে অনেক ভ্রম প্রমাদ করিয়াছি, কিন্ত যখনই সেই লাধু পুরুষের 
মেই ধর্মনিষ্ঠার কথা ম্মরণ করি, তখনই নিজের দূর্বলতা স্মরণ করিয়া লজ্জাতে 
অভিভূত হুইয়া যাই। বহুবর্ষ পরে যখন আমার মা কীর্দিয়া বলিতেন, “হায় 
রে, এমন সাধু পুরুষের এত আশীর্বাদ কি বৃথা গেল 1” তখন আমি চক্ষের জল 
রাখিতে পাঁরিলাম ন1। মনে মনে বলিতাম, “হায় রে, তিনি তার ইষ্টদেবভাকে 
যেমন অকপটে “মা” বলিতেন, আমি কেন তেমন করিস ঈখ্বরকে ভাকিতে- 
পারি না।” 

উপনয্ন .-সক্রেমে আমি নবম বৎসরে আপিয়া উপনীত হইলাম । লবন 
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বৎসরে আমার উপনয়ন হইল। উপনয়নান্তে পো! নিজে আমাকে মন্ধ্যা আহ্িক 
শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং নিজের নিকট লইয়া! গ্রতি দিন মন্ধ্য! করাইতে 
লাগিলেন। 

কলিকাত। যাত্র।; মাত! ও ভণিনীর ত্রদ্দন।- ইহার অল্প দিন 
পরেই বাব! আমাকে কলিকাতায় আনিলেন। সেদদিনকার কথা আমি ভুলিব 
না। আমি মায়ের এক ছেলে) বাছুর লইয়া গেলে গাতী যেমন হামূলায়, 
তেমনি অ|মার মা হীমলাইতে লাগিলেন। আমি বাবার সঙ্গে চলিয়া আগিলাম, 
তিনি পথে দীড়াইয়া কাদিতে লাগিলেন। সে ক্রন্দন কোনও দিন ভুলিৰ 
না। উন্মাদিনী চিন্তা দাসীর সঙ্গে শাল্তী ঘাট পর্যাস্ত আমাকে তুলিয়া দিতে 
আমিয়াছিল। যখন মে আমার গলা জড়াইয়া ধবিয়া বলিল, “পাগগা দাদা, 
[ অর্থাৎ পাগলা দাদা, ] আমার জন্যে পুতুল এনো,” তখন আমি কাঁদিয়া অধীর 
হইলাম। মে চলিয়া গেল, আমার বুকের হাঁড খুলিয়া লইয়া গেল। আমি 
পিতার মহিত কাদিতে কাদিতে যাত্রা করিলাম। 


তৃতীষ পরিচ্ছেদ 


মাতুল ও পিতার সহিত কলিকাতাস্ম বাস 


১৮৫৬---১৮৬১ 


সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ ।”-১০৮৫৬ সালের আষাঢ় মাসে বাবা আমাকে 
কলিকাতা আনিলেন। শাহাব ইচ্ছা] ছিন্ন যে অমাকে ডেভিড হেয়ারের 
বলে ভতি করিয়া দ্রিষা! ই*ব'জী শিখাইবেন ১ কাবণ, “তিনি দেখিযাছিলেন যে 
“উনি জন্স্কত শিক্ষাতে এত বংসর দিযাঁও এবং কদেজ হইতে স্থখাতির সহিত 
উত্তীর্ণ হইযাঁও ২৫ টাকার অধিক বেতন পাইলেন ন'। স্ৃতরাঁং বুঝিষাছিলেন 
যে ইংরাজীব গন্ধ না হইলে কাজ কর্ম পাইবার ক্বিধা নাই । কিন্ত তাহার 
অবস্থ(তে তাহা করিতে পল না। তিনি তখন বর্ণমান জেলায আমদপুবে 
পশ্ভুতি করিষা! আপি কলিকাতা ৰাঙ্গলা পাঠশান্গাত ২৫ টাকা মাসিক 
বেতনে কর্ণ করিতেন। অতএব পুত্রকে উৎকষ্টরূপে ই"রাজী শিখাইবার ঘে 
ব+মনা ছিল তাহ। তীহাঁকে পরিত্যাগ করিতে হইল। 

কেবল তাহাই নহে। হেয়ার স্কুলে ন দিবার আর৭ একটি কারণ 
উপস্থিত হইল । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাস[গর মহাশঘ তখন স-স্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। 
এ কলেজে আমার মাতুল ছ্বারকানাথ বিগ্যাভ্ষণ মহশিষ অধ্যাপকতা করিতেন । 
বিদ্ভামাগর মহাশন্থ আমার মাতুলের সহাধ্যায়ী বন্ধ ছিলেন। তিনি সপ্তাহের 
মধ্যে তিন চারি দিন আমাদের বাসাতে আমিতেন, এবং আমাকে নিকটে 
পাইলেই ছুইট| আহ্ুুল চিম্টার মত করিক্পা আমার পেট টিপিতেন ; স্থৃতক্নাং 
বিস্যাসাগর আসিয়াছেন শুনিলেই আমি সেখান হইতে পলাইতাম | যাহা হউক, 
তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তিত করিক়্া- 
ছিলেন; তিনি আমার বাবাকে আমাকে হেয়ার খুলে না দিয়! সংস্কৃত 
কলেজেই দিতে বলিলেন, তদছ্নারে আমাকে স'স্কৃত কলেজে তন্তি করা! 
হইল। 

চাপাতলাস্ম মাতুলের প্রথম বাসা "মহাপ্রভুর বাড়ী'। আগার 
মাতামহ হরচন্দর স্যাকত্ব মহাশগ সে সময়ে পীড়িত হইয়া শ্বীক্ব গ্রামের বাড়ীতে 
বাস করিতেছিলেন। মি কলিকাতায় আপিয়! টাপাতল সিদ্ষেশ্বর চচ্ছের 
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লেনের নিকটস্থ “মহাপ্রভুর বাড়ী” নামক এক বাড়ীতে মাতুলের বাসাতে 
রহিলাম। এ বাড়ীর বাহিরে নীচের তলাতে চৈতন্ত ও নিত্যানন্দ ছুই জনের 
কাষ্ঠনিথিত ছুই প্রকাণ্ড মৃত্তি ছিল। হুবেকুষ বাবাজী নামক এক বাবাদী 
এ বাড়ীর মাণিক এবং এ উভয় যৃত্তির সেবক ছিলেন । সেই বাড়ীর এক ঘরে 
একটি চিত্রকর থাকিতেন, তিনি বাবুদের ছৰি আ'কিতেন। তাহার ঘরে 
অনেক হুন্দর সুন্দব ছবি ছিল। আমি স্কুল হইতে আসিয়! তাহার ঘরে অনেক 
ক্ষণ থাকিতাম ; নিমগ্রচিত্তে ছবিগুণি দেঁখিতাম। আমার ছবি দেখার নেশা 
মেই অবধি অগ্ পথ্যন্ত যায় নাই। আমাকে উৎকৃষ্ট উৎরুষ্ট ছবির মধ্যে রাখিয়! 
দিলে বোধ হয় আহার নিদ্রা ভুলিয়] ঘণ্টার পর ঘণ্ট1 থাকিতে পারি। 

আমরা বাড়ীর ভিতর উপর তলায় থাকিতাম। সেই উপব তলায় এক 
পার্থে আমার মাতুল গ্রামের আর কয়েকটি ভদ্রলোক থাকিতেন। তাহারা 
আমাকে বড় ভাপবাপিতেন। সে পুক্ষের বানা, সমস্ত দিনের মধ্যে একটি 
মেয়েমান্ষের মুখ দেখিতে পাইতাম না। স্বসূম্পকীয় ওস্বগ্রামের অনেকগুলি 
যুবককে আমার মাতুল অন্ন দিতেন » তাহারা সকলে এ বানাতে থাকিতেন। 
এক একটি ভীষণাক্ুতি মর্দ , কেহ দেড কুনিকা1, কেহ ছুই কুনিকা চাউলের 
ভাত খায়। কেহ পডে, কেহু বা কিছুকাজ করে, কেহ বা! নিষ্র্মা বসিয়। 
থায়। আমার বাব] সংস্ক ত দশকুমারচরিত হইতে নাম সংগ্রহ করিয়। তাহাদের 
কাহারও নম “দর্পপার” কাহারও নাম পর্পনারায়ণ” কাহারও নাম “চগুবর্মা” 
রাখিয়াছিলেন; মেই নামে তাহাদিগকে ডাকিতেন। তত্িন্ন প্রত্যেকের 
ভোজনের পাথরের পৃষ্ঠে নরুন দিয়া খুদিয়া কে কত কুনিক1 চাউলের ভাত 
খায় তাহাও লিখিয়া দিয়াছিলেন। থাল! ঘটি বাটি সর্ধদা চুরি যাইত আমার 
মাতামহ থাল! বাটির পাট উঠাইয়। দিয়া প্রতোকের জন্ত এক একখানি মেটে 
পাথর কিনিয়। দিয়াছিলেন। অতিরিক্ত লোক আনিলে শালপাত| কিনিয় 
দেওয়া হইত। আমি আপিলে আমার একখানি মেটে পাথর আসিল। 
প্রত্যেককে আপন আপন পাথয় মাঙ্গিতে হইত। 

মাতুলের বাসায় অভভ্র আলাপ; 'শিবে €জঠ1'1-- পুরুষ 
পুরুষের সঙ্ষে থাকিলে তাহাদের আলাপ জাযোদ, কথ! বার্তাতে লাজ লরম 
থাকে না। বাগার লোক আমাকে দেখিয়াও কিছু লক্কোচ করিত না; অবাধে 
সকল গ্রকার অ।লাপ কর্িত। আমর বাবা দেখিতে পাইলে কখনও কখন 
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তাহাদিগকে তিরস্কার করিতেন, কখনও কখনও আমাকে তাড়াইয়! দিতেন। 
বয়ঃপ্রাপ্ত ব্ক্তিদ্দিগের সহিত নিরস্তর বাস করিয়া ও এই সকল অভদ্র আলাপ 
নিরস্তর শুনিয়া আমার মহা অনিষ্ট হইয়াছিল, এখন তাহা বুঝিতে পাঁরিতেছি ॥ 
আমার অকালপক্কতা জন্মিয়াছিল। গ্র।মের লোকে তাহার পর হইতে আমায় 
“শিবে জেঠ1' নাম দিয়াছিল। আমি অল্পবয়স্ক বালক হইয়াও কিরে 
বয়োবুদ্ধদিগের সহিত জেঠাম করিতাম, তাহা স্মরণ করিয়! এখন লজ্জা] হয়। 
তত্তিনন এ পুকুষরিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে অনেক খারাপ বিষয়: 
শিখাইযাছিল, যাহার অনিষ্ট ফল পরজীবনেও অনেক দিন ভোগ করিয়াছি । 
এই পুরুষদের সঙ্গে বাম ও অভদ্র আলাপাদি ছারা আর একটি অনিষ্ট এই 
হইয়াছে যে, আমার রীতি নীতি আলাপ সভাষণ প্রভৃতিতে ভদ্রতা ও সৌজন্ত 
সমূচিতরূপে ফুটিতে পাঁয় নাই। বন্ধুরা! আমাকে ভালবাসেন বলিয়া আমার 
আলাপ লভাষণে সৌজন্ের প্রতি তত দৃষ্টি রাখেন না। কিন্তু আমি সময়ে 
সময়ে অন্থভব করি যে, আমার আলাপ আচরণ ভদ্রতার অনুরূপ নহে। এমন 
কি, যে নারী জাতির প্রতি আমার এত ভালবাস! ও শ্রদ্ধা, তাহাদের প্রতিও 
নমুচিত সৌজন্য প্রকাশ করি না। 

এই হরেকুষ বাবাঁজীর বাভীতে স্মরণীয় বিষয়ের মধো আর একটি কথা 
আছে। তখন কলিকাতার অবস্থা এইরূপ ছিল যে, কেহ প্রথমে আসিলে 
এক বার গুরুতর পীড়াতে পড়িতে হইত। আমিও আলিয়া ২১ মাসের মধ্যে 
কঠিন জর রোগে আক্রাস্ম হইলাম। দেশে আমার মাঁকে সে সংবাদ দেওয়া 
হুইল না। এই জরের বিষয়ে আমার এই মাত্র ম্মরণ আছে যে, আমাকে 
একখান] ভাঙ্গা! রথের চূড়াব উপরে বসাইয়! ভাপা দেওয়] হইয়াছিল। সে 
সময়ে ভাপ র] দিয়! অর ছাড়ান, ও মাথাবাথ! ছইলে জোক লাগান, চিকিৎসার 
প্রণালী ছিল। 

“ছা-কাজ।' | আর একটা ঘটন! বোধ হয় এই সময়েই ঘটিয়! থাকিবে ॥ 
আমার বাবা তখন আমাকে 'হা-কালা' বঙ্গিয়া ডাকিতেন। কারণ এই? 
যখন আমি হ! করিয়া থাকিতাম, অর্থাৎ একমনে কিছু কাজ করিতাম, তখন 
পশ্চাৎ হইতে ভাকিলে শুনিতে পাইতাম না। বাব! অনেক সময় ভাকিয় 
শেষে রাগিয়! আসিয়! মারিতেন। বাবার বিশ্বাম জন্সিল যে আমি কালা 
হইয্স/যাইতেছি। আর এরূপ বিশ্বাম জন্মিবার কিছু কারণও ছিল; ছেলে। 
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বেলার মধ্যে মধো আমার কান পাঁকিত। যাহা হউক, বাবা আমাকে কালা 
ভাবিয়া! চিকিৎস! করাইবার জন্ত কলিকাতা মেডিকেল কলেজের আউট- 
ডোরে লইয়া গেলেন। তখন ডাক্তার গুডিত চক্রবর্তী আউট-ডোরে বধিতেন। 
তিনি পরীক্ষা কবিবার উদ্দেশ্যে আমাকে বশিলেন, “ছে কৃতা, তুমি আমার 
দিকে পিছন কবে দীভা9 ত?” "অমি তাহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাডাইলাম। 
তখন এক থে!লো চাখি মাটিতে ফেলি! দিয়! বলিলেন, “কিছু শুনিলে কি?” 
আমি বলিলাম, “চাবি ফেশে দিয়েছেন” 'হখন তিনি হাঁপিয়া বাবাকে 
বলিলেন, “এ ছেলে 'ত কালা নয়।” বাবর সে কথা মনঃপৃত হইল ন]। 
তিনি আমকে বাডীতে আনিষা অন্ত কোনও ডাক্তারের পরামর্শে আমর 
কানে পিচকাঁরী দা, নাপিত ডাকিয়া কান পরিষ্কার কর।ইযা, আমকে 
জালাতণ করিয়া! ভুপিতে ল।গিলেন। তখন মাসে মাসে নাপিত ডাকিয়া 
আমার কান খেঁটান হুইত। নাঁপিতের] তখন কুঠীওযালা বাবুদের ন্যায় 
বেনিয়ান পরিয়া পাগডী মাথায় দিয়া পথে পথে ঘুরিত। এক জন নাপিত 
এলেন, যেন কেবাণী বাবু এলেন। এই শ্রেণীর নাপিতের হস্তে এ অন্তমন্কঙার 
জন্য আমার অনেক নিগ্রহ হইয়াছে। 

পিতার সঙ্গে জেলিক়াপাড়ায় বাস ।--হবেকুম্ বাবাজীর বাড়ীর 
বাদা অল্প দিনের মধোই ভাঙ্গিযা গেল। যাতুপ মহাশয় উঠিষা সিদ্ধেশ্বর 
চন্দ্রের লেনে এক বাডীতে গেলেন, এবং বাধ। আমাকে লইয1 বনুবাজার 
জেলিয়াপাভা নামক গলিতে ব।সা করিলেন। ইহা পুরুষেব বান1। বাসার 
লোকেরা কর্মস্থল হইতে অসিয়া, বপিয়া তামাক খইতেন ও গল্প করিতেন) 
ধীরে সুস্থ বাধিতে যাইতেন ; আমি যে একটি ছোট বালক আছি, তার যে 
শীপ্র আহার কবা চাই, ইহা কাহারও মনে থাঁকিত ন1। তীহাদের রধিতে 
রাত্রি প্রায় ন্ট ৯॥ট1 হইয়া যাইত। আমি ততক্ষণ জাগিয়া থাকিতে পারিভাম 
না; কেতাব হাতে করিয়া ঘুমাইয়! পড়িতাম। আহারের সময় সকলে 
আমাকে টানাটানি কবিত; কোনও রূপে তুলিতে পারিত না। অবশেষে 
বাব! প্রহার করিতেন, তখন নিদ্রা ভঙ্গ হইত? কার্দিতে কাদিতে 
আহার করিতে যাইতাম। সেই বাসাতে হরিনাভির রামগতি চক্রবতী নামে 
এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ থাকিতেন। তিনি জ্বাতিসম্পর্কে আমার মায়ের খুড়া। সেই 
শ্থত্রে তাহাকে দাদামশাই বলিয়া! ডাকিতাম। তিনি আমাকে বড় ভাল- 
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বামিতেন। আমার বাব! আমাকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি আমাকে 
রক্ষা! করিতেন, এবং তাহা লইয়া! বাবার সঙ্গে বকাবকি করিতেন। এই 
কারণে আমি তাহাকে আমার রক্ষক মনে করিতাম। 

জেলিয়াপাড়াতে যখন আমাদের বাসা, তখন ১৮৫৭ সাঁলে মিউটিনী ঘটে 3 
এবং আমাদের কলেজ পটলডাঙ্গা৷ হইতে উঠিয়! গিয়া বহবাজার রোডের তিনটি 
বাভীতে থাঁকে। মিউটিনী থামিলেও এ স্থানে কলেজ কিছু কাল থাকে, 
তৎপরে নিজ আয়ে উঠিয়] আসে। 

বিস্তাসাগর মহাশয়ের সংস্কত কলেজ ত্যাগ ।- ইতিমধ্যে 
কর্তৃপক্ষের মহিত বিবদ করিয়! বিছ্যানাগর মহাশয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ 
পরিতাগ করেন। আমি পেট টিপুনির ভয়ে পলাইয়] বেড়াইভাম বটে, কিন্ত 
তাহাকে অকপট শ্রদ্ধা ভক্তি করিতাম। তিনি তখন আমাদের আদর্শ পুরুষ। 
১৮৫৬ সালের শেষ ভাগে [ ৭ ডিসেম্বর ] যেদিন প্রথম বিধবাবিবাহ হয়, সেদিন 
আমি বাসার লোকের সঙ্গে সে বিবাহ দেখিতে গিয়াছিলাম। সেকি ভিড়! 
| ১২নং ] ন্থকিয়! ্াটের রাজরুষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটাতে এ বিবাহ 
হয়।১ বিধবাবিবাহের বৈধতা বিষয়ে আমাদের বাসাতে লর্বদ1 বিচার হইত ॥ 
এবং বাসার অনেকে তার পক্ষ ছিল। সুতরাং আমি জানোদয় হইতেই এই 
সংস্কারের পক্ষপাতী বলিলে অতুয্ুক্তি হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কলেজ 
ছাড়িয়া চপিয়! গেলেন, আমর] বালকের! পর্যন্ত মহ] দুঃখিত হইলাম। 

কাউষ্ষেল সাহেব '_ উহার কাজে ই বি কাউয়েল সাহেব আসিলেন। 
তিনি সাধুতার মৃতি ছিলেন। সকলেরই মুখে তাহার প্রশংনা শুনিতাম। 
তিনি আমাদিগকে বড় ভ।লবাসিতেন ; আমর] খেল। করিতেছি দেখিলে 
তিনি স্থখী হইতেন। 

কলেজে দাল! ও সত্য কথ৷ বলাতে কাউযেল সাহেবের 
সন্তোষ ।--তাহার বিষয়ে এই সময়ের একটি ঘটনা! মনে আছে। একদিন 
আমাদের ক্লাসের ছোক্‌রারা একট] ছোট কাঠের সিড়ী লইয়া আর এক ক্লাসের 
ছেলেদের সঙ্ষে একটার ছুটির সময় ভয়ানক দাঙ্গা করিল। আমি তখন 
খেলিতেছিলাম। আমাকে ক্লাসের ছেলের! দাঙ্গার জন্ত ধরিয়া আনিল। যে 


১ তৃতীয় বঙ্ধনীর তারিখ ও সংখা] যুক্ত হুইল। অপিচ জ্র্টব্য সম্পাদকের সংযোজন ১। 
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কয় জন বালক নিড়ী লইয়। টানাটানি করিয়াছিল আমি তাহাদের মধো এক 
জন ছিলাম? স্থতরাং কীল দেওয়া অপেক্ষা কীল খাওয়া আমার ভাগো অধিক 
ঘটিয়ছিল। ছুটির পব স্কুণ আব।র বদিলে এ বিষয়ের তদন্ত আরম হইল। 
কাউয়েল সাহেব বড় বাডী হইত তদন্ত করিতে আদিলেন। তিনি যখন 
কাদের মধ্যে টীডাইয়া ধীর গম্ভীর ম্বরে বলিলেন, “কে কে দাঙ্গাতে ছিলে 
উঠিয়া দাড়া ও,* তখন তাহার নেই সাধুতাপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া আমি যেন 
আর ন! দড়াইয] থাকিতে পারি নাঃ কে যেন ঠেলা দিতে লাগিল । কিস্তু 
চারি দিকে চাহিয়! দেখিলাম, ক্লাসের আর কোনও ছেলে উঠে না; ইতস্ততঃ 
করিতে শাগিলাম। অবশেষে সাহেব বলিলেন, “তবে কি আমি বুঝিব, তোমর! 
কেহ দ্রাঞ্গাতে যাও নাই? যেষে গিনাহ উঠা দাড়াও 1” আমি আর না 
দাডাইয়া থাকিতে পাধিলাম না, উঠিয়া! দাড়াইলাম । সাহেব বলিলেন, 
"তুমি কি এক! দাঙ্গাতে গিাছ?* আমি বশিলাষ, প্কাপের সকলেই 
গিয়াছিল।” ইহ।ব পর লাহেব ক্লাপশ্ুদ্ধ বালকের ২২ ছুই টাক] করিয়! 
জরিমানা করিলেন ; এবং আমাকে তাহার গাড়ীতে তু পিয়া বড বাড়ীতে তার 
ঘরে লইগ] গিয়! বপিলেন, “তুমি মতা বলিয়া বলিয়া মার্জন1 করিলাম, কিন্ত 
দাঙ্গাতে গিয়া ভাল কর নাঁই।” আও অনেক লছুপদেশ দিলেন। তিনি 
যখন আমার মাথ।য় হাত পিয়! বলিলেন, “তুমি ভাল ছেলে, আমি তোমার 
বাবহারে সন্তষ্ট হইয।|ছিন, তখন ভান ছেলে হুইবার বাসন] যে মনে কত প্রবল 
হুইল, তাহ! বলিতে পারি না। 

সত্যপরাষণতা ।--ফলতঃ আমি তখন মিথা! বলিতে পারিতাম না; 
বড়জোর মৌনী থাকিতাম, অপত্য বলিতাম না। ইহাঁরই কিঞ্চি পরবর্তী 
কাপের আর একটি কথা ন্মরণ আছে, তাহা এই প্রণঙ্গেই উল্লেখ করি। তখন 
আমি শিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেনে মাতুলের শিকট থাকি | বানার বড় বড় ছেলেরা! 
আমাকে তামাক খাইতে শিখাইয়াছিল। নিজে তামাক খাইয়া আমার হাতে 
হুঁকাটি দিয়! বলিত, “টান্‌্”। প্রথম প্রথম টাঁনিয়া ঘুর লাগিত, তবু সখের 
জন্ত টানিতাম। এক দিন তামাক টানিয়৷ বড় মামার নিকট বাজারের পয়সা 
আনিতে গিঘ্নাছি, তিনি তামাকের গন্ধ পাই প্রিজ্ঞান! করিলেন, “তুই তামাক 
খাস?” আমি মন্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলাম, “ই” | তৎপর তিনি প্রশ্ন 
করতে যেষপে যেস্ধপে তাধাক খাইতে শিথিগ্াছি, ও যত বার খাই, সমুদয় 
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বর্ণনা করিলাম। তখন আমার বয়ঃক্রম তের বৎসরের অধিক হইবে না। 
মাতুল শুনিয়৷ বাসার লোকের প্রতি অতিশয় ত্রুদ্ধ হইলেন, এবং আমাকে 
তামাক না খাইবাব জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিলেন। আমি তদবধি আর তামাক 
থাই নাই। কিন্তু এক বার একটি মিথ্যা বলিয়া! মাতুলকে প্রবঞ্চন। 
করিয়।ছিলাম, তাহা যথাস্থানে বলিব। 
ব্যজ কবিতা 'গঙ্গাধর হাতী" ।--জেলিয়াপাড়াতে অবস্থিতি কালের 
একটি কৌতুকজনক ঘটন! ম্মরণ আছে। আমাদের ক্লাসে গঙ্গাধর নামে একটি 
ধনী-সন্তান পড়িত। সেবড মোটা ছিল, এজন্য ক্লাসের ছেলের! তাহাকে 
“গঙ্গাপর হাতী' বলিত। গঙ্গাধর পভাশোনাতে বড় মনোযোগী ছিল না, সেজন্য 
ওঠা-নামাঁব সময় উপরে উঠিতে পারিত না। এক দিন কিন্তু ঘটনাক্রমে 
গঙ্গাধর ফার্ট হইয়া গেল। তখন তার আমাদের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি দেখে 
কে? তাহা! আমাব সহা হইল না। পর দিন আমি তাহার নামে কবিতা 
বাধিয়] ক্লাসে উপস্থিত। একটার ছুটির সময় সমস্ত ক্লাসের ছেলেদিগকে ও 
তন্মধ্যে গঙ্গাধরকে দণ্ডায়মান করিয়]. সেই কবিতা পাঠ কর] হইল। সমুদয় 
কবিতাটি আমার মনে নাই। চারি পংক্তিমাত্রম্মরণ আছে। তাহা নিম্নে 
উদ্ধত করিতে ছি__ 
ইজার চাপকান গায় ইন্ুলে আসে যায় 
নাম তার গঙ্গাধর হাতী, 
বড় তার অহঙ্কার ধর] দেখে সরাকার, 
চলে যেন নবাবের নাতী। 

কবিতা যখন পড়া হইল, তখন ছেলেদের করতালিতে ও অষ্টহান্তে সমুদয় 
ত্বুলের ছেলে জড় হইল। গঙ্গাধর অপমানে কীদিয়া ফেলিল; এবং মাষ্টার 
মহাশয়ের নিকট নালিশ করিল। কুমারখালির চাদমোহন মৈত্র মহাশয়ের 
জোষ্ঠ পুত্র রাধাগোবিন্দ মৈজ তখন আমাদের ইংরাজীর মাষ্টার ছিলেন। তিনি 
কবিতাটি আমার হাত হইতে লইয়া! মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিলেন) এবং 
আমার মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন, “তোমার কবিত! বেশ হয়েছে, কিন্তু 
মানুষকে গালাগালি দিয়ে কবিত! লেখ! ভাল নয়।” ইহার পর আমার কবিত! 
লিখিবার উৎসাহ বাড়িয়া! গেল। 

 বাঙ্যকাজের কবিতার থাত1।--ফলতঃ, আমি যে কত ছোট বয়সে 
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কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা মনে নাই । বর্ণপরিচয় হইলেই ম! 
আমাকে রুত্তিবাসে রামায়ণ পড়িয়া শ্তন।ইতে বলিতেন, অথবা নিজে মুখে মুখে 
আবৃণ্তি করিয়া শুনাইতেন। সেই সকল কবিতা আমার কানে লাগিয়া ছিল। 
তং্পরে কলিকাতাতে আপিয় ঈশ্বধচন্ত্র গুপ্পেথ কবিতা কোনও প্রকারে হাতে 
পাইলেই গিলিযা খাইতাম। তথ্পবে আমার বাবা কবিতার বসগ্রহী মানুষ, 
তিনি বন্ধুদের সহিত ভারতচন্দ্র প্রভৃতির কবিতা সমালে।চনা কবিতেন। 
এই নকল করণে আমার শৈশব হইতে কবিতা লিখিবার বাতিক জাগিয়া 
থাকিবে । আমার দশ বত্পর বযসের লিখিত খাতা পরে দেখিয়।ছি। 
তাহাতে কঘেকটি কবিতা পিখিত আছে। শেগুণি এপ উংকষ্ট যে অতটুকু 
বাকের লিখিত বলিদ্ষা বোধ হয়না। অনুমান কবি, মেগুশি অন্ত কোনও 
স্থণ হইতে নকল কধিধ! লইন।ছিনাম | হাতেও এই প্রমাণ হয় যে, নয় 
দশ বংসর বনে ও ভাল কবিতা দেখিলেই নকল কবির! লইতাম । 

সহাধ্যায়ীদিগের বাটাতে গিয়া মা বোনের অভাব পুরণ । 
"এই সমষের স্মধণীব বিষঘ আর একট আহে। আঁখাধ হুইট সহাথারকী 
বালকের মাতারা এই নময়ে আমার ম।পীর কাক্গ কবিঘাহি:লন। তাহারধিগঃকে 
আঁমি মঁপী বলিণা ডকিতাম; লর্বদ। তাহাদের বাড়ীতে যাইতাম; তাহাদের 
কন্যাদের সঙ্গে ভাইবোনের মত খেলিতাম। ইহাতে অমর জননীর ও 
ভগিনীর অভাব দূর হইত। ভাল জিনিল কিছু গৃহে হইলেই তাহার] আম।কে 
ডাকিয়া খাগয়াইতেন। পাছে আমি কুসঙ্গে পড়ি এই ভযে তাহা কলেঞ্জের 
ছুটির দিনে আমাকে নিঙ্গেদের বাড়ীতে রাখিতেন। 

এই দশ এগার বৎসর বয়লের আর একটি কৌতুকজনক ঘটনা স্মরণ হয়। 
আমাদের কলেজের সন্গিকটেব গণিতে একটি বাপিকা হিল। সেআমার 
সমবধস্কা। দেখিতে যে খুব স্বন্দনী ছিল তাহা নছে, কিন্তু তাহাব মুখখনি 
আমার বেশ লাগিত। নেতাহ।দের বাড়ীর উঠানে খেন। করিত। মামি 
আর একটি বালকের সঙ্ষে রোজ তাহাকে দেখিতে যাইতাম। পে তার মার 
ভয়ে পথের বানকের মহিত বড়বেধী কব! বপিত না; কিন্ত পেজানিতযে 
আমর! তাহাকে দেখিতে ও তাহার সঙ্গে কৰা কহিতে ভালবাপি, তাই নে 
আমাদের কঠম্বর শুনিলেই বাহিরে আমিত ও এটা ওটা যাহ! দিতাষ গোপনে 
লইত। আমি বোনের মত তাহাকে কাছে চাহিতাম, কিন্তু তাদের বাড়ীর 
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লোকে তাহা দিত না। বহুবাজার পাডা হইতে কলেজ উঠিয়! গেলে আমর! 
তাহাকে হারাইলাম। 

উন্মাদিনী ও প্রপিতামহের ম্বতুযু।-_এই জেলিয়াপাডাতে পাকিবার 
সময় আমাদের পরিবারে দুইটি দুঘটনা ঘটে । প্রথম, উন্মদিনীর মৃত্যু , দ্বিতীয়, 
আমাব প্রপিতামহদেব রামজয় ন্যাঘালঙ্কারের স্বর্গারোছণ। 

এক বার গ্রীম্মের ছুটিতে বাঁভীতে গেপাম। যাইবার সময় কলিকাতা 
হইতে হাটিমা বাভীতে যাই । প্রথম দিন চাঙ্ষডিপোতাঁয় মামার বাডীতে গিয়া 
এক বাত্রি যাঁপন করিলাম , পব দিন প্রত্যুষে পদক্রজে যাত্রা করিম] বাড়ীতে 
গেল।ম। বার বৎসরের ব।লকের পক্ষে ২৮ মাইল পথ হাটিয়া যাওয়া! বড 
সহজ কথা নহে; আমি ত গলদ্ঘর্ম হইযা বাঁডীনে গিয়া উপস্থিত। কিন্ত 
উন্মর্দিনীকে আমি এমনি ভাঁপব।সিত্াম যে বাভীতে গিয়। যখন দেখিলম 
উন্ম।িনী ঘবে নাই, তখন যেন সব শূন্য দেখিলাম । মাকে জিজ্ঞাসা করাতে 
তিশি বপিলেন, সে বাঠিরে আঁমেব বাগানে গিযাছে। তৎক্ষণাৎ সেই দিকে 
দৌড। মা চীৎ্কাঁব কবিতে লাগিলেন, “ওরে বোস্‌, ওরে ডা, তাঁকে 
ডাকৃচি,” কে বাতাহা শোনে। আমি একেবারে গিয়া উন্ম।দিনীকে বুকে 
তুলিয়। ঘরে আশিষা তবে নিঃশ্বাস ফেপিলাম। 

এই উন্মাদিনীই সেই গ্রীক্মকালে মার] পডিল। বাব! একদিন তাহাকে 
সঙ্গে করিয়! জমিদার বাবুদের বাগানে বালিকা! বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার 
প্রিষনাথ র1যচৌধুরীর সহিত দেখ! করিতে গেলেন । তিনি উন্মাদিনীকে আদর 
করিয়৷ লিচু খাওয়াইলেন। উন্মদ্িনী আনন্দিত অন্তরে হানিতে হামিতে 
বাবার সঙ্গে ঘরে ফিরিয়। আসিল। আসিয়।ই তাহার দারুণ কলের রোগ 
দেখা দিল। এক বার ভেদ এক বার বমি হুইয়াই সে যেন চুপ-সিয়৷ গেল। 
তার বমিতে আস্ত আন্ত লিচু উঠিল। সে কথা এইজন্ত বলিতেছি যে, তাহার 
সত্যুতে এত আঘাত পাইয়াছিলাম যে তদবধি আজ পর্যস্ত এই দীর্ঘ কাল ভাল 
মনে লিচু খাইতে পারি নাই। লিচু খাইতে গেলেই উন্মার্দিনীর কথা মনে 
হয়। প্রতে টার সময় পীড়া জন্মিয়া অপরাহ্ন ওটার মধ্যে উন্মাদিনীর মৃত্যু 
হইল। মৃতু'কালে তাহাকে যখন নিকটস্থ পুকুরে নামাইল, তখন আমি গিয়া 
তার সম্গুখে দাড়াইলাম। মনে হইল, সে আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে এবং 
তাহার ছুই চক্ষে জলধার] পড়িতেছে। সেই চক্ষের জলধারা এই দীর্ঘ কাল 
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ভুলিতে পারি নাই। উন্মাদিনী চলিয়া গেলে গৃহ শূন্য দেখিঙ্সাম। তৎপরে 
আমার তিন ভঙ্ী জন্মিয়াছে, এবং তথ্িন্ন পরের মাকে মাঁপী পরের বোনকে 
বোন অনেক বার করিয়[ছি, কিন্ত শৈশবের মেই বিমল আনন্দের স্বতি হৃদয় 
হুইতে বিলুপ্ত হয় নাই। 

বোখ হয় ইহার পূর্ব বংসর পৃজার সময় আমার প্রপিতামহদেব স্বর্গারোহণ 
করিয়াছিলেন । তাহ।র মৃতার কয়েক দিন পূর্বে তিনি অনুভব করিতে 
পাঁরিলেন যে তার আপসন্নকাল উপস্থিত। আমি ও আমার পিতা তখন 
কলিকাতায় ছিলাম। তিনি আমার পিসা মহাশযকে আমাদিগকে সংবাদ 
দিয়! বাডী লইবাঁব জন্য ব স্ত করিয়া তুপিলেন। বাবা গেলেন। আমি বোধ 
হয় কলিক।তাতেই থাঞ্পাম, কাবণ তব মুত্তাশযা। আমার ম্মবণ হয় না। 
তৎপরে মুত্র দুই এক দিন পূর্বে নিজকে বাড়িব বাহিবে চণ্ডীমণ্ডপে লইয়া 
র।খিবাঁর জন্য আদেশ করিলেন । অনেক বার চীৎকার করিয়া বল! হইল যে 
যথালময়ে লওয! হইবে, কিন্তু কিছুতেই শুনিলেন না। তাহাকে লইয়! 
যাওয়া হইল। তৎপরে ইচ্টদেবতার নাম করিতে করিতে ১*৩ বৎসর বয়সে 
অমরধামে প্রস্থান করিলেন। 

প্রথম বিবাহ ।-_.এই জেলিয়াপাভার বাঁদায় থাকিতে থাকিতে আমার 
প্রথম বার বিবাহ হয়। সাপ তারিখ মনে নাই $ তখন ঠিক কত বয়ংক্রম ছিল, 
তাহাও স্মরণ নাই ; ১২১৩ বৎসরের অধিক হইবে না। আমার মাতুলালয়ের 
সন্নিকটন্থ রাজপুর গ্রামের এনবীনচন্দ্র চক্রবতীর জযষ্ঠ। কন্তা প্রসন্নময়ীর সহিত 
আমার প্রথম বিবাহ হয়। প্রসন্নময়ীর বয়ঃক্রম তখন দশ বৎসরের অধিক 
হইবে না। আমাদেব দাক্ষিণাতা বৈদিকর্দিগের কুলপ্রথ! অনুারে প্রসন্নময়ীর 
বয়ঃক্রম যখন এক মাপ ও আমার বয়£ক্রম যখন দুই বৎসর, তখন তঁ।হার সহিত 
আমার বিবাহ-সন্বদ্ধ স্থির হইয়াছিল ।১ 


১। শিবনাথ শান্বীর জীবলী-লোঁথকা, তাহার কন্ঠ! হেমলতা! সরকার এই তথ্য সমর্থন 
করিয়াছেন ; “এই জেলিয়াপাড়ায় থাকিবার সময়ই অনুমান ১৮৬০ সালে রাজপুখখাম 
নিবাসী নবীনচন্ত্র চক্রবতীর জেষ্টা| কন্তা প্রসম্নময়ীব সহিত শিবনাথের প্রথম বিব।হ হয়। তখন 
প্রসরময়ীর বরস »।১* বৎসর হইবে । শিবনাথের বয়ল ১৩ বৎসর উতীর্ণ হয় নাই। 
বাক্ষিণাতা বৈদিকদিগের কুলপ্রধানুদারে প্রসন্নময়ীর বন্কঃক্রম যখন একমান তখন আড়াই 
বৎমরের বালক শিবনাথের সহিত তাহার বিবাহ সন্বন্ধ স্থির হয়।” (পঙ্িত শিবনাথ শাস্ীর 
আীবন ঢরিত, কলকাতা, দি নিউ ইর! পাবলিশিং হাউস, ১৩২৭ বঙগাধা, পৃঃ ৬৮-৯৯) গ্রন্থটি 
"পরে গুধূমাত্র 'হেমলত! সবকাব? এই নানে উল্লিখিত হইবে । 
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এই বিব।হকালীন সকল বিষয় আমার ম্মরণ নাই। এই মাত্র স্মরণ আছে 
যে, আমি কানে মাকৃড়ী, গলায় হার, হাতে বাজু ও বাল! পরিয্না বিবাহ করিতে 
গিয়াছিলাম। বাবা বাজন! ও আলো! করিয়া আমাকে লইয্ক! গিয়াছিলেন। 
আমাকে লইয়া যেই আরে বসাইল, অমনি গ্রাষের সমবয়স্ক বালকের! আপিয়া 
“ওরে তুই কি পডিন? কি পড়িঘ?” বলিয়৷ পরীক্ষা আরম্ভ করিল। 
আমি অল্লক্ষণ মধ্যে বরোচিত লজ্জা ভূপসিয়৷ গিয়া তাহাদের সহিত বাগযুছ্ধে 
প্রবৃ হইলাম ) এবং আমাকে তাহার! ঠকান দূরে থাক্‌, আমিই তাহাদিগকে 
ঠকাইয] দিলাম। ইহা স্মরণ আছে, বয়ঃপ্রাঞ্চ ব্যক্তিরা কেহ কেহ বলিতে 
ল।/গিলেন, “ছেলেটি বড় জেঠা”। তৎপরে বাঁভীর মধ্যে লইয়া! গেলে মমবয়স্ক] 
বালিকাদিগেব কানমণা আরম্ভ হইল। সেই বার ঠকিয়া গেলাম; কানমলার 
পরিবর্তে কান মলিয়! দিতে পারিলাম না। নাঁরীদদলে আমাকে ঘিরিয়। 
ফেলিল। এত মেয়ে একত্র দ্েখিয়] ভ্যাবা-চ্যাকা লগিয়৷ গেল। 

পাল্কী করিস্বা বে৷ লইয়। আসা ।__বিবাহের পর দিন যখন এক 
পাল্কীতে বঃকন্যাকে তুলিয়! দিয়া গৃহাতিমুখে বিদায় করিল, তখন আমার 
মুস্ষিন বেধ হইতে লাগিল। মেয়েটি ঘোম্টা দিয়া সম্মুখে বপিয়া কাদিতে 
লাগিল; হাঁত প৷ ছডাইতে পারি না, কিছু বলিতে পারি না, মহা বিপদ! 
অবশেষে পথিমধ্যে একট] পড়ো বাগানে গিয়া পালকী নামাইল ; আমিবাহির 
হইয়া বাচিলাম। বাহির হইয়! দেখি, লিচু গাছে লিচু পাকিয়া রহিয়াছে। 
গাছে উঠিম্না পিচু পাঁড়িগ়্া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। খাইতে খাইতে 
মনে হইল, মেয়েটি এক] বসে আছে তারও ত খিদে পেয়েছে, তাকে গোটা 
কতক লিচু দিই। এই ভাবিয়া কতকগুলি লিচু লইয়া প্রসম্নময়ীর অঞ্চলে 
ফেলিয়। দিয়াই দৌড়, যদি কেহ দেখিতে পায়। 

বৌ ও “রবা' কুকুর ।-_ক্রমে পাল্কী গ্রামের প্রান্তে গিয়া! উপস্থিত 
হইল। আমার পাড়ার খেলিবার সঙ্গী বালকগণ আগ. বাড়াইয়া লইতে 
আসিয়াছে। পাড়ার দুইটি বালক আমার বড় অনুগত ছিল। তাহার! আসিয়া 
পাল্কীর দ্বার খুলিয়া] সরু গলাতে বলিল, “ওরে, তোর রবা কুকুর ভাল 
আছে।” শুনিয়! ছুর্ভাবনা দূরে গেল, ভারী খুপী হইলাম। এই রবার বিবরণ 
একটু দেওয়া আবশ্তক | রবা1 একটি কুকুরের বাচ্চা, মাদী কুকুর। ঈতের 
সুটির সময় বাড়ীতে আনিয়া একটি বালকের নিকট হইতে লইয়া! তাহাকে 
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পুষিয়াছিলাম। যদিও মাদী কুকুর, তথাপি তাহার নাম দিয়াছিলাম 'রবার্ট? | 
ইহারও একটু বিববণ আছে। কুকুবটি যখন আমিল, লঙ্গী বালকগণ জিজ্ঞাস 
করিল, “ওর নাম কি হবে? আমি নাঁম দিলাম 'ববা্া | তাঁহার মর্ম এই । 
আমার উপর বসের ছেলেরা তখন “চেম্বাপ ফাঁ্ট“বুক অব. রীডিং* পড়িত। 
তাহাদের মুখে শুনিষাঞ্িল।ম যে রবা্ এক জনের নাম; সেইটা] মনে ছিল। 
পাড়ার বালকরিগের নিকট ত বাহাতিরি দেখান চাই, তাই নাম দিলাম 
“রবার্ট । আমি সহর হইতে গিষাছি, আমাব বাকা তখন বেদধাক্য , তাই 
তার ন।ম হইল 'রবাট'। শিশুদের মুখে “রবার্ট” খুচিয়া দাড।ইপ “রিবা? । আমি 
রব।কে লইযা পাভার বালকদিগেব সঙ্গে স্থখেই ছিলাম, আমাকে ধবিধ1 লইয়। 
গেল বিবাহ দিতে! আমার ভাবন] হইল, রবাকে দেখে কে? মাব উপবে 
বিশ্বাস হইল না, কারণ মা তখন কুকুর ভালব।পিতেন না। কাজেই পাডার 
বালকদ্দিগের প্রতি তার ভার দিয়া আলিয়াছিল।ম। 'ভাহ।ব।ই তাহাকে 
কয়েক দিন খাওযাইয়াছিপ ও দেখিয়াছিল। তাই আমিয। সংব|দ দিল, “রবা 
ভাল আছে।” 

ক্রমে পাল্কী বাঁডীতে উপস্থিত হইপ। পাডার মেয়েরা বৌ দেখিতে 
আিল। মা হুলু দিয়া, ধানদূর্ব ফুশ চন্দন ঠাকুরের চরণাম্বত প্রভৃতি দিয়া 
বৌ ঘরে তুলিলেন। আমি পালকী হইতে নামিয়ই তাঁডাতাড়ি রবাকে 
দেখিতে ছুটিলাম। বড পিসী “ওরে খ|, ওরে খা” করিয়! পশ্চাতে ছুটিলেন। 
কে বা মিষ্ট খায়, কে বা বৌ লয়! মেয়েদের মধো বনে! তখন ববা প্রসন্নময়ী 
অপেক্ষা বহুগুণে আমার প্রিয়। এখন এই সব স্মরণ হইয়] হাসি পায়। 

পিতার হাতে দারুণ প্রহ্থার ।--বিবাহ উৎসব শেষ হইতে না হইতে 
একটি ঘটন! ঘটিল, যাহার শ্বৃতি অছ।পি জাগরূক রহিয়াছে । আমার বিবাহের 
কয়েক দিন পরেই আমার জ্াতিসম্পর্কে এক জেঠার এক কন্তার বিবাহ 
উপস্থিত হইল । তখনও প্রসন্নময়ী আমাদের বাঁড়ীতে আছেন, বাপের বাডী 
ফিরিয়া যান নাই; এবং তাহার পিত্রালয় হইতে ধাহারা সঙ্গে আসিয়াছিলেন, 
াহাদেরও কেহ কেহ তখনও আছেন। আমাএ এ জ্যাঠতুতো৷ বোনের 
বিবাহ উপস্থিত হইলে, একদিন আমাদের পাড়ার ছেলের! বরযাব্রদিগের 
সহিত কৌতুক করিবার জন্য পঞ্চবর্ণের গুড়া দিয়! আসন প্রস্তত করিতে প্রবৃত্ত 
হইল। আমিও তাহাদের মধ্যে ছিলাম। সেখানে আমোদ প্রমোদ করিতে, 
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করিতে আমার বড পিসীর মেজ ছেলে রামযাদব চক্রবর্তীর সহিত আমার 
হঠাৎ বিবাদ বাধিয়া গেল | ছুই জনে জড়াজডি ঠেলাঠেলি ও ঘুষাঘুষি করিতে 
আরস্ত করিলাম। আমার ম1! এই সংবাদ পাইয়াই ছুটিযা আসিলেন, এবং 
ছইজনের কানে ধরিয়! থাবড। দিয়! বিবাদ ভঙঙ্গিয়। দিলেন। মেজদাদা 
কাদিয়! কারিমা বাঁডীতে গিয়া নিজের মাকে বলিল, “মামীম1! মায়ে পোরে 
পড়ে আমায় মেবেছে।* বড় পিসী প্রকৃত বাপারট! অন্থসন্ধান করিলেন না; 
ছেলেদিগকে ডাকিয়া প্রকৃত ঘটনা জাশিবার চেষ্টা করিলেন না; একেবারে 
রাগিয়| আগুন হইয়া গেলেন; এবং আমার এক পিসতুতে! বোনের সঙ্গে 
একত্র হইযা1 আমাদের বাড়ীতে আনিয়া আঁমাব মষের প্রতি গালাগ।লি বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন । ছুই ননদ ভাজে খুব ঝগড়া হয়] গেল। 

ইহার পরে সন্ধার প্রাক।লে মা আম।কে বণপিলেন, “আল তে [মার কপালে 
অনেক নিগ্রহ আছে। ভাত দিচ্ছি, শীগগিব খেষে, ভট্গাধি/ পাড়ায় যাত্রা 
হবে সেখানে গিয়ে রাত্রে যাত্রা শোন। কর্তা রাগ পড়ে গেলে সকাল 
বেলায় আনবে ।” ম! যে ভয কবিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। বাণ! সন্ধার 
পূর্বে বাভী আপিতেছিলেন, পথ হুইতে বড পিশীর গাপাগাপি শুনিয়া! তাহাদের 
বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন । গিয়া বলিলেন, “তোরা ক।কে এমন করে 
গালাগালি দিস্‌ যে রাস্তা হতে শোনা যায়?” আর কোথাষ যায়! বড়পিসী 
বাবার কানে মাব নামে অনেক কথ] ঢলিয়। দিলেন। বাবা আর কাহারে! 
কাছে কিছু শুণিলেন কি নাজানি না। আমার মায়ের উপরে কি বড পিমীর 
উপরে রাগ করিলেন, তাহাও জানি না। তাহার মনে চিরদিন এই একটা! 
ভাব ছিল যে, তাহার পুত্র এমনি সাধু ছেলে হুবে যে তার নামে কেহ কখনও 
কোন অভিযোগ করিবে না, তাহার কোনও দৌষ কেহ দেখাইবে না, সে 
সকল দেষেব ও সকল অভিযোগের উপরে থাকিবে । নেই ভাবের ব্যাঘাত 
হুইল বলিয়া রাগিয়া গেলেন কি না, জানি না। যাহা হউক, যখন মায়ের 
ত্বরাতে আমি রারাঘরের এক কোণে বসিয়া তাড়াতাডি আহার করিতেছি, 
এমন সময়ে বাবা আমিয়! বাড়ীতে গ্রবিই হইলেন। হইয়।ই জিআ্রাস1 করিলেন, 
“নে পাজীটা কোথায়? আমার মা ছুই হাত দির! রান্নাঘরের দরজার ছুই কাঠ 
ধরিয়া! পথ আগুলিয়া দাড়াইলেন, এবং বলিলেন, “সে ঘরে নাই।” আমি 
বুঝিলাম, বাব! যদি রাক্লাঘরে প্রবেশ করিতে আসেন, মা তীছাকে প্রবেশ 
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করিতে দিবেন না, বাধ! দিয়! রাখিবেন। কিন্তু বাবা সেদিকে আমিলেন ন1; 
বলিলেন, “দা-খানা! দাও দেখি।” মা জিজ।সা করিলেন, “দা! কেন?” বাবা 
রাঁগিয়া উঠিয়া বলিলেন, “সে কথায় কাজকি? দাঁও ন1।* মা দা-খানা 
বাহির করিয়] দ্িপেন। বাব] দা লইস1 বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন। 

আমি তাডাতাডি আচ।ইয়] পিছনের দ্বার দিয়! খাঁন! খন্দ বন-জঙ্গল পার 
হুইয1 ভট্চায্যি পাঁডায় যাত্রাস্থলে গিয়া! উপস্থিত হইলাম । মা আমাকে মুখে 
মাথায় কাপড বীধিয়৷ সর্ধদ1! ভিড়ের ভিতর থাকিতে বলিয় দিয়াছিলেন। 
তদনসারে আমি মুখে মাথায় কাপড় বীধিয়া ভিডের ভিতর বেড়াইতে 
লাগিপাম। ক্রমে মন হইতে ভয় ভাবনা! চলিয়! গেল। নিশ্চিন্ত মনে 
বেড়াইতেছি, ঝাত্রি আটটা সাডে আটটার সময় কে আপিযা পিছন হইতে 
'আমার ঘাডের ক।পভ ধরিল। আমি বলিলাম, “কে রে?” স্বপ্নেও ভাবি নাই 
যেবাবা সেখানে আসিয়! ধরিবেন। কিন্তু ফিত্রিষা দেখি, বাবা! তিনি 
আমার পিঠে ছু ঘুষা দিয়া বলিলেন, “খবরদার কাদতে পারবি না।” সে ঘুষা 
খাইয়৷ কানা গিলিয়া খাওয়। আমার পক্ষে মুক্ষিল হইয়! পড়িল। কি করি, 
কান্না! গিলিতে লাগিলাম। বাবা সে অবস্থ।য় আমাকে বাড়ী লইয়া! গেলেন, 
এবং উঠানের মধ্যে দাড করাইয়া! বলিলেন, “দাঁড়িযে থাক, নড়িস নে, আমি 
আসছি।” এই বলিয়! আমাকে মারিবার জন্ত যে বাশের ছড়ি কাটিয়! গোলার 
গায়ে রাখিয়া! গিযাছিলেন, তাহা খুঁজিতে গেলেন ; মা যে তৎপূর্বেই সে ছড়ি 
পুকুরের জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা জানিতেন না। আমি ২৪ মিনিট 
দাডাইয়া থাঁকিতে না থাঁকিতেই আমার মা, বড পিসী, পিসতৃতে। দিদি, বিবাহ 
বাড়ীর লোকেরা আসিয়া! আমাকে ঘেরিয়। ফেলিয়! বলিতে লাগিলেন, “ওরে 
পাল পালা, মার খাবার জগ্ভে কেন দাড়িয়ে থাকিস!” আমি বলিতে লাগিলাম, 
“না, আমি যাব না, বাঁবা যে আঁমাঁকে দীড়িয়ে থাকতে বলে গিয়েছেন।” এই 
বলিয়! প্রায় আধ ঘণ্টা কাল দীাড়াইয়! রহিলাম। 

ওদিকে বাবা আপনার ছড়িগাছ। ন। পাইয়া, কি দিয়া মারিবেন তাহাই 
খুঁজিয়! বেড়াইতেছেন। অবশেষে আর কিছু না! পাইয়া! একখান চেল] কাঠ 
লইয়] উপস্থিত হইলেন। সেই কাঠ লইয়! যখন আমাকে মারিতে আসিলেন, 
তখন বড় পিসী আমার ও বাবার মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, “ওরে 
ডাকাত! দেঁকাঠদে। ওই কাঠের বাড়ি মারলে কি ছেলে বাচবে 1” এই 
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বলি! বাবার হাত হইতে কাঠ কাড়িয়! লইবার চেষ্ট। করি তে লাগিলেন। 
ছুই ভাই বোনে হুটোপুটি লাগিগ্না গেন। বাবা বড় পিনীকে এরূপ এক ধাস্ব! 
মারিলেন যে তিনি তিন চারি হাত দূরে মাটিতে পড়িয়া গেলেন । তখন 
আমার মা প্রন্তরের মৃত্তির ন্যায় অদুরে দণ্ডায়মান] ; সাড়া নাই শব্দ নাই, নড়া 
নাই চড়া নাই। বাবার সহিত চোখোচোখি হওয়াতে তিনি বলিলেন, “তুমি 
আমাঁকে দেখ কি? ছেলে মেরে ফেল্তে হয় মেরে ফেল, আমি এক পা! ও নডব 
না।” বাবা বলিলেন, “আচ্ছা তবে দেখ |” এই বলিয়] সেই চেল] কাঠ দিয়া 
আমাকে মারিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আরে! কেহ কেহ আমাকে 
বাচাইবার জন্য আলিয়া! পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের মাথায় ও পিঠে চেলা 
কাঠ পড়াতে কিছু করিয়! উঠিতে পারিলেন না। চেলা কাঠের কয়েক ঘা 
খাইয়াই আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। আর মানুষ চিনিতে পারি ন1। 
বোধ হইতে লাগিল, আমার চারি দিকে মুখগুলো ঘুরিতেছে। তৎ্পরেই 
আমি অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলাম । 

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ঠততন্ত হইল। চৈতন্য লাত করিয়া! দেখি. উঠান 
হইতে তুলিযা! আমাকে ঘরের দাওয়াতে শোয়ান হইয়াছে, এবং ছুই তিন জন, 
লোক তপিন তেল দিয়া আমার গা মালিশ করিতেছে; বাব! আপনি তেল 
জোগাইতেছেন ও তাহাদের সাহাযা করিতেছেন । আমি জাগিয়া 'মা' “মা” 
করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। শুনিলাম, তিনি আমাকে অচেতন হুইয়া পড়িয়। 
যাইতে দেখিয়া, কীদিতে কীর্দিতে বাড়ীর নিকাস্থ জঙ্গলে গিয়া পড়িয়া 
আছেন। আমার চেতন! হুইবামাত্তর লোকে তাহাকে আনিবার জন্য গেল। 
এক জনের পর আর এক জন গেল; তিনি কাহারও কথাতে বিশ্বাম করিলেন 
না। অবশেষে পীড়াপীড়ি করাতে বলিলেন, “কষ্চচরণ নাপিত ঘদ্দি আসিয়া 
বলে যে ছেলে বেচে আছে, তবে আমি যাব; আর কারও কথাতে যাব ন1।” 

এই কষ্ণচরণ নাপিত পাড়ার এক জন বৃদ্ধ দোকানদার ছিলেন । তিনি 
বড় ভক্ত ও ধর্মতীরু মানুষ ছিলেন। পাড়ার লোকে তাহাকে “ভক্ত কৃষ্ণচরণ+ 
বলিয়া ভাকিত। সেই রাত্রে রুষ্চরণের নিকট লোক গেল। বুদ্ধ লাঠি 
ধরিয়া অতি কষ্টে আলিলেন, এবং আমার মছিত কথা কহিয়! মাকে ডাকিতে 
গেলেন। ম1 তার কথ! শুনিয়া! জঙ্গল হইতে উঠিয়া! আদিলেন, এবং “বাব! 
রে, তুই কিমা ছস্‌1?” বলিয়া আমার শয্যাপার্থে পড়িঘ। কাদিতে লাগিলেন । 


ই. আতগ্মচরিত 


এদিকে, আমার যখন চেতন] হইল, তখন আমি আমার শ্বভাবসিদ্ধ জেঠাম 
করিয়া বলিতে লাঁগিলাম, “আমি মেজদাদার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম, 
মারামারি করেছিলাম, দোব হয়েছিল, সন্দেহ নাই। কিন্ত লঘু পাপে এত 
গুরু দণ্ড দেওয়া বাবার পক্ষে কি ভ।ল হয়েছে? আমার স্ত্রী ও শ্বশুর 
বাড়ীর লোকেবা বাড়ীতে রখেছে, পাশের বাড়ীতে কুটুমরা এসেছে, তাদের 
সমুখে এত মরা কি বাবার পক্ষে ভ।ল হল?” এই কথা বলিতে না 
বলিতে দেখিতে পাইপাম, বাবা অদূরে মাটিতে নাক ঘসিয়া নাকে খৎং 
দিতেছেন। এখানে এ কথ! বলা আবশ্টক যে তাহার পরে তিনি সহস্র 
উত্তেজনা সতও আমার বা আমাব ভগ্রীদের গায়ে আর হাত তোলেন নাই। 
এমন কি, আমি ব্রাহ্মদমাজজে যেগ দিয়া উপবীত পরিত্যাগ করিলেও, তিনি 
তর্জন গর্জন করিয়[ছেণ, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ কবিয়।ছেন, কিন্ত আমার গায়ে হাত 
দেন নাই। ইহাতেই সকলে বুঝিবেন, তাহার অনুতাপ ? প্রতিজ্ঞা কিরূপ 
একান্তিক ছিল। 

গ্রামের বাল স্কুলে বদলী হুইস্জ! পিতার কলিকাতা ত্যাগ । 
চ।পাতলায় মাতুলের দ্বিতীয় বাসা; “সামপ্রকাশ' ছাপাখানার 
কর্মচারীদের কদাচরণ।- ইহ!র কিছু দিন পরেই আমার পিতা কলিকাতা 
বঙ্গল! পাঠশ।ল।র কর্ম হইতে বদলী হইয়া আমাদের গ্রামের হাডিগ্র মডেল 
বাঙ্গল। স্কুপের হেড পঞ্চিতের কর্ম পাইয়া গ্রথমের বভীতে চলিয়া যান। তখন 
আমাকে সিছ্েশ্বৰ চন্রেখ লেনে আমার মাতুপ মহাশয়ের বাসাতে রাখিয়া! যান। 
এখানে ঈশ্ববচন্তর বিষ্ভ।স।গর সর্বদাই আপিতেন ; এবং আমার মাতুলের সহিত 
কি পরামশ করিতেন। পরে শুনিলাম, 'লোমপ্রকাশ' নামে একখানি 
সাগচাহিক কাগজ বাহির হইবে, তাহার পরামর্শ চলিতেছে । ১৮৫৮ সালে 
সোমপ্রকাশ কাগজ বাহির হইল।১৯ বাসাতে ধুম পড়িয়া! গেল। বাড়ীতেই 


১ শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল স্বাবকানাথ [িভ্তাভ্ষণ তাহার পবামর্শদাত পর্ডিত ঈশ্বরচ্র 
বিভ্তাসাগর মহাশয়ের প্রেবণায় সোম প্রকাশ পত্রিক1 বাহির করেন। প্রথম প্রকাশ ১৫ নভেম্বর 
১৮৪৮ (১ অগ্রহায়ণ ১২৬৫) | শাস্বী মহাশয় অন্তর লিখিয়াছেন : *গুনিয়াছি সোম প্রকাশের 
প্রস্তাব প্রথমে ঈর্বরচন্্র বিদ্ঞাসাগর মহাশয় বিষ্ভাতৃষখের নিকট উপস্থিত করেন। আারদ।- 
প্রসাদ নামে তাহাদের প্রিয় এককন বধির প্িতকে কাজ (যোগান, ডাহার অন্থ তম উদ্দেস্ত 
ছিল। :৮৫৮ পালে সোমপ্রকাশ প্রথম প্রকাশিত হইল । ঘ্বারকানাথ সম্পাদকতার ভার ও 


আত্মচরিত ৬৩ 


ছাঁপাখন1! খোলা হইল। কাগজ ছাপা ও কাগজ বিলির জন্য অনেক লোক 
বালাতে থাকিতে আরম্ভ করিল। হৈ-হাই গোলমাল সমস্ত দিন ও বাজি 
১০টা ১১টা পর্যন্ত । তাহার ভিতরে আমি বয়সে সর্ব[পেক্ষা ছোট, আমার 
খ।ওয়! দাওয়া বা কে দেখে, পড়াশোনার প্রতিই বা কে দৃষ্টি রাখে! আমি 
মেই পুরুষের দলে পড়িযা, বশাধি, বাসন মাজি, এবং কোনও প্রকারে নিজের 
পড়াশোনা করি । তছুপরি, বাসার বয়ঃপ্রাঞ্থ যুবকগণের আলাপ আচরণ 
কিছুই আমার মত বয়সের ছেলের শুনিবার ও দেখিবার উপযুক্ত নহে। সে 
সকল স্মরণ করিলে এখন লঙ্জা! হয় ; এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে একেবারে 
অসৎপথগামী হই নাই। 

সপ্তাহের মধ্যে বালার অক্নশ্রিত লোকগুপি মাতুলের ভয়ে অনেক শান্ত 
মৃত ধারণ করিয়া থাকিত , নিজ নিজ কাঁজে মনোযোগ করিতে বাধ্য হইত। 
মাতুল মহাশয় শনিবার দ্বেশে যাইতেন ) শনিবার রাত্রি ও ববিবার সমস্ত 
দিন বাসা আর এক মৃতি ধারণ করিত। কেহ গাঁজা কেহ মদ খাইয়া 
ঢলাঢলি করিত। মাঁতুল খরচের জন্য যে-কিছু পয়স! দিয়া যাইতেন তাহা! 
এইকপে বায করিয়া ফেলিত। আমাদিগকে অনেক রবিবার ভাতে-ভাত 
থাইর়। কাটাইতে হইত। প্রখংসাঁব বিষয়, আমকে তাহারা অনেক সময় 
একট! কিছু ছল করিয়া অন্ত কোনও বাদায় থ।কিবার জন্ত পাঠাইয়া দিত। 
তথাঁপি যাহা দেখিতাম ও শুনিতাম তাহ! বালকের দেখা কোনও প্রকারেই 
কর্তব্য নহে। ঈশ্ববকে আজ অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি যে, সেই নকল দৃষ্টাস্তের 
মধ্যে তিনি আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। 

আমি এক দিনের বিবরণ বলিতেছি। ৰাঁস।র অন্নাশ্রিত আস্মীয়দিগের 
মধ্যে একজনকে সকলে "মামা" “মামা” বলিয়া ডাকিত। এ "মামা, সম্পর্কে 
আমার মায়ের মামা, তবু আমিও “মামা” বলিয্না ডাকিতাম। বলিতে কি, 


তাহার হস্তর মুদ্রাঙ্ষণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। বিস্ভাসাগর মহাশয় গ্রভৃতি কতিপয় বন্ধু- 
লেখক শ্রেণীগণ] হুইলেন। কাধকালে সারদাপ্রসাদ আসিলেন না, অপরাপর লেখকগণও 
অদর্শন হইলেন । সোমগ্রকাশ সম্পূর্ণরূপে ছ্বারকানাথ বিভ্ভাভূষণের উপরে পড়ি! গেল। 
তিনি অধ্যাপকত। বাদে যে কিছু অবসর কাল পাইতেন, তাহা সমুদয় পোমপ্রকাশ সম্পাদনে 
নিয়োগ করিতে লাগিলেন।* (দ্রঃ রামতন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। পৃঃ ২৯৬০ 
৭৮৭)। অপিচ ভইব্য সম্পাদকের সংযোজন ২। 


৬৪ আস্মচ'রত 


চাকর বাকর দোকানি পসারি কেহই তাহাকে আমল নামে ডাকিত না» 
সকলেই “মামা' “মামা? বলিয়া ডাকিত। “মামা ইংরাজী লেখাপডা শেখে 
নাই; কম্পোজিটারি, বিল সরকারি প্রভৃতি করিয়া কিছু উপার্জন করিত। 
তাহার স্থরাপান ও অন্তান্ত দোষ ছিল। একদিন রবিবার সন্ধ্যার পর এক 
জন আত্মীয় আসিয়া! সংবাদ দিলেন যে, "মামা" শ্থুকিয়া স্রীটের এক গণিকালয়ে 
মাতাল হুইয়! বমি করিয়! পড়িয়া! আছে। গণিকার! দ্বারকানাথ বিগ্ঠাত্ৃষণের 
বাসার লোক বলিম়! তাহার নম উল্লেখ করিয়া গালি দিতেছে । বারাঙ্গনার 
মূখে মাতুলের নাম, ইহা যেন আমার অসহা বৌধ হুইতে লাগিল। আমি 
মামাকে ধরিয়া! আনিবার জন্য বাসার বয়োজ্োষ্ বাক্তিদ্দিগকে অনেক 
অনুরোধ করিলাম । কিন্তু তাহারা নেশ! করিয়া বুদ হইয়া! ছিলেন, কেহই 
আমার কথার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে আমি যেদে৷ নামক 
এক চাকরকে সঙ্গে করিগ্ন! স্থুকিয়। গ্রীটের সেই গণিকালয়ের অভিমুখে বাহির 
হইলাম। গিয়া! দেখিলাম, এক গোলপাতাঁর ঘরের শ্্রীলোকের দাওয়াতে 
'মামা' বমি করিয়া! ভাসাইয়াছে, ও অর্ধশঅচেতন অবস্থাতে পড়িয়া রহিয়াছে 
আমরা যাইবা মাত্র স্ত্রীলোকটি গালাগালি আরম্ভ করিল। আমি বলিলাম, 
চাকর সঙ্গে এনেছি, বমি পরিষ্কার করছি, ও ওকে তুলে নিয়ে যাচ্ছি 
গালাগালি দিও ন1।” এই বলিয়। বমি পরিষ্কার করাইয়! যেদ! চাকরকে 
'মামা”কে তুলিয়া! আনিতে বলিয়া, নিজে ভ্রুতপদে বাদার অভিমুখে যাত্রা 
করিলাম; কারণ, তখন যদ্দিও কলিকাতার পথে ঘাটে বাসাতে মাতাল 
দেখিতাম, তথাপি মাতালের প্রতি কেমন একট] বিজাতীয় ঘ্বণা ও ভয় ছিল, 
তাহ্দের কাছে ঘেঁধষিতাম না। বসাতে আঁসিয়। তাহাদের জঙ্ত অপেক্ষা 
করিয়া বসিয়া আছি; অনেকক্ষণ পরে যেদে৷ চাকর আসিয়! সজোরে দোর 
নাড়িতে লাগিল। দ্বার খুলিয়। দেখি, “মামা” সঙ্কে নাই । কারণ জিজ্ঞান। 
করাতে, দে "মামীকে অতন্দ্র ভাষায় গাল।গালি দিয়া একখান! ছোর! আনিয়া 
বারের নিকট বলিল; বিল, 'মাঁমা” আদিলেই তাছাকে কাটিবে। মনে 
ভাবিলাম, পথে ছুজনে মারামারি করিয়াছে। আমি মহা বিপদে পড়িয়া 
গেলাম । আমি জানিতাম, যেদো চাকর গঁজাখোর ; সে যাহা ভয় দেখাইতেছে 
রুরিতে পারে। বাসার লোককে ডাকাডাকি করিলাম, কেহই উঠিলেন না» 
বলিলেন, “মরুক হতভাগার11” আমি নিরুপায় হুইয়া বাহিরের দরজার 
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ভিতরের দিকে এক তালা লাগাইলাম। যেদে! উঠিয়। আমার হাত ধরিল, 
“তালা লাগাও কেন?” আমি বলিলাম, “তালার চাবি ত ভিতরে আমাদের 
কাছে রইল, 'মামা'র হাতে ত রইল না1। এলে খুলে দেব, তার ভয় কি?” 
যেদো তাই বুঝিল এবং ছোর! লইয়। বাহিরের দরজাব কাছে বসিযা রহিল। 
আমি বাড়ীর ভিতরে উপরের ঘরে শুইতে গেলাম । গিয়] শুনি, "মামা? বাসার 
পশ্চাতে অপর এক গণিকালয়ে গিয়া মতালি সবে এক গান ধরিয়াছে। স্‌ 
রাত্রে সে আর বাঁপায় আপিল না। 

পধ দিন মাতুপ মহাশয় সহবে আমিলে আমি এই বৃত্তান্ত তাহার গোচর 
করিলাম। তিনি কুপিত হইয়! বস! হইতে ইহার্দিগকে তাভাইয়! দিলেন। 

ইহার পরে আম।র মাতামহী ঠাকুরাণী ও আমার বড মামী আসিয় কিছু 
দিন কলিকাঁতাতে ছিলেণ। তাহাদের পদা্পণে বাসা পবিত্র হইয়া! গেল। 
মাতুল মহাশয়ের শনিবার ব|ভী যাওযা বন্ধ হইল। মামী ঠাকুরাণী মাতুলের 
তৃতীয় পঞক্ষেব পত্বী, আমা অপেক্ষা চারি পাচ বৎসরের বড। তিনি 
ম।তামহীকে গোপন করিয়া আমকে মিঠাই আনিতে পয়স! দিতেন, মিঠাই 
আনিয়া রাত্রে দুই জনে খুব খাইতাম। এ পেটুকের সেই সময়ট] যে কি সুখেই 
গিয়াছিল, তাহ! বপিতে পারি না। 

মাতুলের উন্নত চরিত্রের প্রভাব।- অগ্রে বলিয়াছি, বড় মামার 
কাছে একবার একটি মিথ্যা কথ! বলিয়াছিলাম; তাহার বিবরণ এখানে 
দিতেছি। আমার দুইজন লহাধ্যায়ী বন্ধুর জননীকে আমি মাসী বলিতাষ ও 
তাহাদের বোনকে বোন বলিতাম। তাহারা বাস্তবিক আমাকে মাসীর ভার 
ভালবাসিতেন। এই ছুই বন্ধুর মধ্যে এক জনের বাড়ীতে আমর] কয়েকটি 
বালক একবার এক ছুটির দিনে সম্মিলিত হইয়াছিলাম , নান৷ প্রকার ক্রীড়া 
কৌতুকের মধ্য একটি বালক একখানা বোতল-ভাঙ্গা কাচ লইয়া হাসিতে 
হাসিতে বলিল, “দেখ তাই, এই কাচ যদি কেহ চিবাইয়! ভাঙ্গিতে পারে, 
তবে তাকে এখনি এক টাকা দ্দি।” আমি বলিলাম, আচ্ছা দাও, আমি 
চিবাচ্ছি।” এ ই বলিয়া তার হাত হইতে কাচখানা লইয়। চিবাইতে গ্রবৃক্ত 
হইলাম। যেমন ছুই পাটা দত্তের মধ্যে কাচখান! রাখিয়া ভাঙ্গিতে যাইব, 
অন্ননি ভান দিকের নীচের ঠোঁট কাটিয়। দুখান] হইম্বা গেল। এই অবস্থান 
ষাতুলের বাষাতে দৌড়িলাম। বড় মামা দেখিয়া তয়ে আকুল হইলেন। 
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কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিলাম যে, একখান] চাকু ছুরি বাহাদুরি করিয়। দ(ত 
দিয়া তৃশিতে গিয়াছিলাম। ছুরিখানা কিয়দ্দুএ উঠিয়! সবেগে ঠোটের উপর 
বলিয়। গেল। মাম! তাহ।ই বিশ্ব করিলেন, এবং ড।ক্তার ডাকিয়া আমার 
ঠোট দেশাই করাইযা দিলেন । আমি তাহার নিকট এই একটি মিথা। কথা 
'কহিয়ছিলাম। এখনও ইহা] স্মরণ হইয়া! লজ্জা হইতেছে, কারণ আমার 
সত্যবিতার প্রতি তাহার প্রগাট বিশ্বাম ছিল। আমি আর তাহার নিকট 
কখনও কোনও মিথ্যা কথা খশিয়[ছি বপিধা ম্মরণ হয় না। বলিতে কি, 
আমাকে তিনি কিরূপ বিশ্বান করিতেন তাহ! যখন ভাবি, আমার মন 
আঁশ্র্ধাঘ্বিত হয। পাছে তিনি ক্লেশ পান, এই ভয়ে সর্বদা কুলঙ্ষ হইতে দূরে 
থ[কিভাযখ। তিনি দৃঢচেতা কর্তবাপরাধণ মাচ্ষ ছিলেন, তামাক পর্যস্ত 
খাইতেন ন1) ধীর গম্ভীর ভাবে সকল কাজ করিতেন; দিন রাত্রিপাঠে মগ্ন 
থাকিতেন। তীহাকে না দেখিলে, তাহার চক্ষের সমক্ষে বদ্ধিত না হইলে, 
আমার মনে যত সাধু ভাব জাগিয়াছিলপ তাহা! জাগিত ন1। তাহার নিকট 
এই মিথা] কথা বলিয়| বহুদিন কষ্ট ভোগ করিয়াছ। 

তম্মনক্কত| | মাতুলের কলিকাতাব বাপায় থাঁকিবাব কলের আর 
একটি হাস্তঙ্জনক ঘটনা আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, বালককালে আমার 
অতিশয় তন্মনস্কতা ছিল। কিরূপে এক বার গাছের পাখী দেখিতে দেখিতে 
হাঁতীর পাষের তায পড়িতে পড়িতে বাচিয়! গিয়াছিলাম, কিৰপে আমি 
তন্মনস্ক চিন্তে পডিতে বনিলে বাবা আমাকে ডাকিয়া ডাকিয়া উত্তর না পাইয়া 
আপিয় প্রহার করিতেন, এবং আমার হা-কাল! নাম রাখিয়াছিলেন, তাহ 
অগ্রেই বলিয়াছি। এই মাতুলের বানায় থাকিবার মময় এক দিন আমি বাড়ীর 
ভিতরের উপরের ঘরে তন্মনস্ক চিত্তে পাঠে মগ্ন আছি, এমন সময়ে বড় মামা 
শয়ন করিবার জন্য উপরে আপিতেছেন। আমি তম্নন্ধ চিত্তে পড়িতে বগিলেই 
কোমবেব কাপড় খুলিয়া যাইত। সেইরূপ কাপড় খুলিয়া! পড়িয়াছে, আমি 
পাঠে মগ্ন আছি। বড় মামার জুতার ঠক্‌ ঠক্‌ শব্ধ শুনিতেছি, কিন্ত চেতন! 
হইতেছে না, কাপড় লামলাইয়! পরিতেছি না। অবশেষে বড় মামা যখন 
ষেই ঘরেব ছারে আপিয়! উপস্থিত হুইলেন, তখন আমি সজাগ হইয়। কোমনের 
কাপড় লাম্লাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। বড় মামা বণিলেন, “তুই কি ঘুমুচ্ছিলি? 
বলে ঘুমুচ্ছিপি কেন? শুতে ত পারতিল?” আমি বলিলাম, “না, ঘুমুই নি।” 
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তিনি জিজ্ঞান৷ করিলেন, “অমন থাড়ি-মাড়ি দিয়ে উঠলি কেন?” আমি 
বলিলাম, “আমি মনে করলাম ছুচো আপমছে। তিনি হাসিয়া বলিলেন, 
*ছুঁচো কি জুতো-পায়ে পিড়ী দিয়ে আসে?” এই লইয়া বাডীর লোকের মধ্যে 
হাসাহাধি পড়িয়া গেল। অবশেষে বড মামা আম।র পাঠে মনোযোগ ও 
চিত্তের একাগ্রতার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করিলেন । 

মাতুলের ছাপাথান। ও বাস উঠিয়া যাওস্মাতে নানা প্ছানে 
বাস ও কষ্ট ভোগ ।-_-ইহার কিছু দিন পরেই মাতলা রেলওয়ে খুলিল। 
বড় মামা ডেপি প্যাসেঞু|র হইয়া বাড়ী হইতে কলেজে গতায়াত করিতে 
লাগিলেন। সোমপ্রকাশ যন্ত্র কলিকাঙ]1 হইতে চাঙ্গডিপোতা গ্রামে তাহার 
বাসভবনে উঠিয়া! গেল। আমদের বালা আবার ভাঙ্গিল। আমি ছুর্দিন 
ইহাদের সঙ্গে, দুদিন উহাদের সঙ্গে, এইরূপ করিয়া ভাঁপিয়। বেড়াইতে 
লাগিলাম। শেষে আমার পিত1 আসিয়া আমাকে স্থকিয়! সত্রীটে বাছুড়বাগানে 
এক আত্মীয়ের বাসাতে রাখিয়া গেলেন। তিনি আমার মাতার পিসতুতো 
ভাই। তিনি কম্পোজিটার্রি কাজ করিতেন, এবং একখানি সামান্ত 
গোলপাতার ঘর ভাড। করিয়া থাকিতেন। এপ স্থির হিল যে তিনি প্রাতে 
ও আমি বৈকলে পাক করিব। কিন্তু কার্যকালে এই দঈ।ড়াইল যে আমাকেই 
ছুই বেলাপাক করিতে হইত। কেবল তাহা নহে; বাসন মাজা, ঘর ঝাড়ু 
দেওয়া, বাজার কর, জল তোল প্রভৃতি সমুদ্দয় কাজ আমার উপর পড়িয়া 
গেল। অনেক সময় আমাকে বাম হস্তে পাঠ্য পুস্তক ও দক্ষিণ হস্তে ভাতের 
কাঠি লইয়া রন্ধন ও পাঠ এক সঙ্গে চালাইতে হইত। আমি বহু কাল পরে 
সেই সময়কাণ একখানি পুস্তক পাইয়াছি, তাহাতে বাম হস্তের হলুদের দাগ 
এখনও রহিয়াছে । অহনুমানে বোধহয়, বাটন। বাটিয়া তৎপরে সেখানি 
পড়িবার জন্ত লইয়াছিলাম, সেইজন্য হলুদের দাগ লাগিয়াছে। 

এই স্থানে কিছু দিন বাসের সর আমার পিতা আসিয়া আমাকে 
কলিকাতার উপনগরবর্তী তবানীপুরে স্বগীয় মহেশচজ্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের 
বাটীতে রাখিয়া গেলেন | 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


ভন্বানীপুবে মহেণ শৌবুবী মহাশয়েব বাটাতত অউভাবকগণ হইতে 
স্বতন্ত্রভাবে বাস। দ্বিতীয় বার বিবাহ ও অনুতাপ । ধর্মজীবনের 
উন্মেষ । ঠাকুর-পুজায় অসম্মতি। শাখারীটোলায় জগৎ 
বাবুব বাড়ী । বাল্য-বিবাহের প্রতি ঘ্বণার উদয় । 


১৮৬২১--১৮৬৭ 


মহেশচকজ্্র চৌধুরী মহাশয়ের সাধুত। ও সদাশম্মতা ।__ 
ভবানীপুরে শ্বগীঘ মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাটাতেই আমার অভিভাবকগণ 
হইতে বিষুক্ত হইযা একাকী বাপ আরম্ভ হয। এই সদাশয় সাধুপুরুষ 
কপিক।তা হাইকোটেব উকীল ছিলেন। ইনি বদ্ধমান জেলার আমদপুর নামক 
গরমের জমিদার কুডোরাম চৌধুবীর পৌত্র। ইহাদের বংশ সৌজন্য স্দাশয়তা 
নচ্চরিত্রতার জন্য প্রণিদ্ধ। মহ্শেচন্দ্র চৌধুবী মহাশষ চরিঅগুণে সর্বজনের 
সমাদৃত বাক্তি ছিলেন। ভাহাতে ঘে সাধুতা ও সদাশয়তা৷ দেখিয়াছি, তাহা 
কখনও ভুলিবার নহে। ইনি এবং ইহার পরিবারস্থ সকলে আমাকে আপনাদের 
স্বলম্পকাঁয লোকের ম্তাঘ দেখিতেন। বাবা কশিকাতা বাঙ্গন। পাঠশাঁলাতে 
আলিবার পূর্বে ইহাদের গ্রামে পণ্ডিতী কর্ম করিতেন। সেই স্যত্রে ইহাদের 
সহিত আলাপ ও বন্ধুতা জন্মে। ইহার! এপ স্দাশয় লেক যে লেই 
বন্ধুতাটুকুর খাতিরে আমাকে বাড়ীর ছেলের মত কিয়! লইলেন | আমি 
একজন গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে, ইহাদের অল্নে প্রতিপাগিত হইতেছি, আমার 
প্রতি ইহাদের বাবহার দেখিলে তাঁহা মনে হইত না। আমাকে বাড়ীর ছেলে 
মনে হইত। 

ভন্টিবাবু” ।__-তাহাবা আমাকে 'ভটটি' “ভাট” করিয়া ভাকিতেন। ইহার 
একটু ইতিবৃত্ত আছে। আমার স্বগ্রামের অল্পশিক্ষিত এক জন ব্রাঙ্ষণ যুবক 
ইহাদের ভবনে বাপকালে এক বার আমকে এক পত্র লিখিলেন । তাহাতে 
আপনার নাম স্বাক্ষর করিবার সময় “ভট্টাচার্ধের' পরিবর্তে “ভ্রীষ্য” 
লিখিয়াছিলেন | তাহ] লইয়। আমাদের মধ্যে খুব হানাহানি পড়িয়া! গেল। 


আত্মচবিত ৬৪ 


তদবধি আরও উপাধি ভট্টাচার্য বলিয়া বাড়ীর লোকে আমাকে 'ভষ্টীযা 
ভট্রীয্য' বলিতে লাগিলেন । ভর্টীযাটা ক্রমে 'ভট্টি* তইয়া দীডাইল। অরশেষে 
চাকর বাকর সকলে “ভট্টি বাবু" “ভট্ি বাবু বলিতে আরম্ভ করিল। বাড়ীর 
কর্তাদের মুখে এই “ভট্টি' নামটি আমার মিষ্ট লাগিত। কারণ তাহাতে অকপট 
স্েহ ও আত্মীয়তা প্রকাশ পাইত। 

ভাড়ারের ভার।-_ তাহারা আমাকে কিরূপ আপনার লোক ভাবিতেন, 
তাহার একটা দৃষ্টান্ত এই স্থানেই দেওয়া! ভাঁল। তাহাবা এক বার তাহাদের 
ভশড়।বের চাবি আমাকেই দিলেন। বলিলেন, “প্রাতে পড়িতে বসিবার পূর্বে 
তুমি ভ।ডাবের দে!র খুলিয়] চাকরদিগকে ডাকিয়া, নিজেব চোখে দেখিয়া 
সমুদয় জিনিসপত্র ঝাহিধ করিয] দিয়া, পডিতে বপিবে ১ চ।খি তে।মার কাছেই 
থ|বিবে।” সেউ বিস্তীর্ণ পরিবারের ভাড়ার এক বৃহৎ ব্য।প।র ছিল। ৬'।৭০ 
জন খাবার লোক ১ ১০1১৫ ভন চাকর 51৫টা ঘোডা।) ৮১০টা গরু বাছুর। 
মানুষদের খাবাব চাল ড।প তেল মুন, ঘে।ডার দান। ভূষি প্রভৃতি, গরুদের 
ভূষি খইল কলাই ওতৃতি, লমুদ্য সেই তাঁডারে থাকিত। প্রতি দিন কোন্‌ 
জিনিসকি পরিমাণ দিতে হইবে, তাহা একটা কাগজে লিখিয়া, তাহার! 
ভাড়াবের মধ্যে উহ! লট্‌কাইয়। দিয়াছিলেন। আমি প্রাতে গিয়া, ভাড়ারের 
দ্বার খুলিয়! চাঁকরদিগকে ডাকিয়া, সমুদয় জিনিস ওজন করিয়া দ্িতাম। 
দিয়া চাবি লইয়া গিয়] উপরে পড়িতে বমিতাম। তার পর নমস্ত দিন আমর 
সঙ্গে ভীড়াবের সম্পর্ক থাকিত না। এঁজজিনিসপত্রের সঙ্গে চাকর বাকবের 
তামাক'ও দেওয়া হইত। 

নবীন ঠাকুর ।_-একদিন আমার স্থল বন্ধ। সেদিন আমি বাড়ীতে 
আছি। বাধুনী বামুন নবীন ঠাকুর আসিয়া আমাকে বলিল, “ভটি বাবু, 
আমাদের আর একটু তামাক দিন।” আমি প্রথমে বলিলাম, “যা তামাক 
দিবার কথ! কাগজে লেখা আছে, তাত দিয়েছি; আবার কেন চাও?” 
পরে ভাবিলাম, একটু তামাক বই তনয়, দিয়া আসি। ভাবিয়া তামাক 
দিতে গেলাম। ভাড়ার খুলিয়া তামাক দিতেছি, এমন সময় নবীন ঠাকুর 
ভে বিল, “টি ধাবু, আাদের লক্ষে লাগলে এখানে টি কৃতে পারুবেন 
না।” রশধুনী বামূনের কথ শুনিয়া আমার মনে হইল, ভড়ারের চাবি 
যার হাতে না রাখাই ভাল) চাকর বাকর আমাকে অঙ্গাশ্রিত জানিয়া 


৭ আত্মচরিত 


তেমন খাতির করে না; পদে পদে তাহাদের সঙ্গে বিবাদের সম্ভাবনা । এই 
ভাবিয়া পর দিন চাবিট। তাহাদিগকে কিরাইয়! দিলাম। প্রকৃত কারণটা 
আর কাহাকেও বলিশাম না? কেবলমাত্র মহেশচন্ত্র চৌধুবীর খু্প হাত-পুক্র 
শ্রীণচন্্র চৌধুত্রীকে বলিধাহিলাম, কিন্তু তাহাকে গোপন রাখিতে অগরোধ 
করিয়াছিলাম। আমি যখন চাবি ফিরাইয়। দিতে গেলাম, তখন কর্তাদের 
মধ্য এক জন বলিলেন, “কেন ফিরিয়ে দিচ্ছ? €তামার উপর আমাদের 
পূর্ণ বিশ্বাস, তোমা উপর এ ভার থাঁকৃলে আমর1 নিশ্চিন্ত থাকি।” এই কথা 
যখন উঠিল, তখন শ্রী আমিধা তাহাদের নিকট সমুদয় কথা ব্যক্ত করিলেন। 
ইহা লইয়| তাহাদেব মধ্যে কথাবার্তা উঠিল, তাহা শুশিতে শুনিতে আমি 
চলিয়া গেলাম। যাইবার সমগ্স দেখিয়! গেলাম, বড়দ| (অর্থাৎ মহেশচন্্ 
চৌধুরী মহাশঘ ) বাখাগডার এক ধারে বনিগ! ন্বানের পূর্বে দীতন করিতেছেন। 
কয়েক মিনিটের মধোই চাকর গিঘ1 বপিল, “ভট্টি বাবু, শীত্র আহুন, শীঘ্র 
আহ্ুনঃ ভঘাঁনক কাওড বেধেছে; বড বাবু (মহেশ বাবু ) আপনাকে 
ডাকৃছেন।” আযি ফিধিয়া গেল।ম। গিঘ্না দেখি বড়? রান্নাঘরের ভ্বারে 
দাডইয| পিংহ্গর্জনে নবীন ঠাকুরকে বলিতেছেন, “রাখ, রাখ. হাতা বেড়ি 
রাখ; এখনি ঘব হ'তে বেরু হঘে য1) নতুবা! গলাধাক্ক। দিয়ে বের করে 
দেব।” আমি গিঘা কছে দীাঁড়াইলে আমাকে বলিলেন, “কি ভাই, নবীন 
ঠাকুর তোঁাকে কি বলেছে, বল ত।” আমি বলিলাম, “বেশী কিছু বলে 
নাই, সামন্ত একট! কথা বলেছে, সে জন্ত রাগ করছেন কেন?” বড়দা 
বিন্রক্ত হইন। বশিলেন, “ম।:! কি বলেছে, তাই বল না। সামান্ত কি বেশী, 
আমি বুঝব ।” তখন আমি বলিলাম, “ও বলেছে, ওদের সঙ্গে লাগলে আমি 
টিকতে পারব না।” বড?া বশিলেন, “বল্‌তে বাকি রেখেছে কি? ছু ঘা জুতা 
মারলে কি সন্ধঃ হতে? এপ্রন্সেই লোকে ভোমাদের অপমান কর্‌তে সাহপ 
পার়।” এই বশিয়া নবীন ঠাকুরের ধিকে ফিরিন্ন। বপিলেন, “যা, এখানকার 
কর্ণ গেল ॥ এখানে ত তুই টিকৃঃত পার্রিই না, তারপর গ্র।মে টি কৃতে পারিন 
কি না, পরে ভাবব।” (উাহারা আমদপুর গ্রষের জমিদার ছিলেন, ও নবীন 
তাহাদের প্রস। ছিল।) 

নবীন তাহাদের গৃহ হইতে ভাড়িত হইর। গিন! পথের ধারে বাঙ্গারে এক 
দেরকান আগ্রা করিন। আমি স্কুলে যাইবার দন্ত বাহির হইলেই দেখিতাষ» 


আত্মচরিত এ 


নবীন বিষণ মুখে দোকানে বপিয়া আছে। আমার মনে মহা সংগ্রাম উপস্থিত 
হুইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, আমি গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে, এও গরীব 
ব্রাঙ্মণ ; আমার জন্য এবাভির কর্ম যায়, এটা গ্রাণে সহ হয়না । অবশেষে 
এক দ্দিন বডদা কোর্ট হইতে আপিয়! বাহিরের উঠানে বেডাইছেছেন, এমন 
সময়ে নবীনের জন্য তাহাকে অহ্থরোধ কবিতে গেল।ম। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির 
লোক ছিলেন, গায়ে পড়িয়া কথা কহিতে ভয় হইত; স্থৃতরাং আমি নীরবে 
বলি বপি করিয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে বেডাইতে লাগিলাম। তিনি আমাকে 
পশ্চাতে বেডাইতে দেখিয়া ফিখিয়া দীডাইলেন ১ বলিলেন, “কি ভাই, আমাকে 
কিছু বল্বে নাকি? আমি বলিপাষ, “আপনি নবীন ঠাকুরকে মাপ করুন, 
নতুবা আমার মন খাবাঁপ হচ্ছে।” তিনি বশিলেন, “ছিঃ! তোমর] বড় 
1011155-0011)1641 সে আপনার কজেব ফল ভুগুক। ছুদশ দিন যেতে 
দাও ন1।” আমি বলিলাম, “নে নিরাশ হয়ে বাজারের দোকান আশ্রর 
করেছে, মাথা রাখবাব স্থান নাই, খাবার সম্বল নাই, এট! আমার সহা হচ্ছে 
ন11” তখন তিনি চাকর পাঠাইযা নবীন ঠাকুরকে বাঁজাব হইতে ডাকাইয়। 
আনিয়া বলিলেন, “দেখ. রে দেখ, তুই কি মান্ষের অপমান কবেছিস্! তোর 
জন্য আমার কাহ্ছে মাপ চাচ্ছে। এর জন্যই তোকে আস্তে দিলাম। যা, 
কাজ করগে যা।” নবীন স্বীয় কর্মে প্রতিষ্ঠিত হইল, আমার প্রাণের উদ্বেগ 
চলিয়া গেল। সেদ্দিনকার মে ঘটন]1 ও মহেন্দ্র চৌধুবীর অকৃত্রিম ভালবাসা 
চিরদিন স্বঙিতে জাগিযা রহিয়াছে । 

মহেশচক্দ্র চৌধুরা মহাশয্পের বাটীতে থাকিয়া নানা 
উপকার। ইহাদের ভবনে আনিয়! আমি অনেক গ্রকারে উপকৃত হইলাম। 
প্রথম, মহেশ বাবুর চরিত্র আমার সম্মুখে আদর্শের স্তা় রহিল। আমি যখন 
তাছাকে দেখিতাম, আমার অন্তরে এক নৃত্তন আকাঙ্ষা! জাগিত। দ্বিতীয়তঃ, 
এখানে আসিয়! রাধা! ভাত ও পড়িবার উপযুক্ত গ্রন্থসকল পাইয়! আমার 
পড়াশোনার বিশেষ সুবিধা! হইল। যদিও বাসাতে আমার গায় অনেকগুলি ছাত্র 
প্ররতিপাপিত হইতেছিল, এবং অনেক সময় আমাদিগকে দলবন্ধ হইয়া এক সঙ্গে 
বাদ ও পাঠার্দি করিতে হইত, তথাপি আমার যে শ্বাভাবিক নিবিষ্টচিত্ততা 
আছে, তাহার গুণে আমার পাঠের বিশেষ ক্ষতি হইত ন1। তৃতীয়ত, 
এখানে আসিয়া! সমপাঠী কতকগুলি বালক পাইলাম, তাহাদের দেখা” 


ণ২ আত্মচরিত 


দেখি প্রতিদন্দিতা হইতে আমার আত্মোন্নতি সাধনের ইচ্ছা অতীব প্রবগ 
হইল। 
ব্রা্মসমাজে যাতায়াত আরম্ত।-__চতুর্থতঃ ব্রা্ষদমাজ গৃহ 

আমদের বান।র নিকট হগুযাঁতে আমি মধ্যে মধো বক্তৃতাঁদি শুনিতে 
ব্রা্মপমাছে যাইতে লাগিল।ম। আমি বোধ হয় ১৮৬২ সালে ভবানীপুবে 
যাই; কারণ, এখানে 10956105 0£ 17010081711: বিষয়ে কেশব বাবুর 
যে ইংরাজী বক্তৃতা হয় তাহা শুনিয়াছিলাম। তত্িন্ন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
স্বর্গীয় অযোধা।ন।থ পাকভাশী মহাশয় এখ|নক।ব ব্রাঙ্ষপমাজে ব্রদ্ষবিদ্ভালয় 
স্বাপন করিয়া! যে উপদেশ দিতেন তাহার কতক গুলিও শুিয়াছিলাঁম।১ তখন 
হইতে এ্রাহ্মদম।জের দিকে মনে মনে একটু আকধণ হয়। 

ব্রাঙ্মসমাজের প্রতি আকর্ষণের কেতু।__এই আকর্ষণের আরও 
ছুইটি কারণ ছিল। প্রথম, ভবানীপুরে মামার এক সহধায়ী বন্ধু থাকিতেন, 
তাহাকে আমি মা ঠশয় ভালবাদিতাম। উহার জো্ঠ সহোদর ত্রাঙ্গ ছিলেন; 
তিনি আমাকে অঠিশয় ভালবাগিতেন এবং সমাজে যাইতে বগিতেন। 

মজিলপুরে শ্রা্দধর্মের আন্দোলন।-_দ্িতীয়তঃ আমাদের বাস- 
গ্রামে যে ইতিপূর্বেই ব্রাদ্ষধর্ষে আন্দোলন উগঠিয়াছিঙ্জ ও শিবরুঞ্জ দত্ত নামে 
এক জন যুবক সর্বপ্রথম ধান্গধর্মের বার্তা আমাদেব গ্রামে লইয়! যান, তাহ] 
পূর্বেই বলিগ্নাছি। তাহার পিতা ব্রজনাথ দত একজন উদ্দাবচেতা বিষয়ী 
লোক ছিলেন; পঙ্খিতগণের সহিত সর্বপা শান আলোচনা! করিতে 
ভালবামিতেন। তিনি কপিক|তা ব্রাঙ্মদমাজের প্রকাশিত “তত্ববোধিনী পত্ত্রিকা' 
লইতেন, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। সে সময়ে আমাদের গ্রাযের বড় উন্নতির 
অবস্থ! ছিল। সাধারণ ব্রাহ্মপমাজের অন্ত তম আচার্য আরাধা তক্তিভাঙ্গন 
উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রদ্ধেয় বন্ধু ক।ণীনাথ দত্ত, হয়নাথ বন্থ, রমানাথ ঘোষ প্রভৃতি 
শিবকুপ্ক। দত্তেব দৃষ্টান্ত ও প্রভাবে ত্রাঙ্ধধর্মের অন্রংগী হইয়। ব্রহ্ষধর্ম অনুসারে 
অনুষ্ঠানাদি করিতে 'অগ্রলর হইয়াছিলেন। সেনন্ত গ্রামে মহ! আন্দোলন ও 
এই যুবকদদিগের প্রতি মহা! নির্ধাতন উপস্থিত হয়। সেই নির্যাতনের মধ্যে 


১। ভবানীপুব ত্রাহ্মদমাজ ১৯৫২ হ্রীন্টান্দে স্থাপিত হইয়াছিল। বিস্তারিত বিবরণের 
জন্ত ভর্টব্য সম্পাদকের সংযোজন ৩। 


আত্মচরিত ৭৩ 


ইহার! বীরের শ্যায় দণ্ডায়মান ছিলেন। দেজগ্ত আমরা গ্রামবাসী যুবকগণ 
মনে মনে ইহাদিগকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতাম।১ 

ব্র্গদিগের সাহায্যে মজিলপুরে বালিক! বিদ্যালস্ব 
প্রতিষ্ঠা ।-১৮৫৯ সালে আমাদের গ্রামপ্রবাসী টাকীনিবানী ডাক্তার 
গ্রিষনাথ বায় চৌধুরীর যত্বে ও ব্রাঙ্গদিগের সাহায্যে এক ঝালিক! বিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়। বিছ্/ালয়টি স্থাপিত হওয়] মাত্র আমার মা আমার ভগিনীদিগকে 
তাহ।নে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রিয়নাঁথ বাবু গ্রাম হইতে চলিয়! গেলে, স্কুলটি 
রক্ষা ব ভাঁব এ।দ্ধ যুবকগণের উপরে পড়িল। 

জমিদারের অলন্তোষ ও বিরুদ্ধাচরণ।- কিন্ত ইহার কিছু কাল 
পরে যখন উমেশচচ্ দন, হবনাথ বন্থ ও কালীনাথ দন্ত গ্রভৃতি ত্রাদ্ধ যুবকগণ 
মৌরলী পাট্টাতে খান] কবিযা একটু জমি লইলেন, এবং তাহাতে স্কুলের জন্য 
একটি ঘব নির্ধাণ কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন জমিদার বাবুর তাহার 
বিরোধী হইয়া দডাইলেশ, এব বিধিমতে সে কার্ষে বাধা দিতে লাগিলেন । 
ব্রাহ্ম যুবকগণ গ্ুল-ঘব শিশ্নাণের জন্য শাল্‌্তি কিয়] স্বন্দরবনের ভিগওর হইতে 
খুটি ও বেভার হেহাল *ভতি আনাইলেন। গ্রামের পূর্ব পার্খে খালের মধ্যে 
শ।ল্তি 'সাপিমা দাভাইল। ব্রাক মুবকগণ সংব? পাইয়] খুটি প্রভৃতি আনিতে 
গেলেন। গিষা দেখেন, চারিদিকের শ্রমজীবী লে।কের প্রতি জমিদার 
বাবুদের হুকুম গিধাছে, খুটি প্রভৃতি কেহ বহিয়া দিবে না। তাহারা অনেক 
অন্রসন্ধান করিয়] এবং প্রলোভন দেখাইয়া ও মুটে মজুর পাইলেন না। অবস্ে 
ক।লীনাথ দত্ত, হুগনাণ বন্থ প্রভৃতি কাধে কবিয়। খুঁটি প্রভৃতি বহিয়া স্কুলের 
জমিতে লইয়া যাইতে লাগিলেন। গ্রামের লোকে দেখিয়া! আশ্চর্যান্বিত হইতে 
'ল।গিল এবং চারি দিকে আলে।চন1! আস্ত হুইপ কিন্তু তাই] খুঁটি গ্রভৃতি 
আনিষা দেখেন যে, ঘরনির্মাণের জগ্তক যে ঘরামিদ্িগকে ঠিক করিয়া 
রাখিয়(ছিলেন, তাহার! জমিদারবাবুদের আদেশে ঘরাঁমিব কাজ হইতে নিবৃত্ত 
হুইধাছে। তখন ত্রা্ম যুবকগণ কোমর বীধিয়া নিজেরাই ঘরামির কাজ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপর দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই কাজে প্রবৃত্ত রহিলেন। 
সাহারা জমি মাপিয়া, খুঁটি প্রভৃতি পুঁতিয়া রাত্রে ঘরে গেলেন। প্রাতে 


১। শিধনাথের গ্রামে ব্রাহ্ম-আন্দোলনের প্রসারের ইতিহাসের জন্ত ভ্রষ্টব্য সম্পাদকের 
সংযোজন ৪। 


৪ আত্মচরিত 


আলিয়া দেখেন যে তাহাদের পৌঁতা খুঁটি প্রভৃতি নাই, তৎপরিবর্তে জমির: 
এক পার্থ একখানি ছোট খডের ঘর বাধা রহিয়াছে! দেখিয়া! আশ্রর্য[ম্িত 
হুইয়া নিকটবর্তী পাড়ায় কারণ অনুপন্ধান করিয়া! জানিলেন যে, শুকর মোল্লা 
নামক জমিদার বাবুদের এক চাকর রাতারাতি এ ঘর বাঁধিয়া! ভোবে ব্রাহ্ম 
যুবকদের খু'টিগুলি তুলিয! কাধে করিযা লইযা গিষাছে। বালিক৷ বিগ্ভালয়ের 
পণ্ডিচ মহাশয় এবং অপর গ্র।ম হইতে শ্বশ্তরালয়ে-যাওযা এক যুবক ভোরে 
উঠিয়! এ খুটি প্রভৃতি লইয়া যাইতে দেখিয়াছেন।১ 

ইহার পর শ্রাঙ্গ যুবকগণ আদালতে শুকর মোল্লার নামে অভিযোগ 
উপস্থিত করিলেন। দেই মাম্ল! মঙ্জিলপুর গ্রামের পাঁচ ছয় ক্রোশ উত্তরবর্তী 
বারিপুব গ্রামের আদালতে হইল । শুনিতে পাওয়া যায, জমিদার বাবুব1 এ 
মামলার জন্য শুকর মোল্লার নামে স্কুলের জমিব এক জাল দলীল প্রস্তত 
করাইয়াছিলেন। মামলা উপস্থিত হইলে, তীহার। সে স্থানের সর্বপ্রধান 
উকীলদিগকে শিষুক্ত করিয়া ম!মৃলা চালাইতে প্রবৃন্ধ হইলেন। এদিকে ব্রাহ্ম 
যুবকগণ কলিকাতার ব্রাহ্ষবন্ধুরদিগকে বলিগা কতিপয় নবীন ব্রাহ্ম উকীল 
গ্রহ করিলেন। তন্ভিন্ন মাম্ন! দেখিবাঁর কৌতৃইলবশত: কলিকাতা] হইতে 
অনেক ব্রাহ্ম যুবক বরিপুরে গেলেন । আদালত গৃহে ত্রাহ্ম দর্শকের ভিড়ের 
কথা শুনিয়া! জমিদার বাবুবা না কি বলিয়াছিলেন, ”৪ মা! আমর! 
ভেবেছিলাম গ্রামের এ কয়েকট] ছোড;ই বুঝি বঙ্গ, দেশে এত ত্রাঙ্ম আছে 
তা তজান্তাম না,” যাহা হউক, মাম্লার শেষে শুকর মোল্লার কয়েক 
মাসের জন্ত কষেদ হইল । সে কয়েদ হইয়া কলিকাঁতার নিঞ্টবতী আলিপুর 
সহরের জেলে আমিল। তখন আমি ভাবানীপুরে থাকিতাম, আমার 
গ্রামবাপী ব্রাহ্ম মুখক হরন।থ বন্থ মহাশয় কালীঘাটে থাকিতেন। শুকর 
মোল্ল! মনিবের আদেশে অগ্তায় কাজ করিযা কয়েদ হইয়াছে, ইহার জন্ত 
হরনাথ বাবু বডই ছুঃখিত হইয়াহিলেন। তিনি কয়েপখানায় শুকর মোল্লাকে 
দেখিতে ও তাহার জন্ত খাবার লইয়া যাইতে লাগিলেন। যতদুর স্মরণ হয়, 
আমি তখনও প্রকাশ্য শাবে ত্রান্মপমাজে যোগ দিই নাই, কিস্কু সাধু উমেশচন্্র 
দত, কালীনথ দত্ত, হরনাথ বন্ধ প্রভৃতি ব্রাহ্ম যুবকদিগকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার চক্ষে 


তা রর সপ হে এ এ মর জজ নই 


৯) ১৭৮৪ একের মাত মাসের তত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৩ পৃষ্টায় এই বালিক বি্ঞ।ঙয় 
গৃহ ভূমিলাৎ করিবার সংবাদ মুদ্রিত আছে ।-__সম্পাদক। 
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দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। হুরনাথ বাবু আমাকে শুকর মোল্লার কয়েদের 
জন্ত হুঃখিত দেখিয়া, প্রতি রবিবার আলিপুর জেলখানায় গিয় শুকর মোল্লাকে 
মিঠাই প্রভৃতি খা গযাইপ্না আপিবার ভার আমার প্রতি দিলেন? আমি তাহাই 
করিতে লাগিলাম। এই জন্ত শুকর মোল্লার কয়েদের কথা আমার মনে 
আছে। 

্বয়ং জমিদ।র বাবুবাঁও সেই জমি হইতে ত্রাঙ্মদদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্ত 
চেষ্টা কবিয়া কৃতকার্য হইলেন না, ইহাতে ব্রাহ্মংদর প্রভাব বাড়িয়া গেল। 
তখন অন্ত প্রকার শির্ধাতন আবস্ত হইল। একজন ব্রাঙ্গ যুবক “পাডাগীয়ে 
এ কি দায়, ধর্ম রক্ষার কি উপায়?” নামদ্দিয়া এক ন|টক বচনা কগিলেন। 
তাহাতে জমিদ।রবাবুদিগকে লোকচক্ষে উপহাপাম্পদ করিবাব চেষ্টা করা 
হুইল । বিবাদট। আরও পাঁকিঘ়া গেল। অবশেষে জমিদার বাবুর] বাড়ীতে 
বাড়ীতে লোক পাঠাইয়! বাপিকা বিছ।লঘে মেয়ে প।ঠাইতে নিষেধ কৰিলেন। 
বপিলেন, “যে মেয়ে পাঠাবে, তাকে একঘরে কর্ব।” আমি যখন প্রতি 
রবিবার গিন। আলিপুর গেলে শুক্র যোগ্রাকে খাওয়াইতেছি, তখন জমিদার 
বাবুদের শাশনে স্কুলে মেয়ে পাঠান প্রা বন্ধ হইয়াছে, কেবল আমার পিতা- 
মাতার দৃঢচিন্ততার গুণে আমার দুই ভগিনীকে লইয়া! পণ্ডিত স্কুল 
চালাইতেছেন। 

পিতার তেজস্থিঠ1।-_অধিকাংশ গৃহস্বই জমিদারবাবুদের নিষেধ 
সুনিল, শুধু আমার বাধা ৪ম! শুশিলেন না। তাহার] উভয়ে তেজী মাহুষ, 
অতিশয় সত্যপরায়ণ স্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। বিষ্ভাপাগরের প্রিয় লোক, 
তাহার! লোকের বিরাগের প্রতি দৃষ্টপাত করিলেন না। বিশ্যানাগন্র মহাশয়ের 
প্রকৃতির অনেক দোষ-গুণ আমার পিভাতে হিল । তিনি বলিলেন, “কি! 
এত বড় আম্পর্ছঘার কথা? আমার ছেলে মেয়ে পডাব কি না, তার হুকুম অন্টো 
দিবে? যদি কাহারও মেয়ে স্কুলে না যায, আমার মেধে যাবে ; দেখি, কে কি 
করে।” এই বশিয়। তিশি আমার ভগিনীছ্বনকে লইয়া স্কুলে গেলেন ও 
পর্ডিতকে বলিলেন, “কেবল আমার মেয়ে আস্বে ও তুমি আস্বে, স্কুল এক 
দিনের দন্তও বন্ধ করে! না। যর্দি কর, তা হলে গভণষেণ্টের কাছে রিপোর্ট 
করে গভামেন্ট লাহাধা বন্ধ ক'রে দেব ।” বাস্তবিক কিছু দিন আমার 
তগিনীঘ্বর ও পঞ্িত মহাশয় এই তিন জনকে লইয়া স্থপ চগ্রিি। এতঙ্াতীত, 
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্রাঙ্মদের প্রতি অন্যায় বাবহার হওয়াতে বাঁবা অগ্নিসমাঁন জলিয়! উঠিলেন, এবং 
ব্রাহ্মদের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তখন তিনি বাড়ীর লোকের সমক্ষে 
ব্রাঙ্মদের প্রশংসা করিতেন | ইহাঁও আমার ব্রাঙ্গলমাঁজের দিকে আকুষ্ট হইবার 
অন্ততম কারণ। 

১৮৬৪ ডালের আশ্খিনের ঝড়। জালাসি গ্রামে শাশ্রত্র 
গ্রহণ ।_এখন নিজের জীবন বিবরণ আব।র বলি। চৌধুরী মহাশয়দিগের 
ভবনে অবস্থান কালে ১৮৬৪ সালের আশ্বিন মাসে মহা]! ঝড ঘটে। সেই ঘটনা 
স্থৃঙিতে দৃচকপে মুদ্রিত রহিয।ছে। সেটা পূজার ছুটির সময়, বোধ হয় পঞ্চমী 
কি ষীর দিন । অনেকে পূজার সময কলিকাতা হইতে বাড়ী যাইতেছিল, 
হ্ুতরাং পথে ঝাডে পড়িতে হয় । আমাব ন্বগ্রমের 'একটি যুবক ও আমি ছুই 
জনে ঝডের পূর্ব দিন শ।ল্তি করিয়া কালীখাট হইতে বাসগ্রামের অভিমুখে 
যাত্রা করি। সেদিন সন্ধা! হইতেই আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হষ্টযা জোরে বাু 
বহিতে আরম্ভ হয় '9 বুষ্টি নে | সেই বাযু ও বৃষ্টিতে অ।মব1] কোনও প্রকাবে 
শাল্তিতে বসিধা রাত্রি কাটাইলাম। শয়নের স্থথ আর হইল না। পর দিন 
প্রতাষে যখন মেঘে অন্তর/গে উষার আলোক দেখা দিল, তখন দেখিলাম 
আমাদের শাঁল্ঠতি মগবাহাট ন।মক স্থানের উত্তবে জালাপি ন।মক দ্বীপগ্র।মের 
কিঞ্চিৎ উত্তরে, বিশাল জলা ও ধান্রক্ষেত্রের মধো, ঝড ও তবঙ্গের আঘাতে 
আন্দোলিত হইতেছে । বাযুব বেগ এত অধিক যে সম্মুখ দিকে এক পা অগ্রলর 
হওয়া কঠিশ। কোনও প্রক্চারে শ।ল্তির চালকছছয় জালাসি গ্রামের বাজারের 
ধাবে গিয়া শাল্তি লাগাইপ । আমর] লাফাইয়া তীরে উঠিলাম এবং একটি 
দোকানে গিয়া! আশ্রয় লইলাম। দেখিল|ম, আমাদের ন্যায় আরও কয়েক 
জন শালতির যাত্রী নানা স্থান হইতে আসিয়া সেখানে আশ্রয় লইয়াছে। 
তখনও কাহারও মনে হয় নাই যেঝড অবিলম্বে ভীষণ লাইক্লোনেব আকার 
ধারণ করিবে। সকলে পরামর্শ হইতে লাগিল যে. সকলে মিলিয়া খিচুড়ী 
রাঁধিয়! খাওয়া! যাক। যাত্রীদের মধ্যে দুই জন প্রাঙ্গণ এই কার্ধ করিতে 
স্বীকৃত হইলেন । বলিলেন, ছুই জনের জন্য রাঁধাঁও যা, দশ জনের জন্য বাধাও 
তা। আমর! কৃতজ্ঞচিত্তে সেই দুর্ধোগের দিনে খিচুড়ী খাইতে পাইব বলিয়া 
আনন্দিত হইতে লাগিলাম। কিন্তু দেবতা আর এক প্রকার বন্দোবস্ত 
-করিলেন। 
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ভীষণ সাইক্লোন। এক জন পথিকের অদম্য হাসি ও. 
গান।--খিচুড়ীর পরামর্শ শেষ হইতে ন1 হইতে, দোকানদারের সহিত 
চাউল দাউলের মূলা নির্ধারণ হইতে না হইতে, ছু হ' করিয়া সাইক্লোনের 
বাযু ডাকিয়! আপিল। আমাদের চক্ষের শমক্ষে কয়েকখানি চালা ঘর 
পর়িয়। গেল। অবশেষে যে দোকানে আমরা বপিয়া ছিলায, শে ঘর 
কাপিতে লাগিল। আমরা বিপদ গণনা! করিয়া কোমর বাধিতে 
ল।গিগাম। তখনও দেখি যাত্রীর্দের মধ্যে এক বাক্তি তুডি দিয়া মন-মানন্দে 
“বৃন্নাবন-বিলাসীনী বাই আমাদের” ইত্যার্দি কীত্তনটি গাইতেছেন। তাহাকে 
বল। গেল, “মশাই, গান বাখুন, কে।মর বাধুন , এ ঘর যে পডে।* তিনি 
হাপিয়] বলিলেন, বেখে দাও ঘর পড়া, গ।ইতে বড ভাগ লাগছে, শোন শোন 
কীর্তণট। শোন।” আব শোন। চডচড করিয়! ঘর হেলিতে লাগিল, 
আমর! দৌডিষ। বাহিরে গেলাম, সে ভদ্রলোকটি চাপা পডিলেন। যেই ঘরের 
বাহির হওয়া, অমনি আমাধিগকে ঝডে উডাইয়! কোথায় লইয়। গেল! 
লৌভাগাক্রমে আমার স্বগ্রমবাধী সেই যুবক বন্ধুটির সহিত আমি হাতে হাত 
বাধিধা-ছিপাম ; আমাধের দুই জনকে অধিক দূরে লইয়া যাইতে পাঁরিল ন]। 
একখানা দৌক1ন ঘৰ পড়িয়া গিষা তাহার দুখান। চাঁল মাটিতে পড়িয়। দ।ড়াইয়া- 
ছিল, আমবা দুজনে গিয়া তাহার উপরে পড়িলাম। পড়িয়া ভাঙ্গা ঘরের 
খু'টি ধরিয়া ঝড় ভোগ করিতে ও থরথর করিয়! কাপিতে লাগিলাম। 
দাঁডাইয়। দীড়াইয়। দেখি, সেই কীর্তনকারী ভদ্রলোকটি পূর্বকার দোৌকানঘরের 
চাল কুঁডিযা উপরে উঠিতেছেন। আমাদিগকে অদূরে দেখিয়াই তিনি হামিতে 
লাগিলেন, এবং অতি কষ্টে আমাদিগের নিকট আপিয়া হাপিয়! বলিলেন, প্বড় 
পিতৃপুণ্যে বেঁচে গেছি। আপনারা বোধহয় ভাবছিলেন মার] পড়েছি। 
আরও কিছু দিন কর্মভোগ বাকি আছে কি না, এখন কেন যাব?” বলিয়। 
খুব হাগিতে লাগিলেন । তার নেই হাপি আমার আজও মনে আছে । কত 
বার ভাবিয়াছি, এরূপ স্থখে ছুঃখে প্রণন্ন চিন্ত পাওয়! বড় সৌভাগ্যের বিষয়। 
কতকগুলি মান্গব এপ আছে, য!হাঁধিগকে কিছুতেই বিষ করিতে পারে না 
ইহাদের অবস্থা] স্পৃহণীয়। 

কিয়ৎক্ষণ তিন জনে ঝড় ভোগ করিয়া পরামর্শ কর! গেল যে। অদূরে রাখী 
রাপমণির কাছারি বাড়ী দেখ! যাইভেছে,-সে গ্রামট। তারই জমিদারী, 
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লেই কাছারিতে গিয়া আশ্রয় লওয়া যাঁউক। তিন জনে হাত ধরাধরি করিয়া 
বাছির হইলাম। কাছারি বাড়ীর শিকটস্থ হইতে না হইতে সমগ্র বাড়ী ভূমিসাৎ 
হুইল। চারি দিকে প্রাচীর পর্যন্ত ধরাশায়ী হইয়া সমভূম হইয়! গেল। 
ব্রা্মণ বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ। ব্রোক্গণ যুণকের বীরত্ব ও 
মহত্ত।--তখন বাত্যাব প্রকোপ ছুর্দস্ত দেত্যের বিক্রমের ন্তায় হইয়াছে। 
গ্রামের প্রায় একখানিও গৃহ দণ্ডায়মান নই, সমূদয় সমভূম হইয়াছে। চারিদিকে 
চাহিতে চাহিতে অদূরে একখানি গৃহ তখনও দণ্ডায়মান দৃষ্ট হইল। স্থির করা 
গেল যে, সেখানে গিয়া অ.শ্রয় লওয়া যাউক। গিয়! দেখি সেই গ্রায়ের শ্রীলোক 
বালক ধালিকাতে সে ঘণ পরিপূর্ণ। ঘরখানি নৃতন ছিল বণিয়৷ তখনও 
দণ্ডায়মান আছে। সেই গৃহষামী অতিবুন্ধ। তাহার যুবক পুত্র বুদ্ধ পিতা 
মাতাঁকে ত1ডাতাডি খাওযাইয়া। ঘকের ভিতঠে গুগিয়া, বীবের ভ্তায় কোমর 
বাধিয়াছে, এবং ফেই ঝডে ছুট|ছুটি করিয়া চারদিকের স্ত্রীলোক বালক 
বালিকা সংগ্রহ করিয়া সেহ ঘরে পুবিতেছে। আমরা ঘবের নিকটে পৌছিয়া 
দেখি স্ত্রীকে ঘর পর্িপুণ। আমাদের লঙ্গের ভদ্রপে!কটি ঠেলিয়! ঘরে 
ঢুকিয়৷ পড়িলেন ; আমাদেখ ছুই বন্ধুববিরূপ শস্বেচ বোধ হইতে লাগিল। 
আমর] দ্বার হইতে ফিরিয়। পার্থের দ্াখাতে গিয়া দীডাইলায়। তর্ক্ণাৎ সে 
দাবার চালটি আমাদের মাথার উপবে পড়িয়া গেল। ৩খন আমরা ভাবিলাম 
যে, এদপে ঘর চ।পা পড়িয়া মর] অপেক্ষা বাহিরের উঠানে বশিয়া ঝড় খাওয়া 
ভাল। এই ভাবিয়া বাহিরে যাইতেছি, এমন সমম্ন গৃহের ভিতর হইতে এক 
বুদ্ধা রমণীর কঠন্বর শোন। গেল, “বাবা, তোমরা কোথায় যাও? এত লোকের 
যদি জায়গা হয়ে থাকে, তোমাদের ছুজনেরও হবে।” তখন আমর] বাধ্য 
হুইয়া গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া শ্রীলোক বালক 
বালিকার ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিয়া মনে হইতে লাগিল, সেখানে ন] ঢুকিলেই ভাল 
ছিল। ক্রমে বেল! অবসান হইল। অপরাহু চারিটার পর ঝড়ের বেগ কমিয়া 
আঙিতে লাগিল। গ্রামস্থ যাহার! সেই গৃহে আশ্রয় লইযাছিল তাহারা “বাবা 
রে, মা রে” করিতে করিতে স্বীয় স্বীয় ভবনের উদ্দেশে যাত্রা করিল। 
আমাদের শাল্তির চালক ছুই জন আমাদের বিছান। ও কিছু কিছু জিনিন প্জ 
মাথায় করিয়া! আসিয়া উপস্থিত হুইল। বলিল, শাল্ভি খাল হইতে লইস্বা 
এক পুকুরের ধারে বাধিয়া রাখিয়াছিল, দড়ি ছি'ড়িয়৷ পুকুরের মধ্যে ডূবিক়া 
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'গিয়াছে। তখন আর উদ্ধার করিবার সময় নাই। লন্ধা! সমাগত-গ্রায়। 
তাহাদিগকে দেই ভাঙ্গা দাবাতে কোনও প্রকারে রাত্রি যাপন করিতে বলিয়া 
আমরা দেই দরিদ্র ত্রাহ্ষণের ভাঙ্গা ঘরে রাত্রি যাপন করিবার জন্য প্রত্তত 
হুইলাম। তাহাবা পোদ নামক হীনজাতীয় লোকের ত্রাহ্ণ। 

ক্রমে সন্ধা! সমাগত হইল। সেই গৃহের বুছ-বুদ্ধার বীরপ্রকূতি সম্পন্ন 
যুবক পুত্র সমস্ত দিনের অনাহার ও গুরুতর অরমেখ পর ক্লান্ত হইয়৷ আপিয়া 
ঘরের মধ্যে পডিল। পিতা মাত] ব্যাকুল হইয়া অন্থরোধ কখিতে লাগিল, “ওরে, 
তুই মুখ হাঁত ধুয়ে, ওই চৌকির নীচে তোর ভাত আছে, খা।” তখন আমর! 
সেই ঘরে নয় জন, আমর] বিদেশীয় পাঁচ জন, ও বুড়ো! বুড়ী, যুবক পুত্র ও 
গভভিণী পুত্রবধূ এই চারি জন। পিতা মাতার অনুরোধ ও ব্যগ্রতা দেখিয়। 
যুবকটি বলিল, “বাবুধা! নমস্ত দিন অনাহারে আছেন; গুর1 ঘরে বনে 
থাকবেন, আর আমি খাব, তা কি হয়?” কোনও রূপেই মে খাইবে না। 
ইহাতে আমর] বাহিরের লোক চটিয়া উঠিলাম, “মে কি কথা! এই বিপদে 
কি কেউ আতিথা করতে পারে? তুমি সমস্ত দিন ছুটাছুটি করেছ, তুমি 
এ ভাত খাও; কিছুই অন্য হবে প11” সে তাহা শুনিল না, বশিয়া রহিল। 
শেষে আমি দিজ্ঞানা করিলাম, “আচ্ছা, তোমাদের ঘরে আমাদের খাবার 
মত কিছু আছে কি না?” যুবক বলিগ, “চাউল আছে, তাহ ভিজে 
গিয়েছে ।” উত্তর, "আচ্ছা, ভিজা চাউল আমাদিগকে দাঁও।” সেই ভিজ 
চাউল লইয়া আমি শকলকে ধিলাম; বলিলাম, “ভাল লাগুক না গাগুক 
আপনার] খান, তা না হলে ও-ব্যক্তি খাবে না|” আমরা ভিজা চাউল 
খাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। হুঠা্ মনে হইল, শাল্তিতে এক হাড়ি মাঘ কলাই 
বাঁড়ীর জন্ত লইয়া! যাইতেছিলাম, সমস্ত দিন ভিজিয়া তাহাতে কল বাহির 
হইয়াছে। আমি মেই ভিজা কলাই আনিয়া! সকলকে চাউলের সঙ্গে খাইতে 
দিলাম। আমাদের আহারট! বড মন্দ হইল না। তৎপরে শয়নের ব্যাপার । 
সেই দরিদ্র প্রাঙ্গণের ঘরে যতগুলি লেপ কীথা মাদুর ছিল, সমুদয় সমাগত 
কম্পান্বিত বালক বালিকাদিগকে চাপ] দিবার জন্য দিয়াছিল, তাহাতে পে 
লমুদ্ধয় ভিজিয়! গিয়াছে ; কেবল ছুইটি সেঁতল! মাছুর তখনও শুক্‌নে! আছে। 
গৃহদ্বামীর পুত্র প্রস্তাব করিল ঘে, তাহার একটিতে তাহার! সপরিবারে শয়ন 
করিবে, আর একটিতে আমর! পাঁচজন শয়ন কছিব। আমার সঙ্গের লোকের! 
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তাহাতে সম্মত হইয়া আদরের সহিত মাছুরটি লইলেন ; তাহ। লইয়া তাহাদের 
সঙ্গে আমার ঝগড়া হইল। আমি বলিতে লাগিলাম, “ছি ছি! ও মাদুক 
নেবেন না, ওর] মাছুরে শুক ।” এই প্রস্তাবে সঙ্গের পথিকের! হাপিতে 
লাগিলেন, "আমবা পঁঁচিজনে এক মাছুরে শুই, ওরা চারজনে আর এক মাছুরে 
শকৃ। এবিপদে আর ভদ্রতা করবার সময় নাই ।" এই কথাতে আমি রাগ 
করিয়! মাছুরের বাহিরে কাদাতে শুইয়। অগাধ নিদ্রা দিল।ম। 

পর দিন 'প্রযতে ঘখন চক্ষু খুলিলাম, তখন দেখি বেশ রোদ উঠিয়াছে। 
আমার অগ্রেই আর সকলে জাগিয়] প্রা1তঃরুত্য সম।পন করিভেছিলেন। আমি 
বাছিরে গিয়া দেখি, বৃদ্ধ বৃদ্ধার যুবক পুত্রটি আমাদের শ।ল্তির চালকদ্য়ের সঙ্গে 
পুকুবে ডূবিয়! ডূবিযা শাল্তিখানি তুলিবার চেষ্টা কৰিতেছে। দেখিয়া, তাহাকে 
ও প্রকার জলে ডুবিতে বারণ করিলাম; কিন্তু সে সে-কথার প্রতি কর্ণপাঙ 
করিল না। ক্রমে তিনজনে শাল্তিখানি তুলিল। চালকছয় তাহা জল 
ছেঁচিয়া পরিষব করিতে প্রবৃত্ত হইল, ব্রাহ্মণ যুবক কুলীর ন্যায় মাথায় করিয়া 
আমাদের জিনিলপত্র বহন করিতে প্রবুন্ন হইল। আমি চাহিয়া দেখি যে, 
সেই নময়ে পথে পতিত একট! ভগ্র খোল্তার চাকের উপরে পা দেওয়া 
তাহার পায়ে অনেকগুলি বোল্তা কামডাইয়াছে, ত।হার পা ফুলিয়া উঠিতেছে, 
তবু সে সেই কাজ করিতেছে। তাহা দেখিস তাহার প্রতি কিরূপ কৃতজ্ঞতার 
উদয় হইল, তাহা আর ভাষায় বর্ণন করিবার নহে। 

আমি ব্রাহ্মণ তনয়কে পরে অর্থ মাহাযা করিয়াছিলামঃ এবং পরে যখনই 
শান্তি করিয়! বাড়ী যইতাম, সেই গ্রামে উঠিয়া! তাহাদিগকে অন্বেষণ করিয়া 
কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া যাইতাম। সে গ্রামটা যেন আমার তীর্থ- 
স্থানের স্তায় হইয়াছিল। কয়েক বখ্সর পরে একবার গিয়া আর তাহ!দের: 
উদ্দেশ পাইলাম ন1। 

উড়ে। সাহেব ও চটি ভুত1।-_সাল ও তারিখ মনে নাই, ভবানীপুরে 
চৌধুরী মহাশয়দিগের আশ্রয়ে বালের কালে, একবার আমার পিতাঠাকুব 
মহাশয় একখানি সরকারি কাগঞ্জ আমার নিকট পাঠাইয়! আদেশ করিলেন, 
তাহা আমাকে স্বয়ং গিয়া স্থুলসমুহের ইন্স্পেক্ট উড়্ে। মাহেবের হাতে দিতে 
হইবে। তদহ্ুসারে একদিন কলেজে যাইবার পথে আমি উড়ো লাহেবেক, 
জাপীনে উপস্থিত হইলাম। তাহার আপীস গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার জন 


না 
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অপেক্ষা কবিতে লাগিলাম। সাহেব তখন পাশের ঘরে আহারে বদিয়ছিলেন, 
কিয়ৎক্ষণ পরেই উপস্থিত হইলেন। আমি অভিবাদন করিয়া তাহার হস্তে 
কাগজখাণি ধিপাম। ঠিনি কাগজখাণি লইতে চ।হিলেন না, বপিলেন, “তুমি 
আপীল ঘরের বাহিবে জুতা খুলিয়া এস নাই কেন?” 

অমি। এ ঘরে প্রবেশ করিবার সময় জুতা খুলিতে হয় এ নিয়ম যে 
আছে, তা তো জানিতাম না; তাহ] হইলে এ ঘরে প্রবেশ করি তাম না। 

ব্যাপারখাঁনা এই । তখন আমার এমনি দারিদ্র ও দুরবস্থা যে, আমাকে 
চটি জুতাই সর্বদা পরিতে হইত; বুট জুতা পরা! ত।গো ঘটিত না। হ্ৃতরাং 
সেদিন চটি জুতা পায়ে দিয়াই কলেজে যাইবাব পথে সাহেবেব আপীনে 
গিয্লাছিলাম। তাহ! দেখিয়াই সাহেন চটিয়াছিলেন। 

মাহেব। তুমি জুতা পরিযা এ ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাকে অপমান 
করিয়ছ। তুমি ভুনা খুলিয়! এস। 

আমি। না সাহেব, আমি জ্রতা খুলিব না। আমি কিৰপে আপনার 
অপমান করিপাম, তাহ! বুঝিতে গারিতেছি না। আপনার পায়ে জুতা 
রহিয়|ছে, আপনার কেরানী বাবুর পাষে জুতা দেখিতেছি। আপনার] যদি 
খোলেন তবে আমি খুলিতে পারি । 

সাহেব। ও যে বুট জুতা । 

আমি। বুট জুতা পায়ে দিয়ে এলে আপনার মান থাকি ত, আর চটি জুতা 
পায়ে দিয়া আপাতে আপনার মান গেল, এ নৃতন কথা, ইহা! আমি কিরপে 
বুঝিব? 

সাহেব। হা, আমার আপীলের এ নিয়ম আছে, তাহা তুমি কি 
জান না? 

আমি। না সাছেব, আমার জন্মে এমন নিয়ম শুনি নাই। 

সাহেব। তুমি জুতা খুলিবে কি না, বল। 

আমি। না সাহেব, খুল্ব না। 

সাহেব। তবে তোমার চিঠি নেব ন1। 

আমি। এই কাগঙ্গ আপনার ডেস্কের উপর রইল। ও আপনাদেরই 
কাগজ । নেন নেবেন, না নেন না নেবেন। আমার কার্গ আমি করে 
গেলাম। 

১১ 
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এই বলিয়! ডেস্কের উপর কাগজ রাখিয়া! আমি যাইতে উদ্াত। সাছ্ৰে 
বলিলেন, “শোন শোন, দাড়াও।” আমি দীড়াইলাম। 

সাহেব। রাজ] রাধাকাস্ত দেব অতান্ত পীড়িত, তুমি কি শুনেছ? 

অ।মি। ইহ] সাহেব, শুনেছি। 

সাহেব। আমার গাড়ি জোতা হচ্ছে, আমি এখনই তাঁকে দেখতে যাব। 
তুমি আমার সঙ্গে যাবে? 

আমি। না সাহেব, আমাকে কলেজে যেতে হবে; বেলা হয়ে যাচ্ছে। 

লাহেব। আচ্ছা, যদি তুমি আমার সঙ্গে যাও, তার ঘরে প্রবেশ করবার 
সময় জুত] খুলবে কি না? 

আমি সেখাণে জুতা খুলিবার কারণ বলিতে যাইতেছি, লাহেব বাধ! দিয়া 
বলিলেন, “হা কি 'ন।' বল; আমি আর কিছু শুন্তে চাই না।” 

আমি। হ]সাহেব, সেখানে খুল্ব। 

সাহেব। তবে আমার এখানে খুলবে না কেন? 

আমি। আপনি কারণ শুন্বেন না, তবে আমি কি করব? 

কারণট। শুনিলে বলিতাম যে, বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বৈঠকখাঁনাতে জাঁজিম 
পাঁত। থাকে ; সকলেই জুত| খুলিয়া প্রবেশ করে? স্থতরাং আমাকেও সেই 
ভাবে প্রবেশ করিতে হইত। কিন্তু সাহেব যখন আমার কথাতে কান দিলেন 
না, তখন বাধ্য হইয়া মৌনাবলম্বন করিল]ম, এবং তাহাকে অভিবাদন করিয়া 
ঘরের বাহির হইলাম। সাহেব আবাব ডাকিলেন, "ছেকৃরা, শোন শোন ।* 
আমি আবার ঘরে প্রবেশ করিলাম | 

সাহেব। তুমি একট! কথা শুপেছ, “নিজের মান যদি চাও অপরের মান 
আগে রাখ?” 

আমি। সাহেব, ও খুব ভাল কথা , আমি অনেক দিন শুনেছি। 

এই বলিয়া আবার তাঁহাকে অভিবাদন করিয়! ত্বরিত পদে গৃহ হইতে 
বাহির হইয়া কলেজের দিকে ছুটিলাম। 

বড় মামা বৈকালে আমাকে ডাকাইয়! সমুঘয় কথা শুনিলেন। বলিলেন, 
পউদ্রে৷ সাহেব যে তোমাকে জুতা খোলাইতে পারেন নাই ইহাতে আহি বড়ই 
সন্ভষ্ট হইয়াছি। তুমি আমার ভাগিনার মত কাজ করিয়াছ।” তৎপরে তিনি 
-লোষপ্রকাশের জন্ক ইহার একটি একটি বিবরণ লিখিয়া দিতে বলিলেন। আমি 
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“উড্রো সাহেব ও চটি জুতা” হেডিং দিল! ইহার একটি বিবরণ লিথিয়া দিলাম । 
পরবর্তী সোমবারে “ফল্ন1 সাহেব ও চটি জুতা” হেডিং দিয্না বড় মাম! সেটি 
বাহির করিলেন, এবং বেচারি উড়ো! সাহেবের উদ্দেশে অনেক উত্তম মধাম 
তিরস্কারের ব্যবস্থা করিলেন । পরে শুনিতে পাইলাম, উড়্ে। সাছেব তাহ! পাঠ 
করিয়া আমার প্রতি হাড়ে হাড়ে চটিয়! গেলেন এবং আপীনের বাবুদিগকে 
বলিলেন, “এই ছেলে কলেজ থেকে বাহির হইয়! যদ্দি কর্মপ্রার্থী হয়, আমাকে 
জানাইও |” আমি উড়ে! সাহেবের ন্যায় সদাশয় পুরুষের বিষ নয়নে পড়িয়! 
গেলাম ভাবিয়! বড় ছুঃখ হইল। তিনি অতি নসদাশয় মানুষ ছিলেন বলিয়া! এ 
ঘটনা তার মনে রহিল না; কারণ, পরবর্তী চাকরীর সময়ে আমি যখন 
ভবানীপুরের সাউথ স্থবার্বন স্কুল হুইতে হেয়ার স্কুলে আসি, তখন তিনিই 
উদ্যোগী হইয়া আমাকে আনিয়।ছিলেন । তখন উহার কর্মচারীর] তাহার 
আদেশ মত পূর্বেব কথা তাহার নিকট ব্যক্ত করেন নাই; করিলে কি দীড়াইত 
জানি না। উড়ে! সাহেব যেবূপ সদাশয় পুরুষ ছিলেন, এবং আমার ভবানীপুর 
সাউথ সুবার্বন স্কুলের কাজে যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে সবিশেষ বিবরণ 
জানিলেও কিছু করিতেন না, এইবপ মনে হয়। আমার মাতুল মহাশয় 
লোমপ্রকাশে আন্দোলন করিয়াছিলেন বলিয়াই কথাট। আমার মনে রহিয়াছে। 

কবিতা €েখ! সুত্রে প্যারীচরণ সরকার মহাশস্মের সহিত 
ঘনিষ্ঠত1।__মধ্যে আমি সোমপ্রকাশে ও এডুকেশন গেজেটে কবিতা 
লিখিতাম। লোকে পড়িয়া প্রশংসা করিত। তাহাতে কবিতা লিখিতে 
উৎসাহিত হুইতাম। কবিতা লেখ শ্বত্রে প্যারীচরণ মরকার মহাশয়ের সহিত 
আমার একটু ঘনিষ্ঠ সন্বদ্ধ হয়। তিনি তখন প্রেসিডেন্দী কলেজে গ্রফেসারী 
করিতেন, এবং এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক ও হুরাপান-নিবারণী সভাদ্ব 
সভাপতি ছিলেন।১ আমি তার কাগজে প্রথমে কয়েকটি ছে'ট ছোট কবিতা 
মুদ্রিত করি। তাহাতে তিনি প্রীত হন, এবং আমাকে লিখিতে উৎসাহিত 
করেন। 

বিলাত ফেরত ডাক্তারকে লইক্পা! কবিতা! যুদ্ধ । ইহার পরে এক 
'ঘটন। 'ঘটিল, 'খাহাতে আমার কবিত্বশক্তিকে আর এক দিকে লইয়া গেল। 


১। পরিরিষ্ট হটধা। খানে উলিধিত কতিপয় ব্যডিয পরি অংশ-_ সস্পাথক। 
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আমাদের ভবানীপুরে এক জন বিলাত ফেরত ডাক্তার আয়া বসিলেন; 
তাহার হাব ভাব চাল চলন সবই ইংরাজী ধরণের । তিনি নিজের দ্বারে এক 
সাইন বোঁও দিলেন, তাহ।তে গিট” বলিয়া! নিজের উপাধি লিখিলেন। এই 
লইয়া! আম।দের যুবকদলে হ।সাঁহ।পি পড়িয়া গেল। অমনি আমি বাঙ্গালীর 
সাহেবিয়ান।র উপর বিদ্রাপ বর্ষণের জন্ত বিলাত ফেরত বাঙ্গালী সাজিয়া 'এস্‌ এন্‌ 
ডট্‌" নাম লইয়! এডুকেশন গেজেটে কবিতা লিখিত লাগিলাম; বাঙ্গালীর প্রিয় 
যাহা ।হাপ উপবে বিদ্রপ বর্ষণ করিতে লাগিলাম; এবং ইংরাজী যাহ] কিছু 
তাহার উপর আদব দেখইতে লাগিলাম। স্বদেশী ভাবপন্ন হইয়া আর এক 
জন কবিতাতে তাহার উত্তর দিতে লাঁগিলেন। সথাহের পর সঞ্চাহ এই 
কবিত! যুদ্ধ চলিতে লগিল, চাবি দিকে একট] চর্চা উঠিয়া! গেল। আমার 
কবিতাতে কাহারও বুঝিতে বাঁকি থাকিল না যে, আমিও স্বদেশী ভাবাপন্ন, 
কেবল সাহেখী ভাবাপন্ন বাক্তিদিগকে বিদ্রপ কবিবার জন্য লেখনী ধাত্রণ 
করিয়াছি। এসকল কবিতার ছুই এক ছত্রমনে আছে। তাহা দেখিলে 
সকলে হাপিবেন। আম।র প্রতিদ্বন্বী কবি বিদ্যামাগর মহাশয়ের প্রশংসা 
করাতে আমি বঙ্গ ভূমির প্রতি লক্ষা করিয়া পিখিয।ছিলম-_ 

বিষ্ভার সাগর তব মূর্থের প্রধান, 

টিকিদার তট্টাচাধ, নাহি কোন জ্ঞান। 

ইংব।দ্ধ মেয়েদেব প্রশংস। করিয়। পিখিপাম-_ 
ধবলাঙ্গী তাম্রকেশী বিডাল-লোচন' 
বিবাই করিব স্থখে ইংরাঁজ-ললন]। 
এই সুত্রে পানী বাবুর শিকট আমার একট] পপার দাড়াইল। তাহার 

একটি ফল মনে আছে। ইহ1 বোধ হয় ইহার কিছু দিন পরে ঘটিয়। থাকিবে। 
এক বার আমার বন্ধু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চট্গ্রামবাণী প্রেসিডেন্সী 
কলেজের অন্ততম ছাত্র নবীনচন্ত্র সেনের লিখিত একটি কবিত। আনিয়! 
আমাকে দেখইলেন। কবিতাটি পড়িয়া! আমার বড় ভাল লাগিল। আখি 
উমেশের সঙ্গে নবীন বাবুব বানাতে গিয়া তাহার সহিত দেখ! করিলাম, এবং 
দেই কবিতাটি এডুকেশন গেজেটে প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহিত করিলাম? 
আমার অন্থরোধে তিনি কবিতাটি আমার হাতে দিলেন। আমি কাটিয়া কুটিয়া 
তাহাতে নিজে কিছু যোগ করিয়া প্যারী বাবুর হাতে দিয়া আবিলাম। তিমি 


আত্মচরিত ৮৫ 


তাহা! এডুকেশন গেজেটে ছাপিলেন এবং নবীনকে ডাকিয়া উৎসাহিত 
করিলেন। পরে নবীনচন্ত্র সেন মহাশয়ের কবিতা গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে পড়িয়া! 
দেখিয়াছি, তাহাতে মেই কবিতাটি আছে, এবং যত দূর মনে হয়, আমার 
প্রক্ষিণ্ড ছুই চারি পংক্তি এখনও রহিয়।ছে। আমার এখন ম্মরণ করিয়! 
হানি পাঁয়, আমি সেই অল্প বয়সে কাবা জগতে কিবপ মুরুবিব হইয়! 
উঠিয্াছিলাম।১ 

প্যারীচরণ সরকারের সংশ্রবে আদার ফল; ন্বরাপানে 
বিদ্বেষ ।প্যারী বাবুর সংশ্রবে আপিয়া আমার আর এক উপকার 
হইল। স্থরাপানের উপর আমার দারুণ বিদ্বেষ জন্মিল। তাহার একটি 
প্রমাণ আমার মনে আছে। আমি অগ্রেই বলিয়াছি, ভবানীপুরে যে 
চৌধুরী মহাশয়দ্দিগের আশ্রয়ে আমি থাকিতাম, তাঁহার! লকলেই দাধু লদাশয় 
লোক ছিলেন, তাহাদের বিমল চরিত্রের প্রভাব আমাকে অনেক পরিমাণে 
গঠন করিয়াছে । তাহাদের একজন স্বসম্পকীয় লোক ছিলেন, তিনি মধ্যে 
মধ্যে আপিয়! আমাদের সঙ্গে দুই চারি দিন যাঁপন করিতেন। তিনি একটি 
নওদাগর আগীমে একটি বড় পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; অনেক টাকা উপার্জন 
করিক্নে এবং দুই হস্তে বায় করিতেন। বন্দুক ছোঁড়া, শিকার কর, লদলে 
নৌকাযোগে জলপথে বিচরণ করা, প্রভৃতি আমোদে অনেক টাক] ব্যয় 
করিতেন। এই মব কারণে তিনি আমার ন্যায় মুবকরের চক্ষে একটা 


৮৬ আত্মুচরিত 


গছিরো'র মত ছিলেন। কিন্তু তাহার একটু দোষ ছিল, তিনি স্থ্রাপান 
করিতেন। একবার অপরাপর কয়েক ব্যক্তির সহিত তীছার সক্ষে গঙ্গার 
চড়াতে কয়েক দিন বাস করিতে গিয়াছিলাম। প্রতিদিন পাখী শিকায়েক 
পময় সঙ্গে যাইতাম, কিন্তু তাহাকে কখনও মাতাল অবস্থাতে দেখি নাই। 
যাহা হউক, তিনি আমাদিগকে সর্বদাই স্থরাপান করিবার জন্ত প্ররোচিত 
করিতেন; বলিতেন, পরিমিত স্থরাঁপান করিলে শরীর ভাল থাকে যনে 
কুত্তি থাকে, কাজের শক্তি বাড়ে, ইত্যার্দি। আমার যেন স্মরণ হয় যে, 
তাহার প্ররোচনায় একদিন কি দুই দিন একটু একটু স্থরাপান করিয়াছিলা়। 
কিস্তকি আশ্চর্য জগদীশ্বরের কপা! তৎপরেই মনে মহা নির্বেদ উপস্থিত 
হইল। প্যারীচরণ সরকার মহাশয়কে, মাতুল মহাঁশয়কে ও পিতাঠ।কুরকে 
স্মরণ করিয়া মহা! লঙ্জিত হইলাম, এবং স্থরাপান নিবারণের জন্য দূর্জয় 
প্রতিজায় দৃঢ হইল।ম। তদবধি আমি স্থবাপান নিবারণের পক্ষে রহিয়াছি। 

“নির্বানিতের বিলাপ' রচন।।_ মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের 
বাড়ীতে থাকিতে থাকিতে ১৮৬& কি ১৮৬৬ সালে ভবানীপুরের একটি ভত্র 
সম্ভতান কোনও গুরুতর অপরাধে দ্বীপাস্তরে প্রেরিত হয়। নেই ঘটনাতে 
ভবানীপুরের লোকের চিত্তকে অতিশয় আন্দোলিত করে, আমারও চিত্তকে 
অতিশয় আন্দোলিত করে। সেই প্রকার মনের ভাব লইয়া কবিতা লিখিতে 
বলি। কবিতাটি মাতুলের সংবাদপত্র সোমপ্রকাশে “নির্বাসিতের বিলাপ" নামে 
প্রকাশিত হয়। 

মাতুলের হস্তে যখন “নির্বাসিতের বিলাপ'এর প্রথম কষেক পংস্তি 
সোমগ্রকাশে মুদ্রিত করিবার জন্ত দিয়া আসিলাম, তখন ভয়ে ভয়েই দিয়! 
আগিলাম। মনে হুইল তিনি ডাকিয়া তিরক্কার করিবেন। মনে 
করিয়াছিলাম, ছুই একবার লিখিয়! সমাপ্ত করিব। কিন্তুপ্রথম বার কয়েক 
পংক্তি বাহির হইলে, তিনি কলেজে আমাকে ভাকিয়া অতিশয় সস্তোধ প্রকাশ 
করিলেন, এবং আরও কবিতা আছে কিনা জিজানা করিলেন। আমি 
জতিশয় উতনাহিত হইয়। গেলাম । অমনি আরও লিখিতে বদিলাম। এইরূপে 
সপ্তাহের পর সথ্াহ সোমগ্রকাশে কবিতা প্রকাশিত হইতে লাগিল। কয়েক 
বার প্রকাশিত হইতে না হইতে চারিদিকে লমালোচন! উঠিয়া গেল। পথে 
ঘাটে, ভাড়াটে গাড়িতে লোকে বলিতে লাগিল, “এ “প্রীশিঃ' কে হে?” আমার 


আত্তান্বিত চন 


আঙ্গুল ন্ফীত হইয়া! উঠিতে লাগিল। নিজের মনে মনে মম্ত একটা কৰি হই! 
দাড়াইলাম। বাম্তবিক তখন আমার কবিতার মধ্যে একটু নৃতনত্ব ছিল। 
ইছাতে ঈখরচন্ত্র গুপ্তের বাধ! মিত্রাক্ষর অথবা মাইকেলের খোল! অমিত্রাক্ষনর 
ছিল না, কিন্তু ছুইয়ের মধ্যস্থলে যাহ! তাহাই ছিল । ভাবকে ছন্দের বশবর্তী 
না করিয়া ছন্দকে ভাবের বশবর্তী কর] হইয়াছিল। প্রধানত এই জন্য ইহা 
তখন সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াঙিল।১ 

দ্বিতাষস বার বিবাহের প্রস্তাব।_-আমি যখন কবিতারসে নিষঞ্ন 
আছি, তখন এক পারিবারিক দুর্ঘটন| খটিল। কোনও বিশেষ কারণে আমার 
পিতা আমার পত্রী প্রনন্নময়ীর ও তার বাড়ীর লোকের প্রতি কুপিত হইয়া 
তাহাকে পিতৃগৃছে পাঠ।ইয়া দিলেন। বলিলেন, তাহাকে আর আনিবেন 
না। তাহাকে একেবারে বর্জন কর] যখন স্থির হইল, তখন প্রশ্ন উঠিল থে 
আমি ত একমাত্র পুত্রসন্ত।ন, বংশরক্ষার উপায় কি হইবে? অতএব আমার 
পুনরায় বিবাহ দেওয়া স্থির হইল। আমার এনপ বয়ন হইয়াছিল যে বন্ু- 
বিবাহকে মন্দ বপিয়! জানি । প্রসন্নময়ীর প্রতি তখন আমার যে বড় ভালবাসা 
ছিল, তাহ! নছে। তবে তাহার ও তাহার বাডীর লোকের সামান্ত অপরাধে 
তাঁহাকে গুরুতর সাজা দেওয়! হইতেছে, ইহ! অনুভব করিয়াছিলাঁম। আমি 
কিরূপে এইরূপ কঠিন ব্যবহারে সহায়ত]! করি, ইহ] ভাবিয়! মন আন্দোলিত 
হুইতে লাগিল। কিন্তু বালাবধি পিতাকে এপ ভয় করিতাম যে, তাহার 
ইচ্ছাতে বাধা দেওয়! আমার সাধ্যাতীত ছিল। তথাপি আমি নিজে ও 
জননীর ছার] তহাকে জানিতে দিয়াছিলাম যে এরূপ বিবাছে আমার মত 
নাই। 


১। এই কবিতাটি পরবততীকালে শিবনাথ শান্ত্রীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নির্বাসিতের বিলাপ” 
এর অন্তর্গত হুয়। গ্রন্থটির ভূমিকা (১৮৬) শিবনাথ লিখিয়াছেন £ ০প্রার সুই বৎসর গত 
হইল একজন ভত্র-সম্তান কোন গুরুতর অপরাধে [টির-জীব্দের মত নির্বালিত হন। তাহার 
যাইবার গ্লিনে ঠাহা!ব ভাবী অবস্থার কথ! মনে হুইয়। বড় কষ্ট হইতে লাগিল।” তবানীপুরের 
এই নির্ধাদিত বুবকটির চিন্তা সগুদশ বৎলয় বয়ন্ক কবির মনেষযে জালোড়ন তুলিরাছিল 
তাহ। হইতেই *নির্বাদিতের বিলাপ;-ধর জন্ম। সাহ্িতা সমালোচকগনণ এটিকে খণওকাব্য 
আথা। দিয়াছেন। শনর্বাগিতের বিলাপ? প্রথম সংন্করণ ১৮৬৮, খিতীয় সংস্করণ ১৮৮১ জং 
তৃতীয় সংক্ষরণ ১৮৮" স্ীন্টাবে প্রকাশিত হইয়াছিল । এই জনপ্রিন্তার অপর কারণ ছিল হে 
এইটি কলিক।৮| বিশ্বধিালয়ের দাই, এ পরীক্ষার পাঠা হিসাবে নিরগি্ট ছিল । প্রঃ হেষলত। 
সরকার, "অ'মার পিছলে," তত্বকো নদী, ২লা কাতিক, ১৮৪১ শক । অপিচ, 'মির্ধামিতের 
ধিগাপ' বিষয়ক বিস্তারিত আলো চন।র জন অর্ধ সম্পাদকের সংযোজন ৫। 


৮ আত্মচরিত 


দ্বিতীঞুবার বিবাহ্ছ। বাবা আমাকে বিবাহ দিতে লইয়া যাইবার জন্ত 
আমাকে লইতে ভবানীপুরে মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে আসিলেন, 
এবং আমাকে লইয়া গেলেন। পথে আমাকে আমার দ্বিতীয় বার বিবাহের 
প্রযোজনীয়ঙা বুঝাইতে বুঝাইতে চলিলেন। আমি তাহাকে বড় ভয় 
করিতাম; তাহার মুখের উপর কিছু বলিতে পারিতেছি না, সঙ্গে সঙ্গে 
চলিয়াছি। অবশেষে আমাদেব গ্রামের দুই ক্রোশ উত্তরবর্তী বারাসত গ্রামে 
যাইবার সময় আম বাবাকে বপিলাম, “বাবা, আপনি মনে করিতেছেন, 
আমার ভ্রীকে বিদায় করিয়া] দিয়া অ।মার শ্বশ্তরবাড়ীর লোকর্দিগকে লাজ! 
পিবেন; কিন্তফলে এসাজা! আমারিগকেই পেতে হবে। আমার বোধ হয় 
এরূপ কাজ না করাই তাল।” যেই এই কথা বল, অমনি বাব! ফিরিয়া 
দাড়াইলেন, এবং নিজের পায়ের জুতা হাতে লইয়] বলিতে লাগিলেন, "তুই 
এখান হতে ফিরে যা, আর এক পা তৃলেছিন্‌ কি এই জুতা মারব ।” আমি 
বলিলাম, “চলুন, বাঁড়ীতে গিয়ে মার সামনে কথা হবে। আমার বক্তব্য যা, 
তা আমি বণলাম ১ তার পব কর! না করা আপনার হাঁত।, তার পর দুজনে 
বাড়ীতে যাওয়া গেল। আমি গিয়া! মাকে বলিলাম, “মা, এ কি হচ্ছে? আমার 
ঘ্রী ও শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের উপর রাগ করে এ কি করা হচ্ছে? মা 
বলিলেন, “জাশিস ত, আমার কাঁধের উপর একট] বৈ মাথা নাই , আমি বাধা 
দিয়ে রাখতে পারব না; যা জানে ককক।” বাবা আমাদের আপত্তির প্রতি 
দবক্পাঁতও করিণেন না। আমাকে ধরিয়া বিধাহ দিতে লইয়া! গেলেন। এই 
দ্বিতীয় বিবাহ বর্ধমান জেল।র ধেঁপুব নামক গ্রামের অভয়াচরণ চক্রবতার জো! 
কন্তা বিরাজমোহিনীর মহিত হইল। বিবাহটা ১৮৬৫ কি ১৮৬৬ কোন্‌ সালে 
হইয়াছিল, ঠিক মনে নাই। 

ঘারুণ অনুতাপ ও ঈশ্বরের শরণাপন্ন হছওয়1!| এই বিবাহের 
পরেই আমার মনে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইল। একটি নিরপরাধ 
স্ীলোককে অন্তায় রূপে গুরুতর সালা দেওয়! হইল, এবং আমি অনিচ্ছালত্বেও 
সেই অন্ঠায় কার্ষের প্রধান পুরব হইলাম, ইহা! ভাবিঞ্ লজ্জা ও ছুঃথে 
অভিভূত হইয়1 পড়িলাম। পিতার আদেশে বিবাহ করিতে যাইবার পূর্বে 
আমি এই ভাবিয়া! মনকে প্রস্তত করিয়াছিলাম যে, রামচন্দ্র পিতৃ-আজ! পালনার্থ 
চতুর্দশ বর্ধ বনবাস করিয়া কষ্ট পাইয়াছিলেন, আমি ন1 হয় আজ] পাপন করিয়া 
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চিরকাল কষ্ট পাইব। কিন্তু এই অস্কতাপের মুহূর্তে সে চিন্তা আর আমাকে 
বল দিতে পারিল ন1!। আমি মনে করিতে লাগিলাম, মান্য আপনার কাজের 
জন্য আপনিই দায়ী, হাজার গুরুর আদেশ হইলেও পাপের অংশ কেহ লয় না। 
আত্মনিন্দাতে আমার মন অধীর হইয়] উঠিল। সে তীব্র আত্মনিন্দার কথ! 
মনে হইলেও এখন শরীর কম্পিত হয়। আমি আনুদে উপহ।ন-রসিক 
বন্ধুতাপ্রিষ মানুষ ছিলাম, আমার হাস্ত পরিহাস কোথায় উবিয়া গেল । আমি 
ঘন বিষাদে নিঃগ্র হইলাম। পা! ফেলিবার সময় মনে হইত যেন কোনও নীচের 
গর্তে পা ফেলিতে যাইতেছি। রাত্রি আসিলে মনে হইত আর প্রভাত ন! 
হইলে ভাল হয়। 

এই অবস্থাতে আমি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম। আমি ঈশ্বরে অবিশ্বাস 
কখনও করি নাই। আমার ম্মরণ আছে, এই মময়ে আমার পিতা] আমার 
নিকট অনেক সময় সংস্কৃত নাস্তিক দর্শনের রীতি অবলম্বনে নান্তিকত। প্রচার 
করিতেন। বলিতেন, বি্যাপাগর মহাশয় আস্তিক নহেন, ইতাদি। ইহ! 
লইয়। পিতা-মাতাতে কখনও কখনও ঝগড়া হইয়াছে দেখিয়াছি। বাবার 
সঙ্গে এপ বিচারে প্রবৃত্ত আছি দেখিলে, মা বাবার প্রতি রাগ করিয়া আনিয়া 
আমার হাত ধরিয়া! তুলিয়! লইয়] যাইতেন। বলিতেন, “রাখ, রাখ, তোমার 
নাস্তিক দর্শন রাখ ; ছেলের মাথা খেও না।” কিন্ত নাস্তিকতা আমার মনে 
ভাল লাগিত না, মনে বসিত না। আমি বালককাল হইতে পাড়ার সমবয়স্ক 
বালকদিগের লহিত হৃঠ্টি ও সৃষ্টিকঙ] বিষয়ে আলোচনা করিতে ভালবা দিতাম। 
কিন্ত ইতিপূর্বে আমি ঈশ্বরের সহিত আত্মার ল্বদ্ধ বিষয়ে কখন ৪ গুরুতর 
রূপে চিন্তা করি নাই। ঈশ্বর চরণে প্রার্থনার অভ্য।ন ছিল না। এই মাননিক 
গ্লানির অবস্থাতে তাহা করিতে আরম্ত করিলাম। এই সময়ে ভক্তিভাজন 
উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমার মানপিক অবসাদের কথা অবগত হইয়া 
আমাকে একখানি থিওডোর পার্কাের 2 961001005 2100 [97556 
পাঠায়! দরিলেন। পার্কারের প্রাথনাগুলি যেন আমার চিত্তে নবর্জীবন 
আনিল। আমি প্রতিদিন রাত্রে শয়নের পূর্বে একখানি খাতাতে একটি 
প্রার্থন! লিখিয়া পাঠ করিয়। শয়ন করিতে লাঁগিলাম। কেবল তাছাই 
নছে; দিনের মধো প্রত্যেক দশ পনর মিনিট অন্তর ঈশ্বর স্মরণ করিতাষ 
ও প্রার্থনা! করিতাম। ছুঃখের বিষয় আমার সে প্রার্থনার খাতাখানি 
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হারাইয়1 গিয়াছে । নতুবা ধর্মজীবনেয় শৈশবের সেই আধ আঁধ ভাষা আজ 
দেখিতাম। 

ধর্মের আদেশে চলিবার সন্বল্প; ভ্রাক্মসমাজের সহিত যোগ 
আর ।-_ প্রার্থনা করিতে করিতে হয়ে দুইটি পরিবর্তন দেখিতে পাইলাম। 
প্রথম, দুর্বলতার মধো বল আসিল; আমি মনে স্কল্প করিলাম, “কর্তবা 
বুঝিব যাহা, নির্ভয়ে করিব তাহা, যায় যাক্‌ থাকে থাক্‌ ধন প্রাণ মান €র |” 
আমি ধর্মের আদেশ ও হৃদয়বাঁসী ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে চলিবার জন্ব 
প্রস্তুত হইলাম। ছ্বিতীয়, ভবানীপুর ব্রাহ্মঘমাজে ঈশ্বরের উপাসনাতে যাইব 
স্থির করিলায়, ও যাইতে আরম করিলাম। কিন্ত পাছে আমাকে কেহ কিছু 
দিজ|সা! করেন, পাছে লোকের সঙ্গে আলাপ হয়, এই ভয়ে উপাসন! আরম্ত 
হইলে যাই'ড।ম ও উপাসন। ভাঙ্গিবার অগ্রেই চলিয়! আগিতাম। 

এই সমগ্ন হুইতে ব্রাহ্মঘমাজের সঙ্গে আমার একটু একটু করিয়া যোগ 
হইতে লাগিপ। আমার সমাধাগ্ী বন্ধু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ( ধিনি পরে 
বিলাতে গিয়া! ডাক্তার হইযা আপধিয|ছিলেন ) তখন ব্রাঙ্ছদের নিকট সর্বদা 
যাইতেন, কেশবচন্দ্র সেন মহ।শয়ের কথা আমকে আসিয়া বলিতেন, এবং 
ত্রাঙ্মদের প্রকাশিত পন্ত্রিকারদি আনিয়া আমাকে পড়িতে দিতেন। কিন্তু 
আমাকে ত্রাঙ্মদের কাছে লইতে চাহিলে লঙ্জাতে যাইতে চাহিতাম না । এক 
দিনের কথা স্মরণ হয়। উমেশ আমাকে ও যোগেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
(ধিনি পরে যোগেন্দ্রনাথ বিগ্যাতৃষণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ) তজাইয়] 
কেশব বাবুর কলুটোলার বাডীতে লইয়। গিয়া দেখা করাইয়া! দিতে চাহিলেন। 
আমি কেশব বাবুর বাড়ীর ছার পর্যন্ত গেলাম, কিন্তু বাড়ীর মধো পা! বাড়াইতে 
পারিলাম না; উমেশের হাত ছাঁড়াইয়া পলাইয়| গেলাম। আর একবার 
উমেশ ও আমি চিৎপুর রোড দিয়! আসিতেছি, এমন সময় বুষি আসিল । 
তখন কেশব বাবু চিৎপুর রোডে 'কলিকাতা কলেজ" নামে একটি কলেজ 
খুলিয়াছিলেন ১ আমর বুটটির ভয়ে এ কলেজের বারাণার নীচে গিয়া! 
পাড়াইলাম | উমেশ আমাকে ভিতরে যাইবার জন্য গীডাপীভি করিতে লাগিল; 
আমি লঙ্জাতে ভিতরে যাইতে পারিলাম না। এমন মময় একটি পশ্চিষে 
বেহার! উপর হইতে নামিয়া আসিল। আমরা কেশব বাবুর কথ! জিজ্ঞানা 
করাতে সে বলিতে লাগিল, “কেশব বাবু মান্য নয়, দেবতা; ভার কাছে 
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টল, ছুটি কথ শুন্লে প্রাণ জুড়িয়ে যাবে।” তার প্রতুতক্তি দ্বেখিক্না! তাহ! 
পরীক্ষা করিবার জন্ত আমরা কেশব বাবুর কল্পিত নিন্দা আর্ত করিলাম। 
তাহাতে সে অতিশয় বিরক্ত হুইল ; এবং অবশেষে আকাশের দিকে ছুই হাত 
তুলিয়া! কেশব বাবুর দীর্ঘ জীবনের জন্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে 
লাগিল। আমি দেখিয়া স্তব্ধ ও মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বলিলাম, “উমেশ, 
এ সামান্য মানুষ নয়, যার চাকর এত দূর আকষ্ট হতে পাবে ।” তখন উমেশ 
আবার আমাকে কেশব বাবুর নিকট যাইবার জন্য চাপিয়! ধরিল; কিন্তু আমি 
লঙ্জাবশত্ঃ যাইতে পারিলাম না। 

ইহার পরে, উমেশ যোগেন্্র ও অপরাপর ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে আমি 
আমাদের পূর্বতন সহাধ্যায়ী বিজয়কুষ্চ গেস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্ত এই 
বন্ধুদ্ধয়ের বাস।তে মধো মধো যাইতে লাগিলাম। ইহারা এক সময় আমাদের 
সঙ্গে এক শ্রেণীতে পডিতেন ; কিন্ত তখন ব্রাঙ্গধর্ম প্রচারক হুইয়াছিলেন। 
এক দিন রাত্রে বিজয় 'ও অঘোর আমাকে আর ভবানীপুরে যাইতে দিলেন 
না, নিজেদের বাসাতে রাখিলেন। আমার স্মরণ আছে যে, সে রাত্রে 
তাহাদের বাসাতে অন্তজাতীয়! ম্তরীলোকের রাধা! ভাত মাটির গানকে খাই 
সমস্ত রাত্রি এত গ] ঘিন্ধিন্‌ করিয়াছিল যে ভাল কিয়! ঘুমাইতে পারি 
নাই। 

পিতার বিরাগ ।--গ্রার্থনা আমাকে বল আনিয়া! দিল যে বলিয়াছি, 
তাহার অর্থ এই যে, মান্থষের ভয় আমার মন হইতে চলিয়] যাইতে লাগিল, 
এবং নিজ বিশ্বাম অসন্থপারে চলিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইতে লাগিল। পিত। 
কলিকাতায় আসিয়া শুনিলেন যে ত্রাঙ্মনয়াজের উপাননাতে যাইতেছি। 
এক দিন আমাকে ভাকিয়! সমাজে যাইতে নিষেধ করিলেন। আমি ধীর 
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ভাবে বলিলাম, “বাবা, আপনি জানেন আপনার আজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন করি 
নাই। আপনাব সকল আজা পালন করিতে বাজি আছি। কিন্তু আমার 
ধর্মজীবনে হাত দিবেন না। আমি ব্রাঙ্মমাজের উপাননাতে যাওয়া ত্যাগ 
করিতে পারিব ন11” পরেব বাদাতে পিতা আর কোন কথা বলিলেন ন17, 
কিন্তু এই উত্তর ভীহার এমনি নৃতন ও ভযানক লাগিল যে, পৰে শুশিয়াছি, 
সেদিন অনেক কীদিয়াছিলেন। আর ছুই তিন দিন তাহার কলিকাতাতে 
থাকিবার কথ! ছিল, কিন্তু তৎপরদিনই দেশে চলিয়া! গেলেন। 

পরে শুনিয়াছি, তিনি বাঁভীতে পৌছিলে তীহার বিষগ্ন মুখ দেখিয়া! আমার 
ম| ভীত হইয়া গেলেন। তাহাকে জিজ্ঞানা করিলেন, “তোমার মুখ এত ম্লান 
কেন, ছেলে কেমন আছে?” বাবা গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, “সে 
মরেছে ।” অমনি আমার মা, “কি বল গো! ওগে! কি বল গে1!” বলিয়। 
কাদিয়! উঠিলেন। তাহার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়] পাশের বাড়ীর মেয়ের! ছুটিয়া 
আসিলেন। আসিয়া বলিতে লাগিলেন, “কৈ, শিবুর ব্যায়রামের কথ! ত শুনি 
নাই।” তখন বাবা গম্ীর ম্বরে বলিলেন, “সে মরার মধ্যে । সে ব্রাঙ্মসমাজে 
যেতে আরম্ভ কবেছে ; আমি বারণ করলেও শুন্বে না।” 

প্রার্থনার বল।-_-যাহা হউক, প্রার্থনার দ্বারা যেমন বল পাইলাম, 
তেমনি আশাও পাইল।ম। আমার অন্তরাত্া বলিতে লাগিল, ঈশ্বর 
আমাকে পাপী বলিয়া তা।গ কবিবেন না। আমার বোধ হয়, পার্কারের 
সরনম ও আশানম্বিত ভক্তি এ বিষয়ে অনেক পরিমাণে সাহায্য করিয়া থাকিবে। 
যাহা হউক, বাকুল প্রার্থনা বিফলে যায় না তাহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে 
লাগিলাম। ভগবানের প্রেরণ! প্রাণে পাইয়া! মন আনন্দে মগ্র হইতে লাগিল। 
তদবধি প্রার্থনাতে আমার দৃঢ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। তৎপরে আমি অনেক 
প্রলোভনে পড়িয়াছি, মময়ে সময়ে পতিত হইয়াছি, অনেক অন্ধকার দেখিয়াছি, 
কিন্তু গ্রার্থনাতে বিশ্বাদ আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। সকল সংগ্রামের 
মধ্যে দুর্বলতাতে বল, নিরাশাতে আশা,নিরানন্দে আনন্দ লাভ করিয়াছি । আল্লি 
দিবা চক্ষে দেখিতেছি, সেই মঙ্জলময় পুরুষ তাহার দুর্বল নস্তানকে হাতে ধরিয়া 
জইয়! যাইতেছেন। যে ছেলেটা চলিতে পারে না, বার বার পড়িয়া যায়, 
তার ধরার অপেক্ষা না রাঁখির়া যেমন পিতা বা মাতাকে নিজেই সে ছেলের 
হাত শক্ত করিয়া ধরিতে হয়) তেমনি যেন মনে হয়, সেই মজলময় পুরুষ 
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দেখিয়াছেন ঘে এ পাপী ও দুর্বল মাহুষট1 নিজে ধরিয়া চলিতে পাবে না, 
যখনি তাহাকে ভুলিতেছে, তখনি পতিত হইতেছে; তাই তিনি বার বার 
ধুলা ঝাড়িয়া চক্ষের জল মুছাইয়! তুলিগ্া ধরিতেছেন। 

গ্রামে আমিক়। ঠাকুর পুঞ্জা করিতে অসম্মতি ও তাহার 
ফল।--বল ও আশা পাইয়া আমি নিজ বিশ্বাম অন্রসারে চলিবার জন্ত 
প্রতিজ্ঞারঢ় হইলাম । এই বার আমার কঠিন সংগ্রাম আগিল। ইহার পূর্বে 
গ্রীষ্মের ছুটিতে বা পুজার বন্ধে বাড়ীতে গেলেই আম।কে ঠাকুর পৃজা করিতে 
হইত। আমাদের কুলক্রমাগত কতকগুলি ঠাকুর ছিল। বাবা সচরাচর 
তাহাদের পূজা করিতেন। আমি বাড়ীতে গেলে তিনি সেই কার্যভার আমার 
উপর দিয়! অপরাপর গৃহকার্ধ কবিবার জন্য অবসর লইতেন। যে বারে আমার 
হৃদয় পরিবর্তন হইয়া আমি বাড়ীতে গেগাম, সে বার প্রতিজা কপরিয়া গেলাম 
যে আর ঠাকুর পূজা করিব না। গিয়াই মাকে সে লক্গল্প জানাইলাম। মা 
ভয়ে অবশ হইয়া পড়িলেন। বুঝিলেন, একট! মহা! সংগ্রাম আসিতেছে। 
আমাকে অনেক বুঝ[ইলেন ; অনেক অন্তরোধ করিপেন ; আমি কোনও মতেই 
প্রস্তুত হইতে পরিলাম না। ধর্মে প্রবঞ্চনা রাখিতে পাৰিব না” বলিয়া 
করযোডে মার্জনা ভিক্ষা! করিলাম। অবশেষে সেই সঙ্কল্প যখন বাধার গোৌচর 
ঝরা হইল, তখন আগ্নেয় গিবির অগ্ন,যদগমনের ন্যায় তাহার ক্রোধাগ্রি জলিয়া 
উঠিল। তিনি কুপিত হইয়া আমাকে প্রহার করিয়া ঠাকুরঘরের দিকে লইয়া 
যাইবার জন্য লাঠি হস্তে ধাবিত হইয়া আদিলেন। আমি ধীর ভাবে বলিলাম, 
“কেন বৃথ। আমাকে প্রহার করিবেন? আমি অকাতরে আপনার প্রহার সহ 
করিব। আমার দেহ হইতে এক একখানা হাড় খুলিয়া লইলেও আর আমাকে 
ওখানে লইতে পারিবেন না।” এই কথা শুনিয়া ও আমার দৃঢত] দেখিয়। 
তিনি হঠাৎ দাড়াইয়| গেলেন, এবং প্রায় অদ্ধ ঘণ্ট] কাল কুপিত ফণীর স্থায় 
ফুলিতে লাগিলেন। অবশেষে আমাকে পুজার কাজ হইতে নিষ্কৃতি দিয়! নিজে 
পূজা করিতে বসিলেন। 

সেই দিন হইতে আমার মৃতি পুঞ্জা রহিত হুইল। আমি সত্যন্বরূপের 
উপাসক হইলাম। কিন্তু আমাদের পারিবারিক আন্দোলন গ্রামবাসী আত্মীয় 
স্বজনের মধ্যে ব্যাপ্ত হই] পড়িল। আমাকে সকলেই নির্যাতন করিতে 
দুগ্রতিজ হইলেন। তৎপরে বাবা আমাকে গ্রামস্থ ব্রাঙ্ছদিগের লহিত 
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মিশিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন । আমি অন্ত সময়ে মিশিতাঁম ন1) কিন্ত 
যেদিন তাহার! সকলে উপাগন1 করিবেন বলিয়া! সংবাদ দিতেন, সেদিন বাবা 
গাত্রোথ!ন করিবার পূর্বেই গিয়া উপাসনাতে যোগ দিতাম; আসিয়া তিরস্কার 
ও গঞ্জন! সহ করিতাম। তখন কেহ ব্রন্ষোপাসন1 করিবে শুনিলে চারি পাঁচ 
মাইল হাটিয়! গিয়া যোগ দেওয়া আমার পক্ষে কিছুই কষ্টকর ছিল ন1। 

অথচ এই সময়ে গ্রামের কতিপয় ব্রাহ্ম, ভবানীপুরের ছুই চারি জন ব্রাহ্ধ, 
ও বিজয় ও অঘোর ভিন্ন আর কোনও ব্রাঙ্দের সহিত আমার আত্মীয়তা ছিল 
না, কাহারও সঙ্গে মিশিতাম ন1, লজ্জাতে কাহারও সহিত আলাপ করিতে 
চাহিতাম না। 

শশাখারীটোলাম্ম জগচ্চক্র বন্দ্যোপাধ্যাস্মের বাটাতে বাস ও 
তাহাদের তেহ। ১৮৬৭ সালের শেষ ভাগে আমি ভবানীপুরের চৌধুরী 
মহাশয়দিগের বাটী হইতে এ স্থানের একটি ভদ্র পরিবারের অনুরোধে 
তাছাদের সহিত কলিকাতা শাখারীটোলাতে এক বাড়ীতে আসিয়! বাম 
করিতে লাগিলাম। তাহার ইতিবৃত্ত এই। জগচ্ন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে 
একটি ভদ্রলোক ভবানীপুরে বাস করিতেন। মহিম নামে তাহার একটি 
ছেলে সংস্কৃত কলেজে পডিত ও আমাদের সঙ্গে এক গাড়িতে কলেজে যাইত। 
সেই স্থত্রে জগত্বাবুর সহিত আমার পরিচয় হয়। জগৎ বাবুর সাধুতা 
সদাশয়তা সৌজন্য দেখিয়া তাহার প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মে; আমার 
প্রতিও তাহার পুত্রবৎ স্ষেহ জন্মে। তিনি আমাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া 
গিয়! তাহার গৃছিণীর সহিত আলাপ পরিচয় করাইয়! দেন। 

আমি অগ্রেই বলিয়াছি, প$দশাতে সহরে থাকিতে আমার সহাধ্যায়ীদের 
কাহারও কাহারও মাকে আমি মাসী বলিয়! ডাকিতাম, এবং মাসীর ম্যায় 
ন্সেহ পাইতাঁম। বলিতে কি, সে সময়ে আমাকে যেরূপ কুসঙ্গের মধ্যে বাস 
করিতে হইত, ন্মরণ করিলে এই মনে হয় যে, সেই মালীদের দেহের গুণে ও 
তাহাদের চরিত্রের প্রভাবেই আমি এই সকল কুনঙ্গের অনি ফল হুইতে 
বাচিয়াছিলাম। যাহা হউক, আমি জগৎবাবুর পত্বীকেও মালী বলিম্া 
ডভাকিতে লাগিলাম। জামাকে ইহারা ম্বামী-স্রীতে ঘে কি ভালবাসিতে 
লাগিলেন, ভাছা বাক্যে বনি! হয় না। শেষে এমনি চাড়াইল থে, আমি ছুই 
চারি দিন দেখা না করিলে মাসী ভাকিয়! পাঁঠাইতেন ? এবং আমাকে “ধারঠিন 


আত্মচরিত ৫ 


"ছেলে বলির] তিরম্কার করিতেন 7 এট]1 ওট1 খাওয়াইতেন ; ঘরকঙ্গার কথা 
কত শুনাইতেন ; আমার নিকট কিছুই গোপন রাখিতেন না। আষি 
আপ্যারিত হুইয়! বাসায় ফিরিভাষ। 

হায়, তাহাদের 'কঠিন ছেলে' ব্রাঙ্মদমাজের কাজে ও নান] বিষয়ে মাতিকা 
কোথায় গিয়া! পডিল, তাহার] কোথায় গিয়] পড়িলেন! মানীকে আর কত 
কাল দেখিলাম না। এখন ভাবিক়1 দেখি, মাসী যে আমকে “কঠিন ছেলে' 
বলিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বলিয়াছিলেন। আমি মানুষের নিকট যতটা প্রেম 
পাইয়াছি ততট! প্রেম দিতে পারি নাই। এজীবনে যে আমি সব্দা নানা 
নংগ্রামের মধো বান করিয়াছি, তাহা! বোধ হয় আমার প্রেমিক বন্ধুদের প্রতি 
আমার সমুচিত প্রেমের অভাবের একটা কারণ। নির্যাতন, বিদ্বেষ, বিবাদ 
প্রভৃতির মধ্যে পড়িয্বা মন উত্তীপের মধ্যে বাপ করিয়াছে, প্রেমের হুশ্ীতল বা 
মেবন করিবার সময় পায় নাই। 


যাহ! হউক, আমি এই মালীর এত স্সেহের এইমাত্র প্রতিদান করিতাম 
যে, তাহাদের মহিমকে রোজ কাছে আনিয়। পড়া বলিয়া! দিতাম। ১৮৬৭ 


সালের শেষ ভাগে ইহার! কলিকাতার শ'াধারীটোলাতে এক বাড়ীতে গিয়া 
থাকিবেন বলিয়! স্থির করিলেন। তখন মামী আমাকে সঙ্গে যাইবার জন্ত 
ধরিয়া বদিলেন। আমি তাহাদের অনুরোধ অগ্রান্থ করিতে পারিলাম না। 
আমরা আলিয়া] শখারীটোল!তে বাদ করিতে লাগিলাম। আমি ও মহিম 
বাহির বাড়ীতে এক দ্বিতীয তল গৃহে বাস করিতাম। সে ঘরটি বাহির বাড়ীতে 
হইলেও ঠাকুর দাগানের ছাদের উপর দিয়া অন্দর মহল হুইতে সে ঘরে যখন 
ইচ্ছা আসা যাইত। স্থতরাঁং মাসী কাজকর্য হইতে অকটু অবদবু পাইণেই 
আমার ঘরে আগিয়া বনিতেন, এবং আমার ও মহিমের পড়া দেখিতেন, এবং 
নান! ভাল কথায় কাল কাটাইতেন। 
জগৎ ধাবুর শ্যালকপুত্রী। বাল্য বিবাছের প্রতি দ্বল1।- 

আমরা এই বাড়ীতে আসার পর মামীর এক ভ্রাতুষ্পুত্রী, ১৫।১৬ বৎসরের 
বালিকা, তাহাদের নিকট আসিস প্রতিিত হইল। সে ২১ দিনের মধ্যেই 
আমাকে “দাদা? করিয়া লইল। পিত! মাতা এ বাল্িকাটিকে শৈশবে এক জন 
পরিপতবয়ন্ক বিপত্বীক ব্যক্তির পহিত বিবাহ দিক্লাছিলেন। বালিকাটি যোধ, 
হয় পতির নিকট বা পতি গৃছে ভাল ব্যবহার পাইভ না; কারণ, স্বর ধাড়ীখ 


৪৬ আত্মচরিত 


কথা তুলিলেই দর দর ধারে তাহার দুই চক্ষে জলধার| বহিত ; এবং তাহা! 
দেখিয়! বাপা বিবাহের প্রতি আমার ঘ্বণা বাড়িযা যাইত। আমি সাবধান 
হইয়া বাঁণিকাঁটির নিকট তাহার শ্বন্তর বাড়ীর কথা তুলিতাম না, তাকে পড়া- 
শোনার গল্প গ।থায় ভুলাইয়া র।খিভাম। বাপিকাটি প্রাতে গৃহ কর্মে পিপীর 
লহায়তা করিত ; আমার নিকট আপিতে পারিত না; কিন্ত বৈকালে আমি ও 
মহিম কলেজ হইতে আঅগিলেই লে আমাদের গৃহে আশ্রয় করিত। আমি 
তাহাকে ও মহিমকে পড়াইতাম, পিখিতে শিখাইতাম; ভাল ভাল গল্প 
শুনাইতাম ; আমার নেই পূর্ব কালের উন্মার্দিনীর অভাব যেন কিয়ৎ পরিমাণে 
পূর্ণ হইত। অনেক দিন একপ হইত যে, আমি পড়িতে বগিতাম সে ঘুমাইয়। 
পড়িত। আমি শয়নের পূর্বে তাহাকে তুলিয়া বাডীর ভিতর দয অ।পিতাম। 

আমি এইখানে থ।কিতে আমার বন্ধু যেগেন্দ্র ( ধিনি পরে যোগেন্দ্র বিগ্তা- 
ভূষণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়।ছিলেন ) বিধবা! বিবাহ করেন এবং আমি ইহাঁদ্িগকে 
পরিত্যাগ করিয়া যোগেন্দ্রের সঙ্গে থাকিবার জন্য যাই। কিবূপে সে বিবাহ 
ঘটে, পরবতী পরিচ্ছেদে তাহ! বলিতেছি। যাইবার সময় মাঁশীকে বিশেষতঃ 
নেই বাঁলিক।টিকে ছাডিয়। যাইতে বড ক্লেশ হইয়াছিল; মে জন্য সে বিচ্ছেদট! 
মনে আছে। মে ঘেন আমার নেহ পাইয়া প্রাণ দিয়া আমাকে আকড়াইয়। 
ধরিয়াছিল, সেই (ন্েহ) পাশ ছিডিয। যাওয়া আমাএ পক্ষে রেশকর 
হুইয়াছিল। আমি যখন তাহাদিগকে পরিতা।গ করিবার লঙ্কল্প জানাইলাম, 
তখন মেয়েটি কয় দিন কাাদিয়া কাদিয়! চোখ ফুলাইয়। ফেপিল। অবশেষে 
যখন আমি জিনিসপত্র লইয়] বিদায় হই, তখন বলিল, “দাদা, একটু দাড়াও, 
এক বার ভাল ক'রে প্রণাম করি ।” এই বলিয়া তাহার অঞ্চলটি গলায় দিয়া 
গলবন্ত্র হইল এবং আমার চারি দিকে প্রদক্ষিণ কৰিতে লাগিল। একবার 
প্রদক্ষিণ করিয়া আমে ও আমার চরণে প্রণত হয় এবং ডক ছাড়িয়। কাদে; 
আমিও তার সঙ্গে কাদি। 

সেই যে কাদিয়া বালা বিবাহুকে দ্বণ1 করিতে করিতে সে বাড়ী হইতে 
বিদ্বায় লইলাম, সেই দ্বণা অগ্তাপি আমার মনে জাগ্রত রহিয়াছে । কেহ দশ 
এগার বৎসরের মেয়ের বিবাহ দিতেছে দেখিলে মনে বড় ক্লেশহুয়। কি 
আশ্চর্য্য! বাল্য বিবাহের অনিষ্ট ফল পূর্বে কত দেখাছিলাম ? শাড়ীর হাতে 
বৌয়ের প্রাণ গেল, ক বার গুনিযাছিলাম; বালিকা পন্মী বিবাজমোছিনীকে 


আত্মচরিত ৯৭ 


হাঁত পা বাধিয়া সপত্বীর উপরে ফেলিয়া দিল, ইহাঁও দেখিয়াছিলাম ; কিন্ত এ 
মেয়েটির চক্ষের জলে শিশু বালিকারদিগকে হাত পা! বাধিয়া দান করার উপরে 
আমাকে যেরূপ জাতক্রোধ করিল, এরূপ অগ্রে করে নাই। কোন্‌ ঘটনাতে 
মানুষের মনে কোন্‌ ভাব আলে, ভাবিলে আশ্চর্য্যান্থিত হইতে হনব । 

হায় হায়! ঘটনাচক্রে মেয়েটি কোথায় গেল, আমি কোথায় গিয়! 
পড়িলাম! তৎপরে বু বৎসর পরে এক দিন বিধব! বেশে মলিন বন্ত্রে দীন- 
হীনার ন্যায় শিশুকোলে তাহাকে ভবানীপুরের গলিতে কোনও আত্মীয়ের 
বাড়ীতে যাইতে দ্েখিয়াছিলাম। সে আমাকে দেখিয়াই "দাদা, বলি! ডাকিয়! 
উঠিল; কিন্ত আমার চিনিতে বিলম্ব হইল। দীড়াইয়! তাহার দুঃখের কাহিনী 
শুনিলাম ও চক্ষের জল ফেলিলাম। সেই দেখা শেষ দেখা! 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


হাদয় পরিবর্তনের ফল-_দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, আবত্মনিগ্রহ 
ও সমাজ সংস্কারে বম্প প্রদান 


১৮৬৮-১৮৬৬ 


হৃদস্থ পরিবর্তনের প্রথম ফল, প্রসম্মমক্সীকে গ্রহণ ও স্তানথাকে 
গ্রহণ করিতে পিতাকে সম্মত করা ।--দ্বিতীয় বার বিবাহের পরই 
আমার হায় পরিবর্তন হইলে, আমি নিরপরাধ! প্রসন্নময়ীর প্রতি যে অন্তায়া- 
চরণ হইয়াছে, তাহার প্রতিবিধানের জন্য ব্যগ্রহই। সে মনের কথ! কথা 
কেবল আমার মাঙামহী ঠাকুরাণীর নিকট ব্যক্ত কবিয়াছিলাম। প্রসন্নমন্সীর 
পিত্রলয আমর মাতুলাঁলয়ের সন্নিকট। স্বতরাং তিনি লোক পাঠাইয়া 
প্রসন্নময়ীকে নিজ ভবনে আনিলেন। আমাকে সংবাদ দিব! মাত্র আমি গিয়া 
প্রসন্নময়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং অপরাধের মাঞ্জন। ভিক্ষা! করিলাম। 
তৎপরে বহু দিন প্রসন্নময়ী আমার মাতুলালয়েই থাকেন। আমি শনিবার 
শনিবার সেখানে যাইতাম। 

আমি প্রসন্নময়ীর সহিত মিপিত হইয়াছি জানিয়া আমার পিতা প্রথমে 
অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু পবে আমার অন্ুনয় বিনয়ে ও মাতা ঠাকুরাণীর 
অন্থনয় বিনয়ে আর্রহইয়! প্রসন্নময়ীকে নিঙ্গ ভবনে লইয়া] যাইতে গুস্তত হন। 
১৮৬৭ সালে তিশি আবার আমাদের গৃহে পদাপণ করেন। 

প্রথম সন্তান হেমলতার জন্তা।_১৮৬৮ সালের ১১ই আধা আমার 
পৈতৃক ভবনে আমার প্রথম সন্ভান হেমলতার জন্ম হয়। হেম জন্মিলে বাবার 
সহিত আমার আর এক মনোবাদের কারণ উপস্থিত হইল। অগ্রেই বলিয়াছি, 
আমর! দ্বাক্ষিণাতা বৈদিক কুলজাত কুলীন ব্রাঙ্ষণ। আমাদের মধ্যে তখন 
কুলসম্বন্ধের প্রথা ছিল। তদনুলারে হেমলতার শৈশবেই বিবাহ সম্বন্ধ স্থির 
করিবার কথ1। আমি মে পথে বিরোধী হইলাম। তাহার বিবাহ সম্বন্ধ 
করিতে নিষেধ করিয়া পিতাকে পত্র লিখিলাম।১ তাহাতে বাবা কৃপিত 


১ প্গুনিলাম আমার একটি বন্তাসস্তান হইয়াছে । মাতাঠাকুরাণীকে বলিবেন যেদ 
তিনি তজন্ত ছুঃধিত ন| হুন। জগদীশ্বর যাহ! দিয়াছেন তাহাই শিয়োধার্ঘ। আহি পুত্র 
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হুইলেন। আমার নিষেধ গ্রাহথ করিলেন না। আমার অজাতসারে গোপনে 
একটি শিল্ত বাকের সহিত তাহার বিবাহ মন্বনধ স্থাপন করিলেন। আমি 
গুনিয়! অতিশয় দুঃখিত হইলাম। 

দয় পরিবর্তনের দ্বিতীয় ফল, আত্মনিগ্রহ।_ঈশর চরণে 
প্রার্থনা দ্বারা আমার হায় পরিবর্তন ঘটিলে আমার প্রাণে এক নৃতন সংগ্রাম 
জাগিয়ছিল। সকল বিষয়ে আপনাকে ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত করিবার জন্তু 
দুরন্ত প্রতিজ্ঞ! জন্মিয়াছিল। ইহার ফল জীবনের সকল দিকেই গ্রকাঁশ 
পাইতে লাগিল। সকল বিষয়ে আপনাকে শান করিতে আরম্ভ করিলাম । 
যে যেবিষষে আসক্তি ছিল তাহ] ত্য/গ করিতে এবং যা-কিছু অরুচিকর তাহা 
অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। 

এই লময়ে আমি প্রথমে মাংসাহার পরিত্যাগ করি, প্রাণীহত্য নিবারণের 
ইচ্ছায় নয়, কিন্তু মাংসের প্রতি আমক্তি ছিল বলিয়া। মাংসাহারে এমনই 
আসক্তি ছিল যে, ভবাঁনীপুরে চৌধুরী মহাশয়দিগের বাড়ীতে বাসকালে প্রায় 
প্রতি রবিবার প্রাতে যখন কালীঘাট হইতে জীবন্ত পাঠা আদিত, দে পাঠার 
ডাক শুনিলেই আমার পড়াশোনা বন্ধ হইত। তাহাকে কাটিয়া কুটিয়া 
রাধিয়! পেটে না পুরিতে পারিলে আর কিছু করিতে পারিভাম না। কবিতা 
পড়িতে ও কবিত1 লিখিতে অতিরিক্ত ভালবামিতাম বলিয়! কিছু দিন কবিতা! 
পড়া বন্ধ করিয়! দিলাম, ফিলজফি ও লজিক পড়িতে আস্ত করিলাম। বন্ধুদের 
মহিত হাসি ঠাট্া ৪ গল্পগাছা করিতে ভালবাগিতাম, কিছু দিন মনের কান 
মলিয়] দিয়া মৌনত্রত ধরিলাম। এই মনের কান মলাটা তখন অতিরিক্ত 
মাত্রায় করিতাম। 

হয়ে ধর্মভাঁবের উন্মেষ হওয়া অবধি আমি কলেজেব পরীক্ষাতেও উৎকৃষ্ট 
হইতে লাগিলাম। তদবধি প্রতি বৎসর আমি কলেজে প্রথম স্থান অধিকার 
করিতে লাগিলাম। আত্মনিগ্রহের উদ্দেস্ট্ে, পাঠ্য বিষয়ে মধ্যে মধ্যে 
অপ্রীতিকর বোধে যে যে বিষয় অবহেলা করিতাম, তাহাতে অধিক মনোযোগী 
হছইলাম। আমার মনে আছে, অগ্রে অঙ্কে অমনোযোগী ছিছাম; তাহার 
ফলম্বরূপ পরীক্ষাতে কখনও এক শতের মধ্যে বিশের উপর নম্বর পাইতাম না। 


অপেক্ছ! কায অধিক গৌগব করিয়া ধাকি। পরে নিবেদন, যেন আমার অজ্াতমায়ে ভাহায় 
বন্বস্ববর! ন| হয়। ১৭ জাধা ১২৭৭ (হেমলতা ময়কার, শিষনাধ-জীবনী, পৃঃ ১১।) 
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১৮৬৬ সাল হইতে তাহ! বালাইয়! গেল। অঙ্কে এরূপ মনোযোগী হইলাম 
যে এ বৎসর বিশ্ববিস্ভালয়ের প্রবেশিকা] পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়! 
সেকেওড গ্রেড, স্কলারশিপ, পাইলাম) কলেজেও প্রথম হইলাম। তৎপরে 
সেই প্রতিজ্ঞা ও সেই দৃঢ় ব্রত রহিয়া গেল। কি কঠিন সংগ্রাম করিয়া ১৬৮ 
সালে এল এ পরীক্ষাতে উত্তীণ হইয়াছিলাম ও ৫৯. টাঁক৷ স্কলারশিপ, 
পাইয়াছিলাম, তাহার বর্ণনা ক্রমশঃ করিতেছি । আমার নব ধর্মভাব আমাকে 
সেই সংগ্রামে শক্তি দিয়াছিল। 

ফলাফল বিচার রহিত দুর্জয় প্রতিজ্ঞা ।_-বলিতে কি, আমার 
ধর্মজীবনের আরম্ভ হইতে এই ১৮৬৮ সাল পর্যস্ত কালকে শ্রেষ্ঠ কাল বলিয়া 
মনে করি। এই সময়টা! যে ভাবে যাপন করিয়াছিলাম, সেজগ্ মৃক্তিদাতা প্রভু 
পরমেশ্বরকে মুক্ত কণ্ঠে ধন্যবাদ করি। বিনয়, বৈরাগা, ব্যাকুলতা, প্রার্থনা- 
পরায়ণত৷ প্রভৃতি ধর্মজীবনের অনেক উপাদান এ সময়ে আমার অস্তরে বিদ্যমান 
ছিল। আমার যত দুর স্মরণ হয়, তখন আমার মনের ভাব এই প্রকার ছিল 
যে, আমার ধর্মবুদ্ধিতে থাকিয়া ঈশ্বর যে পথ দেখাইবেন তাহাতে চলিতে 
হইবে, ক্ষতি লাভ যাহা হয হউক। সকল বিষয়ে ও সকল কার্ধে ঈশ্বর চরণে 
প্রার্থনা করিতাম, এবং যাহা এক বার কর্তব্য বলিয়া! নির্ধারণ করিতাম, 
তাহাতে ছূর্জয় প্রতিজ্ঞার সহিত দণ্ডায়মান হইতাম। ফলাফল ও জীবন মরণ 
বিচার করিতাম না। ইহার নিদর্শন ম্বূপ যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও উপেন্দ্রনাথ দাসের বিধব! বিবাহ দেওয়া, ও আমার এল এ পরীক্ষার জন্ত 
ওগরুতর শ্রম, প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ করিতে পার1 যায। সে সকল ক্রমশঃ 
বর্ণনা করিতেছি। 

যোগেজ্নাথ বন্দেযোপাধ্যায়ের বিধব। বিবাহ ওয়] 
প্রথম ঘটনা, যোগেন্দ্ের বিধবা! বিবাহ । এই বিবাহ ১৮৬৮ পালের গ্রথম 
ভাগে হয়। ইহার ইতিবৃত্ত এই | ঈশানচন্দ্র রায় নামক নদীয়া-কষনগর 
নিবাসী ও কলিকাতা প্রবাসী একটি যুবক তখন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে 
পাঠ কৰিতেন। তাহার সঙ্গে তাহার মাতা ও একটি বিধবা ভগিনী ছিলেন। 
আমার জ্ঞাতি দাদা হেমচন্ত্র বিষ্ভারত্ব (ঘিনি পরে তত্ববোধিনী পত্রিকার 
সম্পাদক হুইয়াছিলেন) এ মেয়েটিকে পড়াইতেন। হেম দাদার নিকট আমি 
মেয়েটির প্রশংসা! সর্বদা! শুনিতাম। তিনি আমাকে বলিতেন ঘে, মেয়েটির 
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ভাই তাহার আবার বিবাহ দিতে চায়। আমি শৈশবাবধি বিদ্াাগরের চেলা 
ও বিধব! বিবাহের পক্ষ। আমি মনে মনে ভাবিতাম, আমার আলাপী কি 
কোনও ছেলে পাওয়! যায় না, যে মেয়েটিকে বিবাহ করিতে পারে? 

ইতিমধ্যে আমার সহাধ্যাক্মী বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপত্বীক 
হইলেন। তাহার প্রথম। স্ীর পরলোক গমনের দশ বার দিনের মধ্যে তাহার 
আত্মীয় স্বজন তাহাকে পুনরায় দার পরিগ্রহ করিবার জন্ত অস্থির করিয়া 
তুলিলেন। যোগেন্দ্র আনিয়া আমাকে সেই কথ! জানাইলেন এবং আমার 
পরামর্শ চাহিলেন। আমি বলিলাম, প্যাও যাও, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা 
ক'রো না। দশ বার দিন হ'ল তোমার দ্ত্রী মরেছে, এর মধ্যে বিবাহের কথ! ! 
আর বিয়েই যদি কর, একটি আট নয় বছরের মেয়ে বিয়ে করবে ত, তাতে 
আমার মত নেই। তোমার যা ইচ্ছে হয় কর।” যোগেন্ছ্র সেদিন বিষন্ন 
অন্তরে ঘরে গেলেন। ছুদদিন পরে আবার আসিয়া আমাকে ধরিলেন। আমি 
তাহাকে বিধবা বিবাহ করিরার জন্য নাচাইয়! তুলিলাম। তিনি তাহাতে 
লম্মত হইলেন। তখন আমি হেম দাদার সাহায্যে ঈশানচন্জ্র রায়ের সহিত 
সাক্ষাৎ করিলাম । যোগেন্ত্র ও ঈশানের ভগিনী মহালক্্মী পরস্পরের সহিত 
পরিচিত হইলেন এবং বিবাহিত হওয়া স্থির করিলেন। 

মহাঁলক্্ীর বয়স তখন বোধ হয় ১৮ বৎনর হুইবে। আমাদের অপেক্ষা! ২৩ 
বৎসরের ছেট। বিবাহ স্থির হইলে আমি সেই সংবাদ লইয়া বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের নিকট গেলাম। তিনি পূর্ব হইতেই ঈশানকে ও তাহার ভগিনীকে 
জানিতেন, এবং যত দূর স্মরণ হয় কিছু কিছু অর্থসাহায্য করিয়া আসিতে- 
ছিলেন। আমার মুখে মহালক্ধ্মীর সহিত যোগেনের বিবাছের সংবাদ পাইয়া 
তিনি আনন্দিত হইয়া উঠিলেন, এবং নিজে উপস্থিত থাকিয়া! বিবাহ 
দিবেন বলিলেন। বিবাহের দিন স্থির করিয়া ছুই তিন জন ভত্রলোৌককে 
মাত্র নিমন্ত্রণ করিয়া বিবাহ দেওয়া হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিবাহের 
সমূদয় ব্যয় দিলেন, এবং আমার যত দূর ম্মরণ হয়, কন্তাকে কিছু কিছু গহনা 
দিলেন। 

বিধবা! বিবাছের ফলে নির্যাতন ।- এই বিবাহের পরেই ভয়ানক 
নির্যাতন আরভ হইল। যোগেন্রের আত্মীয় শ্বদন তাহাকে পরিত্যাগ 
করিলেন। তীহার স্বলারশিপ,. ও ঈশানের ক্ষলারশিপ, মা তরল! দাঁড়াইল ৷ 
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তছুপরি চাকর চাকরানী কেহই থাকে ন1, দিন চল! ভার। এই অবস্থাতে 
তাহার! আমাঁকে গিয়! তাহাদের সঙ্গে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। আমি 
তখন শখারীটোলায় জগৎ বাবুর বাঁটাতে থাঁকিতাম। যোগেন্দ্ের ও ঈশানের 
স্বলারশিপের সহিত আমাব স্কলারশিপ যোগ করিলে তাহাদের কিঞ্চিৎ সাহায্য 
হইতে পারে, এবং আমি সঙ্গে থাকিলে অপরাপর নান! প্রকারে সাহায্য হইতে 
পারে, এই আশায় তাহার! আমাকে তাহাদের সঙ্গে থাকিতে ধরিয়! বধিলেন। 
আমি বিবাহের ঘটক, আমি তাহাদেব বিপদের সময কিবপে সাহাযা দানে 
বিরত থাকি? হ্থতরাং আমি বাবাকে সমুদয় বিবরণ লিখিয়! দরিয়া তাহাদের 
সঙ্গে জুটিলাম। 

যোগেজ্ছের সহিত বাস করিবার প্রস্তাবে পিতার ক্রোধ ৷ 
বাব! এই দংবাদ পাইয়! অগ্নিসমান হইয়া উঠিলেন ; কারণ জ্ঞতি কুটুম্ব ও 
গ্রামের লোৌক এই সংবাদ পাইলে গেলযোগ করিবে । তিনি আমাকে ইহাদের 
সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার জন্ত আদেশ করিয়া! পত্র লিখিলেন | আমি অন্নয় 
বিনয় করিয়। লিখিলাম, যে বিবাহের আমি ঘটক, সেই বিবাহ নিবন্ধন বিবাহিত 
দ্পতী যখন ঘোর নির্ধ্যাতন ও দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়াছেন, তখন সাহায্যের 
উপায় থাকিতে সাহায্য ন! কর! অধর্ম) স্থৃতরাঁং সেবপ কাজ আমি করিতে 
পারিব না। বাবা সে যুক্তির প্রতি কর্ণপাত করিলেন না) পরস্ত লিখিলেন 
যে, তাহা! হইলে তিনি আর প্রসন্নময়ীকে রাখিতে পারিবেন না, এবং আমাকে 
সন্ত্রীক গৃহ হইতে নির্বদিত করিবেন । 

মাতুলের অনুমোদন লাভ ।- যখন এইরূপ চিঠিপত্র চলিতেছে তখন 
এক দিন বড় মামা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি চাঁগড়িপোতা 
গ্রামে তাহার ভবনে গিয়! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম । তিনি বাবার এক 
পত্র আমাকে দেখাইলেন। দেখিলাম, বাবা আমাকে নিরস্ত করিতে ন! 
পারিয়া বড় মামার শরণাপন্ন হুইয়াছেন। চিঠি পড়িয়া! আমি ধীর ভাবে 
সমুদয় ঘটনা মাতুলের নিকট বর্ণন| করিলাম ) কিরূপ নির্য্যাতন, কিরপ দারিজ্য, 
কিরূপ সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়! বলিলাম। বলিয়া! তাহার উপদেশের 
জপেক্ষা কৰিয়। রহিলাম। 

মাতৃল মহাশয় কিছুক্ষণ ধীর গম্ভীর ভাবে চিস্ত! করিয়! বলিলেন, “না, তুমি 
তাহাকে ত্যাগ করিতে পার না। তুমি তাহাদিগকে বিবাছে উৎসাহ দিয়! 
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বিপদের সময় যদি তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে অধর্ষের কাজ 
হইবে; কাপুরুষত] হইবে ; আমার ভাগিন।র মত' কার্ধা হইবে ন1।” 

আমার হৃদয় হইতে কে যেন দশ মণ বোঝা নামাইয়! লইল। আমি হাপ 
ছাড়িয়া বাচিলাম। তাহাকে বলিলাম, “আমার ববাকে এই কথ! লিখুন ।” 

তিনি বাবাকে লিখিলেন যে, সে প্রকার অন্থরোধ তাহ।র দ্বার] হইতে পারে 
না। আমি তাহাদের সাহায্য করিতে বাধা। 

গুরুতর শ্রম।-_যোগেনদের বিবাহের পর তাহাদের জন্য আমার গুরুতর 
শ্রম আরম হইল । এই পরিশ্রমের মধো একবার আমি কয়েক দিন বিশ্রাম 
করিবার জন্য যোগেন ও মহালক্্মীর নিকট বিদায় লইয়] মাতুলাগয়ে গেলাম। 
ছুই তিন দিন মাতৃল।লয়ে মাতামহীর কাছে আছি, এমন সময় একদিন রাজি 
দশটার সময় ঈশানের এক জক্রি টেলিগ্রাম পাইলাম, “এখানে তোমার 
উপস্থিতি একা-্ত প্রয়োজন, অবিলম্বে এস।” তখন কি করি! রেলওয়ে ষ্টেশন 
মাতৃলালয় হইতে ছুই তিন মাইল দূরে । মাঠ দিয়! স্টেশনে যাইতে হয় ; কিন্ত 
তখন মমুদ্দয় মাঠ জলে প্লাবিত, পথ পাওয়! দুর । মাতামহী ঠাকুরাণী ও 
মামীমা বারণ করিতে লাগিলেন । আমি মহা চিন্তার মধ্যে পডিলাম। কিন্তু 
বড মাম] বলিলেন, “জকরি টেলিগ্রাম যখন করিয়াছে, তখন নিশ্চয় কোনও 
বিপদ ঘটিয়াছে 7 তুমি যাও। রাত্রি শেষে ৩টা কি ৩1০টার সময় একট! ট্রেন 
আছে, সেই ট্রেনে যাও ।” আমি তাহার উপদেশেসেই রাত্রেই যাত্রা করিলাম। 
তিনি আমার সঙ্গে এক চাকর ও লন দিলেন । আমি জল ভাঙ্গিয়া কোন 
গ্রকারে রাত্রি ১২টার সময় ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, এবং সমস্ত রাক্রি জাগিয়। 
কলিকাতায় আমিয়! উপস্থিত হইলাম। 


আসিয়! শুনি, আমি মাতুলালয়ে গেলে তৎপর দিন যোগেনের ম| হঠাৎ 
কলিকাতায় আদিয়! উপস্থিত হইয়।ছেন ; যোগেনকে তাহার আত্মীয়গণ ধরিয়া 
লইয়া! গিয়াছেন; ও গতকলা প্রাতঃকাল হইতে কোনও না কোনও ছলে 
তাহাকে আটকাইয়! রাখিয়াছেন। সকলে মিলিয়! এই স্ত্রীকে পরিত্যাগ 
করিয় প্রায়শ্চিত্ত পূর্বক অপর একটি বালিকাকে বিবাহ কথিবার জন্ত 
ঘোগেনকে পীড়াপীড়ি করিতেছেন। যোগেন মাতাকে লইয়া! অতিশয় বাস্ত 
হইয়া! পড়িয়াছেন) এমন কি, তাহার কাছে রাজি যাপন করিতে আরস্ত 
করিয়াছেন; তীহাকে ছাড়িয়া মহালম্্বীর কাছে রাত্রিতেও আসিতে 
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পারিতেছেন না। এই সময়ে মহালম্মীর কাছে থাকে কে? তাহার যাতা 
বন্তার পুনধিবাহের প্রস্তাব শুনিয়াই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কাশী চলিয়া 
গিয়াছেন: এদিকে ঈশানেরও হাঁদপাতালের নাইট ডিউটি উপস্থিত। তাই 
আমাকে (টলিগ্রাম করিয়াছেন । 

আমি আমিয়াই যোগেনের মাকে দেখিতে গেলাম, ও তাহাকে অনেক 
বৃঝাইলাম। তাহাকে বুঝাইয়া ও যোগেনকে বলিয়া, যোগেনকে মহালক্্মীর 
নিকট রাত্রি যাপন করিতে প্রবৃত্ত করিলাম। তিনি সমস্ত দিন মাতার কাছে 
যাপন করিয়। রাত্রে বাড়ীতে আপিতে আরভ্ভ করিলেন। কিন্তু আসিতে 
অনেক রাত্রি করিতেন। এসময় আমি আহারান্তে মহালম্ধ্মীর ঘরে বিয়া 
তাহাকে বাঙ্গালা ও ইংরাজী পডাইতাম এবং ছুজনে ধর্মবিষযয়ে আলাপ ও 
উপাসন1] করিতাম। 

এইরূপে আমার গুরুতর শ্রম আরম্ভ হইল। যোগেন তাহার ভগ্নহদয়া 
বাতা! ও আত্মীয় স্বজনকে লইয়াই সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন) ঈশানেরও পাঠ 
ও নাইট ডিউটির হাঙ্গামাতে অবসরাঁভাব হইল। এদিকে চাকর চাকরানী 
নাই , স্থতর।ং আমাকেই বাজার করা, তিন তলাতে কাধে করিয়] জল তোলা 
প্রভৃতি সমুদয় গৃহকর্ম করিতে হইত। এই সকল ম্বরণ করিয়া! এখন আনন্দ 
হুয়। এ সকল শ্রম করিতে আমার কিছুই ক্লেশ হইত না, কারণ মহালক্ীর 
বিমল ভাঁলবামাতে আমাকে মরস রাখিত। মানুষ মানগষকে এত ভালবাসে 
না! যোগেনকে সর্বাধাই আত্মীয় স্বজনের কাছে যাইতে হইত, স্থতরাং 
আমিই তার সঙ্গী, তার শিক্ষক, তার সহায়, তার রান্নাঘরের চাকর, সকলি। 
আমি এক দিন অন্তর গেলে সে অস্থির হইয়! উঠিত। 

ঈশান ও তযোগেনের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ।- ফলতঃ, এই কালকে 
যে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল বলিয়াছি, তাহার কারণ এই। এই কালের 
ষধ্যে আমার অস্তরে ধর্মভাঁব ও ব্যাকুলত! পূর্ণ মাত্রাতে কাজ করিতেছিল ; 
অপর দিকে বন্ধুদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা পূর্ণ মাত্রাতে ভোগ করিতেছিলাম। 
বন্ততঃ, আমার প্রতি ঈশান ও যোগেনের গ্রীতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও নির্ভরের 
যেন সীম! ছিল ন!। 

লিখিতে লিখিতে একট কথা মনে হইতেছে, তাহা! ইহার অনেক 
পরের ঘটনা । তখন ঈশান বোধ হয় লক্মৌএর বলরামপুর হাসপাতালে 
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কর্দ করিতেন। দেই সময় একবার ছুটি লইয়া আদিয়া কলিকাতাতে 
ছিলেন। এক দিন সন্ধ্যার পর আমি তীহাদদিগকে দেখিতে গেলে, তিনি 
আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাঁখিলেন; আব বাড়ীতে আমিতে দিলেন না। 
বলিলেন, “আমার পরিবার সম্ধদ্ধে অনেক কথা আছে, তুমি থাক।” 
এই বপ্রিয়! তাহ।র পত্বীর ক্রটির বিষয়ে আমার কানে অনেক কথ! ঢালি- 
লেন। বলিলেন, “আমি আমার স্ত্রীকে অনেক বুঝাইয়াছি, কোনও ফল 
হয় নাই। তুমি একবার বৃঝাঁও।” আমি বলিলাম, “তোমার কথাতে কাজ 
হয় নাই, আমার কথাতে কি হবে?” তিনি বলিলেন, “তোমাকে বড় 
ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে, তোমার কথাতে ওর উপকার হ'তে পারে। 
আমি অগত্যা ভূত্যের দ্বার! প্রসন্নময়ীকে সংবাদ দিয়! সে রাত্রি সেখানে 
যাপন করিলাম । শয়নকালে গিয়া দেখি, ঈশাঁনের শয়নঘরে এক স্বতন্ত্র 
খাটে আমার শয়নের বন্দোবস্ত । শয়নকালে তীছার পত্বী ঘরে আসিলে তিনি 
বলিলেন, “আমার ক।ছে আজ তোমার শ্তইয়! কাজ নাই, তুমি শিবনাথের 
কাছে গিয়া শোও) ও তোমাকে কিছু কথা বলিবে। আমি ঘুমাই, তুমি 
কথা শোঁন।” আমি হাসিয়। বলিলাম, “তোমার অদ্ভুত কথা, আমার কাছে 
শোবে কি রকম?” তিনি সে কথা গ্রাহ্য করিলেন না, পাশ ফিরিয়া শুইয়া 
অকাতরে নিদ্রা গেলেন। আমি অনেকক্ষণ তাহার শ্ত্রীর সহিত তাহাদের 
দাম্পত্য বিবাদ বিষয়ে কথাবার্তা কহিলাম। তৎপরে তিনি অনাঘরে ছেলেদের 
নিকট শয়ন করিতে গেলেন । আমিও নিদ্রা গেলাম। এই অরুত্রিম শ্রদ্ধা 
ও গ্রীতির বিষয় যখন ম্মরণ কবি, তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি। কারণ, 
ইহাদের সন্তাব গ্রীতির দ্বারা আমার হৃদয় মনের অনেক উপকার হইয়াছিল। 
দ্বিতীক্পা পত্রী বিরাজমোহ্িনীকে পুনরায্স বিবাহ দিবার 
প্রস্তাঞঝ।- এই সময় আমার মাথায় যতরকম আজগুবি মতলব আমিত, 
তারত উদ্ধারের যত রকম খেয়াল ঘুরিত, সকলের উৎসাহদায়িনী ছিলেন 
মহালক্্ী। এ জীবনে আমার অনেক চেল] জুটিয়াছে; কিন্তু মহালম্্ীনর 
ষত' চেল অল্পই জুটিয়াছে। এই সময়ে জন ইয়ার্ট মিলের গ্রন্থ পড়িয়া! যোঁগেন 
কিছু দিনের জন্য নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহা লইয়া আমার সঙ্কে 
যোজ তর্ক ও ঝগড়া চলিত। আমি তাহাকে আন্তিক করিবার চেষ্ট1! করিতাষ, 
কিন্ত ঝগড়ার ফল এই হুইত যে তিনি আরও দৃঢ়তার সহি নাস্তিকতা 
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প্রচার করেতেন। তিনি হাণিয়া আমাকে বলিতেন, *গ্বীটিকে ত চেল! 
করিয়! লইয়াছ, যত পার ধর্ম তাহাকে ভজাও ১, আমাকে ছাড় না!” আমি 
যোগেনকে না পাবিয়া মহাঁলক্থ্ীকেই ভজাইতাম। দুজনে প্রতি দিন 
ব্রন্ষে'পাঁসন। করিতাঁম। 

আমর! তিনটি প্রানী এমনি রিফর্ম।র? হইয়া উঠিয়াছিলাম যে, আমর] তিন 
জনে পরামর্শ করিয়াছিলাম যে আমার দ্বিতীয়! পত্বী বিরাঞ্জমোহিনীকে আনিয়া 
পুনরায় তীহার বিবাহ দিব। তখনও আমি বিরাঁজমোহিনীকে পত্বীভাবে 
গ্রহণ করি নাই। এই ১৮৬৮ সালে আমি এক বার তাহাকে আনিতে যাই। 
তখন তিনি ১১1১২ বৎমরের বালিক1। বোধ হয়, আমার পিতা মাতার 
পরামর্শ ভিন্ন আনিতে গিয়াছিপাঁম বলিয়! তাহার! পাঠাইলেন না। যাহাকে 
বিবাহ দিব ভাঁবিতেছি, তাহাকে পত্ধীভাঁবে গ্রহণ করা কৃর্তবা নয় বলিয়া 
তাহাকে পতীভাবে গ্রহণ করিতাম না। তাহাকে যে আনিরা মহালক্ীর 
কাছে রাখিতে পারিলাম না, এজন্য মহা ছুঃখ হইল। 

এল এ পরীক্ষার জন্য দুরন্ত শ্রম ।--তার পর, আমার এল এ 
পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হওয়া। যৌগেনেব বিধবাঁবিবাছের ফলম্বৰপ আমাদিগকে 
কিরূপ নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল, অগ্রেই তাহার বর্ণন করিয়াছি। 
বিবাহের কিছু দিন পরেই মহাঁলম্ীর স্বাস্থ ভগ্ন হইতে লাগিল; চাকর পাওয়া 
যায় না, রাধুনী পাওয়া যায় না, দেই অবস্থাতেই তাহাকে রাধিতে হয়। 
এদিকে, যেগেন আত্মীয়-স্বজনের নির্যাতনে অস্থির হইয়া পডিলেন ও ঈশান 
মেডিকেল কলেজের ডিউটি লইয়1 সর্বদ!] অনুপস্থিত থাঁকিতেন বলিয়1 চাকরের 
অনেক কাঙ্গ আমার উপর পড়িয়া যাইতে লাগিল। বাজার করা, কাধে করিয়া 
তিনতলায় জল তোলা প্রভৃতি কা আমাকেই করিতে হইত,-এ সকল 
পূর্বেই বলিয়াছি। এই সকল করিয়! আমি পড়িবার সময় বড় পাইতাম না। 
সম্মুখে বদরের শেষে পরীক্ষা আপিতেছে, কিন্ত তাহার জন্ত প্রস্থত হইতে 
পারিতেছি না। এইবপে ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে আনিয়া 
উপস্থিত হইলাম। সংস্কৃত কলেজের তদানীস্তন অধাক্ষ গ্রদন্নকুমার সর্বাধিকারী 
মহাশয় আমাকে অতিশয় ভালবামিতেন। তিনি বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের বন্ধু 
ছিলেন। তিনি এই বিধবাবিবাহে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্ত 
আমার লেখাপড়। নব গেল দেখিক্খ। দুঃখিত হইতেছিলেন। তিনি অক্টোবরের 
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প্রথমে আমাকে ডাকিয়! বলিলেন, “তুমি একট! ভাল কাজে আছ, কিছু বলিতে 
পারি না; কিন্তু আমি তোমার জন্য চিস্তিত হয়েছি। তুমি আগামী 
পরীক্ষাতে কলেজের মুখ রাখবে ব'লে মনে আশা! করছিলাম; কিন্তু এখন ভয় 
হচ্ছে, তুমি স্কলারশিপ পাওয়া! দুরে থাক্‌, পাস হও কি ন] সন্দেহ।” তাহার 
কথা শুনিয়! মনে হইল, আমি যেন কোন পাহাড়ের কিনাপায় দাড়াইয়াছি। 
আমার সম্মধে গভীর গর্ত, আর এক পা বাঁডাইলেই তাহার মধ্যে পড়িব। 
আমার সম্মুখ যে কঠিন সমস্তা উপস্থিত তাহ] এক নিমেষের মধ্যে চক্ষের 
সমক্ষে আমিল। মনে হুইল, স্কলারশিপ যদ্দি না পাই, তাহা হইলে যাহাদের 
জন্য এতট! সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহাদের আর লাহায্য করিতে পারিব ন1। 
যোগেন ও মহালক্ী সাহাযোর অভাবে কষ্ট পাইবেন ভাবিয়া! চক্ষে জল 
আসিল। “ঈশ্বর, রাখ, এই বিপদে রাখ”, বলিয়! মনে মনে প্রার্থনা! করিতে 
লাগিলাম। এক মূহুর্তের মধ্যে কর্তব্যপথ নির্ধারিত হইয়া গেল। সর্বাধিকারী 
মহাশয়ের সুখের দিকে চাহিয়া ধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি কি 
আমার প্রতি একটা অনুগ্রহ করিতে পারেন? তাহা হইলে এক বার জীবন 
মরণ পণ করিয়! দেখি ।” তিনি জিজ্ঞানা! করিলেন, “কি অন্থগ্রহ ?” আমি 
বলিলাম, “আমি মনে করিতেছি, কলিকাতা হইতে পলাইয়৷ ভবানীপুরে 
থাকিব; বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন কলেজে আমিব ন1; একাগ্র চিত্তে পাঠে মন 
দিব এবং পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইব। কলেজে না আসার জন্ত যদি আমার 
স্কলারশিপ, ন1 কাটেন, তাহা হইলেই এইরূপ করিতে পারি।” তিনি বলিলেন, 
“তুমি কলেজে আসবে না, অথচ স্বলারশিপ, কাট! হবে না, এট1 কলেজের নিয়ম 
বিরুদ্ধ। ডিরেক্টরকে লিজ্ঞ।সা না|! ক'রে এরূপ করতে পারি না। কি 
হয় তোমাকে দুর্দিন পরে বল্ব।” তৎপরে ভিনি সমুদয় বিবরণ খুলিয়! 
লিখিয়! ডিরেক্টরের নিকট হইতে অনুমতি আনিলেন, এবং আমাকে ছুটি 
দিলেন। 

আমি যোগেন ও মহালক্ীর নিকট বিদায় লইয়া আমার পুরাতন 
আশ্রয়দাতা ভবানীপুরের মহেশচন্ত্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে গিয়া উপস্থিত 
হইলাম। তীহাদিগের নিকট আড়াই মাসের জন্য একটি ঘর চাহিলাম, যে ঘয়ে 
আগি একাকী থাকিব । তাহার] দয়] করিয়! তাহ! করিয়! দিলেন । আমি সেই 
ঘর আশ্রয় করিয়া পাঠে একেবারে মপ্প হইলাম। প্রাতে এক বার জানাহারেয় 
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সময় বাহিরে যাইতাম ও রাত্রে আহারের সময় আধ ঘণ্টার জন্ত যাইতাম। 
নতুবা দিন রাত্রি এ ঘরে যাপন করিতাম। এই আডাই মাসের মধ্যে শয্যাতে 
যাই নাই। সন্ধার সময় চাঁকরের! আলো জ্ালিয়! দিয়] যাইত, সেই আলো 
সমস্ত রাত্রি থাকিত। বড় ঘুম পাইলে দুই চারি ঘণ্টা পুস্তক মাথায় দিয়া সেই 
ঘরেই ঘুমাইতাম। যত দৃর স্মরণ হয়, পাঠের ঘণ্টা এইরূপ ভাগ করিয়! লইয়া- 
ছিলাম,__অন্ক ছয় ঘণ্টা ( ছুই ঘণ্টা গ্রন্থ পড়া ও চার ঘণ্টা অঙ্ক কষ1), ইতিহাস 
ছয় ঘণ্টা, ইংরাজী তিন ঘণ্টা, সংস্কত এক ঘণ্টা, লজিক দুই ঘণ্টা__সর্ব শুদ্ধ 
প্রায় আঠার ঘণ্টা । এইরূপ পড়িতে পড়িতে শরীর ও মন সময় সময় 
বড অবসন্ন হুইয়া পড়িত। তখন পড়া ফেলিয়া দিয়! বাহিরে যাইতে ইচ্ছা! 
করিত। সেই সময়ে ষোগেন ও মহালক্ীর মুখ মনে করিয়া মনে দুরস্ত 
প্রতিজ্ঞা আসিত। ভাবিতাম, যাহাদের প্রধান উৎসাহদাতা হুইয়া এই 
সংগ্রামের মধ্যে ফেলিয়াছি, তাহাদের সাহায্য করিতে ন। পারিলে কিরূপে 
নিশ্চিন্ত থাকিব? প্রাণ থাক আর যাক্‌, এক বার মরণ বার্টন চেষ্টা করিয়া 
দেখিতে হইবে । অমনি মনে প্রার্থনার উদয় হইত, “হে ঈশ্বর, এই সংগ্রামে 
আমার সহায় হও ।” তখন দিনের মধ্যে বন্ধ বার প্রার্থনা! করিতাম। লোকে 
যেমন শ্রমের মধ্যে বার বার চ] খাইয়! সবল হয়, আমি তেমনি বার বার প্রার্থনা 
করিয়া সবল হইতাম। 

এইরূপ শ্রম করিতে করিতে যখন আড়াই মাস পরে পরীক্ষার সময় আসিল, 
তখন দেখিলাম একঘরে আড়াই মাস বন্ধ থাকিয়া! ও নীচের ঘরে শুইয়া 
শুইয়া কোমরে বাত ধরিবার উপক্রম হুইয়াছে। পরীক্ষা দিতে যাইবার লময় 
একটি বালকের কাধে হাত দিয়া পরীক্ষার হলে গেলাম ও পরীক্ষা দিয়া 
আমিলাম। তখন ডিসেম্বরের শেষে পরীক্ষা হইত। 

মহালক্মমীর ম্বৃত্যু।-_বোধ হয় ১৮৬৯ লালের জাঙয়ারীর শেষ ভাগে 
পরীক্ষার ফল বাহির হইল। তখন আমর] মহালক্ধ্মীর গীড়া লইয়া! ঘোর 
সংগ্রামের মধ্যে আছি। হঠাৎ ওলাউঠ পীড়। হইর়! মহালক্্রীর মৃত্যু শয্যায় 
শয়ানা। তীহার পীড়া হইলে আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্র লইয়া ডাক্তার 
মহেন্দ্রলীল লরকাঁরের শরণাপন্ন হইলম। তিনি আমাকে পূর্ব হইতেই 
জানিতেন ও ভালবাদিতেন। আমার ব্যাকুলতা দেখিয়। গ্রতি দিন মহালক্ীকে 
দেখিতে জানিতে লাগিলেন, এবং তাহার সাধ্যে যত ছুর হয় তাহা করিতে 


আত্মচরিত ১৪৪ 


বাকি রাখিলেন না। অবশেষে কয়েক দিনের পর মহালক্ীর প্রাণ গেল। 
তখন তিনি ৮৯ মাস কাল সপত্বা। এইন্ধপ অবস্থাতে মৃত্যু হওয়াতে প্রাণে 
বড়ই আঘাত লাগিল। মহালক্ীর মা ইহার কিছু পূর্বে কাশী হঈতে 
আফষিয়াছিলেন। তিনি যখন আমার গলা জড়াইয়! ধরিয়া! “বাবা রে, এত 
ক'রেও বাচাতে পারলি ন]| রে” বলিয়! চীৎকার করিয়া! কাদিতে লাগিলেন, 
যোগেন বালিশে মুখ গুঁজিয়৷ পড়িয়া রহিলেন, এবং ঈশান পাগলের মত 
ঘর হইতে বাহির, বাহির হইতে ঘর করিতে লাগিলেন; তখন আমি আর 
মহালম্্মীর জন্ত কীর্দিব কি? ই্ছার্দিগকে লইয়! ব্যস্ত হুইয়! পড়িলাম। 
সেই ক্ষেত্রেই সংবাদ আপিল যে, আমি এল এ পরীক্ষায় ইউনিভার্সিটার ঢ1:3 
£9৫০ স্কলারশিপ, ৩২২, ইংরাজী ও সংস্কৃতে ইউনিভার্সিটাতে সর্বোচ্চ স্থান 
অধিকার করাতে ডফ (1092) স্কলারশিপ. ১৫২ ও সংস্কৃত কলেজের প্রথম 
স্কলারশিপ, ১২২, _সর্ববমেত ৫৯. টাঁকা বৃত্তি পাইয়াছি। যাহাদিগের জন্য 
দংগ্রাম করিতেছিলাম জগদীশ্বর তাহাদিগকে লরাইয়! লইলেন ভাবিয়া! আমার 
চক্ষে জল ধারা বহিতে লাগিল। কিন্তু তখন বুঝি নাই যে তিনি অন্য এক 
সংগ্রামের জন্য পূর্ব হইতেই উপাধ বিধান করিলেন। নে সংগ্রাম ত্রাক্ষধর্মে 
দীক্ষা ও পিতৃগুহ হইতে নির্বাঘন। তাহার বিবরণ পরে বলিব। 

মহালক্মী চলিয়া গেলে, যখন তাহার মা আমার গল] জড়াইয়! কাদিয়া 
বলিলেন, “বাবা, তুমিও কি আমাদিগকে ছেড়ে যাবে? তখন আর 
তাহাদিগকে ছাড়িতে পারিলাম ন11 ভবানীপুর ছাড়িয়া! আপিয়! তাহাদের 
সঙ্গে আবার কয়েক মান রহিলাম। কিন্তু ইহার কিছু দিন পরেই যোগেনের 
বাসা ভাঙ্গিয়া গেল; আমরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে পড়িলাম ; আমাদের জীবনের 
গতিও পৃথক্‌ হইয়া দাড়াইল। মহালক্মীর শোকটা আমার বড়ই লাগিয়্াছিল। 
গুরুতর শ্রমের ফলে গীড়া ।-_-মহালন্্ী চলিয়া! গেলে, পাঠে গুরুতর 
শ্রমের ফলম্বর্ূপ আমার এক প্রকার পীড় দেখ! দিল। অতিরিক্ত দুর্বলতার 
সঙ্গে সর্বাঙ্গে সাদা-সাদা চাকা-চাকা এক প্রকার ফোলা মাংন দেখা দিল; গে 
গুলিতে আঘাত করিলে বেদনা অন্থভব করিতে পারিতাম না। কোন কোন 
ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন, কুষ্ঠ ব্যাধি হইবার উপক্রম। ডাক্তার মহেশ্লাল 
সরকার আমাকে অতিরিক্ত শ্রমের জন্ত তিরক্কার করিয়া, ছয় মাস কাল ত্মনস্ক 
হই] চিকিৎসা করিলেন, এবং আমাকে রোগমুক্ত করিয়া! তুলিলেন। 


১১০ আত্মচরিত 


উপেজ্জনাথ দাসের বিধবাবিবাহ দেওয়। 1১ _- অত:পর উপেন্জ্রনাথ 
দাসের বিধবাবিবাহের বিবরণ লিখিতেছি। এই ঘটনাটি বোধ হুয় ১৮৬৮ 
সালের মধ্য ভাগে ঘটিয়াছিল। হাইকোর্টের উকীল বাবু ্ীনাথ দাসের জো 
পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাস তখন কলিকাতা যুবক রিফর্মারদের মধ্যে এক জন প্রধান 
ব্ক্তি। তৎপূর্বে ভিনি মান্্রজ হইতে ফিরিয়া আসিয়1 [70191 7২801081 
[.5988০ নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া তাহার সভাপতিরূপে কার্য 
করিতেছিলেন। এরূপ জনশ্রুতি যে, কোনও পারিবারিক কারণে স্বীয় 
পিতার সহিত বিবাদ করিয়া উপেন্দ্র মান্দ্রাজে পলায়ন করেন। মান্ত্রাজ 
হইতে আপগিয়া উৎসাহের সহিত যুবক সংস্কারকর্দিগের নেতা হইয়া দাড়ান । 
যে।গেন যখন বিধবাবিবাহছ করিলেন, তখন উপেন যোগেনকে ও আমাকে 
এক দিন নিজ সভাতে উপস্থিত করিয়া সর্বসমক্গে বিশেষ সম্মানিত করিলেন। 
যুবকগণের করতালি ধ্বনিতে আমাদের আঙুল ম্ফীত হইয়া উঠিল। আমর! 
মস্ত একট] রিফর্মার হইয়া! দ্রাডাইলাম। উপেন সংস্কৃত কলেজের ছেলে; 
স্থতরাঁং এই সময় হুইতে উপেনের মহিত আঁমার্দের একট! ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। 
যোগেন উপেনের কাছে যাইবার জন্য সময় পাইতেন না, কিন্ত আমি ও 
উমেশচন্দ্র মুখুযো দুজনে সর্বদা তাহার বাড়ীতে যাইতাম ও উপেনের মুখনি/ম্ত 
ইউরোপীয় ফিলজফি ও সংস্কারের স্থসমাচার হ| করিয়া! গিলিতাম। সময়ে 
সময়ে আমি উপেনের বাড়ীতে বাত্রি যাপন করিতাম। 

তাহার সহিত একটু বিশেষ যোগ হইবার কারণ ছিল। আমার দ্বিতীয়া 
পত্বী বিরাজমেহিনীকে পুনর্বর বিবাহ দিবার যে খেয়াল এ মময়ে আমার 
মাথায় ঘুরিতেছিল, উপেন মে খেয়ালের অংশ হুইয়! সর্বদা নান! প্রকার পরামর্শ 
করিতেন। এক দিন রাত্রে আমি উপেনদের বাঁড়ীতে শুইয়াছি, উপেন 
আমাকে বলিলেন, অত কেন ভাবিতেছ? তোমার দ্বিতীয়া পত্বীকে চাক 
কি কাশী কি লাহোর কোনও দুর দেশে লইয়া অবিবাহিত বলিয়া বিবাহ দিয়া 
এনম। তার পর তারা সেই দিকেই থাকুক। হ'লই বা বেআইনি কাঙ্জ?” 


» শিবনাথ শাস্ত্রী কাঞৎ ম্বতস্ব আকাবে এই উপেম্্রনাথ দাসের কাহিনী বর্ণনা 
করিয়াছেন, তাকার 2197) ] 1789 8660 গ্রন্থে (১৯৮৬, সাধারণ ব্রাহ্মাসমাজ, ২য় সংশ্করণ, পৃঃ 
১১-১২)। উপেন্্রনাথ দাস উনাবংশ শতাব্দীর এক বিতকিত পুরুষ। এই বিষয়ে আলোচন! 


কর। হইয়াছে বঙমান সংস্করণের পরিশিষ্টে গ্রন্থে উল্লিখিত কতিপন্ন ব্যভির পরিচয়? অংশে। 
স্পসম্পদক । 


আত্মচরিত ১১১ 


আমি বলিলাম, “লে যে মিথ্যা ও প্রবঞ্চন। হয়। উপেন বলিলেন, “মিথ্যা ছুই 
প্রকারের আছে, ড/1)16 1165 250 [18015 1125, ওটা ড71710 1121” 
10166. 116, 1950] 11০" কথা আমি সেই প্রথম শুনিলাম। আমি 
আশ্যধ্যাঘিত হইয়1 জিজ্ঞানা করিলাম, “উপেন, মিথ্যার আবার 13166 01801: 
কিরকম?” তখন তিনি আমার নিকটে 1)165 11০ এর ব্যাখ্যা। করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। সেসকল কথ! আমার মনঃপূত হইল না। আমি বলিলাম, 
“এইরূপ প্রবঞ্চনা করিতে পারিব না| যাহা হউক, তখন উপেনের 1716 
1195এর সমর্থন শ্তনিয়৷ প্রতিবাদ করিয়াছিলাম বটে, কিন্ত উপেনকে পরিত্যাগ 
করি নাই। 

বোধ হয় এই ১৮৬৮ সালের মধ্য ভাগে উপেনের, প্রথম। স্ত্রীর হঠাৎ মৃত্যু 
হুইল। কিরূপে মৃত হইল বুঝিতে পারা গেল না। কারণ ডাক্তার দেখাইবার 
সময় হইল না। উপেনের মুখে শুনিলাম, হঠাৎ কলেরা হুইয়] কয়েক ঘণ্টার 
মধ্যে মার! গেলেন । 

শোকট] পুরাতন হইতে না হইতে এক দিন দুপুর বেল! উপেন কতিপন্ন 
বন্ধুপহ সংস্কত কলেজে আপিয়! আমাকে এল. এ ক্লাস হইতে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন । বলিলেন, “তুমি শুনে সুখী হবে, আমি এক বিধবাকে বিবাহ 
কর্তে যাচ্ছি। মেয়েটি ভবানীপুরে আছে, চুরি ক'রে আন্তে হবে। তার 
মায়ের মত আছে ; কিন্তু মামা অভিভাবক, তার মত নাই।” মেয়ে এইব্ধপে 
চুরি কর] ভাল কি না, আনিয়া কোথায় রাখা হুইবে, কবে কিরূপে বিবাহ 
হইবে, এ পকল প্রশ্ন মনে উঠিল না; মেয়ে' চুরি করিয়া বিধবাবিবাহ দেওয়া 
যাইবে, এই উতৎসাহেই কলেজ হইতে বিদায় লইয়া তাহাদের সহিত যাত্রা 
করিলাম। 

আমর! তিনটি যুবক, গাড়িতে মেয়েটির জায়গ! মাত্র আছে। গাড়ি 
গিয়া ভবানীপুরে এক গলির মোড়ে দাড়াইল। কথা ছিল, মেয়েটির জোন 
ভগিনী দিবা ছ্িপ্রহরের সময় তাহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয় যাইবে। তাহা 
হইল ন1) আঁমর] অনেকক্ষণ দীড়াইয়া রহছিলাম, মেয়েটি আদিল ন1। পরে 
সংবাদ পাওয়! গেল, মেয়েটি দিনের বেলা আসিতে পারিল না সন্ধ্যার পর়ে 
আবার আসিয়া অপেক্ষা করিতে হুইবে। কাধ্যোদ্ধার না করিয়া বাড়ীতে 
ফের! হইবে না, এই পরাম্রশ স্থির হওয়াতে আমরা গাড়ি হাকাইকস| ইডেন 
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গার্ডেনে গেলাম, এবং পাউকটি ও কল! কিনিয়া বৃক্ষ তলে বসিয়। উত্তম রূপে 
টিফিন করিলাম। সন্ধ্যা অতীত হইলে আবার গাড়ি করিয়! সেই গলির 
মোড়ে আমিয়। দাড়াইলাম । দীড়াইয়৷ দাড়াইয়৷ গ্রায় রাত্রি দশটা বাজিয়া 
গেল মেয়ের দেখা নাই । অবশেষে ছুইটি শ্রীলোক আসিয় উপস্থিত। শুনিলাম, 
তাহার এক জন এ মেয়ে এবং অপর জন এ মেয়েটির জ্যেষ্ঠ সহোদর! । মেয়েটি 
আমাদের গাড়িতে উঠিলেন। যেই উঠ! অমনি উর্ধশ্বামে গাড়ি হাকাইলাম। 

উপেনের আদেশ ক্রমে গাড়ি গিয়া তাহার সম্পার্দিত সংবাদপত্রের প্রেস ও 
আপীসের দ্বারে লাগিল। মেয়েটিকে সেখানে গিয়া নামান হইল। £সট! 
আপীল ও পুরুষদের বাস! স্ত্রীলোকের ব্যপার যোগ্য নহে। আমি দেখিলাম 
মেয়েটি কাপিতেছে। তখন আমার হুস হুইল। আমি উপেনকে জিজাসা 
করিলাম, “কবে বিয়ে হবে, আর তত দিন একে কোথায় রাখা হবে?” উপেন 
বলিলেন, “বিবাহ কাল রাত্রে হবে, আর ওঁকে সে পর্যন্ত এখানেই রাখা 
যাবে।” তখন আমি রাগিয়! উঠিলাম » বলিলাম, “তা কখনই হবে না। এমন 
জানলে আমি এ কাজে থাকতাম না। এই পুক্রষের দলে ও মাতালের মধ্যে 
একে রাখ! হবে, তা হইতে পারে না।" এখানে বলা কর্তব্য, উপেন হ্থয়াপান 
করিতেন না) স্থর] দুরে থাক্‌, চুরুট পর্ধ্যস্ত কখনও খাইতে দেখি নাই। এ 
নকল বিষয়ে তাহার আশ্চধ্য সংযম ছিল। কিন্তৃতার বন্ধুদের মধে স্থরাশানী 
ছিল। যত দুর স্মরণ হয়, সেই ভবনেই আর এক ঘরে সুরাপান চলিতেছিল। 
তাহা দেখিয়া মেয়েটিকে লেখানে রাখা! বিষয়ে আমার মনে ঘোর আপতি 
উঠিল। অবশেষে অনেক তর্ক বিতর্কের পর উপেন আমাকে বলিলেন, “তৰে 
তুমি যেখানে পার, এক রাত্রের জন্ত একে রেখে এস” আমি মৃস্কিলে 
পড়িলাম ; সংস্কারক দলের কোনও পরিবারের হিত আমার সেরপ আলাপ 
ছিল না। মেয়েটিকে কোথায় লইয়া যাই? কলিকাতার ব্রাঙ্ম নেতাদিগের 
মধ্যে কিছু দিন পূর্বে গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। 
তাহাকে অত্যগ্রসর সংস্কারক দলের লোক বলিয়া জানিতাম। সেই রাৰ্রি 
দিপ্রহবের সময় সেই কন্তাকে গাড়ি করিয়া লইয়া! মহলানবিশ মহাশয়ের 
পরিবারে বাঁথিতে গেলাম । তিনি আঙ্কুপৃিক সমুদ্বয় বিবরণ শুনিয় কন্তাটিকে 
এক রাত্রির জন্য স্থান দ্িলেন। 

তৎপর দিন থিচুরী বিবাহ হইল। এক্স্‌প শোন] গেল, মেয়েটি কায়স্থ- 
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জাতীয়; যদিও পরে জানা যাক যে তাহা নহে, তদপেক্ষা নিয়জাতীয়!। 
কারস্থদের কন্যা ইহা শুনিয়া উপেনের মনে হইল, তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
মতে বিবাহ করিলে আইনসিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং পরদিন প্রাতেই 
বিদ্ভানাগর মহাঁশষের মতে বিবাহের বন্দোবস্ত হইল। তদনুসারে পুরোহিত 
ও ঠাকুর আমিয়া একটা বিবাহক্রিয়া হইল। আবার এদিকে উপেন সহবের 
বড় বড লোকদ্িগকে নিমন্ত্রণ করিয়া! এক মহামভার আয়োজন করিয়াছিলেন। 
দেখানকার জন্ত ত কিছু করা চাই। স্থির হইল, সেখানে একটু ঈশ্বরোপাপন। 
হইবে ও বরকন্ত| উভয়ে একটি লেখাপভাতে স্বাক্ষর করিবেন। কিন্ত উপানন! 
করিবে কে? আমি অথবা উমেশ মুখুযো ; কারণ, এই ছুইটি এ যুবকদূলের 
মধো ব্রাঙ্ম বলিয়া পরিচিত। আমাদের সঙ্গে আর একজন ব্রাক্ছ ছিলেন, 
তিনি প্যারীমোহন চৌধুরী, যিনি পরে আচার্ধ কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়ের 
“প্রেরিত দলে" প্রবেশ করিয়াছিলেন । এই তিনজন ত্রাঙ্ষের মধ্যে কেন ঘে 
আমাব দ্বার। উপাপনা করান সকলের মত হইয়াছিল, তাহ] আমার স্মরণ 
নাই। যতদুর মনে হয়, এ পরামর্শ বিবাহের [কিঞ্চিৎ পূর্বে স্থির হয় এবং 
আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জানিতে পারি নাই। 

আমি ওদিকে কন্যা আনিতে গিয়া একদল মাতালের হাতে পড়িয়। টানা- 
টানির মধ্যে আছি। আমি যে গাড়িতে করিয়া কন্তাকে আনিতেছিলাম সেই 
গাড়ি ও আর একখানি গাড়ি একটি ছোট গলির মধো ঢুই দিক হইতে 
আমিয় পাশাপাশি পার হইতে গিয়া চাকায় চাকায় আটকাইয়া গেল। 
কোনওখানি বাহির হয়না। আমি গাঁডি হইতে নামিয়! চাক! টানাট।নি 
করিতেছি, এমন সময় একদল মাতাল আসিয়া! উপস্থিত। তাহাদের মধো 
একজন আমার পরিচিত। মাতালের! আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “এ কি 
বাবা! রাস্ত! আট্কেছ কেন?” যখন কারণ নির্দেশ করিলাম, তখন নকলে 
কাধ দিয়! গাড়ি ছাড়াইয়া! দিতে প্রবৃত্ত হইল। একবার ছিজ্ঞাসা করিল, 
“13 03676 2125 £1101657010812, বাবা?” আমি বলিলাম, “ই!” তার- 
পরে আর কেহ গাড়ির বারের কাছেও যাঁয় না, এতই সন্ত্রম দেখাইতে লাগিল। 
সকলে পড়িয়া কাধ দিয়া গাড়ি ত' ছাড়াইয়! দিল; কন্তার গাড়ি চাকরের 
সহিত বিবাহমতা অভিমূখে ছুটিল; এদিকে মাতালের] চারি পাঁচ জনে 
পড়িয়া আমাকে ধরি, “এত ক'রে গাড়ি ছাড়ালাম বাবা, কিছু দিতে হবে।” 
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তখন আমার মনে ছিল ন1 যে, আমার পকেটে একটা টাক! আছে। আমি 
অনেক অনুনয় বিনয় করিলাম, বিবাহসভাতে যাইতে বলিলাম ; কিছুতেই 
রাজি নয়, আমার চাদর কাঁড়িয়া লইতে উদ্ভত। আধ ঘণ্টা টানাটাঁনির পর 
মনে হইল যে সঙ্গে একট! টাক] আছে। টাঁকাট1 দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়! বিবাহু- 
সভাতে যেই গিয়! উপস্থিত, অমশি শুনিলাম আমাকে সভামধ্যে উপসনা 
করিতে হইবে, সকলে উৎস্থক অন্তরে অপেক্ষা করিতেছে ! 

দে কি উপাপনা করিবার অন্তকৃল অবস্থা? আমি শুনিয়! অস্বীরূত 
হইলাম। কিন্ত শোনে কে? অওৎপূর্বে কখনও প্রকাশ্ট স্বানে উপামনা 
করিয়াছিলাম, এরূপ স্মরণ হয় না। যেলাজুক ছিলাম, বোধ হয় করি নাই। 
লাজুক ছিলাম, এই কথাটি পড়িয়া বন্ধুদের অনেকে হয় ত মনে মনে হামিবেন। 
কারণ, তাহার! আমাকে এ নকল বিষয়ে ও অন্থান্ত বিষয়ে চিরদিন বেপরোয়া 
ও বেহাঁয়! দেখিয়া আসিতেছেন | কিন্তু তখন আমি উপাসনার্দি বিষয়ে 
বাস্তবিক বড় লাজুক ছিলাম। সেই মান্থষকে ধরিয়া লইয়! যখন নভামধো 
চেয়ারে বলাইয়1 দিল, তখন কি হইল তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। 
প্রথমেই গিয়! শুনিলাম, গান হইতেছে “মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর ; অন্ত 
বাকা কবে, কিন্তু তৃমি রবে নিকুত্তর 1" যেমন উপাসনার আয়োজন, তেমনি 
গান! পরে শুনিলাম, যাহাকে গান করিবার জগ্য ধরিয়া আনিয়াছিল, সে 
বাক্তি ব্হ্মনঙ্গীতের মধ্যে রামমোহন রায়ের গানই জানিত, তাই গাইতেছিল। 
গান শেষ হইলে আমি গ্রার্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার প্রার্থনার 
মধ্যে সভাস্থল হইতে করতালির চটপটাধ্বনি উঠিতে লাগিল। এই 
জন্ত এ বিবাহ অনুষ্ঠানকে “খিচুড়ী বিবাহ* বলিয়াছি। উপাসনার পর এক 
কাগজে বরকন্ত] শ্বাক্ষর করিলেন। আমার যতদুর স্মরণ হয়, সাক্ষীদের মধ্যে 
শ্রদ্ধেয় বন্ধু আনন্দমোহন বন্থ একজন ছিলেন। তখন কিন্তু তাহার সহিত 
আমার আলাপ-পরিচয় হয় নাই। 

বিধবাবিবাছের পর উপেজ্ষনাথ দাসের সহিত সম্বন্ধ ।-_ 
বিবাহের পর উপেনের সহিত ও তীহার নবপরিণীতা ঘ্বীর সহিত আমার সম্বন্ধ 
আরও গাঢ় হুইল। আমি সর্বদাই তাহার্দিগের সংবাদ লইতাম এবং কিছু 
কাজ পড়িলে করিয়! দিতাম। এই সময় হইতে উপেনকে নানাপ্রকার 
প্রবঞ্না-দোষে লিগ দেখিতে লাগিলাম, খণশোধের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া 
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ধার করা, বাড়ী ভাঁড] করিয়া ভাড়া ন1 দিয়! রাতারাতি পলাইয়া অন্ত বাড়ীতে 
যাওয়া ইত্যাদি। ছুই-একবার নিজে কর্জ করিয়া টাকা দিয়া এরূপ অবস্থা 
হইতে তাহাকে পরিবারে উদ্ধার করিতে হইল। তথাপি তাহার প্রতি 
বিশ্বাস তাঙ্গিতে অনেকদিন গিক়্াছিল। একবার রাত্রি দুইটার সময় উপেন 
মপরিবারে পলাইয়! কলিকাতা হইতে অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষের 
বাড়ীতে যান। তখন শিশিরবাবুরা অগ্রসর সংস্কারক ও ব্রাক্ম ছিলেন। সেই 
রাত্রে আমি, যোগেন ও উমেশ মুখুযো সশস্ত্র হইয়া! তাদের স্ত্রীপুরুষকে আগুলিয়া 
নারিকেলডাঙ্গার খালে নৌকা তুলিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম। এখন মনে 
হইলে হানি পায়। 

ইহার পর ডাক্তার লোকনাথ মেত্র কিছুদিনের জন্ত নিজ ব্যয়ে উপেন্দ্ 
ও তাহার স্ত্রীকে কাশীতে নিজ ভবনে লইয়া যান এবং তাহাদের তরণপোষণ- 
নির্বাহ করিতে থাকেন। এইরূপে এক বৎ্মরের অধিককাল গত হয়। 
খানে উপেন গোপনে দেন! করিয়া লোকনাথবাবুকে ধণগ্রস্ত করিয়া পীড়িত 
অবস্থায় কলিকাতায় আসেন। আপিয়া কিছুর্দিন আমার বাড়ীতে থাকেন। 
ইহা যদিও পরবর্তীকালের ঘটনা, তথাপি এখানেই তাহার বিবরণ দিতেছি। 
আমি ৩খন ত্রক্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নিকট ব্রান্গধর্মে দীক্ষিত হইয়া, পিতা 
কর্ডৃক গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া, কলিকাতায় কলেজ স্কোয়ারের উত্তরে একটি 
গলিতে একজন ব্রাঙ্ধ বন্ধুর সছিত একগৃহে বান করিতেছিলাম। আমার 
কলেজের স্বলারশিপমানত্র ভরমা। তাহাতে একটি ঘর ভাড়া করিয়া কোনও- 
রূপে চালাইতেছিলাম। ইহার মধ্যে উপেন্দ্রনাথ আমাকে মংবাদ না দিয়া, 
গুরুতর পীড়া লইয়া, ঘ্রী ও একটি শিশুপুত্রপহ কাশী হইতে আনিয়া আমার 
বাসার ঘারে উপস্থিত। আঁমি লংবাদ পাইয়া! উপেনকে নপরিবারে গাড়ি 
হইতে নামাইয়। নিজের ঘরে আনিলাম। একজন বন্ধু আমার পাশের ঘরে 
ছিলেন। তিনি এই বিপদের অবস্থা দেখিয়া তাহার ঘর ছাড়িয়। দিয়া অগ্তত্র 
গেলেন। আমি উপেনের চিকিৎসার জন্য অন্নধাচরণ খাস্তগির মহাঁশয়কে 
ডাকিলাম। তিনি আমাকে বড় ভালবাদিতেন ; তিনি বিন। পয়সায় উপেনের 
চিকিৎসার ভার লইলেন। 

বিভাসাগর মহাশয়ের মহথান্থুভবত1। €১) পিতা-পুত্রে মিলন 
সংঘটন।-_এই সময় বিস্তাসাগর মহাশয়ের সদাশয়তার এক নিদর্শন পাই 
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তাহা ম্মবরণ রাখিবার যোগা। আমার বাড়ীতে আপিয়! উপেনের পীড] বৃদ্ধি 
পাইল। এমন কি, তীছার জীবনের সম্বন্ধে আমরা নিরাশ হইতে লাগিলাম। 
এই অবস্থাতে উপেন একদিন আমাকে বলিলেন, “্যর্দি আমার বাবার সঙ্গে 
একবার দেখা করিয়ে দিতে পার, বড ভাল হয় । আমি বোধ হয় আর বেশী- 
দিন বাঁচব না।” শ্নাথ দান মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় ছিল না 
হ্থতরাং আমি নিজে গিয়া! অন্থবোধ করিতে পারি না। কি করি, এই চিস্তায় 
প্রবৃত্ত হইলাম । অবশেষে মনে হইল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বার শ্রীনাথ দাস 
মহাশয়কে ধরিয়া আনিতে হইবে। তাই একদিন প্রাতে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের নিকট গেলাম। তিনি যে উপেনের গুঢ চরিত্রের কথা পূর্বেই 
প্রীনাথ দাস মহাশয়ের মুখে শুনিয়া, তাহার প্রতি হাডে চটিয়াছিলেন, আমি 
তাহ জানিতাম ন1]। আমি উপেনের সংশ্রবে থাকি ও ত্বাহাকে বাড়ীতে 
স্বান দিয়াছি শুনিয়াই তিনি আমাকে অনেক তিরস্কার করিলেন ; বলিলেন, 
“কি, যাকে দেখলে প1 থেকে মাথ! পর্যন্ত জুতা! মারতে ইচ্ছা করে, তাঁর হ'য়ে 
তুই আমকে অস্থরোধ করিস?” আমি বুঝিলম তাহ! দ্বারা এ কাজ হইবে 
না। আমি বলিলাম, “আপনি বাপ-বেটাঁযর় দেখা করিয়ে না দিলে আর 
কারও দ্বারা হবে না। তবে আমি যাই। কি আর কবব। উপেনের 
শেষ অন্গরোধটা রাখতে পারা গেল ন11” এই বলিয়া উঠিতে প্রবৃত্ত 
হইলাম। আমাকে বিরসবদনে উঠিতে দেখিয়াই বিষ্াসাগর মহাশয় বলিলেন, 
“্যাস্‌ নে, রোস্‌, মরণকালে বাপকে দেখতে চেয়েছে, শ্তভবুদ্ধি হয়েছে, 
এটাঁও ভাল $ দেখি কিছু করতে পারি কিনা।” একটু চিন্তা করিয়াই 
বলিলেন, “কাল প্রাতে "টার মধ্যে তার বাপকে তোর বাডীতে আন্ব, তুই 
ঘরে থাকিস্‌।” আমি চলিয়া আসিলাম। 

তৎপরদিন বিদ্ভালাগর মহাশয় যে করিয়া শ্রানাথ দাস মহাশয়কে আমার 
বানাতে আনিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বিশ্মিত হইতে হয়। তাহার বিবরণ 
এই । সেইদিন প্রাতে সাতটার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের 
ভবনে গিয়া উপস্থিত। উপস্থিত হইয়া শ্রানাথবাবুকে বলিলেন, *শ্রীনাথ, 
তোমার গাড়ি যুততে বল দেখি, তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে ।” শ্রীনাথ- 
বাবু জিজানা করিলেন, “কোন্‌ জায়গায়?” বিদ্যানাগর মহাশক্স বলিলেন, 
“আঃ চল ন1; বস্তায় বল্ব।” শ্রীনাথবাবু গাড়ি যুতিতে আদেশ করিলেন । 
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দুঃ$জনে গাঁড়িতে বিয়া শ্রীনাথবাঁবুদের গলি হইতে বাহির হইয়] বড় রাস্তায় 
আসিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, “কোথায় নিয়ে যাচ্ছি, জান? তোমার 
ছেলে উপেন পীডিত হ'য়ে কাশী থেকে এসে এক বন্ধুর বাসায় উঠেছে । তার 
ব্যায়রাম বড শক্ত, বাচেকিনা সন্দেহ। মে মৃতাশয্যায় প'ড়ে তোমাকে 
দেখতে চেয়েছে । তাই তার বন্ধুর অন্ুরেধে তোমাকে নিতে এসেছি।” 
এই কথ শ্ুসিয়া এনাথবাবু র।গিয়া উঠিলেন। বলিলেন, “কোচম্ান গাড়ি 
ফের19।” তাহা শুনিয়! বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়! উঠিলেন, “গাড়ি থামাও, 
গাড়ি থামাও , আমি নাম্ব।” কোচম্যান গাডি থামাইলে তিনি যখন নামিতে 
যান, তখন শ্রীনাথব।বৃ ত|র হাত ধরিয়া বশিলেন, "একি? তুমি নাম যে?” 
বিদ্াাসাগর মহাশয় বলিপেন, “আমায় ছাড, ছাড়। তোমার সঙ্গে আমার 
এই শেষ বন্ধুতা। ছেলে যতই বিরাগভাজন হোক্‌, সে মৃত্তাশযাায় পড়ে 
বাবাকে দেখতে চেয়েছে; তুমি কিরূপ বাপ যে এমন সময়েও দেখা দিতে 
চাও পা!” এই কথ] শুনিয়া শ্রনাথবাবু ধীর হইয়া! বসিলেন এবং কোচ৮- 
ম্যানকে গাভি চালাইতে বলিলেন। ক্রমে তাহারা আমার বাডীতে আদিলেন। 
শ্রনাথবাবু পুত্রকে দেখিয়া চলিয়া! গেলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে এই বিবরণ 
শুনিলাম। 

যাহা হউক, পিতা-পুত্রে দেখা হুইল। উপেন পিতাকে কি বলিলেন, 
জানি না। আমি নেখানে ছিলাম না। শ্তনিলাম, মাপ চাহিয়।ছিলেন। 
তাহার প্রমাণও দেখিলাম । তাহার পরে তাহার পিতা তাহাকে অর্থসাহায্য 
করিতে লাগিলেন। শ্রীনাথবাবু চলিয়া! গেলে বিদ্যাসাগর মহাশয় দীড়াইয়া 
আমাকে উপেনের অবস্থার বিষয় প্রশ্ন কবিতে লাগিলেন। তাহার কপর্দক- 
মাত্রও সম্বল নাই শুনিয়া কীদিয়া ফেলিলেন। আমার হাতে ১* টাঁকা দিয়! 
বলিয়া গেলেন, “দেখিস্‌, ওর শ্্ী*পুত্র যেন না ক্লেশ পায়। টাকার অভাব 
হ'লে আমাকে বলিস্‌। তুই কিরূপে এত ব্যয় দিবি?” যার প্রতি এত 
জাতক্রোধ ছিলেন, তাহ[রই ছুঃখের কথ! শুনিয়! তাহার চক্ষে জলধারা পড়িল; 
কি দয়া! 

এখানে একট! কথা উল্লেখযোগা আছে। এই গময়ে আমি সর্বদা! উপেনের 
সাহায্যের জন্ত বদ্ধপরিকর হইতাম বলিয়া আমাকে অনেকে উপহাস বিদ্ধপ ও 
ভতগনা করিতেন। তাহার! তাহার বিরুদ্ধে গোপনে কি শুনিয়াছিলেন, 
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তাহা তখন জানিতাম না। আমি উপেনের পত্বীর মুখের দিকে চাহিয়া সকল 
প্রতিবাদ যেন ভুলিয়! যাইতাম। ভাবিতাম, এই মেয়েকে এই পথে আনিবার 
বিষয়ে আমি সাহায্য কবিয়াছি, এখন ক্লেশের মধ্যে দুরে দীডান কি আমার 
পক্ষে উচিত হয়? এইজন্য পুত্রলহ বাভীতে তাহাকে স্থান দিতাম; নিজে 
খণ করিয়া উপেনের ঝণ শুধিয়ে তাহাদিগকে আপদন্ন বিপদ হইতে বাচাইতাম ; 
সর্বদা তাহাদেব বাড়ীতে সংবাদ লইতাম। কিছুতেই আমাকে বিচলিত 
করিতে পারিত না। তখন তাহাদেব জন্ত যে খণ করিয়াছিলাম, তাহ] শুধিতে 
আমার বহুদিন গিয়াছে । তাহাদের বিষয়ে আমার দায়িত্ব যখন ম্মরণ 
করিতাম, তখন যথাসাধ্য লাহাযোর জন্য বদ্ধপরিকর হইতাম । ইহার কয়েক 
বৎমর পরে উপেন বিলাতে যান ও সেখানে কয়েদ হন। এ দেশে ফিরিয়া 
দেশীয় রঙ্গভূমির অভিনেতা ও অভিনেত্রী্দিগের নহিত মিলিত হইয়া কোনও- 
প্রকারে কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জনের প্রয়াম পান। এই সময়ে তাঁর পুরাতন বন্ধুরা 
সকলে তাহাকে পরিত্যাগ করেন। আমিও সেইসঙ্গে উপেন তইতে দূরে 
পড়ি। 

বিভ্ভাসাগর মহাশস্ের মহান্ুভবত]1। (২) চুতরের বিধবা! 
মেয়ে ।-_এইস্থানে বিচ্ভাসাগর মহাশয় সংক্রাম্ত আর একটি ঘটন] উল্লেখ- 
যোগ । যোগেন ও মহালক্মীর সহিত একত্র বাসকালে এই ঘটনাটি 
ঘটিয়াছিল। যোগেনের বিবাহের কিছুদিন পরে আমর] চাপাতলার দিঘীর 
পূর্ববর্তী একটি বাডীতে গিয়া গ্রতিষ্তিত হইলাম। সেখানে বিষ্ভানাগর সপ্তাহে 
দুই তিন দিন আপিয়া আমার্দিগকে দেখিতে লাগিলেন এবং আবশ্বাকমত সাহায্য 
করিতে লাগিলেন। সেই পাড়াতেই পাশের বাডীতে একটি ছুতরজাতীয়১ 
বিধবা শ্তরীলোক থাকিত। তাঁর একটি ছয়-নাতবৎসরবয়ন্কা মেয়ে ছিল, 
সেটিও বিধবা । তাঁর মা মখন শুনিল যে আমরা মহালম্্রীর বিধবাঁবিবাহ 


১ এথানে ঘাহাকে ইতর বল! হইয়াছে শিবনাধ শাস্ত্রী অগন্তত্র তাহাকে নাপিত জাতির 
লিপ উদ্লেৰ কবিয্লাছেন। ভ্রঃ 167 1 7056 5587 ( প্রথম সংস্করণ, ১৯১৯) পৃঃ ১২)। 
এটি সম্ভবতঃ ভ্রম, কেনন| 1446, [18486 5687 প্রথমে শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবিতকালে 840081% 
24514 পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং তৎপরে 'আন্মচরিত' (১৯১৮) খন্থে ত্রম সংশোধিত 
হয়। পৰে প্রকাশিত 1490. 1 ৮১৪৪ 550-এর দ্বিতীয় (১৯৬৬) সংক্করণে একই কথ! 
(১5:১%:) রহিষ়্া গিয়াছে (--( সম্পাদক ) 
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দিয়াছি, তখন তাহার ইচ্ছা হইল যে নিজের বিধবা! মেয়েটির আবার বিবাহ 
দিবে ; আমাদিগকে সেই ইচ্ছা জানাইল। মেয়েটি সকাল বিকাল আমাদের 
বাড়ীতে ও আমাদের সঙ্গে কালযাপন করিতে লাগিল । আমাকে 'দাদা' 
বলিয়! ডাকিত এবং আমার গলা! জডাইয়! আমার কোলে বনিয়া থাকিত। 
একদিন প্রাতে মে আমার গল! জড়াইয়! কে।লে বসিয়া আছে, এমন সময়ে 
বিদ্ভাাগর মহাশয় আমিলেন। মেয়েটিকে অগ্রে তিনি দেখেন নাই ; আমার 
কোলে তাহাকে দেঁখিয়! বলিলেন, "ও মেয়েটি কে হে?” বাঃ, বেশ সুন্দর 
মেয়েটি ত।” আমি বলিলাম, “ওটি পাশের বাড়ীর ছুতরের মেয়ে, আমাকে 
দাদ] বলে, আমার কোলে বস্তে ভালবামে। ওটি বিধবা, ওর মা ওর বিয়ে 
দিতে চায়, তাই আমাদের কাছে দিয়েছে ।” এই কথা শ্ুনিয়াই বিদ্যামাগর 
মহাশয় চমৃকাইয়া উঠিলেন ; “বল কি! এইটুকু মেয়ে বিধবা11” তারপর 
তাঁকে ডাকিলেন, “আয় মা, আমার কোলে আয়।” সে ত' লঙ্জাতে যাইতে 
চায় না, আমি কোলে করিয়া তাহার কোলে বনাইয়া দিলাম। বিস্ভাপাগর 
মহাশয় তাহাকে বুকে ধরিয়া আদর করিতে লাগিলেন ; শেষে যাইবার সময় 
মেয়েটিকে ও তাহার মাঁকে পাল্কী করিয়া তৎ্পরদ্দিন বৈকালে তাহার তৰনে 
পাঠাইব।র জন্য অন্থরোধ করিয়া গেলেন এবং আমাকে বলিয়! গেলেন, 
“মেয়েটিকে বেখুন স্কুলে ভর্তি ক'রে দেও, মাহিনা আমি দেব ।” 


পরদিন বৈকালবেল! মেয়েটিকে ও তার মাকে পাল্কী করিস বিগ্তাসাগর 
মহীশয়ের বাড়ীতে পাঠান গেল। তাহারা সন্ধ্যার সময় আসিয়া বিদ্যাসাগর 
মহাঁশয়ের জননী ভগবতী দেবীর যে প্রশংসা করিল তাহা শুনিয়া আমাদের 
মন পুলকিত হইয়া! উঠিল। শুনিলাম, ভগবতী দেবী ছুতরের মেয়ে বলয়! 
তাহাদিগকে স্বণা করা দূরে থাকুক, মেয়েটিকে কোলে জড়াইয়াছেন, কাছে 
বনিয়৷ তাহাদিগকে খাওয়াইয়াছেন এবং আসিবার সময় দুজনকে কাপড় 
দিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এই মেয়েটিকে বেখুন স্কুলে ভণি করিবার পূর্বেই 
সেই বাড়ীতে বিষম কলের! রোগে মহালক্মীর মৃতু হইল; আমাদের বাসা 
ভাঙ্গিয়া গেল; আমর] ছড়াইয়া পড়িলাম। মেয়েটির যাও পাশের বাড়ী 
হইতে উঠিয়! গেল; মেয়েটি আমাদের হাতছাড়া হইল। 

ছুতরের মেস্সেটির পরবর্তণ জীবন ।-_ইহার বহুদিন পরে মেয়েটির 
মহিত আমার আবার একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা এইসঙ্গেই বল! 
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যাউক। তখন আমি সাধারণ ব্রা্ষমাজের আচার্য এবং ব্রাঙ্মলমাঁজ লাইব্রেরি 
গৃহে বাস করি। একদিন একজন ভৃত্য কোনও শ্রীলোকের একখানি পত্র 
লইয়া উপস্থিত। খুলিয়া দেখি, সেখানি এ মেয়েটির পত্র। নে আমাকে 
লিখিয়াছে, “বহু বৎমর পূর্বে চাপ।তলার দ্রিঘীর কে।ণের এক বাডীতে পাভার 
একটি ৭।৮ বৎসরের বালিক1 আপনাকে "দাদ, বলিত ও কোলে-পিঠে উঠিত ; 
আপনর হয়ত মণে আছে। আমি নেই হতভাগিনী। আমি বিপদে পড়িয়া 
আপনাকে ডাকিতেছি। একব|র দয়! করিয়া আসিয়! সাক্ষাৎ করিবেন ।” 
আমি মনে করিলাম, বিশেষ বিপদে না পডিলে এতদিন পরে আমাকে প্মরণ 
করে নাই, আমার যাঁওযাই কর্তবা। এই ভাবিয়া! তাহার বাড়ীতে গেলাম। 
গিয়া যাহ! শুনিল।ম, তাহ1 এই । আমর! ও তাহার ম1! চাপাতল। পরিত্যাগ 
করিলে তাহার মা! আর বিছ্ঞামাগর মহাশয়ের নিকট যায় নাই। সে বড হইয়া 
উঠিলে তাহার ম1 তাহাকে পাপপথে লইয়া গেল। সেই অবস্থা হইতে ক্রমে 
সে এক বাক্তির উপপত্বীৰপে বাম করিতে লাগিল ও তাহার দুইটি পুত্রসন্তান 
জন্মিল। তাহাদিগকে লইয়া বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় স্থখেই তার কাল 
কাটিতেছিল। ঘেব্যক্তি তাহাকে রাখিযাঁছিল সে তাহাকে একখানি বাড়ী 
কিনিয়! দিয়াছিল এবং লেখাপড করিয়া! তাহাকে কয়েক হাজার টাকার 
কোম্পানির কাগজও দিয়াছিল। কিন্ত পুত্রদ্বয় বয়ঃগ্রাপ্ত হইবার পূর্বেই নে 
ব্যক্তি তাহারই বাভীতে গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইল। এই অবস্থাতে সে 
বাক্তি কোম্পানির কাগজের লেখাপভাগুলি ছি'ড়িয়া ফেলিয়া! নিজের বিবাহিতা 
স্ত্রী ও পুত্রের কাছে গিয়া! আশ্রয় লইল। কেবলমাত্র বাড়ীখানি এই মেয়েটির 
রহিল। ছেলে ছুইটি লইয়! মে বিপদসমুত্রে ভাগিল। এই অবস্থাতে সে 
আম!কে ম্মরণ করিয়।ছিল। 

আমি তাহার বাঁড়ীতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতে আরস্ত করিলাম। 
কিছুদিন পরেই দেখিলাম, তাহার এই অবস্থাতে বন্ধুত৷ দেখাইয়া কুলোক 
তাহাকে ঘিরিতেছে। তখন আমি তাহাকে সে বাড়ী ভাড়া দিয়! আমার 
নির্দিই অন্ত কোনও স্থানে উঠিয়া! আদিবার জন্য অহরোধ করিতে লাগিলাম। 
কিন্তু মে তাহা করিল না; সেই বাড়ীর বাহিরের অংশ ভাড়া দিয়া ভিতরের 
অংশে পুত্রসহ থাকিতে লাগিল। একদিন গিয়া দেখি, একটি ১৯২৬ 
বৎসরের মেয়ে কোথা! হইতে জুটিয়াছে; তাহার একটা ইতিবৃত্ত আমাকে 
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বলিল, তাহা এখন ম্মরণ নাই। কিন্তু এ মেয়ের ঘরে ফরান বিছান] তাকিয়া 
বাঁধা হুকা প্রভৃতি দেখিলাম। তখন মনে হইল, নিজের রূপ, যৌবন গত 
হওয়াতে তাহাকে অর্থেপার্জনের আশাম্ব আনিয়াছে। তখন আমি বলিলাম, 
«এই আমার তোমার ভবনে শেষ আপা।” আমার এই তগিশীকে অনেক- 
দিন পরিত্যাগ করিয়! আসিয়াছি, কিন্তু তাহার বিষয় ম্মরণ করিয়] এখনও দুঃখ 
হয়। সে এত দিন পরে “দা্া বলিয়! স্মরণ করিল, তাহাকে যে হাতে ধরিয়া 
বিপথ হইতে স্থুপথে আনিতে পারিলাম না, এই বড় ছঃখ রহিয়! গেল। 

ঝি ও 'ভাল মানুষ বাবু" ।-_মহালক্ষ্ী বাচিয়া থাকিতে থাকিতে আর 
একটি ঘটনা ঘটিয়[ছিল, যাহ! অগ্থাঁপি স্থৃতিতে উজল রহিয়াছে । একদিন মহা- 
লক্ষ্মীর ভাই ঈশান আসিয়া! বলিলেন যে, তীহাদের হাসপাতালে একটি স্ত্রীলোক 
আসিয়াছে, তাহার গপায় ঘ1 হুইয়] গলা বন্ধ হইয়া! গিয়াছে, গলদেশে ছেদো 
করিয়া তদ্দাবা! আহার করান হইতেছে । তৎ্পরে আর একদিন বলিলেন যে, 
সে স্ত্রীলোকটি কাদিয়! তাহাকে বলিয়াছে, “দাদাঠাকুর, আমাকে রক্ষা কর, 
একটা কাজ জুটিয়ে দাও, স্থস্থ হ'য়ে আমাকে যেন আর পূর্বের ঘ্বণিত ব্যবসায়ে 
প্রবৃত্ত হ'তে না হয়।” শুনিয়া মামার বড ছুঃখ হুইল। আমি ঈশানকে 
বলিলাম, “তার একটা কাজের যোগাড় ক'রে দাও, সে যখন বাঁচতে চায় 
তাকে বাচাও; এটা একটা অবশ্য কর্তবা কর্ম।” শুনিয়া ঈশান হাসিয়া 
বলিলেন, “হাঃ! আমার আর কাজ নেই, আমি ওর চাকুরী খুজতে বেরুই !” 
আমি বলিলাম, “আচ্ছা, আমাদের বাড়ীতে চাকরানী ক'রে আন না কেন? 
ঈশান সে কথায় কর্ণপাত করিলেন ন1। 

কিন্ত আমার মনটা স্বস্থির হইতে পারিল না । আমি ঈশানের মাকে ও 
মহালক্ষ্মীকে বুঝাইয়া তাহাকে আমাদের বাড়ীতে চাকরানীর কাজে আশিলাম। 
সে বোধ হয় মেয়েদের নিকট শুনিল যে আমিই প্রধান উদ্যোগী হইয়া! তাহাকে 
আনিয়াছি; কারণ, দেখিতে লাগিলাম ঘে আমার দিকে তার বিশেষ 
মনোযোগ । দমে আমার নাম রাখিল “ভাল মাচ্ষ বাবু'। এই “ভাল মান্য 
বাবু, নাম আমার অনেকদিন ছিল। আমি ব্রা্মমমাজে প্রবেশ করার পর 
প্রদক্নমযীকে যখন আনিলাম, তখন তিনিও এই বির মুখে শুনিয়া! আমাকে 
“ভাল মানুষ বারু' বলিয়া ডাকিতেন। 

এই ঝির কথা এইজন্ত মনে আছে যে, আমার প্রতি তার ভালবাদার 
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গভীরতা দেখিয়! একবার আমার মা চমতকুত হইয়া গিয়াছিলেন। একবার 
তিনি মহালক্ীর মৃত্যুর পর চিকিৎসার জন্ত কলিকাতায় আসেন। তখন 
তাহাকে একটি ম্বত্ত্র বাড়ীতে রাখিয়া! এ ঝিকে তীহার পরিচর্যার জন্ত দি। 
একদিন মা! আমাকে বলিলেন, *ওরে দেখ, তোকে আমার চেয়েও কেউ 
ভালবাসে, এট! আমার সহ হয় ন1।” 

আমি (বিন্মিতভাবে )। মেকি! তোমার চেয়ে ত কেউ আমাকে 
ভালবাসে না। 

মা। নারে, তোর বি আমার চেষে তোকে ভালবাসে। 

আমি (হাপিয়া)। এমন কথাও তুমি বল। একথা তোমার কেন 
মনে হ'ল? 

তখন শুনিলাম, মা দেখিয়।ছেন যে, তিনি ঝিকে একপ্রকার বাজার 
করিয়া আনিতে বলেন , সে সে-পরামর্শ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আর একপ্রকার 
করিয়া আনে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে, 'ভাল মানষ বাবু এ লব 
ভালবাসেন । কেবল তা নয়, মা রাধিতে বমিলে সে রান্নাঘরের ছার চাঁপিয়! 
বসে এবং 'এই রকম ক'রে বাধ", এ রকম ক'রে রাঁধ' বলিয়া অনুরোধ 
করিতে থাকে । মা হাঁপিয়! বলেন, “ওরে, আমার পেটের ছেলে, ও কি 
ভালবাসে ন| বাসে তা কি আমি জানি ন1?”--পরে আমর1 কলিকাতা ত্যাগ 
করিলে এই ঝি আমাদিগকে ছাডিয়! গিয়/ছিল। 

সাধে কি আমি নারীজাতিকে ভালবাধি। যে পাপে ডুবিয়াছিল, পাপ 
যার দৈনিক আচরণ হইযাছিল, তাহারও হৃদয়ে এই প্রেমের শক্তি, তাহার ও 
এই কৃতজ্ঞতা । আমার চাকর-ভাগ্য চিরদিনই ভাল। ইহ।র প্রমাণ পরে 
আরও প্রদত্ত হইবে। 

সংস্কৃত বেণীসংহার নাটকের অভিনয্প ।--১৮৬৯ সালের বসন্ত- 
কালে আমর। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ মিলিয়া শোভাবাজারের রাজবাড়ীর 
নাটমন্দিরে সংস্কৃত বেণীলংহাব নাটকের অভিনয় ক্িলাম। তাহার বিবরণ 
এই । সেবারে বিএ পরীক্ষাতে সংস্কৃত বেণীসংহার পাঠ্য ছিল। আমাদের 
কলেজের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রের] মনে করিলেন, সংস্কত বেণীপংহার অভিনম়্ 
করিয়া দেখাইলে বি এ ক্লামের ছেলেদের বিশেষ উপকার হইতে পারে। এই 
ভাবিয়া] তাছার] বেনীমংহারের অভিনম্বের যোগাড় করিতে লাগিলেন। অগ্রে 


আত্মচরিত ১২৩ 


তাহারা আমাকে সে সংবাদ দেন নাই, অথব1 আমাকে তাহাদ্িগের পরামশের 
অংশী করেন নাই। যখন তাহাদের কাজটা কিয়ন্দর অগ্রসর হইয়াছে, তখন 
আসিয়া আমাকে তাহাতে যোগ দিবার জন্য ধরিলেন। আমার পরামর্শ টা 
মন্দ বোধ হইল না। বিশেষতঃ অভিনয় দেখ! আমার বাঁতিক। বর্তমান 
বঙ্গরঙ্গভূমিলকলে বারাঙ্গনা! অভিনেত্রী প্রৰিই করিবার পূর্বে আমি প্রায় প্রতি 
শনিবার অভিনয় দেখিতে যাইতাম। ন্মরণ আছে ঘে সোমপগ্রকাশের 
প্রতিনিধিরপে হরিনাভি হইতে অভিনয় দেখিতে কলিকাতায় আসিতা্। 
বারাঙ্গনা অভিনেত্রী যেদিন হইতে আসিল, সেদিন হইতে আমার অন্তর্ধান। 

সে যাহ] হউক, সহাধ্যায়ী ছাত্রের! যখন আমাকে ডাকিল, তখন তাহাদের 
কমিটিতে থাকিতে রাজি হইলাম এবং নিজে একজন অভিনেতা হইতে প্রস্তত 
হইলাম। আমি হইলাম যুধিষ্ঠির, আমার বন্ধু যোগেন্দ্র হইলেন অঙ্গন ও 
অপর বন্ধু উমেশ হইলেন অশ্বখাম1। কলেজের নিম্নশ্রেণীর কয়েকটি স্থন্দর 
সুন্দর ছেলেকে মেয়েদের পাট দেওয়া! গেল। আমর] মোহাড়! দিয়! সকলকে 
উত্তমরূপে শিখাইয়া, শোভাবাজ|রের রাজবাড়ীর নাটমন্দির ঠিক করিয়! 
কলিকাতা! হুগলী রুষ্*নগর প্রভৃতি কলেজনকলের বি. এ. ক্লাসের ছাত্রদিগকে 
টিকিট প্রেরণ করিম! নিমন্ত্রণ করিয়াছি, এমন সময়ে এই অভিনয়ের বিরুদ্ধে 
আমাদের কলেজের মধ্যেই মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। পণ্ডিত 
মহাশয়ের! বলিতে লাগিলেন যে, ছেলের] পড়াশোন1 ছাড়িয়া কেবল অভিনয় 
লইয়! মাতিয়াছে। আর বান্তভবিক তাহাদের অভিযোগ করিবার কারণও 
ছিল। আমরা যাঁহার্দিগকে অভিনেতা! করিয়াছিলাম, তাহার কিছু বাড়াবাড়ি 
করিতে লাগিল। যাহাকে ছুর্ধোধন করিয়/ছিল।ম সে ভান্ুমতীকে ক্লাসের 
মধ্যেই “প্রেয়মী" বলিয়া! ডাকিতে লাগিল এবং তাহার কগালিঙ্গন প্রভৃতি 
কত্বিতে লাগিল, ইত্যারদি। এই সবকারণে পণ্ডিত মহাশয়দিগের আপত্তি 
প্রবল হুইয়া উঠিল। আমি ইহার মধো আছি জানিয়া তাহারা! একদিন 
আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি গিয়া দেখি যে, নভাতে আমাদের 
প্রিন্সিপাল, বড় বড় অধ্যাপকগণ, আমার মাতুল মহাশয় ও অপরাপর পণ্ডিতগণ 
সকলেই সমালীন আছেন। আমি ত দবেখিয়াই কাপিয়! গেলাম । দণ্ডার্থ 
অপরাধীর স্তাম তাহাদের লম্মুথে ভয়ে ভয়ে দাড়াইলাম। প্রিক্সিপাল সর্বাধিকারী 
মহাশয় তাহাদের মুখপাত্ন্বরূপ হইয়া! বলিলেন, “আমাদের কাহারও ইচ্ছা! নয় 
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যে, তোমরা এই অভিনয় কর ; ছেলেরা খারাপ হইয়া যাইতেছে। তুমি ইহার 
ভিতর কিরূপে গেলে?” 

আমি। আজ্ঞে, আমি আগে ইহার ভিতর ছিলাম না, পরে গিয়াছি। 
এবার বেণীসংহার বি. এ. কোর্ণে আছে ; অভিনয় করিয় দেখাইলে আমাদেরও 
উপকার, অন্য ছেলেদের ও উপকার । 

প্রিক্সিপাল। তাহ! হইলেও কলেজের ছেলে খারাপ কর] কি ভাল? 

আমি। যা কিছু দেখিতেছেন ছুদিনের জন্য, তারপর সব থামিয়! 
যাইবে। 

একজন অধ্যাপক। নানা, তাহা! হইবে না। ও সব বন্ধ করিয়া দাও। 

আমি। মহাঁশয়দের অনভিমতে আমার কিছু করিবার ইচ্ছা নয়। 
আপনার। নিষেধ করিলে এখনি ও সব থামিয়! যাওয়া উচিত। তবে 
মহাঁশয়দিগকে একট! কথা ভাবিতে বলি। অভিনয়ের আর তিন চার দিন 
আছে; হুগলী কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কলেজের ছেলেদের নিমন্ত্রণ কর] হইয়াছে; 
এখন না৷ করিলে আমাদের ঝড় লজ্জার কথা । অন্ততঃ একবার অভিনয়ের জন্য 
অন্গমতি দিন। 

প্রিন্সিপাল। আচ্ছা তুমি যাও। আমর! বিবেচন1 করি, তারপর তোমায় 
আবার ডাকিব। 

আমি ত যে আজ্ঞা” বলিয়া প্রস্থান করিলাম। বন্ধুদলে আপিয়া সংবাদ 
দিলে মহা! উত্তেজনা দৃষ্ট হইল। তাহাদিগকে থামাইতে অনেক সময় গেল। 
অবশেষে অধ্যাপকগণ আবার ডাঁকিলেন। ডাকিয়। বলিলেন,“তোমর!। একবার- 
মাত্র অভিনয় করিতে পার। তবে তোমাকে তিনটি কাজ করিতে হইবে । 
প্রথম, নিম্মশ্রেণীর যে সকল বালককে অভিনয়ে লইয়াছ, তাহাদের 
অভিভাবকদের অন্থমতি আঁনিতে হুইবে। দ্বিতীয্প, অভিনয়স্থলে গায়ক ও 
বাঁদকদের সঙ্গে কলেজেব ছেলেদিগকে মিশিতে দিবে না। তৃতীয়, নিয়্- 
শ্রেণীর ছেলেদিগকে ঘরে পাঠাইয়া তবে তুমি সেস্থান ত্যাগ করিবে ।” আমি 
'যে আজ্ঞা” বলিয়া তাহাতেই সম্মত হইলাম। 

যথাসময়ে রাজবাড়ীতে অভিনয় হইল। অধ্যাপকগণকে নিমন্ত্রণ 
করিয়াছিলাম, তীহাদের মধ্যে কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় বেশ 
হুইল, কিন্তু আমার সেদিন গুরুতর দারিত্বভারে আমোদ করিবার লময় হইল 


আত্ুচনিত ১২৫ 


ন!। গায়ক ও বাদকদিগকে প্রাটফরুমের নীচে বদাইয়া বেড়া দিয়া িয়াছিলাম। 
নিজে ম্মন্ত মময় মাজঘরের ভিতর ছিলাম, কেবন নিজের অভিনয়ের সময় 
বাহিরে আসিয়াছিলাম ; এবং রাত্রি একটার ময় অতিনয় শেষ হইলে প্রায় 
রাত্রি তিনটা! পর্মস্ত বিয়াছিনাম, নকল অভিনেতাকে গাড়ি আনাইয়া! বাড়ীতে 
পাঠাইয়। তবে নিজে বাড়ীতে গিয়াছিলাম। এইজগ্ভ এই অভিনয়ের কথাটা 
এতদিন ম্মরূণ রহিয়াছে। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষ। ; উপবীত ত্যাগ £ পিতৃগৃহ হইতে 
তাড়িত হওয়া; ব্রাহ্ম দলে সমাদর । 


১৮৬৯---১৮৭০ 


ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের বিবরণ।-_এখন আমার ব্রাহ্মঘমাজে প্রবেশের 
বিবরণ বলি। ১৮৬৫ সালে আমার হৃদয় পরিবর্তনের দিন হুইতে আমি 
কিরূপে অল্পে অল্পে ত্রাহ্মভাব।পন্ন হইয়৷ ব্রাহ্মমমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতে- 
ছিলাম, তাহা! অগ্রেই বর্ণনা করিয়াছি । বাস্তবিক, তদবধি এই ১৮৬৮ 
মালের শেষ পর্ধন্ত আমার হদ্দয়ে বাযাাকুলতা অগ্নির মত' জলিতেছিল। আমার 
অনেক পুরাতন কুৎদিত অভ্যান ত্যাগ করিতে দৃপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম। 
যাহাতে নীতি বা ধর্মের উপদেশ আছে এবপ কোনও গ্রন্থ পাইলেই তাহ! 
উপাদেয় বোধ হইত এবং তাহা! আর ছাড়িতে ইচ্ছা হইত না। এই কারণে 
বড়লোকদিগের জীবনচরিত পড়িতে ভাল লাগিত। 

জীবনচরিভ ও সদ্গ্রন্থপাঠে রুচি ।-এই জীবনচরিত পড়ার 
বাতিকটা এখনও আছে। আমি ভাবিয়] দেখিয়াছি, ধর্মবিজ্ঞান (0)5০19£5) 
অপেক্ষা! ধর্মজীবনের (7180658]1 751151925 ) প্রতি আমার চিরদিন অধিক 
দৃর্টি। অথচ ভাবিতে ক্লেশ হয়, লিখিতে চক্ষে জল আসিতেছে, এই 7:8060০8] 
£118107, এই আমি সর্বাপেক্ষা অধিক হারিয়া গিয়াছি। আমার আকাঙ্ষা 
চিরদিন আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে রহিয়াছে, কিন্তু প্রবুত্তিনকলকে সকল 
সময়ে সে আকাজ্ষার বশীভূত করিতে পারি নাই। নিজের নানাপ্রকার 
দুর্বলতার সহিত মহাসংগ্রামে বাস করিতে হুইয়াছে। 

যাহা হউক, এই কয়েক বৎসরের মধ্যে আমি অনেক জীবনচরিত 
পড়িয়া ফেলি। ম্মরণ আছে যে, প্রতিদ্দিন বৈকালে কলেজ হইতে আসিয়া 
1369601)8 8108181017108] 101050107)915 হইতে বড় বড় লোকের জীবন- 
চরিত পড়িতাম। মানুষ সংগ্রাম করিয়! প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দাড়াইয়! 
নিজের জীবনের মহত্বনাধন করিরাছে, ইহা দেখিলে আমার আনন হয়, 
তাঁবিতে সখ হয়; আমি তাহার মধ্যে মানবজীবনের দায়িত্ব ও ঈশ্বরের 


আত্মচরিত ১২৭ 


কপার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাই। জীবনচরিত ভিন্ন আরও কয়েকখানি গ্রন্থে এই 
উপকার পাইয়াছিলাম। থিওডোর পার্কাবের গ্রন্থাবলীর উল্লেখ অগ্রেই 
করিয়াছি। নিউম্যানের 9০৫1৩ বোধ হয় এই মময় পড়িয়া থাকিব। তৎপরে 
আমাদের এল. এ. কোপে 1620: 176105-4র 7058855 11022 10 006 
[1706215 ০0৫ 13051176558 ছিল; তাহ! দ্বারা এত উপরুত হুইয়াছিলাম যে, 
সেই স্তরে হেরসের [1167309 17. 0০01)011 আনিয়া! পড়ি। আমি মুক্তকণ্ঠে 
স্বীকার করিতেছি, আমার ধর্মজীবনের সেই প্রথমোগ্যমে আমি উভত় গ্রন্থ 
হইতে বিশেষ সাহাঁধা পাই। তৎপবে মহর্বি দেবেজ্ত্রনাথ ঠাকুথের মৌখিক ও 
লিখিত উপদেশ ; ভাহাতে আমাকে কি শক্তি, কি সাহায্য দিত, তাহা বলিতে 
পারি না। এক এক দিন তাহার উপদেশ শুনিয়া! দশ বার দিন সেই নেশাতে 
থাকিতাম। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এ সময় আমার জ্ঞানের বুভুক্ষা অতিশয় 
প্রবল ছিল। যখনই কোনও ভাল গ্রন্থ হাতে পাইতাম, অমনি ক্ষুধার্ত ব্যাগ 
যেমন আমিষখণ্ডের উপরে পড়ে, সেইভাবে তাহার উপরে পড়িতাম। 

সাধারণ ত্রাঙ্মদমাজের গঠনকার্ষে যে কয়েক বৎসর ব্যাপৃত ছিলাম, সে 
কয়েক বৎসর কার্ষের ভিড়ে পড়িয়া আমার এই বৃভুক্ষাকে সম্পূর্ণ চরিতার্থ 
করিতে পারিতাম না। আবার এতদিনের পরে সেই বুভুক্ষা প্রাণে জাগিয়া 
উঠিতেছে। কিন্তুহায়! আর মেশক্তিনাই। এখন মনে হয়, আবার ঘন্দি 
যৌবনের শক্তি পাই ও মনের মত' লাইব্রেরি পাই, একবার প্রাণ ভরিয়! 
পড়ি। 

১৮৬৭ সাল পর্বস্ত আদি ব্রান্মসমাজের দিকে আকর্ষণ। 
- আমার ত্রাক্ষধর্ম ও ব্রাহ্মদমাজের প্রতি আকর্ষণ ১৮৬৫ সাল হইতে জন্মিলেও 
আমি এতদিন পর্স্ত লজ্দজাবশতঃ কিরপে ত্রাদ্ষসমাজ হইতে দুরে দুরে 
থাকিতাম, তাহ! অগ্রেই বলিয়াছি। যতদুত্র মনে হয়, ১৮৬৭ সাল পর্যস্ত 
কেশবচন্দ্রের উন্নতিশীল দল অপেক্ষা! দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আদিসমাজের 
দিকেই আমার অধিক আকর্ণ ছিল।১ আমার যতদুর স্মরণ হয়, আমার 


১ ম্মাজ] বামমোহুণ প্রতিষ্ঠিত কলিকাত। ব্রাক্মমমাজ ১৮৬৬ ধ্রীষ্টাঝো খিধাবিডক হয়। 
তাহার পর হুইতে মহুধি দে্বেজ্রমাথ ঠাকুরের ব্রাক্মসমাজকে “আদি ব্রাদ্দসমাজ' নামেই 
অভিহিত কয! হইত। কেশবচন্রের 'উন্নতিশীল দল? (শিষনাথের ভাষায়) “ভারতবর্যায় | 
স্রাঙ্গানমাক' ন।মে পরিচিত ছিল ।-স্পম্পাদক। 


১২৮ আত্মচরি'ত 


জ্ঞাতি দাদা হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ব (যিনি আদিসমাজের ত্রাঙ্ধ ও তত্ববোধিনীর 
সম্পাদক ছিলেন এবং আমার নিকট সর্বদ1 মহধি দেবেন্দ্রনাথের প্রশংসা ও 
উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের নিন্দা করিতেন ). তিনিই এই আকর্ষণের প্রধান কারণ 
ছিলেন। আমার মাতুল স্বর্গীয় ছবারকানাথ বিদ্যাভূষণ ৪ উন্নতিশীল দলের পক্ষে 
ছিলেন না; তাহাও একটা কারণ হইতে পারে । সেই কারণে উন্নতিশীলদের 
কথাবার্তা, কাঞ্কর্ম যেন ভাল লাগিত না। বস্ততঃ উন্নতিশীল দলের সঙ্গে 
আমি অধিক সংসব রাখিতাঁম না। তবে পৌন্তলিকত| ও জাতিভেদ ত্যাগ 
করিতে দৃঢ প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম । 


১৮৬৮ সালে উম্নতিশীল দলের মাঘোৎসবে যোগদান ।__ 
১৮৬৮ সালেব প্রারস্ত অবধি উন্নতিশীল ব্রাক্ধষদলের সহিত যোগ কিঞ্চিৎ 
গাঢ়তর হয্স। তাহা এইপ্রকারে ঘটে। এ বৎসরের প্রারভে শুনিলাম, 
মীঘোত্মবের সময় উন্নতিখীল দল আপনাদের উপাপন] মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন 
করিবেন এবং তছৃপলক্ষে নগরকীর্তন হইবে। এই সংবাদে আমার মাতুল 
মহাশয় তাহার কাগজে ও কথাবার্তাতে ইহাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন, “এ নেড়ানেড়ী কাণ্ড কেন?” তত্তিন্ন হেমচন্দ্র বিদ্ভারতু 
মহাশয়ও অনেক উপহান বিদ্রপ করিতে লাগিলেন ।১ সর্বোপপি, আমি শাক 
ংশের ছেলে, বৈষ্ণবর্দের কীর্তনের গ্রতি পূর্বাবধি অতিশয় অশ্রদ্ধা ছিল। 
এমন কি, কোন যাত্র! গান শুনিতে গিয়! যদি দেখিভাঁম খোল করতাল আদিল 
ও কীর্তন আরম্ভ হইল, অনেক সময় মেস্থ।ন পরিতাগ করিতাম। আমি 
ভাবিলাম, উন্নতিশীল দল রাস্তাতে ঢপলাচপি করিতে যাইতেছে । এই ভাবিয়া 
বিরক্তচিত্তে ১১ই মাঘ সকালবেল। সে দলের দিকে না গিয়৷ আর্দি নমাজের 
উপাসনাতে গেলাম। উপাসনান্তে আদি সমাজের মিভি দিয়! নামিয়া 
আসিতেছি, এমন সময় কয়েকজন বাবু আপিতেছেন + তাহার] বলিতে বলিতে 


» ব্রশ্ছদমাত্জে বৈধব তরঙ্গের জন্য দ্রষ্টবা সম্পাদনের সংযোজন ৬। শ্াশানাল 
পেপারে (২৭ জানুয়ারী, ১৮৬৬ )--০11005 70725)02000 15958581000” শীর্ষক সংবাদটি এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখঘোগা কেননা আদি ব্রাঙ্গপমাজভূক্ত সঞ্লেই খোল-করতাল-সংকীগনগহ বৈফবোচিত 
ভক্তির প্লাবনকে উপহ্থান করিতেন এবং তত্বাবোধনী পক্রিকা॥ ম্যাশানাল পেপার প্রভৃতিতে 
তাহার উদাহরণ পাওয়া! বায়। তাহার উন্নতিশীল দলকে *পাতিনেড়ে এবং ৪০ 
(ফর:সী শবটির অর্থ হঠাৎ-নবাব শ্রেণীর লোক ) বলিয়! ব্যঙ্গ করিত।-_সম্পাদক। 


আত্মচরিত ১২৯ 


আঁসিতেছেন, “মহাশয়, দেখলেন না ত, কেশব সহর মাতিয়ে তুলেছেন ।* 
নগরকীর্তনে হান্ত।ম্পদ না হইয়া কৃতকার্য হইয়াছেন, এই কথাটা বড় নৃতন 
লাগিল। আমি লিজ্াসা করিলাম, “মহাশয়, সেকি রকম?” তখন তীহারা 
আমার হন্তে নগরকীর্তনের কাগজ দিলেন। আমি সেই পিড়িতে দীড়াইয়া 
পড়িতে লাগিলাম। তাহ।তে আছে-__ 

তোর] আয়রে ভাই, এত দিনে দুঃখের নিশি হু'ল অবসান, 

নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম। 

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, 

যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি, নাহি জাতবিচার | ইত্যাদি । 

এই আহ্ব।নধ্বনি আমার প্রাণে বাজিল, আমার যেন মনে হুইল, আমাকে 
ডাকিতেছে। ইহাতে ব্রাঙ্মধর্মের যে আঘর্শ আমার নিকট ধরিল, তাহাতে 
আমার প্রাণ মৃদ্ধ করিয়া ফেলিল। আমি জিজ্ঞানা করিলাম, “ইহাদের উৎসব 
হবে কোথায়?” শুনিপাম সিন্দুরিয়াপটীস্থ গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে ; অমনি 
সেই দিকে চলিলাম। উপালনার পর প্রাতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 
ভবনে আহারের নিমস্্রণ ছিল, তখন আর তাহা মনে থাকিল না।' গোপাল 
মল্লিকেব বাড়ীতে গিরা দেখি, কেশববাবুব জোষ্ঠ সহোদর নবীনচন্্র সেন 
মহাশয় বাড়ী সাজাইতেছেন। তখনও উন্নতিশীল দলের লোকের! সেখানে 
আগিয়! পৌছান নাই। তখন আবার কলুটোলা কেশববাবুর ভবনাভিমুখে 
যাত্রা করিলাম । গিয়া দেখি, কেশববাবুরা সদলে সবে ফিরিয়া আসিয়া, 
ভিক্ষার ঝুলিতে যে টাক] পাইয়াছেন ভাহা গুণিতেছেন। আমার পুরাতন 
সহাধ্যায়ী বন্ধু বিজয়কৃষ্ষ গোম্বামী সে সঙ্গে আছেন। গোৌঁসাইজী আমাকে 
দেবেখিয়াই “কি ভাই 1” বলিয়া! আসিয়া আমার কগালিঙ্গন করিলেন। সেই 
আমাকে উন্নতিশীল দলের লঙ্গে যেন বাধিয়া ফেলিলেন। তৎপরে আমি তাহাদের 
সঙ্গে গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে গেলাম । তাহার! সেদিন আহার করিলেন ন', 
আমারও আহীরের কথ! মনে রহিল না। উৎসবমন্দিরে গিয়া সমস্ত দিন 
উত্লব চলিল। আমি সেই ভিড়ের মধ্যে এক কোণে যে দীড়াইয় ছিলাম, 
সেই কোণেই সমস্ত দিন ও রাত্রি দশটা পর্যন্ত দাড়াইয়া যোগ দিলাম । সমস্ত 
দিন যে-কিছু কাঙ্গ হইল আমি যেন তাহার ভিভর নিষপ্ন রহিলাম। 

সায়ংকালে গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স আমিলেন। লের্দিন কেশববাবু 

৪ 
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[২2617619006 ঢ৪10 বিষয়ে উপদেশ দিলেন।১ এন্প উপদেশ আমি অল্লই 
সুনিযাছি। ধর্মবিশ্বাস যদি নবজীবন আশিয়। ন! দ্নেয় তবে তাহা ধর্মবিশ্বাস নয়, 
এই সভ্য আমার অমক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য একটা নৃতন দ্বার যেন খুলিয়। 
দিল। আমি উন্নতিশীল দলের সঙ্গে হাড়ে হাড়ে বাধা পডিলাম। 

অথচ শুনিয়া অনেকে আশ্চর্ধবোধ করিবেন যে, ইহার পরও আমি 
তাহাদিগের সঙ্গ হইতে লজ্জাবশতঃ দূরে থাকিতাম। তখন আমি প্রতিদিন 
ব্রদ্মোপাধনা করিতাম (যদ্দিও উপবীতটা তখন ছিল), কিন্তু ত্রাঙ্মদের 
সঙ্গে বড় মিশিতাম না। মধো মধো রবিঝ|রে গ্রাতে কেশববাবুর কলুটোলার 
বাড়ীতে উপাসনাতে যোগ দিতে যাইতাম। কিন্তু কীর্তনের সময় ব্রাহ্মদিগের 
অনেকে গড়াগডি দিতেন, নাঁনাপ্রকার চিৎকার করিতেন, পরম্পরে পা ধরাধরি 
করিতেন ও কেশববাবুর পায়ে পড়িতেন; এজন্য ভাল করিয়া উপাসনাতে 
যোগ দিবার বাঘাত হুইত। নেই কারণে সর্বদ1] যাইতাম না, মধ্যে মধ্যে 
যাইতাম মাত্র। 

নরপুজার আন্দোলন।-_এই ১৮৬৮ মলের অক্টোবর মাসে মুক্গের 
হইতে ত্রাঙ্মদমাঁজে নরপূজার আন্দোলন উঠে । আমাদের বন্ধুদ্ধয় ৰাবু যছুনাথ 
চক্রবর্তী ও বিজযকুষ্ণ গোস্বামী সংবাদপত্রে প্রচার করিয়া দেন যে, ব্রাঙ্গেরা 
কেশববাবুকে “প্রভু” প্রভু ত্রাণকর্তা' গ্রভৃতি বলিয়া সন্থোধন করিতেছেন, তাহার 
চরণে ধরিয়! পরিজ্রাণের জন্ত গ্রার্থন। করিতেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। উ্হা 
লইয়া দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং যছুনাথ চক্রবর্তী ও 
বিজয় গোস্বামী কেশবের দলকে পরিতাগ করিয়া! যান। গৌসাইজী 
নিজের শাস্তিপুরের বাটাতে গিয়া চিকিৎসাকাধ আর করিলেন। আমার 


১ এই বভ়ৃতাটি পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হুইন্াছিল। পদ্মে কেশবচন্ত্র সেনের 
1.6600165 ঠ 1741৫ এছের অন্ততু্ত হয়। 

২ যছুনাথ চক্রবতী ও বিজয়কৃক গোস্বামী ১৮৬৮ শ্রী্টাবের ৩৩ ডিসেম্বর তারিখে পু 
1101507] 1০061 ( সম্পাদক ৫ নবগোপাল হিজর) পত্রিকার *+958501577, শীর্ষক এক 
পত্র লিখিয়। প্রচার করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিবাদ হুয় কেশবচজ্ের পক্ষডৃক্ত 'ঘর্মতন্ব' 
এবং 17070) 24770 পত্রিকায় । অপরপক্ষে আদি ত্রাঙ্খমমাজভূক্ত তত্ববোধিনী পঞ্জিকা! 
"মররাজা” প্ননুস্কপৃজা" দীধক প্রবন্ধসমূহ প্রফাশ করিতে থাকে ।- এইভাবেই মুঙ্দের ভি” 
আন্দোলনকে কেন করিয়! ব্রাঙ্মদমাজে নরধুজার আনে ।লম গুরু হুয়। 
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স্মরণ হয়, আমি এই বৎসরের মধো শাস্তিপুরে তীহ]র সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গিয়াছিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি আমার সহাধাক্ী ; তাহার মৃখে সমূদয় 
অশবণ কর] উদ্দেশ্য ছিল। 

আমার স্মরণ আছে, উন্নতিশীল দলে এই বিবাদ বাধাতে আমি মর্শাস্তিক 
ছুঃখিত হইযাছিলাম। ইহাতে কেশববাবু হইতে আমার চিত্ত বিচ্ছিন্ন হয় 
নাই; তাহাদিগকে নরপৃজা1 অপরাধে অপরাধী বলিয়! বিশ্বাস জন্মে নাই; 
ত্রাঙ্গদিগের আচরণকে কেবলমাত্র ভক্তিপ্রকাশেব আঁতিশযা বণিয়াই মনে 
হইয়াছিল। কিন্তু কেশববাবুর পত্রিকাতে প্রতিবাদকারীদের কথার উত্তর 
যেভাবে দেওয়1 হইয়াছিল, তাহাদিগকে লোকচক্ষে হীন করিবার জন্ত যেরূপ 
প্রয়াণ পাওয়া! হইয়াছিল, তাহা সত্য ও ন্তায়ের অন্ছগত ব্যবহার নয় বলিয়া 
প্রতীতি জন্মিয়াছিল। যাহা হউক, ১৮৬৯ সালের প্রারস্তে গৌসাইজী তাহার 
ভুল ম্বীকার করিয়া! যখন আবার কেশববাবুর সহিত সম্মিলিত হইতে 
চাছিলেন, তখন যেন আমার হৃদয়ের একটা ভার নামিয়! গেল। এই পুনর্িলন 
উপলক্ষে রাণাঘাটের সন্নিহিত কলাইঘাটানামক স্বানে তারতবধধাঁয় ব্রন্মমন্দির 
প্রতিষ্ঠার পূর্বে একটা উতৎ্নব হয়। এখানে গোঁসাইজী তখন সপরিবারে বাস 
করিতেন। আমি অপরাপর ব্রাঙ্ধের সহিত সেদিন সেখানে গমন করি। 
তৎপূর্বে কেশববাবুর মহিত নাক্ষাৎভাবে আমার আলাপ-পরিচয় হয় নাই। 
সেই উৎসবক্ষেত্রে আলোচনাস্থলে নরপূজার আন্দোলনের প্রসঙ্গ উপস্থিত 
হইলে আমি বলি, “মিরাবে ও ধর্মতঞ্থে কে লেখেন তাহ! আমি জানি না, কিন্ত 
উক্ত উভয় পত্রিকাতে যেভাবে গৌলসাইজী ও যদুবাবুর কথার উত্তর দেওয়া 
হইয়াছে, তাহ! ন্তায় ও ভদ্রতার অঙ্থগত ব্যবহার নহে।”১ ইহাতে কেশববাবু 
কানে কানে অপর একজনকে আমার বিষয় জিজাসা! করেন। তিনি বলিয়া 
দিলেন, “সোমপ্রকাশ সম্পাদক ছারকানাথ বিদ্তাভৃষণের ভাঁগিনা।” এটা 
মনে আছে, কেশববাবু সেইদ্দিন হুইতে আমাকে বিশেষভাবে দেখিলেন ও 
চিনিলেল। আমি সে যাত্রা কেশববাবুর নুগ্রসন্প লরল ও ম্বাতাৰিক ভাব 
দ্বখিয়] মুগ্ধ হইয়াছিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর তিনি সশিষা কীর্তন করিতে 


১ ইহা! লিধিলেও শিবনাধ শাস্ী এই আঙোলনে বেশবচন্র সেদের প্ষই অবলম্বন 
করিয়াছিলেন । --সম্পাদক। 
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করিতে নৌকাযে।গে চুর্ণা নদীতে বেড়াতে গেলেন। আমর! যাই নাই। 
পরাতে উঠিয়। দেখি, কেশববাবু ব্রাঙ্মদের পাগের তলাতে একপাশে পড়িয়। 
ঘুমাইতেছেন। আহার করিতে বসিয়া দেখিতাম, তাহার বড়মানুষা কিছুই 
নাই, সামান্ত ডালভাত মনের আনন্দে আহার কবিতেছেন। এ সকল আমার 
বড় ভাল লাগিত।১ 

দীক্ষা গ্রহণ ।-_ক্রমে ১৮৬৯ সালের "ই ভান্র (২২শে আগষ্ট) ভারতবর্ধীয় 
ব্রাঙ্মমন্দির প্রতিষ্ঠাণ [দন আপধিল। তখন কয়েকজন যুবককে দীক্ষিত 
করিবার প্রস্তাব হইল। আমার কোন কোন বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
আমি দীক্ষিত হইতে প্রস্তুত কি ন1। আমি বলিলাম, প্রকাশ্রে দীক্ষ/টা ও, 
বাড়ার ভাগ, আমি ত প্রাঙ্থই আছি । যাহ] হউক, অপরাপর যুবকের সহিত 
আমিও উক্ত ধিবল পীক্ষাগ্রহণ করিব, এইরূপ স্থির হইল। তদহুলারে আমর] 
২১ জন যুবক দীক্ষিত হইলাম। তগ্মধ্যে কেশববাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী 
সেন, আমার সন্ম।নিত বন্ধু আনন্দমোহন বন, পরণে।কগত বন্ধু রজনীনাথ 
রায় ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীনাথ দত্ত মহাশয়দিগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগা । ইহার! 
চিরদিন ত্রাঙ্গবর্যের ৪ ব্রাঙ্মঘমাজের সেখ! করিয়াছেন ও করিতেছেন। 

উপবাত ত্যাগ ।-_প্রকাশ্তভাবে ত্রাঙ্গধর্মে দীক্ষিত হইলেই, উপবীতটি 
আর রাখিব কি না, এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল। তৎ্পূর্বে উপবীত কখনও আমার 
গলায় থাকিত, কখনও থাকিত না দীক্ষার সময়ে ছিল না। আমিথ্থির 
করিল।ম, আর পইব না| কিন্তু এই বিষম লইয়া আত্মীয়ন্বজনের সহিত 
বিরোধ উপস্থিত হইল। 

আমি চিরদিন দেখিতেছি, কোনও একটা গুরুতর কর্তবা স্থির করিলে 
তাহ! করিয়া উঠিতে আমার বিপন্ব হয়। তছুপযোগী বল আমার প্ররুতিতে 
একবারে আসে না বার বার উঠি ও পড়ি, প্রবৃত্তিকূলের সহিত গ্রবল দংগ্রা 
করিতে হয়, কখনও তাহার] জয়লাভ করে, কখনও আমি জয়লাভ করি) 
অবশেষে কিছু দিনের পর বল পাইয়। উঠিয়া! দাড়াই। এক লক্ষে স্বর্গে উঠা, 


১ “নরপৃক্জার আন্দোলন' সম্পক বিস্তারিত আলোচনার জন্য ড্রষ্টুতা সম্পাদকের 
সংঘোজন ৭। রাঞ্জনারায়ণ বসু এই সময়েই তাহার 91010770 09658075 0 0৫ 02% 
»-/7555660 লি!খযাছিলেন। 
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এক উদ্যমে নিষ্কুতিলাভ করা, এক প্রতিজ্ঞাতে প্রবৃত্তি দমন করিয়! ফেলা, 
আমার ভাগো প্রায় ঘটে না। আমি ভাবিয়া চিন্তিয়! এই স্থির জানিয়াছি, 
আমি যখন উঠিকে চাহিয়াছি হুখনও যে পড়িয়া যাই, ইহাতে ঈশ্বর আমাকে 
দেখাইতে চাঁন যে, যে-শত্রর হম্তে আমি অগ্রে আত্মলমর্পণ করিয়াছি, তাহার 
শঙ্খ হঠ।ৎ ভগ্ন করা কত কঠিন। ইহাতে যে-পাঁপ ত্যাগ করিতেছি তাহার 
প্রতি স্বণ] বাডে এবং ব্যাকুলতাঁও বাডে। 

পিতামাতা ও মাতুলের ক্লেশ।-যাহা হউক, আমি উপবীত রাখিৰ 
না, এরূপ সন্বল্প করিয়াও তাহা ত্যাগ কবিতে কিছু দিন গেল। প্রথমে মাতা- 
ঠাকুরাণী এই সংব।দ পাইবাযাত্র মাতৃলালয়ে আপিয়া আমাকে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন, এবং কাদিয়! কাটিয়া! উপবীতট1 আমার খ্বন্ধে চাপাইয়। দিয়া 
গেলেন। তৎপরে যাহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি, সেই উপবীত ফেলার 
বিরুদ্ধে বলে। আর আমি ভাবিতে গেলেও সম্মুখে ঝড় বিপদ দেখি। আমি 
পিতামাতার একমাত্র পুত্র। উন্মা্দিনী গত হওয়ার পর আর তিনটি ভগিনী 
হইয়াছে, তাহার! মকলেই ছোট। আমি পিতামাতাব একমাত্র অবলম্বন । 
লোকে যখন বলে, ম! মরিবে, বাবা! পাগল হুইয়। যাইবেন, তখন কিছুই বিচিত্র 
মনে হয় না। কি করি,কি করি, এমন কঠিন সমস্তা আমার জীবনে কখনও 
উপস্থিত হয় নাই। এদিকে উপবীত রাখিয়া! উপানন। করিতে যাই, উপাসনা 
করিতে পারি না। কে যেন হাদয়ে থাকিয়] “ছি ছি” বলে; কে যেন আমাকে 
চাঁয়, কে যেন আমাকে ডাকে । এইরূপ মানসিক আন্দোলনে আমার শরীর 
ভাক্রিয়া পড়িতে লাগিল ১ হজমশক্তি নষ্ট হইয়া দারুণ উদরাময়ে ধরিল। 
অবশেষে আমি অনন্তগতি হইয়া ঈশ্বরচরণে পডিলাম ; আপনার বিচার ও কর্তৃত্ব 
ছাডিয়! দিলাম; প্রার্থনাতে বার বার বলিতে লাগিলাম, “তুমি আমাকে লইন্] 
যাহা হয় কর।” কি আশ্চর্য! কিছু দিনের মধ্যে হৃদয়ে আশ্চর্য পরিবর্তন 
লক্ষা করিলাম। এত যে ভয়, বিভীষধিক1, কোথায় যেন পলাইয়! গেল ! 
আমার মনে অভূতপূর্ব বধ ও উৎসাহ আসিল। উঠিতে, বদিতে, শ্ুইতে, 
জাগিতে, কি এক অপুর আশ্বাসবাণী শুনিতে লাগিলাম। কে যেন বলিতে 
লাগিলেন, “তোমার কাঞ্জ আছে, তোমাকে চাই, তুমি অগ্রসর হইয়া চল।” 
আমি তখন আমার পত্রে পিতাকে এই কথ! লিখিয়াছিলাম; তিনি পড়িয়। 
নিশ্চয়ই হাসিয়া থাকিবেশ। আমি উপবীত ফেলিয়া দিলাম। কিনূপে বাধা 
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হুইয়! এ কাজ করিলাম, তাহা পিতাঠাকুর মহাশয়কে লিখিলাম। তিনি সে 
পত্র আমার মাতুলের নিকট পাঠাইয়! দিয়! আমাকে ডাকাইয়া কথা কহিতে 
অনুরোধ করিলেন । 

মাতৃল মহাশয় আমাকে হাহার বাড়ীতে ডাকাইয়া, সাধারণভাবে আমার 
সহিত উপবীততা।গ সম্বন্ধে ও ধর্মভাঁব সম্বন্ধে তর্ক করিলেন। এই স্থানে বল! 
কর্তবা, আমার মাহুপ অতিশয় ধর্মভীরু ও উদ্দারচেতা মাচ্ষ ছ্বিলেন, কাহারও 
ধর্মভাবের উপর হাত দেওয়! তাহার প্রকৃতিবিকুদ্ধ ছিল। তিনি রাগ, উদ্মণ 
প্রভৃতি কিছুই করিলেন না, বন্ধুতে বন্ধুতে যেরূপ কথাবার্তা হয়, সেইরূপ 
সৌজন্ের সহিত আমার সঙ্গে কথা কহিলেন। পরে আমি চলিয়! আপিলে 
আমার পিতাকে লিখিলেন, “মানুষের অনেকগ্রকার অন্ধতা হইয়া থাকে, 
তন্মধো ধর্মান্ধতাও একপ্রকার । ইহার ধর্মান্ধতা হইয়াছে, বলপ্রয়োগে যে 
কিছু হইবে এপ মনে হয় না।” আমি পিতার ফাইল হইতে সে পত্র পরে 
দেখিয়াছি। 

এক মাস বাড়ীতে আবদ্ধ থাক1।- কিন্ত পিতাঠাকুর মাতুলের 
পরামর্শ শুনিলেন না। কলিকাতায় আসিয়া আমাকে ধরিয়! লইয়া গেলেন 
এবং প্রায় এক মাস কাল আমাকে একপ্রকার নজরবন্দী করিয়! ঘরের মধ্যে 
আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ব্রাঙ্ধণের ছেলের পক্ষে উপবীতত্যাগ তখন 
তথ্প্রদেশে নূতন কথা, কেহ কখনও শোনে নাই। স্থতরাং এই সংবাদে সমূদয় 
গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পডিল। এমনকি, ছুই চারি ক্রোশ দূর গ্রামের 
চাষার মেয়েরা পর্যন্ত আমাকে দেখিতে আঁনিতে লাগিল। তাহার। তখন 
আমার বিষয়ে কি ভাবিত, তাহা! ভাবিলে এখন হানি পায়। একদিন প্রাতে 
বলিয়! পড়িতেছি, এমন সময় কয়েকটি চাষার মেয়ে আসিয়া! দীড়াইল। 
তাহাদের নিঃশ্বাদ পড়ে কি না পড়ে, এমনি তন্মনন্ক। আমার হস্ত-পদের 
প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষা করিতেছে । কিয়ৎক্ষণ পরে আমি যখন বলিলাম, “মা, 
একটু তেল দাঁও, নেয়ে আপি,” তখন একটি স্ত্রীলোক বলিয়! উঠিল, “মা 
ঠাঁকরুণ, কথা কয়? মা বলিলেন, “কথা কবে না কেন?” শুনিয়া আমার 
ভয়ানক হালি পাইল। ভাবিলাম, আঁমি যেট! কর্তব্যবোধে করিতেছি, সেটা 
ইহাদের নিকট পাগলামি । শিক্ষাতে কি গ্রভেদই ঘটাইয়াছে! আর এক- 
দিন বৈকালে একটি স্বমম্পকীয়! স্ীলোক আসিয়া দেখেন যে, আমি মুড়ি 


আত্মচরিত ১৩৫ 


খাইতেছি। দেখিয়া বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, “ও মা, এই ঘে, মুড়ি খায়। 
কে বলে আমাদের মধ্যে নাই?” তাহারা ভাবিয়াছিলেন, আমি কিন্তৃত- 
কিমাকার হইয়া গিয়াছি। 

যাহা! হউক, আমার বাবা আমাকে মাসাধিককাল আবদ্ধ করিয়া 
রাখিলেন। এই সময়ের মধো দিবারাত্র লোকের সমাগম ও একই কথা, 
একই তর্ক, একই যুক্তি, একই আপত্তি, একই গালাগালি। কতই বাতর্ক 
করিব, কতই বাউত্তর দিব? আমি একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করিলাম। 
যিনি যাহা বলিতেন ব1 তিরস্কার করিতেন, দ্বিরুক্তি করিতাঁম না। শেষে 
বাবা আর আমাকে আবদ্ধ রাখা বিফসবোধে আমাকে বিদায় দিলেন। 
সেদিনের কথা মনে হইলে আর চক্ষের জল রাখিতে পারি না। তিনি অতি 
সহদয় মানুষ ছিলেন । তাঁহার ভিতরে নীচতা। কিছুমাত্র ছিল না। তিনি 
আমার প্রয়োজনীয় সমুদয় জিনিসপজ্র দিয়! নিজ বায়ে আমাকে কণিকাতা 
পাঠাইলেন। তখন বুঝি নাই যে, আমাকে জন্মের মত বর্জন করিবার জন্য 
গ্রতিজ্ঞাবঢ হইয়াছেন । সেই অবধি ১৮ কি ১৯ বৎসর আমার মৃখদর্শন 
করেন নাই বা আমার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। 

পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হওয়1।__আমার পিতা আমাকে গৃহ হইতে 
বিদায় দিয়া প্রতিজ্ঞা করিয।ছিলেন যে, আমার মুখদর্শন করিবেন না। কিন্তু 
আমি জননীর জন্য বাড়ীতে না গিয়া! থাকিতে পারিতাম না। আমার মা 
তখন কি দশাতে বাম করিতেছিলেন তাহা বর্ণনীয় নহে । আমি তাহাকে 
দেখিতে যাইতাম ; কিন্তু আমার পিতার ইচ্ছা নয় যে, আমি গ্রামে পদার্পণ 
কবি। আমি ত্বাহাকে গেপন করিয়াই তাহার অন্গপন্থিতিকালে বাড়ীতে 
যাইতাম। তিনি লোকমুখে আমি মার কাছে গিয়াছি শুনিলেই, আমাকে 
প্রহার করিবার জগ্য গুণ্ডা ভাড়া করিয়! লইয়! আসিতেন। পাড়ার ছোট 
ছেলেরা আমাকে বভ ভাপবাদিত; বাব! লাঠিক্সাল লইয়া আদিতেছেন 
দেখিলেই তাহারা গে'পনে দৌড়িয়! আপিয়া আমাকে সংবাদ দিয়া যাইত; 
আর অমনি আমি মাতার চরণধুলি লইয়া খিড়কীর দ্বার দিয়া পলাইতাম। 
পলাইয়! আপিয়! আমার গ্রামবাসী ব্রাঙ্ম বন্ধু কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে 
আশ্রয় লইতাম। আমি পরে শুনিয়াছিলাম, বাবা এইরূপে কয়েক বৎসরের 
মধ্যে লাঠিয়াল নিযুক্ত করিবার জন্ত ২২২ টাকা খরচ করিয়াছিলেন! দরিপ্র 


১৩৬ আত্মচরিত 


ব্রাহ্মণের পক্ষে আমাকে মারিবার জন্য ২২২ টাক] বায় করা সামান্ত প্রতিজ্ঞার 
দঢতার কথা নয়। বাবার প্রতিজ্ঞার এই দুত1 আমাঁতে কিছু অধিক মাত্রায় 
থ।কিলে ভাল হইত। 

শেষে বাবা কেন যেসে লঙ্কক্প তাঁগ কবিলেন, বশিতে পার না। 
শুনিয়াছি গ্রামের মেয়েরা বিরোধী হওয়1তে তাহাকে সে সঙ্গল্প তা।গ করিতে 
হইল। গ্রামের লোকে চিরদিন আমাকে ভালবাসে । আমি পিতাকে 
লুকাইয়া গ্রামে যাইতাম বটে, কিন্তু গ্রামের আশ্মীয়গণের মহিত দেখা 
করিতাম ; বাডীতে বাডীতে গিয়া মেযেদের সঙ্গে দেখা করিভাম। মেয়ের! 
আমাকে বড় ভালবামিতেন, আমি মেয়েধিগকে ভালবাসিতাম। শেষে 
মেয়েদের ভাব দেখিয়া গরমের লোকে বাবাকে বলিতে লাগিল, “তুমি তাকে 
বাড়ীতে যেতে ন] দিতে পার, কিন্তু গ্রামে আদিতে দেবে না, এ কেমন কথা? 
তুমি কি গ্রামের মালিক ?” 

গ্রামের লোকের অনুকূল ভাৰ দেখিয়! ক্রমশঃ বাবাও অন্রকৃল ভাব 
ধরিলেন। তখন আমি অবাধে গৃহে গিয়া মাতাকে দেখিয়া আমিতে 
লাগিপাম। আমাকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিলে বাবা নিজে বাড়ী 
পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতেন, আমি গৃহে আছি জানিলে মেদ্দিকে 
আসিতেন না। আমাকে দেখ! বা আমার সঙ্গে কথ] কহ] বন্ধ রাখিলেন, কিন্ত 
আমাকে বাড়ীতে থাকিতে ও খাইতে দিতে আপত্তি করিতেন না। বরং নিজে 
বাজারে গিয়! যে সকল দ্রবা আমি ভাপবাধি ত।|হ1 কিনিয়! আনিতেন ; 
মাকে বলিতেন, “কলা ভোদড় ঘরে এসেছে; কলা কিনে এনেছি, খেতে 
দাও।” এইরূপ কিছু কাল চলিতে লাগিশ। 

পত্বী গ্রসন্নমস্ীকে কলিকাতায় লইয্া আদা। আমি পিতৃগৃহ 
হইতে তাঁড়িত হুইয়! যেন অকুল সমুদ্রে ভাগিলাম। মৌভাগোর বিষয় বড় 
ক্কলারশিপটা! ছিল, সে্ন্ত অন্নবন্ত্ের চিন্তাতে অভিভূত হইতে হুইল না। 
আমি আপিয়া পটলডাঙ্গা মীরঙাফরস্‌ লেনে শ্রীযুক্ত বাবু হরগোপাল সরকারের 
সহিত একত্র বানা করিলাম । তিনি রামতন্থ লাহিডীর ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী 
অন্নদায়িনীকে বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়] বিলেন। অন্দদ।গিণীর ভগিনী 
কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী তখন আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। ইহাদের সংশ্রবে 
থাকিয়া আমি বড়ই উপরুূত হইতে লাগিল|ম। ইছাদিগকে দেখিয়া আমার 
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নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধ/ অনেক বাড়িয়া গেল। বিশেষতঃ ইহাদিগের সহিত 
সম্বন্ধনুত্রে রামতন্থবাবুর মহিত আলাপ-পরিচয় হইয়া তাহাতে আমি সাধুতার 
যে আদর্শ দেখিলাম, তাহা ভুপিবার নহে। আমি শ্বশুরকুল হইতে প্রসন্নময়ীকে 
আনিয়া ইহাদের সঙ্গে বাম করিতে লাগিলাম। 

প্রসন্নময়ী ক্সিকাতাতে আমিষ! গৃহধর্মে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু কয়েক 
মাসৈর মধ্যেই তাহার স্বস্থা একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। আমার স্বলারশিপ- 
মাত্র অবলম্বন, এদিকে আবার বি এ. পরীক্ষার বংধএ উপস্থিত। সাংসারিক 
চিন্ত!, রোগীর সেবা, শিশু কন্ত! হেমলতার রক্ষণাবেক্ষণ, এই সকল কারণে 
আমার পাঠের সমূহ ক্ষতি হইতে 'লাগিল। এই সময় স্বর্গীয় ডাক্তার অন্নদাচরণ 


খাস্তগির মহাশয় ও অপরাপর কঙিপয় ডাক্তার বন্ধু সহায় ন! হইলে এই বিপদ- 
সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিতাম না। 


দ্বিতীয়! কন্যা তরজিণীর জন্ম ।_১৮৭* সালের ৮ই শ্রাবণ আমার 
দ্বিতীয় কন্তা তরঙ্গিণীর জন্ম হইল। সেসাতমাসে জন্মিয়াছিল। তাশাকে 
তুলার বিছান1 করিয়া রুত্রিম তাপ দিয়া বাচাইতে হইয়াছিল বিয়া তাহার 
নাম “তুলী' হুইয়! গিয়াছে এবং তাহাই অদ্থাপি আছে। তাহার জীবন- 
রঙ্গ] খান্তগির মহাশয়ের চিকিৎসাপারদশিতাঁর একটি উজ্জল গ্রমাণ। লে 
যে বীচিবে, কেহই তাহ! মনে করে নাই। ছুই এক মান পরেই বানু 
পরিবর্তনের জন্ত, কলাইঘাটার যে কুঠীতে উৎসব হুইয়াছিল এবং যেখানে 
তদবধি আমাদের ব্রাঙ্গ বন্ধু নীলকমল দেব ছিলেন, মেখানে গ্রসন্নময়ীকে 
রাখিয়া আমি; এবং আমি ৩৩নং মুসলমানপাড়! লেনে, যে বাসাতে রজনীনাথ 
রায়, নন্দলাল রায়, সারদানাথ হালদার, শ্রীনাথ দত্ত, কালীগ্রসন্ন চক্রবর্তী 
প্রভৃতি সহদীক্ষিত ব্রাঙ্ষগ বন্ধুগণ বাস করিতেছিলেন,১ সেই বাসাতে তাহাদের 
সঙ্গে গিয়! বাস করিয়া! বি. এ. পরীক্ষার জন্ত প্রস্তত হইতে থাকি। 

গণেশন্ুজ্দর"র শ্রীষ্টর্ম গ্রহণ ও পরে ব্রাক্মসমাজে আগমন।-_ 
এ সময়ের একটি ম্মরণীয় ঘটনা গণেশন্থন্দরীর শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ ও তৎপরে 


৯. এই যুবকগণের অধিকাংশই ১৮৬৯ খ্রীষ্টাবে ভারতবর্যাঁয় এপ্ামন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে 
খ্ীক্ষিত হৃন। ইহারা অধিকাংশ সমাজসংল্কারসহ অন্তান্ত সংক্কারকর্মে প্রগতিশীল 
চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন বর্তমান সংগ্করণের পরিশিষ্টে “এন্থে উল্লিখিত কতিপয় 
ব্যঞ্চির পরিচয়? অংশে ইাদের কয়েকজনের পরিচয় অরষ্টব)।--সম্পাদক। 
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ব্রাহ্মদমাজে আগমন । গণেশস্থন্দরী কলিকাতা নিবাসী এক বৈদ্ক পরিবারের 
বিধবা কন্তা। মিশনারী মহিলাগণ তখন হিন্দু গৃহম্থদিগের বাডীতে বাড়ীতে 
অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দু ললনাঁদিগকে পড়াইয়া! বেড়াইতেন। অতি অল্প বায়েই 
তাহাদিগকে পাওয়া যাঁইত। এইজন্য অনেক ভদ্রলোক নিজ গৃহে 
তাহাদিগকে ডাকিয়] স্বীয় গ্বীয় ভবনের মহিলাদিগকে পড়াইতে দিতেন। 
আমিও প্রসন্নময়ীকে আনিয়া প্রথমে এইবপে পড়াইবার বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলাম। তৎসম্বন্ধে একটি কৌতুককর গল্প মনে আছে। তাহা এই 
্বানে বলিতে ইচ্ছা করিতেছে । যে মেম প্রসন্রষয়ীকে পডাইতেন তিনি 
সগাহে ছুই দিন আসিতেন। এক বার আপিয়া, মেম মানবের আর্দি পিতা 
মাতা আদম ও হবার ( /১081 2120 [০ ) বিবরণ মুখে মুখে প্রসন্নময়ীকে 
বলিয়। গেলেন। তার পর গৃহকর্মে ব্যাপৃত হুইয়! প্রলন্নময়ী আদম-হুবার 
কথা সমূদয় ভুলিয়া গেলেন। দ্বিতীয় দিনে আসিয়া মেম জিজ্ঞানা করিলেন, 
«বৌ, মানবের আর্দি পিতামাত| কে ছিল?” প্রসন্্ময়ী ত' অন্ধকার দ্বেখিলেন, 
আব্রম ও হুবা মনে আনিল না। তখন মেম তিরস্কার করিয়া বলিয়া গেলেন, 
"তোমার বাবুকে নিজ্ঞাসাঁ করিতে পার না?” মেম পুনরায় আসিবার দিন 
প্রাতে প্রসন্নময়ী আম।কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হা! গো, মানুষ আগে কি কারে' 
হ'ল?” আমি বলিলাম, *তা কে জানে? তবে একজন পণ্ডিত বলেছেন 
যে, আগে মান্গষ বানর ছিল, বানর হ'তে মানুষ হয়েছে।” সেধিন মেম 
আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মান্রষ কেমন ক'রে হ'ল ?* প্রসন্নময়ীর আবার 
আদম-হবা মনে নাই। মেম তখন বিরক্ত হইয়া বলিলেম, “তোমার বাবুকে 
জিজ্ঞাসা কর না কেন?” প্রধন্নময়ী ভয়ে ভয়ে বলিলেন, “তাকে জিজাস! 
করেছিলাম ; তিনি বলেছেন, “বানর হ'তে মান্থষ হয়েছে? |” মেষ বলিলেন, 
“তোমার বাবু বড় ছুট, তোমাকে তামাসা করেছে ।” প্রসম্গময়ী বলিলেন, 
"পা, তামাসা করেন নি, সত্যি সত্যি বলেছেন ।” সেদিন ঘটনাক্রমে আমি 
অন্ত ঘরে ছিলাম, মেম যাইবার সময় আমার নিকট আসিলেন। তখন 
ডারউইনের নৃতন মত সম্বন্ধে সমুদ্দয় কথ! তাঁহাকে বলিলাম। তিনি 
প্রসন্নময়ীকে পরে ৰলিয়াছিলেন, “তোমার বাবুকে কিছু জিজান! ক'রে! ন11”” 
শুনিয়া! আমি অনেক হাসিয়াছিলাম। 

এইরূপ একজন মিশনারী মেম গণেশন্থন্দরীকে পড়াইতেন। একদিন 
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গণেশনুন্দরী স্বীয় বিধবা! মাতাকে ও ভ্রাতৃগণকে কিছু না বলিয়া মিশনারী- 
দিগের আশ্রয়ে পলাইয়! গেলেন । পরে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, মেম 
যখন তাহাকে বলিতেন যে, তিনি অনস্ত নরকের ধারে দাড়াইয়া আছেন, 
তখন ভয়ে তাহার প্রাণ কীপিয়া উঠিত এবং তিনি ত্বরায় যীশুর আশ্রয় লইবার 
জন্য ব্যগ্র হইতেন। যাহা! হউক, যে কারণেই হউক, তিনি মিশনারীদিগের 
আশ্রয়ে পলাইয়া গেলেন। ইহ1 লইয়৷ সহরে তুমুল আন্দোলন ও হাইকোর্টে 
মোকদ্দমা! উপস্থিত হইল । মোকদ্দমায় গণেশহ্ন্দ বীর ভ্রাতৃগণ হারিয়া গেলেন। 
সে বয়ঃগ্রাঞ্চ ও শ্বেচ্ছাক্রষে আমিয়াছে বলিয়৷ স্থির হইল। আন্দোলন ও 
সংবাদপত্রের গালাগালি চলিতে লাগিল। কেবল সংবাদপত্রের গালাগালি 
নহে; একদিন হাতাহাতিও হুইল। সেদিন পাদরী ভন (ড৬208322) 
সাহেব, ধাহাব আশ্রয়ে গণেশব্থন্দরী ছিলেন, কলেজ স্কোয়ারের কোণে প্রচার 
করিতে দীড়াইয়াছিলেন। কোথা হইতে গণেশন্বন্দরীর ভ্রাতা চক্র সদলে বৃক- 
ঘৃথের গায় আঙ্গিযা পড়িয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। পাদরী সাহেব ঘুষি 
টিল ঢেলা খাইয়া! ধাবিত হইয়া সংস্কৃত কলেজের সন্দুখস্থিত শ্যামাচরণ দে 
বিশ্বাস মহাশয়ের ভবনে আশ্রয় লইয়া নিরাপদ হুইলেন। এ বাড়ীর লোকে 
আক্রমণকাঁরী যূবকর্দিগকে তাড়া করিল, তাহার! কোন্‌ গলি দিয়! কোথায় 
পলাইল। তখন পাদদরী সাহেব বলিলেন, “কি বলিব পুরোহিত, নতুবা! 
আমি তিন ব্যক্তি নিপাত করিতে পারিতাম।” শুনিয়| আমর] অনেক 
হাপিয়াছিলাম। 

যাহা হউক, সংবাদপত্রের আন্দোলন থামিল বটে, কিন্তু বরাদ্ধ যুবকগণ 
গণেশনুন্দরীর ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকে শ্্রীষ্টীয়দিগের হস্ত 
হইতে উদ্ধার করিবার জন্ক লাগিল। শোন! গেল, তিনি গ্রীট্রীয়গণের নিকট 
হথখে নাই; আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন এবং ম্বীয় জননীর নিকট 
আসিতে চাহিতেছেন; কিন্তু তিনি জাতিত্রষ্ট হইয়াছেন বলিয়া জননী লইতে 
সাহস করিতেছেন না। এই অবস্থাতে উদ্ধারকারী ব্রাহ্মগণ আগিয়! 
গণেশন্ুন্দরীকে শ্বীয় পরিবারে লইবার জন্ত আমাকে ধরিলেন। আমি তখন 
নৃতন নংসার পাতিয়! ঘরকন্না করিতেছি । আমি বালিকাটির অবস্থার বিষয় 
চিন্তা করিয়া! “নাঃ বলিতে পা্বিলাম না। ভাবিলাম, আমাদের আহারের 
যদি ছু মুঠা জুটে ত' তারও জুটিবে। গণেশস্থন্দরী আবার পলাইয়! ধীতীয়দিগের 
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আশ্রর় হইতে আমার ভবনে আঁসিলেন। আমার বাড়ীতে তিনি আমার 
ভগিনীর স্তায় হইয়া আমাদের কষ্টের অংশ লইয়া কয়েক বৎসর ছিলেন। 
তৎ্পরে ঈশ্বরকপায় অতি উপযুক্ত বাক্তির সহিত ( রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 
নামক আমার এক শ্রদ্ধের বন্ধুর সহিত) বিবাছিত হইয়াছেন। আমি তাহার 
গণেশহন্দবী নাম তুপিয়া দিয়া তাহা অপর নাম মনোমোহিনীই প্রবল 
করিয়াছি। তিনি মেই পামে এখনও আমার ভগিনী বলিয়া ত্রাঙ্মপমাজে 
পরিচিতা। 

ব্রাক্দসমাজে পাপবোধ ও 'আনন্দমবাদী দল'। কলিকাতাতে 
সকল দলের ব্রান্ষেরাই আমাঁকে বঙ্কুভাবে ডাকিতেন। তখন উন্নতিশীল 
্রাঙ্মদলের মধো “আনন্দবাদী দল" নামে একটি দল হইয়াছিল; অমুতবাজারের 
শিশিরকুমার ঘোষ ও তাহার ভ্রাতৃগণ এই দলের নেতা! বলিয়া! গণ্য ছিলেন। 
ইহার একটু ইতিবৃত্ত আছে ।১ ১৮৬৬ সালে কেশববাবু 18545 1771504১515 
8170 7281006 নামে ন্প্রসিদ্ধ বক্তৃতা করেন; তাহাতে গবর্ণর জেনারেল 
লর্ড লরেন্স তাহার প্রতি প্রীত হন এবং তাহার সঙ্গে কেশববাবুর বন্ধুতাসহন্ব 
স্থাপিত হয়। ক্রমে কেশববাবুর লোকদিগের যীশু গ্রীষ্টের প্রতি অতিরিক্ত 
ঝোক হইয়া পড়ে। বড়দিনের সময় যীশ্ডর ধ্যানে দিন যাপন করা, বাইবেল 
পড়া, বাইবেলের ব্যাখা করা, শ্রীষ্টীয় মিশনারীদিগের সহিত মিশামিশি করা 
ইত্যাদি হইতে থাকে । এ কথা এখানে বল! আবশ্যক যে, বাইবেল পাঠ ও 
খ্রীহীয় মিশনারীদিগের মহিত মিশামিশি কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই চলিতেছিল । 
এখন সেই ভাবটা কিছু প্রবল হয়। ইহার ফলম্ববপ গ্রীস্ীয ধর্মভাব যে 
অন্তাপ ও প্রার্থনা, তাহা উন্নতিশীল দলকে প্রবলরূপে অধিকার করে? 
পাপবোধ নবা ব্রাহ্ষদের সকলের অন্তরে প্রবল হইয়া! উঠে; অন্থৃতাপবাঞ্ক 
সঙ্গীতার্দি রচিত হইতে থাকে । ইহার উপরে, বোধ হয় ১৮৬৭ সালে, 
গোসাইজী উদ্যোগী হইয়। তাহার দোষ্ঠকে ডাকিয়। আনিয়। উন্নতিশীল দলকে 
বৈষ্ণব সন্কীর্তন শোনান। তদবধি সন্ীর্তনপ্রথ! ব্রাদ্ঘদের মধ্যে প্রবেশ করে। 
এই সকল উত্তেজনা4 ফলম্বক্ূপ ১৮৬৮ সালে নরপুজার হাঙ্কামা উপস্থিত হয়। 


১. ব্রাঙ্গসমাক্ছে ত্রীষ্ট গ্রভাবের ফলেই এই 'আনন্দবাদী, দলের জন্ম হইয়াছিল। শিবনাথ 
যাহাকে 'একটু ইতিবৃত্ত আখ্যা! দিয়াছেন, তাহার বিস্তারিত আলোচনার জন্গ ভ্রইব্য 
সম্পাদকের সংযোজন ৮। 
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এই পাপবোধ ও ব্যাকুলতার তব হইতেই খ্রাঙ্গেরা কেশববাবুর চরণে পড়িয়া 
কাদিতেন। 
যখন একদিকে অন্থতাপ বাকুলতা ও প্রার্থনার তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, 
তখন অপরদিকে ব্রাঙ্গদের মধো এক দপ লোক বলিতে ল।গিলেন, “এত 
অনুতাপ ও ত্রনান কেন? প্রেমময়ের গৃহে এত ক্রনদনের রোল কেন? 
আনন্দময়ের প্রেমমূখ দেখিয়া আনন্দিত হও।” এই দলকে ত্রাঙ্ষেরা তখন 
“আনন্দবাদী দল বলিতেন। শিশিরবাঁবু ইহাদের অগ্রণী ছিলেন। নরপৃজার 
হাঙ্গাম! দেখিয়া! ইহার! আমাদের ভিতর হুইতে সরিয়] পডিলেন। ১৮৬৯ 
সালের মাঘোত্সবে একজন মুঙ্গের হুইতে লমাগত ব্রাঙ্ধ উপাঁসনাস্তে কেশব- 
বাবুর চরণ ধরিয়! কি প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শিশিরবাবুর দাদ! 
হেমস্তবাবু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া, এইরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া, 
রাগ করিয়া চলিয়া গেপেন। ভ্রেলোকানাথ লান্গাল মহাশয়কেও বিরক্তি 
প্রকাশ করিয়া বাহিরে যাইতে দেখিলাম। এই মাঘোৎসব ভারত. 
বর্ষীয় ব্রহ্ষ-মন্দিরের অসম্পূর্ণ বাভীতে টাদোয়া খাটাইয়া! সমাধা কর! 
হইয়াছিল। 
ইহার পরে অমৃতবজারের দলকে আর আমাদের উপাসনাতে বড় আসিতে 

দেখিতাম না। কলিকখত! পটলভাঙঙ্গা, পটুয়াটোল! লেনে যশোরের লোকদের 
এক বাসা ছিল। শিশিরবাবু সেখানে মধ্যে মধো আসিতেন। তিনি 
আদিলেই আনন্ধবাদী দলেম সমাগম হইত। তীহার1 আমাকে ডাকিতেন। 
সে সময়ে প্রধানতঃ সঙ্গীত ও লক্কীর্তন হইত টাকী নিব।শী শ্রেয় বন্ধু হরলাল 
রায় সেই কীর্তনে গড়াগড়ি দিতেন। শিশিরবাবু চমৎকার কীর্তন করিতে 
পারিতেন। তাহার কীর্তনে আমাদিগকে পাগল করিয়া তৃলিত। সেখানে 
নৃতন ধরণের লঙ্গীত হইত। কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলে তাহার ভাব হ্ৃদয়ঙ্গম 
করিতে পার যাইবে। একটি সঙ্গীতে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলা 
হইত, 

তোমার রাগে রাঙ্গ1 নয়নতলে বহে দেখি প্রেমধার। 
আর একটি সঙ্গীত যাহ! তাহাদের মূখে সর্বদা শুনিতাম, তাহা এই, 

মা! যার আনন্দময়ী তার কি বা নিরানন্দ? 

তবে কেন বোগে শোকে পাপে তাপে বৃথা কান্দ। 


১৪২ আত্মচত্বিত 


মাঝখানে জননী ব'সে, সম্তানগণ তার চারি পাশে, 
ভাসাইয়াছেন ৫৫রমমকী গ্রেমনীরে। 
একবার বাহু তুলে মা মাবলে নৃত্য কর সম্তানবুন্দ। 
এই গান কিয় নকলে নৃত্া করিতেন। 
একদিকে যেমন অনুতাপ ও ক্রন্দন শুনতাম, অপরদিকে ইহাদের কাছে 
গিয়া আনন্দ ও নৃত্য দ্েখিতাম। তখন ইহা! বেশ লাগিত। শিশিরবাবুদের 
ভাইয়ে ভাইয়ে ভাব দেখিয়া মন মুগ্ধ হইয়া যাইত। ইহার পরেই তাহারা 
কলিকাতা হিদেরাম বীড়ুবোর গলিতে আঁদিয়া বাসা করিয়। থাকেন। সে 
সময়ে তাহাদিগকে সর্বদা দেখিতাম। শিশিরবাবুর অমায়িকতা দেখিয়া 
আমার মন মুগ্ধ হইয়া] যাইত। একদিনের কথা ম্মরণ আছে, তিনি 
সেদিন আমাকে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । আহারের 
সময় উপস্থিত হইলে বলিলেন, “কি পরের মত” বাহিরে ব'সে 
খাবে! চল, রান্নাঘরে গিয়ে মাকে বলি, হাড়ি হ'তে গরম গরম ভাত 
তরকারি মার হাতে না খেলে সুখ হয় না।” এই বলিয়। ছু'জনে গিয়া রাক্নাথরে 
আহাঁঞে বদিলাম। যতদূর স্মরণ হয়, ভার জননী গরম গরম ভাত তরকারি 
দিতে লাগিলেন ও আমর! আহার করিতে লাগিলাম। 
ইহার পর হুইতে শিশিরবাবুরা! অল্পে অল্পে ব্রাহ্মমমাজ হই সরিয়া 
পড়িলেন। 
ব্রাহ্ম দলে সমাদর ও তাহার ফল।-__কিন্ত একটি কারণে এই 
সময় কিছুদিন ধরিয়া আমার আধ্যাত্মিক অবস্থা বড়ই অসস্তোষকর হুইয় 
গিয়াছিল। নে কারণটি এই। যতদিন আমি ব্রাঙ্মদের পশ্চাতে ছিলাম ও 
আপনাকে অনেকাংশে হীন বলিয়া মনে করিতাম, ততদিন আমার অস্তরে 
বিনম্ম ও ব্যাকুলতা ছিল। আমি আপনাকে সাধারণের মধ্যে ব্রাহ্মরূপে 
পরিচিত হুইবার অযোগ্য বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু দীক্ষার দিন হইতে 
লে অবস্থা চলিয়া গেল। আমি যেন হঠাৎ পশ্চাৎ হুইতে সম্মুখে আসিয়া 
পড়িলাম; এবং হঠাৎ যেন একজন বড় ত্রাক্ম বলিয়া! পরিচিত হুইলাম। 
আমি তখন শ্রাঙ্ষদলের মধ্যে সর্বঅই সমাদর পাইতে লাগিলাম। জে সমাধরের 
উপযুক্ত আমি ছিলাম না। বোধ হয় এতটা সমাদর পাইবার দুইটি কারণ 
ছিল। প্রথম, ১৮৬৮ লালের শেষে আমার “নির্বালিতের বিলাপ' গ্রস্থাকারে 


আত্মচরিত ১৪৩ 


প্রকাশিত হয়; প্রকাশিত হুইবামাত্র উহা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও 
সর্বত্র প্রশংদিত হয়। তাহুসারে আমি একজন উদীয়মান কবিরূপে 
পরিচিত হইয়াছিলাম। দ্বিতীয়তঃ, আহার দ্বীক্ষার সময় হইতে আমার মাতুল 
উন্নতিশীল ব্রাঙ্ম দলকে '৫কশব দল' নাঁম দিয়া সোমপ্রকাশে তাহাদের প্রতি 
গোলাগুলি বর্ণ আরম্ভ করেন, তাহাতে আমার নামটা মাধারণের মুখে 
উঠে। যে কারণেই হউক, আমি তখন হইতে লোকচক্ষুর গোচর হইয়া 
একজন মস্ত ত্রাঙ্ম হুইয়া দাড়াই। ইহাতে কিছুদ্দিন আমার বিশেষ অনিষ্ট 
হইয়াছিল। আমার পূর্বকাঁর ব্যাকুলতা অনেক পরিমাণে হাস হুইয়! আমি 
কিছু অসাবধান হইয়া! পড়ি; যে সকল দুর্বলতা ও কদভ্যাস অনেক চেষ্টাতে 
দমনে রাখিয়াছিলাম, তাহা আবার মাথা জাগাইয়া উঠে। 

কিন্তু আমার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ দয়া বলিতে হইবে যে, আমি অচির- 
কালের মধ্যে আত্মদৃষ্টির সাহাযো নিজের অবস্থা লক্ষা করিতে পারি ও তাহার 
সংশোধনে প্রবৃত্ত হই। দীক্ষার সময় ও এই নময় কয়েকটি কবিতাতে নিজের 
মনের তাব ব্যক্ত করিয়াছিলাম। যত দূর স্মরণ হয়, সেগুলি ধর্মতন্ব পত্রিকাতে 
প্রকাশ হইয়াছিল; অহ্থসন্ধান করিলে উক্ত পত্রিকার ফাইলে পাওয়! যাইতে 
পারে। কেবলমাত্র ছুই চারি পংক্তি স্থৃতিতে আছে। পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত 


হইয়! লিখিয়।ছিলাম,_ 
ভাসায়ে জীবনতরী বিপত্তির সাগরে, 


যাই দেব! দেখ দেখ রক্ষা কর আমারে। 
মোর পক্ষ ছিল যারা, 
বিপক্ষ হইল তারা, 
ঘেরিল নকল দিক অপবাদ-আধারে, 
বছিল গ্রলয়-ঝড় মন্তকের উপরে ।১ 
অগ্রেঘে আধ্যাত্মিক অবস্থার অবনতির কথ! উল্লেখ করিলাম, তাহ! লক্ষ্য 


করিয়া লিখিয়াছিলাম,-_- 
ন্রিজ দলে গেলে পরে সমাদর পাই হে, 


আপনারে ৰড় ভাবি তাই ছে! 


১. “ভানায়ে জীবনতরী' গীধক এই ছবিতাটির ববশিষ্ট অংশ শিবলাখ এখানে উল্লেখ 
করেন নাই। এইজন্ক স্রঃ হেমলত। সরকার, পৃঃ ৮৪-৮৫।--সম্পাদক। 


১৪৪ আত্মচরিত 


কিন্তু কি যেবড় আমি 
জ।ন তৃমি অন্তর্যামী, 
তব অগোঁচএ প্রভু কোন কথা নাই হে। 

যাহ! হউক, দীক্ষা ও সাধারণ সমাদরের ধাক্কা সাম্লাইয়া উঠিতে কিছু- 
দিন গেল। আমি যে ব্রাহ্ম দলে হঠ1ৎ কিবপ সমাদৃত হইয়া পড়িলাম, তাহার 
প্রম।ণম্বরূপ দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। 

আমার দীক্ষাব কয়েকম!স পরেই শ্যামবাজার ব্রাঙ্ছমাজের বাধিক উৎসব 
উপস্থিত হইল। তখন উক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠাকর্ত। কাশশ্বর মিত্র মহাশষ 
জীবিত ছিলেন। তিণি আমার নিকট পোক পাঠাইয়া অন্থরোধ করিলেন 
যে, আমাকে উক্ত উপাপনাতে দ্বিজেন্্রন।থ ঠাকুর ও অযোধ্যানাথ পাকডাশী 
মহাশয়দের সহিত বেদীতে বমিতে হইবে ও উপদেশের ভার লইতে হইবে। 
আমি ভয়ে স্ুচিত হইলাম, কিন্তু তাহারা কোনওমতেই ছাভিলেনন]। 
অবশেষে রাজি হইপাম। কিন্তু তাহারা চলিয়া! গেলে, বেদীতে বসিতে হইবে 
ভাবিয়া লঙ্জা1! ও ভয়ে মন অভিভ্ত হইয1] পড়িল। কিন্তু কি করি, কথ! 
দিয়াহি। তখন অনন্তেপায় হইয়া উপদেশটি লিখিতে বগিলাম। লিখিয়! 
একপ্রকার দাড় করাইপাম। উপাপনান্থলে সেইটি ভয়ে ভয়ে পাঠ করিলাম। 
কিন্তু বেদী হইতে নামিলেই ছ্বিজেন্দ্রবাবু কোলাকুলি করিঘ্া আমার উপদেশের 
অনেক প্রশংসা করিলেন। সভাস্থলে৪ অনেকে সন্তোষগ্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। 

পরদিন কলেজে বি. এ. ক্লাসে পড়িতেছি, এমন সময় ভূতপূর্ব ডেপুটি 
ম্যাজিষ্টেট ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের নিকট হইতে কলেজের অধ্যক্ষের নামে এক পত্র 
আঁদিয়! উপস্থিত, "শিবনাথ ভট্টাচার্য নামে তোমাদের বি. এ. ক্লানে এক ছাত্র 
আছে, তাহাকে আমি কিছুক্ষণের জন্য চাই।” তদানীস্তন অধাক্ষ গ্রসন্নকুমার 
সর্বাধিকারী মহাশয় আমাকে ডাকিয় জিজ্ঞানা করিলেন, “ঈশ্বর ঘোষাল 
তোমাকে ডাকিয়াছেন কেন?” আমি বলিলাম, “কিছুই জানি না; তাহার 
মহিত আলাপ পরিচয় নাই।” তখন তিনি আমাকে পাঠাইবার পূর্বে ঈশ্বর 
ঘোষাল সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া দিলেন; বলিলেন, “লাবধান, তিনি 
তোমাকে এ্রইরীয় ধর্ম ভজাইবেন।” সর্বাধিকারী মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, 
গিয়া তাহাই শুনিলাম। ঘোষাল মহাশয় পূর্বদিনে শ্রামবাজারের উপাদনাতে 


আত্মচন্রিত ১৪৫ 


উপস্থিত ছিলেন এবং আমার উপদেশে প্রীত হইয়াছিলেন | তিনি আমাকে 
টায় ধর্মের মহত ভাব দেখাইবার জন্য আদিম প্রফেটদিগের ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত 
পরবর্তা ঘটন তুলনা করিয়া দেখাতে লাগিলেন এবং আমাকে একখানি 
বাইবেল উপহার দিলেন ; আমান প্রতি পুত্রাধিক স্সেহ প্রদর্শন কবিয়! বিদায় 
করিলেন। আমি ভাবিতে ভাবিতে আসিলাম, “ইনি কেন গ্রীষ্টায় ধর্মে দীক্ষিত 
হন না?” 


শ্যামবাজারের উপদেশের ধাক্কা এখানেও থামিল না। কয়েক দিন পরেই 
সিন্দুগিয়াঁপটী “পারিবারিক সমাজ” হইতে ক্ষেত্রনাথ শেঠ নামে একজন সভ্য 
আসিষা উপস্থিত। আলিষা আমাকে বলিলেন যে, উক্ত পাবিবারিক সমাজের 
সকলের ইচ্ছ] যে আমি তাহাঁদেব সমাজের আগচার্ষের ভাব গ্রহণ করি। অগ্রে 
অযোধ্যানাথ পাঁকড়াশী মহাশয় সেই সমাজের আচারের কার্ধ করিতেন ; 
কিন্তু কাধব|হুল্/নিবন্ধন তিনি সেই ভার পরিতাগ করিয়াছেন, এখন 
আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। পাঁকডাশী মহাশয়ের প্রতি আমার প্রগট 
শ্রদ্ধা ছিল। আমি উহার উপদেশে বিশেষ উপকৃত হুইয়।ছি। আর বাস্তবিক 
্রান্ধ আচার্ধদিগের মধো চিম্তাশীলতা, মৌলিকতা৷ ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বিষয়ে 
এরূপ অল্প লোক দেখিয়াছি। তাহার পরিত্যক্ত বেধী আমি গ্রহণ করিব, 
ইহা ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইলাম। কিন্তু তাহাদের হাত এড়াইতে পারিলাম না। 
শেষে, এক শ্ুক্রব।রে গিয়া উপাসন] করিতে হ্বীরৃত হইলাম। এবারেও উপদেশ 
লিখিয়! লইয়া! গিয়াছিলাম। এই এক বার উপদেশ দিয়! আমার বিপদ দশ 
গুণ বাড়িয়। গেল। তীহার1 আমাকে নাছোড়বান্দা হইয়া ধরিলেন। কাজেই 
আগচার্যের ভার আমাকে গ্রহণ করিতে হইল। এই ভার আমার প্রভূত 
আধ্যাত্মিক উন্নতির ৪ আচার্ষের কার্ধশিক্ষার উপায়স্বরূপ হইল। আমি 
কয়েক বৎসর এই কাজ ককিয়াছিলায। যেখানেই থাকি, শুক্রবার সন্ধ্যার 
সময় সিন্দুন্রিয়াপটীতে আসিয়া উপস্থিত হুইতাম$ কি বলিব, সে বিষয় 
সপ্তাহ কাল ভাবিতাম ; উপানকমগ্গণীর অভাব নিজ চিত্তে ধারণ করিবার 
চেষ্টা করিতাম; প্রত্যেকের স্থুখে হুষী, ছুঃখে ছুঃধী হইবার চেষ্টা করিতাম ; 
সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আচার্ধের দ্বায়িত্ব অনেকটা অন্থভব কগিতাম। এই 
দ্বায়িত্বজানই আমাকে ফুটাইয়াছে। 

ক্রমে সেই ক্ষুত্র উপানকমগ্ডলীর সকলের সঙ্গে ভালবান! জন্মিয়! গেল। 

১৪ | 


১৪৬ আত্মচরিত 


সে সম্বন্ধ বহুকাল রহিয়াছে। গোপালচন্ত্র মল্লিক, নেপালচন্দ্র মল্লিক, 
মিন্রিয়াপটী পরিবারের ছুই ভাই যত দিন জীবিত ছিলেন, আমাকে বিধিমতে 
শান] বিদয়ে সাহায্য করিয়াছেন । শেষে সাধারণ ব্রাঙ্গপমাজ স্থাপিত হইলে 
গোপালচন্ত্র মলিক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে প্রবেশ করেন ও ব্রাহ্মমতে 
বিবাহ করিয়! স্বীয় পিত! কর্তৃক পারশ্াক্ত হন। তাহার পিত] স্বীয় মণিলাল 
মল্লিক আদি পমাজভুক্ত ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনিই এ পারিবান্রিক সমাজ স্বাপন 
বরেন। 

পুক্রের জন্ম ।--১৮৭১ সালের ১৪ই আষ।ঢ আমার পুত্র প্রিয়নাথের জন্ম 
হয় |১ 

ত্বারাকনাথ গ্রানুলীর সহিত মিলন।-_এই সময়ের একটি উল্লেখযে!গ্য 
ঘটন1, অবলাবান্কব সম্প।দক প্রাহ্মঘমাজে স্পরিচিত দ্বাবকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
সহিত মিলন ২ তখন ঢাঁকা সমাজসংক্গারের প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। 
এই সময়ে “মহ।প।প ব।শ্যবিবাহ' নাষে এক পত্রিক। ঢাকা হইতে বাহির হয়, 
তাহাতে সেখানকাব যুবক দলের উপরে আমাদের অতিশয় শ্রদ্ধা জন্মে ।৩ এই 
বঙ্গভূমিতে অবল|বান্ধব দেখা দিল। আমরা] ভাবিপাম, এ কে বঙ্গদেশের 
এক কোণ হইতে পাখীকুলেব হিউৈষী হইয়া দেখ! দিল? অব্পাবাদ্ধবের 
সম্পাদককে তখন চিনিত।ম পা, কিন্তু তাহার তাজা তাজা কথ! প্রাণ হইতে 
আসিতেছে বোধ হইত ও আমারে বড ভাল লাগিত। ক্রমে ঢাকার প্রসিদ্ধ 
ডেপুটি মা।জিষ্টেট অতয়াচরণ দানের পুঞ্র প্রাণকুমার দাস একবার কলিকাতায় 


১. প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য শিবনাথ শাশ্্রীব একমাত্র পুত্র । হেমলতা! সবকাব লিখিয়াছেন ঃ 
ণ্ভারতাশ্রমে বাসকালে ১৮৭১ সালেব জুন মাসে শিবনাথের একমাত্র পুত্র শ্রিষনাথ জন্মগ্রহণ 
কবে। আশ্রমেই ত।হাব অন্রপ্রাশন হয়।” (শিবনাধ জীবনী, পুঃ ১২৪) 

২. “অবলাবাদ্ধাব" পত্রিক! প্রথমে পূর্ববঙ্গের ঢাক! হইতে ১৯৯৯ ্রীষটান্ধে প্রকাশিত হয় 
এবং পৰে ইহা কলিকাত। হুইতে প্রকাশিত হইত। নারী কল্যাণ প্রচেষ্টাই এই পত্রিকার মুখ্য 
উদ্দেগ্ত ছিল। ম্বাবকানাথ গল্পোপাধ্যায় ও অবলাবান্ধব সন্বন্ধে বিস্তাবিত বিবরণের জন্তু 
ডরষ্টবা সম্পাদকের সংযোজন &। 

৩, “মহাপাপ বাল্যবিবাহ, পত্রিক| ঢাক সঙ্গতসভার পক্ষ হইতে প্রক!শিত হয়। 
[শবলাঁথ বে 'যুনকদলের” কথ! বলিতেছেন তাহাদের মধ্যে নবকাত্ত চট্টোপাধ্যায়, নিশিকাত্ত 
চূট্টাপাধ্যায়, লীতলাকাত্ত চ্রে/পাধায়, বয়দাকাতত হালদার, রজনীনাখ রায়, কালীনারায়ণ 

পায় প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অপিচ ভ্রইব্য সম্পাদকের সংযোজন ১০। 


আত্মচর্রিত ১৪৭ 


আসিয়া! আমাকে ও অপরাপর কয়েকজনকে তাহার লেখকশ্রেণীভুক্ত করিয়া 
গেলেন। আমার যতদূর স্মরণ হয়, আমি কুমারী বাধারাণী লাহিড়ীকে 
বলিয়৷ কহিয়া তাহ!কেও লেখিকা করিয়াছিলাম। অবলাবাদ্ধবে আমার গ্য- 
প্াত্মক প্রবন্ধ মধ্যে মধো প্রকাশিত হইত। দুঃখের বিষয়, উক্ত পত্রিকার 
একখানি ফাইলও খুঁজিয়া পাই নাই। 

অবলাবান্ধবের মহিত যোগ রহিমাছে, সেই সময়ে একদিন কলেজে 
পড়িতেছি এমন সময়ে উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আসিয়া আমাকে বলিল, “ও রে 
তাই, অবলা বান্ধবের এডিটর কলিকাতায় এসেছে, আমাদের সঙ্গে দেখ! কর্‌তে 
এসেছে ।” অমনি আমি আমাদের “হিরো"কে দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। 
গিয়| দেখি, এক দীর্ঘারৃতি একহারা পুরুষ, স্কুল মাষ্টারের মত' লম্বা চাপকান 
পরা, দাডাইয়া আছেন। তিনি দছ্বারকানাথ গঙ্ষোপাধায়। সেদিন আর 
অধিক কথা হইল না। সেষযাত্রা বোধ হয়তিনি কয়েক দিন পরেই দেশে 
চলিয়া গেলেন; কিন্তু কিছুদিন পরেই অবল।বান্ধব লইয়! কপিকাতায় 
আধসিলেন ; এবং পৃ্বঙ্গীয় মুবকদিগের নেতাম্বরূপ হইয়া এাঙ্গদমাজে স্ত্রী- 
স্বাধাণতার পতাঁকা উড্ডীন কৰিলেন। 

এই সময় ঢাকা হইতে তাহাব ৪ বরিশাল হইতে দ্বগায় বন্ধু দুর্গামোহন 
দাসের, কলিকাতাতে আগমণ স্ত্রী-স্বাদীনতার পক্ষে যেন মণিকাঞ্চনের যোগ 
হুইল। ইহার ফল পরে বপিব। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


আচার্ধ কেশবচন্দ্র সেনের সহিত যোগ । ভারত আশ্রমে 
বাসকালে যোগবুদ্ধি । দ্বিতীয়া পত্বী বিরাজমোহিনীর 
আগমন। নগেন্দ্রবাবুর আগমন । স্ত্রী-ন্বাধীনতার 
আন্দোলন । কেশবচন্দ্রের সহিত মতভেদ । 


১৮৭০-__-১৮৭২ 


কেশবচজ্জ মেনের সহিত যোগ ।__দীক্ষার পর কেশবচন্দ্র সেনের 
সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। তাহাতে আমাতে এমন একটা কি ছিল, 
যাহাতে তিনি আমাকে দেখিলেই প্রীত হইতেন, আমি তাহাকে দেখিলে 
প্রীত হইতাম । আমার সঙ্গে তার হাপি ঠাট্রা রসিকতা চপিত। একবার 
একজন আমাকে বলিয়াছিলেন, “কেশববাবুর মনের একটা চাবি তোমার 
কাছে আছে।” তাহার নিকট আমার মনের ভাল মন্দ কোনও কথ। বলিতে 
সক্কোচবোধ হইত না। অবাধে সকল কথ তার কানে চালিতাম। এমন কি, 
তাঁহার যে কথা আমার মনের সঙ্গে না মিপিত তাহাও তাহাকে জানাইতে 
আমার সঙ্কোচবোধ হইত ন]। 

তাহার সহিত আমার কিবপ হাসি ঠ।ট্টা চলিত, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
এখানে উল্লেখ কব মন্দ নয়। একবার হরিনাভি ব্রাঙ্ষলমাজের বার্ষিক 
উতমবে প্রাতঃকালীন উপাপনাতে আচার্ষের কার্য করিবার জন্য আমি 
তাহাকে বাজি করি। আমি তখন হবিনাভি স্কুলের হেড মাষ্টার। তিনি 
প্রত্যুষে কলিকাতা হইতে যাত্র। করিয়! প্রাতে গিয়া! আমার বাড়ীতে উপস্থিত 
হইলেন। আমি তাহার প্রাতরাশের জন্য কিছু খাব।র প্রস্তুত রাখিয়াছিলাম। 
আমি জানিতাম, তিনি প্রাতে অপরাপর জিনিসের মধ্যে ভিজা ছোলা ও আদ 
খাইয়া থাকেন। স্থতর।ং ভিজ! ছোল! ও আদ প্রস্তত রাখা হইয়।ছিল। 
ভিজ] ছোল] দেখিয়াই তিশি ভারি খুলি হইলেন, “বাঃ, আমি যে প্রাতে ভিজা 
ছোঁল। খাই, তাহ! জানিলে কিরূপে 1?” আমি বলিলাম, "এ আবার আশ্চর্ষের 
বিষয় কি? আপনার দৈনিক রীতির যদি এতটুকুও না জান্লাম, তকে 


আত্মচপ্রিত ১৪৪ 


আপনার সচ্গে কি মিশশাম? কিন্ত জিজ্ঞালা করি, আপনি এত ভিজে ছোলা 
ভালবামেন কেন ?” তিনি হামিযা বলিলেন, “ভিজে ছেল! খাব না! গাড়িতে 
যুতে টানাও কেমন?” বপিয়াই হাঁশিয়া আবার বলিলেন, “শুধু গ!ভিতে যুতে 
টানাণ নয়, চাবুক মারতে ও 'ত কন্থুর কর না।” তখন আমবা মধ্যে মধ্যে 
তার কাজের সমালোচনা করিতাম। এই চাবুক মারার অথ তাহাই। শুনিয়া 
আমি হাপিয়] বলিলাম, “বেআদবী মাপ করবেন ; অ।পনি বেদীতে ব'সে চাট 
মারতে ও ত ছাড়েন না।” এই কথা লইয়া খুব হাসাহাসি পডিয়৷ গেল। 

আর একবার আমার একটি বন্ধুর কন্যার নামকরণে তাহার উপাদনা 
করিবার কথ!। সন্ধা! ৭টার সময় উপালন1 আরম্ভ হইবে, এইরূপ স্থির ছিল। 
আমর] বপিয়! আছি, তিনি আর অ।সেন না। তিনি গবর্ণর জেনারেলের 
বাড়ীতে এক সান্ধ্য-সমিতিতে গিয়াছেন। বলিয়া গিয়াছেন, তিনি একবার 
দেখা দিয়াই চশিয়! আসিবেন। এদিকে ৮টা বাজিয়া গেল, ৮।ট1 বাজিয়] 
গেল, তাহার দেখা! নাই। অবশেষে প্রায় ৯টার সময় আসিয়া! উপস্থিত 
হইলেন। আমি হাপিয়া বপিলাম, "আপনি বডলোকদের ল্যাজ ধ'রে কেন 
ব্ডোন? কই, আপনাকে ত কোন টাইটেল দেয় না?" তিনি হাসিয়া 
বলিখেন, “কেন হে বাপু? দু 0. 5.1 (অর্থাৎ কেশবচন্দ্র সেন আমি ). 
আমার টইটেলের অপ্রতুল কি?” 

আর একবার আমি তাহার ঘরে গিয়া দেখি, তিনি ঘুমাইতেছেন, কিন্ত 
চোখে চশআ! আছে। জাগিলে আমি বলিলাম, “যদি ঘুমাচ্ছেন, তবে চোখে 
চশমা কেন?” তিনি হানিয়া বলিলেন, “ওহে বাপু, ম্বপন ত দেখতে 
হয়।” 

কেশবচজ্জের ইংলগু ষাত্রা--১৮৭০ সালের প্রারস্তে তিনি যখন 
ইংলগু যাত্রা করিলেন, তখন একদিন আমাদের অনেককে একত্র করিয়া 
অনেক কথা বললিয়াছিলেন। তিনি বিদেশে যাইতেছেন, কি হয় স্থিরতা নাই; 
তার অবর্তমানে তার যে সকল মত লইয়া বিবাদ হইবার সম্ভাবনা, নে সকল 
বিষয়ে কিছু কিছু বলিম়্াছিলেন। তন্মধ্যে একটা কথা মনে আছে। তিনি 
মহাপুরুষের মতের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তিনি মহাপুরুষদ্দিগকে মনে 
করেন যেন চশ.মা, _অর্থাৎ চশমা যেমন চক্ষুকে আবরণ করে না, কিন্ত দৃষ্টির 
উজ্জলতা সম্পাদন করে, তেমনি মহাপুকষগণ ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে দাড়াইয়া 


১৫৩ আত্মচরিত 


ঈশ্বরদর্শনের বা।ঘাত করেন না, কিন্ধ ঈশ্বরদর্শনের সহায়তা করেন। অথবা 
মহাপুরুষেরা যেন ঘ্বারবান্; দ্বারবান্‌ যেমন আগস্থক ব্যক্তিকে প্রভুর সমীপে 
উপনীত করিয়। দেয়, তৎপরে আর তাঁর কাজ থাকে না, তেমনি মহাপুরুষগণ 
ঈশ্বরচরণে মানবকে উপনীত করিয়া দেন, নিজেরা আঁর মধ্যে থাঁকেন না। 
আমার মনে ভইতেছে, অ।থি তখন তাহাকে বলিয়াছিলাম, “মভ|পুরুষের] 
চশমা, তাহা ঠিক ; কিন্ কাহাঁকে'ও যদি বাব বার বলা যায়, “দেখ, দেখ, এ 
তোমার চোঁখে চশমা, এ তে(মান চোখে চশ 1”, তাহ হইলে দ্রষ্টবা পদার্থ 
হইতে তাহার দৃষ্টিকে তৃলিয়া, সে দৃষ্টিকে চশমা উপবেই ফেলিয়া দেওয়া হয। 
তেমনি মহাপুক্ষগণ ইঈশ্ববার্শনের সহায় হইলেও, “ই মহাপুকষ, এ মহাঁপুকষ” 
কবিয়। যদি তাহাদেব প্রতিই দৃরিকে অধিক আরষ্ট কর! হয়, তাহ] হইলে 
ঈশ্বরকে পশ্চাতে ফেলা হয়।” 

যাহা হউক, কেশবচন্দ্র ইংলগ্ে গমন করিলে তীহাব বিচ্ছেদে আমি বডই 
ক্রেশ পাইয়াছিলাম এবং তৎ্কালের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া একটি কবিতা 
লিখিয়াছিলাম $ সেটি তাহার পত্বীব উক্তিতে। তাহা বোধ হয অবলাবান্ধবে 
কি অন্য কোনও পত্রিকাঁতে প্রকাশিত হইয়ছিল। আমি কেশববাবুর নিকট 
শিখিয়াছি। কি ভাবে ঈশ্বরের কাজ করিতে হয়, তাহ] তাহাকে দেখিয়া 
বুঝিয়াছি। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নিভর কাহাকে বলে, তাহা হাহাকে 
দেখিয়! জানিয়াছি। 

ইংলগু হইতে ফিরিক্কা আসিয়া কেশবচজ্দের নানারপ 
কার্ষের প্রবর্তন।__কেশববাবু কয়েক মাম পরে ইংলগু হইতে ফিরিস্া 
আসিলেন।১ তিনি আপিয়াই নান। নূতন কাজের প্রস্তাব করিলেন। 
2770191) [২6010 45500106191) নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া তাহার 
অধীনে 1620196191706, ঢ:000801019 01565 11627 006, 6010108] 
0০801) প্রভৃতি অনেক বিভাগ স্থাপন করিলেন । আমি মকল কাজেই 
তাহার অঙ্গনরণ করিতাম। আমি স্থণাপান বিভাগের সভ্যরূপে “মদ ন! 


সপ সপ পপ শপ পা সস অপ লস ০ পপ আস 


১, কেশবচন্ত্র ১৮৭০ হ্ীই'ন্দেৰ ১৫ই অক্টোবর বোম্বাই নগরে প্রত্যাবর্তন কবেন। 

২. ভারত সংক্কার সভ।, প্রতিঠিত হয় ১৮৭৩ খ্রষ্টাব্ের র। নভেম্বব। ইনার নারীজাতির 
উন্নয়ন, সাধারণ এবং কারিগরী শিক্ষা, সুলভ সাহিত্য, সৃবাপান [দবারণ এবং দাতব্য এই 
পাঁচটি বিভাগ ছিল। বিস্তারিত আলোচনার জন্ত ডর্টব্য সম্পাদকের সংযোজন ১১। 


আত্মচরিত ১৫১ 


গরুল” নামে একখানি মাসিক পত্রিক1১ বাহির করিলাম। তাহাতে সুরাপানের 
অনিষ্টকাঁবিতা প্রতিপন্ন করিয়া গছপগ্থময় প্রবন্ধদকল বাহির হইত। সে 
সমুদয়ের অধিক।ংশ আমি পিখিতাম। 'ত্তিন্ন “স্থুলভ সমাচার" নামক এক 
পযস! মুল্ের যে সংবাদপত্র বাহির হইয়।ছিপ, তাহাতে লিখিতাম | 

এই ধময়ে কেশববাবু পুরাতন ১০০৪ ০0110219500 ৮116005কে 
পুনকজ্জীবিত করেন, তাহাতে অ।মাকে বক্তৃতা করিতে বলেন। তদলসারে 
আমি ইংরাজজীতে এক বক্তৃতা করি, কেশববাবু সভাপতি ছিপেন। সে 
বক্তৃতার দিনের অন্য কথ! অধিক মনে নাই। এইমাত্র মনে আছে, আমেরিকার 
ইউনিটেরিয়ান মিশনারীব স্প্রদিদ্ধ ড্য।ণ লাহেব সেদিনকার সভাতে উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি আপনাকে 0:710100 10110জ2 06 (017119 বলিয়া ঘোষণ! 
করিলেন। 

এই [170191) [36£01070) 35001001) এর পক্ষ হইতে কেশববাবু আর 
একটি কাঞ্জ করিযাছিশেন। তিনি এক মুদ্রিত পত্র দ্বাধা দেশের প্রদিদ্ধ 
ডাক্তারগণের নিকট হইতে, এদেশীয় বালিকাগণের বিবাহের উপসুক্ত কাল 
কি জানিবাব চেষ্টা কবিষাছিলেন। তছুন্তরে অধিকাংশ স্বদেশীয় ও বিদেশীয় 
ডাক্তার ১৬ বৎসবের উদ্দের্ব সেই কালকে নির্দেশ করেন। কেবল ডাক্তার 
চালদ চতুর্দশ বর্ষকে সর্বনিম্ন বয়স বলিয়। নির্দেশ করেন। ত্দন্ুসারে ১৮৭২ 
সালের ভিন 'আইনে চতুর্দশ বর্ষকে বাপিকার সর্বপিষ্ন বিবাহের বয়স বলিয়া 
নির্দেশ করা হয়।* তিন আইনের এই আন্দোলনে আমরা মকলেই তাহার 
সহায়ত] করিয়/ছিলাম। 

এই সময়েই বা ইহার বিধিৎ পূর্বে বা পবে আদি সমাজের ভূতপূর্ব 


১. প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৮৭১। এটি বিনা পরসায বিতরিত হইত। বিস্তারিত 
আলোচনার জন্য দ্রষ্টবা সম্পাদকেব সংযোজন ১২। 

২, পত্রিকাটি প্রথষ প্রকাশ হয ১৮৭, ধরীহ্টাব্দেব ১৬ই নভেম্বর । 

'সুলভ সমাচার" খত্রিক প্রকাশ ৪₹ওয়ামাত্র অতিশয় জনপ্রিয়তা! লাভ কবে। এই 
বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচন! কর হইয়াছে সম্পাদকের সংযোজন ১৩ অংশে । 

৩, কেশনচন্ত্র যে-নকল চিকিৎনকের হত গ্রহণ কবেন তন্মধ্যে ছিলেন ডাঃ মহ্েত্রলাল 
সরকার এবং ডাঃ সুর্ধকূুমার গুডিত চক্রবর্তী। ১৮৭২ শ্রীষ্টান্জের "তন আইন" বিষয়ক 
বিস্তারিত আলোচনার জগ্ত ভ্রবা সম্পাদকের সংযোগন ১৪। 


১৫২ আত্মচরিত 


সভাপতি ভক্তিভাব্গন রাজনারায়ণ বন্থ মহাশয় “হিন্দধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ে 
একটি বন্তৃত| করেন।১ “কফ্রে্ড অব. ইণিয়া'র 'ভদানীস্তন সম্পাদক ও বিশাতের 
টাইম্‌স পত্রিকার পত্রপ্রেরক জেম্স্‌ রূটলেজ (7২০97০) সাঞ্বে তাহার 
সংক্ষিপ বিবরণ “টাইমৃস্‌” পত্রিকাতে প্রেরণ কথেন। তাহার ফলস্ববপ এদেশে 
ও সেদেশে সেই বত সম্বন্ধে চর্চ। উপস্থিত হম। সেই বক্সুতাতে 
রাজনাগায়ণঝ।বু ব্রাহ্মদ্কে উন্নত হিন্দুধর্ম খলিয়! প্রঠিপাদন করেন। 
উন্নতিশাণ দন এ মতের বিরোধী ছিলেন। কেশববাবু আমাকে ও পণ্ডিত 
গৌরগে।বিন্দ রায়কে এই বিষয়ে ছুইটি প্রবন্ধ পিখিয়] পড়িতে আদেশ 
কবেন। %5পারে আমি ইংরজীতে ও গৌরখ1বু বাঙ্গণাতে প্রবন্ধ লিখিয়া 
পাঠ করি। কেশববাবু মভাপতির অ।সন গ্রহণ করেন । 

ভারত আশ্রম স্থাপন ।-_-এই সময়কার সর্বপ্রথম ক।ধ “ভারত আশ্রম" 
স্থাপন ।* কেশববাবু ইংলগডে ইংবাজদের গৃহকর্ধ দেখিয়া চমত্কুত হইয়া 
আলিয়াছিপেন। সর্বদা বলিতেন, হ010015 51755 171)£1151) 1)0116এর 
ম্যায় 10790596107; পৃথিবীতে নাই। তাহার মনে হইল, কতকগুলি ত্রান 
পরিবাকে একত্র রাখিয়া, কিছু দিন সময়ে আহার, সময়ে বিশ্রাম, সময়ে 
উপাসনা, এইকপ নিয়মাধীন রাখিয়া, শৃঙ্খলামত কাজ করিতে আরম্ভ করিলে, 
তাহার। সেই ভাব লইয়] গিয়! চারিপিকের ত্রাঙ্ছ পরিবারে ব্যাচ করিতে 
পাঁরে। এই ভাব লইয়া তিনি ভারত আম স্থাপন করিলেন। তাহার 
অন্থচর প্রচারকগণ সর্ব।গ্রে গেলেন। তৎপবে আমরও অনেকগুলি পরিবার 
বাহির হইতে গেলাম । আমরা কেশববাবুখ মনের ভাবটা কাজে করিয়া 
দেখিবার জন্ত কৃতদক্কল্প হইলাম। 


১. রাজনারায়ণ এই বক্তৃত! দেন ১৮৭২ শ্রী; ৫ সেপ্টেম্বর, “জাতীয় সভা'য়। সভাপতি 
ছিলেন দেবেভ্রনাথ। এ-বিঘয়ে রাজনারায়ণ 'ঘআ'ত্বচবিতে? স্কান সম্বন্ধে ভ্রমাস্বক (সন্ডবতঃ 
শ্থৃতিভ্রম ) মন্তব্য কবেন। যাহ! হউক, বিস্তারিত আলোচনা ও এই বিতর্কের তথ্যাদির জন্ত 
ভ্রষ্টবা সম্পাদকের সংযোজন ১৫। 

২ নৃতণ ব্রাঙ্মদলের দুইজন, “অবলাবান্ধব' সম্পাদক দ্বারকানাথ গলেপাধ্যায় এবং 
“আসাম মিহির? সম্পাদক যছুনাথ চক্রবতী রাজনাবায়ণের বক্তৃতার অনুকূল মত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন।-_সম্পাদক। 

৩. *ভারত-জা শ্রম? প্রথম স্থাপন হয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাযোর ৫ ফেব্রুয়ারী । ইহার সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আলে!চনার জন্ দ্রষ্টব্য সম্পাদকের সংযোজন । 


আত্মচরিত ১৫৩ 


ভারত আশ্রমে ফকেশবচক্দ্রের বিমল সহবাস--ভারত আশ্রম 
স্থাপিত হইলে ফেশববাবু কলুটোলার বাড়ী পরিত্যাগ কবিয়৷ আমাদের সঙ্গে 
আপ্রিয়া থাকিতে লাগিশেন। কলিকা'তা ১৩ নং মিজাপুথ ট্রাট১ ভবনে 
(বর্তমান সিটি স্থুলের ভূমিস্থিত ভবনে ) প্রথমে কিছু দিন থাকিয়া, পরে 
সহরের বাহিবে কোনও কে।নও বাগানে গিয়! থাক] হয। প্রথম বেলঘরিয়ায় 
এক বাগানে, তৎপরে ক।কুডগাছির এক বাগানে কিছু দিন থাকা হয়। এই 
সকল স্থানে গিয়া আমরা কেশববাবুব বিমল সহবাসে থাঁকিবার অবসর 
পাইলাম। ন্থীয় স্বীয় বায়ের অংশ দিয়! সকলে একা ন্নভুক্ত পরিবারের ন্যায় 
থাকিতাম। এক সঙ্গে খাওযা, এক সঙ্গে বসা, এক সঙ্ষে বেড়ান,_-স্থখেই 
কাল কাটিত। সহরে বাহারের কাজ থাকিত, তাহারা দিনের বেগায় সহরে 
গিয়া কাজ কবিয়া আমিতেন। প্রাতে ও সন্ধা।তে এক সঙ্গে উপাসন। ও 
এক সঙ্গে ধর্মালাপ চপিত। আমরা সকল বিষয়েই কেশববাবুর পরামর্শ 
ও সছুপদেশ পাইতাম। 

আমি ব্রাঙ্ষধশ্ম প্রচারকার্ষধে আপনাকে অর্পণ করিব বশিয়াই ভারত 
আশ্রমে বাস করিতে গিয়াছিল।ম। আমার অগ্রে অভিপ্রানম ছিল যে, আমি 
কলেজ হইতে উত্তীণ হুইয়া ওকালতী করিব; সেইজন্য উকীল বন্ধুদের 
পরামর্শে তিন বৎসর 'ল লেকৃচার? শুনিয়া শেষ করিয়া রাখিয়াছিলাম। 
যত্তদৃব স্মরণ হয়, আমার বি. এল. দিবার ইচ্ছা হইবার আর একটি কারণ 
ছিল। তদানীস্তন লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সংস্কৃত কলেজের প্রিদ্সিপাল প্রসন্নকুমার 
সর্বাধিকারী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "আমি 070010181] 961৮102এ তোমাদের 
কলেজের ছেলে চাই, কারণ তাহারা [17900 1.2 বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়।” 
তর্দনস্তর সর্ব ধিকারী মহাশয় আনিয়া আমাদিগকে বি. এল. পরীক্ষা! দিবার 
নিমিত্ত উৎসাহিত করেন এবং আমার ভক্তিভাজন মাতুল মহাশ্য়ও সে বিষয়ে 
আগ্রহ প্রকাশ করেন। তর্দছুসারে আমি 'ল লেক্চার' শুনিতে আরস্ভ করি। 
কিন্তু বি. এ. পাশ করিয়াই অন্থবিধ আকাজ্ষা আমার হৃদয়ে আসিল। আমি 
কেশববাবুর পদ্দাহ্ছদরণ করিয়া ব্রাঙ্দধর্ম প্রচাঁরকার্ধে আমার জীবন দিব, এই 
বাসন! হৃদয়ে উদয় হইল। গোপনে পত্র দ্বার] কেশববাবুকে এরূপ অভিপ্রায় 
জানাইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, *তুমি আস্তে আন্তে ক্রমে আমাদের সঙ্গে 


১, বগমান “সুধ সেন হ্ীট'-_সম্পা্ক 


১৫৪ আত্মচরিত 


যোট, তার পর দেখা যাবে কি হয়” এবং আমি ১৮৭২ সালের প্রারভ্ে এম. এ, 
পান করিয়] 'শ!হ্্ী' উপাধি পাইয়! কলেজ হইতে বাহির হইবামাত্র, তাহার 
নবপ্রতি্ঠিত মহিলা বিগ্ভালপয়ে আমাকে শিক্ষকতা কার্য দিয়া আশ্রমে 
সপরিবারে থাকিতে আদেশ করিলেন।১ আমার নামে বেতনবপে যাহ! 
দেওয়] হ'ত, তাহ। প্রচারকগণের চির পবিচার ক অদ্ধাম্পদ কাণ্ঠিচন্দ্র মিত্রের 
হম্তে জমা হইত, হিনি আমার ম্বী-পুনের ভবণপোষণ দেখিতেন ) তাহার 
সহিত আমার কোনও সংনব থাকি না। খপা বাহুলা, তখন প্রচাবকগণ 
সকলে ও ততৎ্সঞ্ষে আমি সপবিববে ঘোর দাঁরিজ্র্যে বাদ করিতাম। 

আমি কেশববাবুর আশ্রমোৎ্স।হের মধ্যে প্রাণ মন ঢালিযা দিয়।ছিলাম। 
মে সময়ে আশ্রমের অ।বিভাব সন্বষ্ধে একটি কবিতা লিখি, তাহা বোধ হয় 
ধর্মতত্বেং প্রকাশিত হইয।ছিল। 

মে পময়ে কেশবধাবুর ও তাহার পত্বীর যে সাধুতা ও ধর্মনিষ্ঠা 
দেখিয়/ছিপাম, তাহ] জীবনে ভুলিখাণ নয়। প্রতিদিন ছুপুরবেল! 
আশ্রমবাদিনী মহিলার্দিগকে লইয়া! স্কুপ করা হইত। আমি এ স্থলে 
পড়াইতাম। একদিন কেশববাবু তাহার পত্বীকে উদ্দেশ করিয়া আমাকে 
বলিলেন, "ওহে, তুমি গুঁকে ইংবাজী শেখাও ত।” ত্দনস্তর তিনি আমার 
ছাত্রী হইলেন। কেশবব।বু তাহার প্ররুতির জরলতা জ]নিতেন। তিনি 
বিলাত হইতে কঙক গুলি (01011016115 117872176 ও [69010 09018 
আনিয়ছিলেন। তাহ।র একখাশি তাঁহাকে পড়াইবার জন্য দ্িপেন। আমি 
হাণিয়! বলিলাম, “এ হে ছোট ছেলেদের বই।” তিনি বলিশেন, “আ রে, 
উনি প্রথম ইংরেজী পড়বেন ত? হ'লই বা ছোট ছেলেদের বই। তুমি 
পড়াতে আরম্ভ কর না, দেখবে, উশি মনে ছোট ছেলেই আছেন।” কাজেও 
তাহার প্রমাণ পাইলাম। তাহার পাঠ্য-পুস্তকে একটি ছোট মেয়ের ছবি 


১, শিবনাধ ভট্র।চার্ধ এম, এ. (সংস্কৃত ) পরীক্ষ।য় কলিকাতার বিশ্বব্দ্যালয হইতে প্রথম 
শ্রেণীতে প্রথম হইয়! 'শান্ত্রী' উপাধি লাভ করিবার পর শিবনাথ শাস্ী নামে খ্যাত হন। 

২, কবিতাটিব নাম 'ভাবতাশ্রমবা(সাদগের প্রতি' । কবিতাটি ১লা ফাস্তন ১৯৩ শকে 
ধ্র্মতত্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, পৃ. ৫৯৫-৯৬। এই কবিতাটি পরে "প্রবাসী, আধাঢ়, 
১৩৫৭ সংখ্যায় পুনমূ্ভ্রিত এবং শিবনাথ রটনাসংগ্রহের ( সাক্ষরত। প্রকাশন, ১ম খও ) অন্তর্গত, 
পৃ. ১৩৪।--সম্পাদক । 


আত্মচরিত ১৫৫ 


ছিল, তাহার মাথায় কৌকৃড1 কৌকৃড়া চুল। মেয়েটি দেখিতে হন্দর, কিন্ত 
বড দুষ্ট। এ ছবির সঙ্গে তাহার ছুষ্টামির অনেক গল্প আছে। আচার্য-পত্বী 
তাহার জীবনে এত ছষ্টামির কথা বোধ হয় শোনেন নাই। তিনি পড়িয়া 
বড়ই বিরক্ত হুইয়া গেলেন ; ছবিট? পর্ধবন্ত তাহার চক্ষের শুল হইয়া দাড়াইল। 
একদিন পড়িবাঁর জন্য যেই বই খুলিয়াছেন, অমনি সেই ছবিটা বাহির হুইল । 
তিনি দেখিয়া রাগিয়া গেলেন ও নিজের মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 
“মা গো মা। কি ছুষ্টু মেষে। দেখলেই রাগ হয।” আমি শুনিয়া! হাসিয়! 
বলিলাম, "রাগে কাঁর উপরে? ও, যে ছবি? আর ও সব যে কল্পিত 
গল্প!” তিনি সেদিকে কান দিলেন না। তীহাব দ্বিতীয় কগ্তার উল্লেখ 
করিয়া আমাকে ন্রিজ্ঞানা করিলেন, “তাঁর চুলগুলো কি কেটে দেব? তারও 
চুলগুলো! ঠিক এমনি কৌকৃড়া কৌকৃডা, দেখলে এ ছবিটা মনে পড়ে।” আমি 
শুনিয়া হাদিতে লাগিগাম। 

আর একদিনের আর একুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য । একদিন আমি 
কেশববাবুর সহিত কোন বিশেষ বিষয়ে আলাপ করিবার জন্য তাহার ঘরে 
গেলাম। তখন তাহার বিশ্রাম করিবার সময় । কিন্তু দেখিলাম, তিনি ঘরে 
নাই। তাহার পত্বীকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, “আমাকে কোন 
কারণে রাগতে দেখে, তিনি প্রথমে বললেন, “তাই ত, তৃমিও রেগে উঠলে 1” 
এই ব'লে এই ঘরেই কিছুক্ষণ চোখ বুজে ব'মে রইলেন, পাষাণের মৃতি ; 
তারপর বাহির হ'য়ে গেলেন। খুজে দেখুন, বোধ হয় বাগানের কোন গাছ- 
তলায় চোখ বুঁঞ্জে বসে আছেন।” শুনিয়া আমি হাপিতে লাগিলাম । 
তিনি বলিলেন, "্হামেন কি? এ চোখ বুজে বুজেই আমায় সেরে 
আনছেন। আমি কিছু অন্যায় করলেই, রাগ নই, উদ্মা নাই, চোখ বুজে 
একেবারে পাধাণপ্রতিমা হ'য়ে যান। আমি লজ্জায় ম'রে যাই। ভবিস্ততে 
যাতে আন ওরূপ না করি, তার জন্যে ঈশ্বরচরণে বার বাঁর প্রার্থনা করতে 
থাঁকি।” 

আমি শুনিয়। ভাবিতে লাগিলাম, ধাহার বাহিরে এত তেজ, বন্তৃতাতে 
ধিনি অগ্নি উদ্দিগরণ করেন, ধাহার মনুত্তত্বের প্রভাবে ধর] কম্পিত হয়, গৃহের 
মধ্যে তাহার এই আত্মসংঘম!| বাস্তবিক, কেশবচন্জ্রের আত্মসংযমশক্তি 
অতি অদ্ভূত ছিল। বাদ-বিসন্বাদ, তর্কযুদ্ধে আমরা অনেকেই অনেক লময় 
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উত্তেজিত ও ভ্ুপ্ধ হইতাম, কিন্তু তিনি ধীর ও স্থির থাকিযা আপনার বক্তবা 
প্রকাশ করিতেন। মনে হয় ত গভীব বিরক্তির আবির্ভাব, কিন্ত বাহিরে 
তাহার প্রকাশ নাই। ন্ধুক্তিপরম্পর1 দ্বারা শ্রোতাকে কোণঠাপা করিয়া 
ধরিতেন। দীর্ঘকাগ একত্র বাপ করিয়া কেবপ দুই একস্বলে মাত্র তাহাকে 
উন্লেজিত দেখিয়ছি। নতুব1 তিনি সর্বত্র সর্বক।লে ও সর্ব বিষয়ে আমাদের 
নিকট সংযমের 'আদর্শন্বূপ থাকিয়াছেন। এ কথ! যখনই স্মরণ করি, 
হৃদয় উন্নত হয় এবং নিজেদের দেনিক বাবহারের জন্য লঙ্জ1 হয়। তীহার 
সংযমের এই দৃষ্টান্তটি চিবম্মরণীম হইঘ1 ঝহিয়াছে। উপসংহারে বক্তব্য 
যে, কেশবববুর ঘর হইন্ বাঠির হইয়া বাগানে তাহাকে অন্বেষণ করিতে 
গিয়। বাস্তবিক দেখিলাম যে, তিনি এক বৃক্ষের তলে নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে 
নিমগ্ন আছেন। 

আচার্য পত্বীর সরলতা ও আমার প্রতি অকপট ভালবাসার আর একটি 
নিদর্শন মনে হইতেছে, তাহা বলিয়া ফেলি। আমি একদিন স্কুলে পড়াইবার 
সময় দেখিলাম, তিনি পড়া করিয়া আসেন নাই। তাই ত্তাহাঁকে বলিলাম, 
“দুপুরবেলা খাওয়ার পর ঘরে গিয়ে শয়ন করলে আপনি ত আপনানর 
পতির নিকট কঠিন বিষয়গুলো জেনে নিতে পারেন, পড়] তয়ের ক'রে 
আসতে পারেন।” তদহুলারে তিনি তৎপরদিন ছৃপুরবেলা পড়! জানিতে 
বসেন। কেশববাবু এটা ওটা বলিয়া দিতেছেন, এমন সময়ে তাহার 
পত্বী বলিয়া উঠিলেন, “যাও যাও, তুমি শিবনাথবাবুর মত পড়াতে পার না।* 
এই কথায় কেশববাবু খুব হাসিতে লাগিলেন। তৎপরদিন তাহারা 
যখন পতি পত্বীতে একজ আছেন, এমন সময়ে কোনও কাজের জন্য আমি 
সেখানে গেলাম। আমাকে দেখিয়া কেশববাবু হাসিয়া! বলিলেন, 
“শিবনথ। তুমি আমাব সমক্ষে পডাঁও ত, আমি দেখি। তুমি এমন পড়া 
কি পড়াও যে আমার পড়ান ওঁর মনে লাগে না? আমাকে বলেছেন, 
তুমি শিবনাথ বাবুর মত' পড়াতে পার না'।” আমি হাদিয়া বলিলাম, 
“বুঝলেন না, আমাকে ভারি ভাগবাদেন কি না, তাই আমি যাকরিভাল 
লাগে। আপনাকে জেনেছেন সর্বো্কষ্ট উপদেষ্টা, আমাকে জেনেছেন 
সর্বোৎকুষ্ট শিক্ষক। যাছোক, এ কথাশুনে আমার শ্রমট! সার্থক বোধ 
হুচ্ছে।” 
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এই ভারত আশ্রমে বাসকালে আচার্য-পত্বীর পতিভক্কি ও শিশুন্ুলভ 
সরলতার আর এক নিদর্শন পাওয়৷ গিয়াছিল, তাহা! এখানে উল্লেখ কর! 
ভাল। আশ্রম স্থাপিত হইয়া প্রথমে কিছুদিন ১৩ নম্বর মির্জাপুর ট্রাট 
ভবনে ছিল। তখনও “বয়স্থা! মহিপ] বিছ্ভালয়* স্থাপিত হয় নাই। সে 
সময়ে কেশববাবু আীয় ধর্মগপ্রচারিকা কুমারী পিগটকে (৮188০: ) 
অন্থরোধ করিয়াছিলেন যে, তিনি সপ্তাহের মধ্যে কয়েকদিন বৈকালে 
আমিয়া আশ্রমবাপিশী মহিলাদের সঙ্গে বলিবেন, তাহাদের লেখাপড়া 
দেখিবেন, ও তাহাদের সঙ্গে নানা হিতকর বিষয়ে আলাপ করিবেন। কুমারী 
পিগট কেশববাবুকে ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন; এই অশ্ুরোধ 
করিবামাত্র তিনি আমিতে লাগিলেন । একদিন মহিলাদের শহিত অপরাপর 
কথার মধ্যে কুমারী পিগট বপিলেন, "আমর বিশ্বাম করি, যাহ শ্রীন্ীয় ধর্ম 
গ্রহণ না করে তাহাদের অনন্ত নরকবাস হইবে।” আচার্য-পত্বী সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন ; তিনি শুনিয়া চমকিয়! উঠিলেন , বলিলেন, “ও ম! সে কি 
গো! যে সরলভাবে বিশ্বাপশ করতে পারছে না, তার সাজা অনন্ত নরক- 
বাস?” কুমারী পিগট বলিলেন, “হা, আমাদের ধর্মে তাই বপে। এমনকি, 
তোমার পতিও মধ্দি শ্রীস্রীয় ধর্মে দীক্ষিত না হন, তার ভাগ্যেও নরকবাস।” 
এই কথা শুণিয়া আচার্য-পত্ী গম্ভীর মৃত্তি ধারণ করিলেন; তার চক্ষে দরদর- 
ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল। কিয়ৎ্ক্ষণ পরেই তিনি উঠিয়া নিজের ঘরে 
গেলেন। তৎপরে কুমারী পিগটের নিকট আপা ত্যাগ করিলেন। আমর* 
বুঝাইয়া আনিতে পারিলাম না; কেশববাবুও নিজে বুঝাইয়] বাজি কৰিছে 
পারিলেন না। তিনি বলিলেন, “কুমারী পিগটের মুখ আর দেখব না।” কছ 
বল! গেল প্থরীপ্িয়ান ধর্মে যাহা আছে তাহাই তিনি বলিয়াছেন, কেশববাবুর 
প্রতি স্বূণাগ্রক|শের জন্য কিছু বলেন নাই।” তথাপি শুনিলেন না। কিছুদিন 
পরে বোধ হয় কুমারী পিগটের সহিত পুনর্মিলিত হইয়াছিলেন। 

বিরাজমোহিনীর পিতৃবিয়োগ ও কলিকাতায় আগমন ।__ 
ইতিমধ্যে আমার পারিখারিক জীবনে এক স্থমহৎ পরিবতন উপস্থিত হইল। 
আমার দ্বিতীয়! পত্বী বিরাজমোহিপীকে আনিতে হইল। ইহার ছুই বৎসর 
পূর্বে তাহার পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী প্রভৃতি সমুগয় অকালে গত হন। তিনি 
একাকিনী তাহার পিতৃব্গণের গলগ্রহ ছন। তদনন্তর তাহার পিতৃব্য 
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মহাশয় আসিয়া তাহাকে আনিবার জন্তু আমাকে আগ্রহের সহিত অন্থরোধ 
করেন। আমি তাহার পুনরায় বিবাহ দিবার আশায় তাহাকে অগ্রে কয়েক- 
বার আনিতে গিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া সে চেষ্টা কিছুদিনের জন্য পরিত্যাগ 
করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহার পিতৃবোর অন্থরোধে পুরাতন কর্তব্জ্ঞানটা 
আমার মনে প্রবল হইয়] উঠিল। কিন্তু আমাব প্রাঙ্ম বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকে 
তাঁহাকে আনিবার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ব্রাহ্ম ছুই 
স্ত্রী লইয়! একত্র বাস করিবে, ইহ1 বডই খারাপ কথ|। বহুবিবাহেব প্রতিবাদ 
আমাদের এক প্রধাণ কাজ। ছুই শ্রী লইয়! একত্র থাকিলে তুমি বহুবিবাহের 
প্রতিবাদ করিবে কিকপে ?” আমি বলিলাম, “আমি ৩ দুই স্ত্রী নিয়ে ঘরকল্না 
করব ব'লে আনতে যাচ্ছি না। সে বেচরির অপরাধ কি যে, পিতা, মাতা 
গত হওয়ার পরেও তাঁকে আশ দিব না? এ বনুবিবাহের অপরাধ ত তার 
নয়, সে অপবাধ আঁমাব। আমি তাকে এনে লেখাপভা শিখাঁব, সে রাজি 
হ'লে তাঁর আবার বিয়ে দেব ব'লে আনতে যাচ্ছি।” এই মতভেদ লইয়া 
আমি কেশববাবুর শরণাপন্ন হইলাম। তিনি বিরজমে।হিনীকে আনিতে 
পরামর্শ দিয়া বপিলেন, “বাল্যবিবাহের দেশে বহুবিবাহে মেয়েদের অপরাধ 
কি? একজন যদি দশটি মেষে বিবাহ ক'রে ব্রাদ্ম হয, পরে সে দশ জনকে 
আশ্রয় দিতে বাধ্য । এমনকি, আশ্রয় ণ। দেওয়াতে উক্ত গ্রীলোকরদের কেহ 
যদি বিপথে যায়, তার জন্ত সে দায়ী।” 

পুনধিবাহের প্রস্তাবে বিরাজ্তমোহিনীর দ্বণা।-_আমি কর্তব্য- 
বোঁধে ১৮৭২ সালের মধ্যভাগে বির।জমোহিনীকে আনিতে গেলাম । তাহাকে 
পত্বীভাবে গ্রহণ করিব না, কিন্তু পুনঃপরিণীতা৷ ন1 হওয়] পর্যস্ত বক্ষ ও শিক্ষা 
বন্দোবস্ত কপিব, যতদুর মনে হয় এইভাবেই আনিতে গিয়াছিলাম। আশ্রমে 
রাখিব ও মহিলা বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দিব; পরে তিনি যদ্দি পুনঃপরিণীতা 
হইতে ন1 চান, লেখাপড়া শিখিলে কোন ভাল কাজে বসাইয়] দিব; তিনি 
স্থথী হইবেন ও আত্মরক্ষ। কবিতে পারিবেন ;--ইহ1 ভাবিয়া মনে মনে আনন্দ 
হইতে লাগিল। প্রনন্নময়ীকে বুঝাইয়া তাহাকে আনিতে গেলাম। আনিয়া 
আশ্রমে গ্রসন্নময়ীর সহিত রাখিলাম। বিরাঁজমোহিনীর বয়গ তখন ১৪।১৫ 
বৎসর হইবে । বিরাজমোহিনীকে বলিলাম, “আমি যে এতদিন তোমাকে 
পত্বীভাবে গ্রহণ করি নাই, তাহার কারণ এই যে, আমার মনে আছে তৃষি 
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বড় হইয়৷ যর্দ অন্ত কাহাকেও বিবাছ করিতে চাও, করিতে দিব। আর 
যদি লেখাপড়া শিখিয়া কোন ভাল কাজে আপনাকে দিতে চাও, দিতে 
পারিবে, এজন্য তোমাকে স্থলে দিতেছি । তৃমি এখন লেখপেড়া কর।” এই 
বলিয়া তাহাকে স্কুলে ভঠি করিয়া দিলাম। কিন্তুদ্দিলেকিহয়? তিনি 
প্রথম প্রস্তাব শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন,. “মা! গো! মেয়েমাছষের আবার 
ক'বার বিয়ে হম!” তাহার ভাব দেখিয়া, পুনধিবাছের প্রতি দারুণ 
ঘ্বণা দেখিয়া, আমার এত দিনের পোষিত মাথার ভূত এক কথাতে 
নামিয়া গেল। আমি বুঝিলাম, দ্বিতীয় প্রস্তাবই কাধে পরিণত করিতে 
হইবে। 

নৃতন পরীক্ষ।।--কিন্ত আর এক দিক দিয়া আমার আব এক পরীক্ষা 
উপস্থিত হইল। প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী যখন এক ভবনে একত্রে বাম 
করিতে লাগিলেন, অথচ আমি বিরাজমোহিনীকে পত্বীভাবে গ্রহণ করিতে 
বিরত রহিপাম, তখন প্রপন্নময়ী হইতেও সেই সময়ের জন্ত আম।র স্বতন্ত্র 
খাকা উচিত বোধ হইতে লাগিল। ওখন ত।হার সঙ্গে বহুদিনের স্বামী-স্ত্রী 
সম্বন্ধ রহিয়াছে; তৎপূর্বে হেমলতা, তরঙ্গিণী ও প্রিষনাথ তিনজন জন্মিয়ছে 
তাহা হইতে দুরে থাকা আমার পক্ষে ঘোব সংগ্রামের বিষয় হইয়। দাডাইল। 
প্রসন্্ময়ীর পক্ষেও তাহ! অতীব ক্লেশকব হইল। আশ্রমে স্কুলঘর ও 
কেশববাবুব আপীসঘর ভিন্ন অধিক বাইরের ঘর ছিল ন1। রাত্রে প্রসন্নমন্্ীর ঘরে 
না শুইলে শুই কোথায়? গ্রপন্নময়ীকে বুঝাইয়! বিদায় লইয়া! এখানে ওখানে 
শুইতে আরভ করিলাম। অবশেষে ঘটনাক্রমে এক উপায় আবিষ্কার করিলাম । 
হিন্দু কলেজের বারাগ্ডাতে দর্টরীদের একট টেবিল পড়িয়া থাকিত। ব্াত্রে 
তাহাতে জিনিসপত্র কিছু থাকিত না। রাত্রে আহারের পর একখান! পুস্তক 
লইয়া সেখানে গিয়া সেই পুস্তক মাথায় দিয়া টেবিলে শুইয়া বেশ নিদ্রা 
যাইতাম। দিঘীর মাঠের হাওয়ায় বেশ নিদ্রা হইত। প্রাতে আলিয়া আন 
করিয়া কেশববাবুর উপাসনাতে যোগ দিতাম, বন্ধুদের সহিত আহার করতাম, 
আহারাস্তে মহিল! স্থলে পড়াইতাম, অপরাহে বন্ধুদের সহিত ধর্মালাপে 
কাঁটাইতাম, সন্ধ্যার পর আহার করিয়া! আবার ছিন্দু কলেজের বারাগ্ডায় 
টেবিলের উপর গিয়া স্তইতাম। সেখানে আমার সময় বড় ভাল যাইত। 
গভীর রাজের নির্জনে অনেকর্দিন ঈশ্বরচিস্তাতে যাপন করিতাম। রজনী 
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প্রভাত হইবার পূর্বেই আমাকে উঠিতে হইত। উধাকালের সেই ব্রাঙ্গমূহ্র্ত 
আমার পক্ষে বড়ই স্পৃহণীয় ছিল। 

আমি জানিতাম, আমি যে গোলদিঘীর ধারে (টবিলের উপরে রাত্রি- 
যাপন করি, তাহ] কেহ জানেন না। কিন্ত কিছুদিনের মধ্যে প্রসন্নমন়ী ও 
বিরাজমোহিনী উভয়েই সে কথ। জাণিতে পারিলেন। শুইবর স্থানাভাবে 
কলেজের বারাগীয় পড়িয়া থাকি শুনিয়! প্রসন্নময়ী কাগিতে লাগিলেন । 
বিরাজমোহিনী মনে করিলেন, তিনিই এই সমুদয় কষ্টের কারণ, ইহা ভাবিয়া 
ঘোর বিষাদে পতিত হইলেন ; তাহারও চক্ষে জলধার] বহিতে লাগিল। 

নগেজ্জনাথ চট্টোপাধ্যাক্ের আগমন ।-_এই পময় আবার আমার 
শ্রদ্ধেয় বন্ধু নগেন্্নাথ চট্টেপাধ্যায় মহাশয় রুষ্ছনগর হইতে কর্ম ছাড়িয়া 
প্রচারকদলে যোগ দিবেন বলিষা আমিলেন। তাহার আসিবার কথা যেদিন 
স্থির হয়, সেদিন কাণস্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সহিত কেশববাবুর ঘে কথোপকথন 
হয়, তাহাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেদিনের কথ! কখনই ভুলি না। 
কান্তিবাবু আপিয়! বপিলেন, “নগেন্দ্র আসিতে চাহিতেছেন, কি করা! যাবে?” 

কেশববাবু। মে ত ভালই, তিনি আহ্থন। করা যাবে কি, কেন 
ভাবছ। আবার কর! যাবে কি? 

কাস্থিবাবু। কিরূপে চল্বে? 

কেশববাবু। তা ভাববার তোমার অধিকার কি? যিনি আন্ছেন, 
তিনিই তার উপায় করবেন। 

তাহার এরূপ বিশ্বাম ও নির্ভরের ভাব অনেকস্থলে দেখিয়াছি । নগেক্দ্- 
বাবু কষ্ণনগরে তাহার জননীকে রাখিয়া একটি পুত্র ও পত্বীনহ আশ্রমে 
আসিলেন। 

কিন্তু তাহার আসিবার অচিরকালের মধ্যে কেশববাবুৰ অস্থগত প্রচারক- 
দ্বলের সহিত আমার ও নগেন্দ্রবাবুর অগ্রীতি জন্মিতে লাগিল। 

স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন ।--আমার প্রতি অগ্রীতি জন্মিবার ছুই 
কারণ। প্রথম কারণ, এই সময়ে স্ত্ী-স্বাধীনতার আন্দোলন উপস্থিত হইল। 
১৮৭২ সালে আমার বন্ধু ছারকানাথ গাঙ্গুলী, ছুর্গামোহন দাস, রজলীনাথ রায়, 
অন্র্দাচরণ খাস্তগির প্রভৃতি কতকগুলি ব্রাহ্ম কেশববাবুকে বলিলেন ঘে, 
তাহার৷ তাহাদের পরিবারস্থ মহিলাঁদিগকে লইয়া মন্দিরে পরদার বাছিরে 
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বসিতে চান। কেবল এ কথ! ঘে বশিলেন তাহা নহে, একটা কিছু স্থির 
হইতে না হইতে একদিন 'অনদাচবণ খাস্তগিব ও দ্ুর্গামোহন দাস স্বীয় স্বীয় 
পন্গী ও কলাগশমহ পবদদার বাহিবে জাধারণ উপালক্দিগের মধো গিয়ঃ 
বধিলেন। এইন্ধপ কষেকণাব বদিতেই উপাসকমণ্ডলীব অপরপব সভাগণ 
আন্দোলন উপাস্থবহ কবিলেন। অনেকে এতদূব গেলেন যে, কেশবব। বুকে 
বলিলেন, শাই| হইলে ভাঙাদিগকে মন্দিচব ম্মাসা ধাগ করিতে হয়। এ 
সমথে একদিন সম!গতা মহিলাদিগকে পপদদাণ বাহিবে পসিতে নিসেদ কৰা 
হইপ, ক্গাহাঠে অঙাগমণ দল রাগিষা গেলেন । কেশবণাবু বিপদে 
পডিলেন। ফ্িনপে উশ্ধপক্ষ রক্ষা! হম, সেই চিশ্তাতে গ্রনুন্থ হইলেন । 
স্ী-ন্দাধীনতাব পক্ষণ। তা দল বিলহ্ব সন্যা ন1 কিয়! মান্দবে আমা পরিতা।গ 
করিলেন এবং £থমে বছব।জাব স্বটে খাস্তগিব মচশমে ভবনে ৪ পরে 
'অপব স্থানে উপ।সন1 কবিতে আন্ত করিলেন । তাহারা একবাব মগবিকে 
অ।ণিয়া আপন।দেণ সমাজে উপাশনা কব।ইলেন। শসার বন্ধু দ্বাধকানাথ 
গঙ্গেপাধাঘ এই আ্্ী-স্বাধীশতাপক্ষেব প্রধান নে] হউলেন। ভাঙল অঙ্গে 
অনেকদিন আমি এক বাড়ীতে এক পরবিবাবে বাস কবিষ।ছিল।ম। জয়ে 
জর্দমে একট] প্রীতিব মোগ ছিল। আমি শাহাদেব শ্বী-স্াধীনত। দলের 
একজন প!গু] হইলাম শ| বটে, কি তাহাদের সহিহ আমার মনের যোগ 
ছিশ। ল্রীপোক্দিগকে বাহিরে বসিতে দিতে অ।মার "আপনি ছিল না। 
ববং, যখন উহার বগিতে চাহিতেছেন, তখন বসিতে দেওয়া উচিত, এই 
মনে করিতাম » তবে ছারিকবাবুর স্তায় মনে কবিতাম না যে, বাহিবে বসিতে 
দিলেই পরিত্রাণের দ্বার উগ্মন্ত হইবে। তখন আমার এইপ্রক।র ভাব ছিল। 
যাহা ঠউক, উহার! স্বতন্্ব সমাজ স্থাপন করিয়াই পেখানে মধে। মধো 
উপাপন1 কবিবাব জন্য মামাকে ধরিলেন। আমি জানিতায়ঃ ইহাতে কেশব- 
ববু অনন্থুষ্ট হউন বা না হউন, তাহার মন্থগত প্রচাবকদলের 'সন্থষ্ট হইবার 
সম্ভাবনা, কিন্ত ত্ত্রী-ন্বাধীনতাপক্ষীম সকলেই আমাধ বন্ধু এবং তাহাদের 
সহিত আমার হৃদয়ের যোগ; উপাননা করিবার অগ্ুবোধ কিৰপে পজ্ঘন 
কার? কাজেই সম্মত হইলাম এবং তীহদেব নমাঙ্গে উপাসনা! করিতে 
লাগিলাম। ইহা 'প্রচারকমহাশয়দিগের সহিত আমার মতভেদের একটা 


কারণ হইল । 
১২ 


১৬২ আত্মচরিত 


ক্রমে কেশববাবু তাহার ব্রদ্ষমন্দিরের এক কোণে পরদার বাহিরে অগ্রসর 
দপেব মহিলাদের জন্য বশিবা স্থান করিয়া দিলেন। তখন স্ত্রী-স্বাধীনতার 
দশ স্বতন্্ব সমাজ তুলিয। দিয়া আবাব মন্দিরে আসিতে পাগিলেন।১ 

স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে মতভেদ ।-__-খন্দিবে মহিলাদেখ বমিবার স্থান লইয়া 
যেবিবা? তাহ! মিটিযা গেপ বটে, কিন্তু খ্রীলে।কেব শিক্ষা ও সামাজিক 
অধিকার সম্বন্ধে কেশববাবুরর সহিত এই অগ্রসর দশের যে মতভেদ খটিয়।ছিল, 
শাহ1 'একণ সঠঙে গাটব।ব জিনিস ছিল না। আশ্রমে যে মহিলা বিছ্াালয় 
ছিপ, তাহাতে কেশবখাবু খিশ্ববি্ভালয়ের পীতি আঙ্থসাবে শিক্ষা দিধার 
বিধোধ। ছিপেন | এমন কি, জা|মতি পড়ান লইয়।ও তাহার সহিত আমার 
তর্ক-বিত হইয়)ছিল! আমি জ্যামিতি, পজিক ও যেট।ফিজিকুম্‌ পড়াতে 
চাহিয়ছিল।ম। বপিরাছিলাম, “এ ধকল না পভ।হলে প্রকৃত চিপ্তাশক্তি 
ফুটিবে না।' কেশণধাবু বপিলেশ, “এ সকণ পাইয়া কি হইবে? 
মেয়েবা আবাব জামি।ও পাঁভযা কি করিবে? তদপেক্ষা 6161061)5 
01010510155 0£ 50191206 মুখে মুখে শিখ(৪।” আমি 5০160০5 এব মধ্যে 
0021008] 50161)0€ 'আনিপাম। 'তখন আমি তাজা কলেজ হইতে বাহির 
হইয়া আপিয়।ছি) 10121109] 50161)05 এ মাথা পুগরিয়া বহিয়াছে, আমার 
ছাত্রীদিগকে তাহা শ] পড়াইয়| কি থাকিতে পাবি? আমি মুখে মুখে 
13)01008] 50101502 বিষয়ে 9 1081০ বিষয়ে উপদেশ দিতাম, ছাত্রীরা! পিখিয়! 
লইতেণ। যে সকপ 10905 এখনও আমার পুরাতন ছাত্রীদের কাহারও 
কাহার ও নিকট থার্কিঠে পারে । আমার প্রধান ছাত্রী ছিলেন তিন জন, 
রাধ(রাণী লাহিভী, মৌদামিণী খাম্তগিব (যিনি পরে 1015. 93, 1 03805 
হইয়াছিলেন, ) ও প্রসন্নকুমার ঘেনের স্ত্রী "রাজলম্ট্ী সেন। ইহাব! সকলেই 
তখন বয়স্থা ও জ্ঞানাভরাগিণী $ ইহাঁধিগকে পডাইতে আমার অতিশয় আনন্দ 
হইত।২ 

আদেশবাদ বিষস্সে মতভেদ ।_ শ্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন ও 
স্রীশিক্ষাবিষয়ে মতভেদ বাততীত আমার প্রতি বিরক্তির আরও একটি কারণ 


১ এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্ত ভ্রষটব্য-_সম্পাকের সংযোজন ১৭ | 
৭। নোটস্গুলির অনেকাংশ বামাবোধিনী পত্রিকার প্রকাশিত হুয় পরে। এ-বিবয়ে 
বিস্তারিত আলোচনার জন্ ভ্রষ্টব্- _লম্পাদকের সংযোজন ১৮। 


আত্মচরিত ১৬৩ 


ছিল। আমি কেশববাবুর কোনও কোনও মত পইয়া সর্বদা তর্ক উপস্থিত 
করিতাম। এই তর্ক অনেক সময়েই কেশববাবুর সাক্ষাতে হুইত। তন্মধ্যে 
'সাদেশের মত লইয়া বড তর্ক হইত। কেশববাবু তাহার সমু কান যেবপ 
ঈশ্বরাদেশ বলিয়া উপস্থিত করিতেন এবং সকলকে ইঈশ্বরা!দেশ বিয়া গ্রহণ 
করিতে হইবে এবং তহবপ আচরণ করিতে হইবে উপদেশ দিতেন, তাহ।তে 
আমার মনে ভয হইত যে, তাহার সঙ্গের লোকের চিন্ত।র স্বাধীনতা নষ্ট হইবে। 
হয় তাচাগ মাদেশ ফঞজ কবিতে হইবে, নতুবা শিজের হাত, প1 বাধিযা তাহার 
হাতে আপনাকে দিতে হইবে । আমি কেশববাবুকে বলিতাম, “আপনি আদেশ 
বলিষ। বৃঝিয়] থাকেন, সেইভাবে কাজ করিষ] যান; আমরা আদেশ বলি 
লইতেছি কি পা, দেখিবেন ন1।” তিনি আমার কগার প্রতি কর্ণপ।ত 
করিতেন না। ইহা লইয়! ই।হার সঙ্গে মুখে ও চিঠিপত্রে তর্ক হইত। আমি 
মাঁনবচিন্ত।ব স্বাধীনত|বক্ষাব জন্য বাগ্র হইতাম। তাহাকে বলিতাঁম, “মহর্ষি 
দেবেন্দন।প ত' তাহব সকল কাজ ঈশ্বর।দেশ বণিঘ] নির্বাহ কবিষাছেন ; কই, 
তনি ত" তা! পরেন ঘাডে চপ|ইব।র চেষ্টা করেন নাই ; অন্যে সেভাবে না 
পইপে তাহাদেব প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই 1”১ 

কেশববাবু যখন আশ্রম স্থাপন করিলেন, তখন ইহাকে ঈশ্বরারদিষ্ট কার্য 
বলিয়া স্বাপন করিলেন । কেবল তাহ] নহে; ঈশ্বরের আদেশ বলিয়! গ্রহণ 
করিবাব জন্য ত্রাঙ্গদিগকে আহ্বান করিলেন এবং সে ভাবে ধাহার! গ্রহণ 
করিলেন না, তাহাদের প্রতি বিরাগপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ 
প্রথমে ইহাকে এ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন ণা। অধিক কি, যত দূর 
শ্ঘরণ হয়, অন্ধম্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও প্রথমে ইহাকে এ ভাবে 
গ্রহণ করিলেন না। আমবা সপরিবারে আশ্রমে গেলাম, কিন্তু তিনি [1)0181) 
1100 আবদ্ধ থাকাতে যাইতে পারিলেন না। তিনি ভষ পাইতে 
ল/গিলেন যে, আশ্রমকে এরূপে “ীশ্বরাদেশ বলিয়া ঘোষণা করিলে সমাজে 
বিরোধ উৎপন্ন হইবে । আমার বেশ ম্মরণ আছে যে, আমরা বেলঘরিয়] বা 
কীকুড়গাঁছির উদ্ভানভবনস্থ আশ্রম হইতে আলিয়া! কলিকাতার বাটাতে তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি বিদ্রপ করিয়া! বলিতেন, ণকি হে, তোমাদের 


১. এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য অষ্টব্য সম্পাদকের সংযোজন ১৯। 


১৬৪ আত্মচর্িিত 


স্বর্গরাজ্য কত দূর এল?” যদিও পরে তিনি আগিয়া আমদের সঙ্গে যোগ 
দিয়াছিলেন, কিন্ত একারণে তিনি সে সময়ে কিছুদিনের জন্য প্রচার কগণের 
নিন্দা ও তিরস্কারের পাত্র হইয়াছিলেন। 


নগেক্দ্রবাবুর প্রতি প্রচারকমহাশয়দিগের অগ্রীতি।__ 


নগেন্জবাবুৰ প্রতি প্রচারকগণেব অপ্রীতি জঙ্বিবার আর একপ্রকার 
কাবণ ছিল। নগেন্খব।ণু 'ভখন এক প্রকার শিরঃপীড1 ছিপ, যাহাতে তিনি 
সময় ধম লোকেব সঙ্গ সহা করিতে পারিতেন না, একাকী! একাকী থ!কিতে 
ভালব।শিতেন, অথব1] নিজের অন্তবঙ্গ কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে থাকিতেন। 
আশ্রমেধ উপাসনায তিনি উপস্থিত থাঁকিতেন বট, কিন্ধ অপরাপর অনেক 
সমযে প্রচারকগণেপ সহিত বসিতেন না। তাহার] যখন ধশ জনে কেশব- 
বাবুর শিকট বগিয়] কথাবঙ1 কহিতেছেন, তখন হত তিনি তাহার প্রিয় বন্ধু 
খা।তনাম| রাজকণ্ মুখোপ।ধ্যাযের ভবনে শয়ন করিয়া! তাহার মুখে জ্ঞানেব 
কথা শুনিতেছেন। নগেন্দ্রবাবুর আগ একটা স্নায়বীয ছুধপতা। এই ছিপ যে, 
যে-কেহ বিকদ্ধভাবে ছাহাৰ সমালোচনা করে, তিনি তাহার দিক দিয়] 
যাইতেন না। আমি দেখিতে লাগিল।ম যে, নগেম্ত্রধাবুর সহিত প্রচারক 
মহাশয়দিগের বিচ্ছেদ দিন দিন বাডিতে লাগিল। আমি অনেক সময় 
তাহ।কে বলিতাম, ধাহাদের শঙ্গে কাছ করিতে আনিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গ 
হইতে একপ দূরে থাক! উচিত নঘ, কিন্ধ বলিশে কি হয়, মান্ষের প্রকৃতিতে 
য।হ! আছে, তাহা কি হঠাং চপিয়া যায়? 

তিনি যে একাকী বেডাইতেন, অনেক সময় গভীব আত্মচিন্তাতে যাপন 
করিতেন। একদিনের কথ। মনে 'মাছে। একদিন আমর। সকলে 
কাকুডগাছির বঝ।গাঁনে ভারত আশ্রষে, সায়ংক।লীন উপাধশাধ পর কেশববাবুর 
সহিত নানাপ্রকার কথাবার্তীতে আছি, এমন সময কেশববাবু জিজ্ঞাসা 
কবিলেন, “নগেন্্র কই?” অমনি নগেন্দববাবুর অন্ুপন্ধান হইণ। জানা গেপ 
যে, তিনি ৫বকাল হইতে নিরুদ্দেশ আছেন । রাত্রি প্রায় ৯ট1 বাজিয়া গেগ, 
তখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আবিভাব হইল। আমি তাহাকে গোপনে 
ড|কিয়া বলিলাম, “আপনার খোঁজ হইযাছিল, আপনি কোথায় ছিলেন?” 
তিনি বলিলেন, “আজ মনট। বড় খারাপ আছে, তাই তিন চারি ঘণ্ট! 


আত্মচবিত ১৬৫ 


মাণিকতলার খালের ধারে বেড়াইতেছিলাম ও একট! গান বাঁধিয়া 
গাইভেছিলাম। এই বলিয়া গানটা গায়! আমাকে শুন/ইলেন। সেটা 
এই,-_ 
অ|মি কি ব'লে প্রার্থনা বল করি আর ! 
আমার সকল কথ! ফুবাইল, ফিরিল শ| মন আমার । 
তুমি দেখ সব থেকে অন্তরে, তোমায় কথায় কে ভুল।তে পারে, 
প্রাণের প্রাণ, বল্ব কি আর, কি আর আছে বলিবার! 
এহে, প্রাণ যদি চাহে তোমারে, তুমি থাকিতে কি পাব দূরে? 
আপ.নি এস পাপীর দ্বাবে, তাই পতিত্পাবন নাম তোমার । 
আমি শুনিয়া ভাবিলাম, নগেন্দ্রবাবু যে সন্ধার সময় আমাদের লক্ষে না 
বসিয়া একলা ছিলেন, মে ভালই হইয়াছে, কিন্তু প্রচারক বন্ধুগণ মকল 
সময়ে সেবপ ভাবিতে পাঁরিতেন না। তাহারা মনে করিতেন, নগেন্দ্র যখন 
আমাদের সহিত কাজ কবিতে আমিয়াছেন, তখন আমর] যেকপে বসি, দাঁড়াই, 
উহাকেও সেইরূপ করিতে হইবে। তাহার! দিন দিন নগেন্বাবুর উপর 
চটিতে পাগিলেন। ইহা লইয়া তাহাদের লহিত আমার বিবাদ হইতে 
লাগিল। আমি নগেন্দবাবুর পক্ষ হইয়া তাহাদের সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতে 
পাগিল।ম। তাহার] আমাকে আলস্তের প্রশ্য়দাত] বলিয়া তিরস্কার করিতে 
লাগিপেন। 
নিয়মতন্ত্প্রণালী লইয়া মতভেদ ।১ -আর একট] বিষয়ে একটু 

মততেদ ঘটিল। কেশববাবু ইংলগু হইতে আনিয়া, অপরাপর কাজের 
আয়োজনের মধো ভারত্বধীয় ব্র্মমন্দিরের উপানকদিগকে ডাকিয়া একটি 
ঘননিবিউ মণ্ডলী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু উপাসকদিগকে 
ডাকিলেই তাহার! স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাঁশ করিতে লাগিলেন; অনেক 
বিষযে মতভেদ ও তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইতে লাগিল; যুবকদলের অনেকে 
উপাসকমণ্ডলীর কার্ষে নিয়মতত্্গ্রণালীস্থাপনের জন্ত উত্ত্ক হুইলেন। 
সেটা স্বাভাবিক) কিন্তু কেশববাবু বোধ হয় তাহা পছন্দ করিলেন ন|। 


১, এই নিয়মতন্রপ্রণালী লইয়া মতভেদের ফলে পরবর্তীকালে ভারতবর্যায় ব্রাহ্মসমাঙ 
ঘ্বিধাবিভভ্ত হওয়ার পথ প্রশন্ত হয়। ভ্ইব্য সম্পাদকের সংযোজন ২৭ | 
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কারণ, কিছুদিনের মধ্যেই দেখিলাম, উপানকমণ্ডলীর সভ্যগণকে মধ্যে মধ্যে 
ডাক! রহিত হইল। বতনরান্তে একবার একট] সম্মিলিত সভার মত' হইত, 
এইমাত্র অবশিষ্ট রহিল। অনেক যুবক ব্রাহ্ম উপামকগণের ঘননিবিষ্ট মগ্ডলী- 
গঠনের জন্য উৎসাহিত হইয়াছিলেন $ তাহ।র মধ্যে আমি একজন। নিয়মতন্ত্র 
প্রণালীমতে কাজ হয়, তাহা৪ আমরা কয়েক জনে চাঁহিতেছিলাম; 
সে আকাঁঙ্ষাও একবার জাগিয়। আবার ভঙ্ম[চ্ছাদিত বঞ্ছির ন্তাষ 
রছিল। 


অধ্টম পরিচ্ছেদ 


ভারত আশ্রম ত্যাগ ও হবিনাভি গমন | ম্বহাসিনীর জন্ম । 
হরিনাভির স্কুল, মিউনিসিপ্যালিটি, দাতব্য চিকিৎসালয়, 
ব্রাহ্মদমাজ | প্রকাশচন্দ্র রায়। লক্ষমীমণি ৷ 


১৮৭৩---১৮৭৪ 


পীড়িত মাতুলের আহ্রান* ।-এই সকল মতভেদের মধ্যে ১৮৭৩ 
সালের প্রথমে আমাব পুৃঙ্গাপাদ মাতুল, “সোমপ্রকাঁশ' সম্পাদক দ্বাবকানাথ 
বিছ্(ভূণ মহাশয়, পীডিত হইয়! আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিছু দিন 
হইতে তাহার স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়1 গিয়াছিল, তিশি আর কাজ করিতে 
প/রিতেছিলেন না। ত্বরায় পেনধন্‌ লইয়! সংস্কত কলেজেব অধা1পকতা 
হইতে বিদায় শইয1 বাধুপবিনর্তনের জন্য উত্তর্-পশ্চিমঞ্চলে যাইব।ব সন্থল্প 
কবিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাব “সোমপ্রকাশ, তাহার প্রতিগিত গ্রামস্থ সংস্কত- 
ইংবাঁজী স্কুল, তাহাব বিষয়, তীশাখ পরিবার পবিজনের দেখিবার ভার কে 
নেয? আমার মাতৃলপুব্রদিগেব মধ্ো কেহই কাজের লোক ছিল না। বড় 
মামা আমাকে নিজেব চক্ষের উপরে মানুষ কর্রিয়াছিপেন। আমি বালা বধি 
তাহা দৃষ্টান্ত ন৷ দেখিলে, ধর্ম 9 নীতির ভাব যাহ1 হদয়ে পাইয়াছি, তাহ! 


*. গ্রন্থকাবের ১৫9 7 0859 5897 পুগ্তকে (1919 £& 07850: 90. 56-59) এ বিষয়টি 
আবও স্পষ্ট বলিয়! এ স্বলে তাহা হইতে কিষদংশ অনুবাদ করিয় দেওয| যাইতেছে £ ০১৮৬৯ 
সালের প্রথম ভাগে আমাকে কুতিত্বেব সহিত এফ. এ. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া! আমার 
মাতুল মহাশয়ের মনে পুনবায় এই আশাব সঞ্চাব হুইল যে, ধম বিষয়ে ভাহাদিগেব সহিত 
বিচ্ছেদ ঘটিয়। থাকিলেও লীঘ্বই 'মামি তাহাব গুকৃতর কাধভাবেব অংশগ্রহণ কবির! তাহার 
শ্রমের লাঘব সম্পাদন করিতে পাবিব। * *% ** অতংপর আমি কবে এম. এ. পাপ ই, 
সেইদিনের জগ্ক তিনি ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষ! করিতে লাগিলেন। তাহাব অদ্ভিগ্রার এই 
ছিল যে, আমি এম. এ. পাস হইলেই আমাকে তাহার হরিনাভি স্কুলে হেড মাস্টারের পে 
প্রতিষ্ঠিত করিবেন ও সোমগ্রকাশের কাধে নিজের সহকারী কবিয়। লইঘেন। আমি এম. এ. 
পৰীক্ষায় উতভীণৃ হইলাম বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেট মাতুল মহাশযের আশাভগ্ন করিয়। ষ্ঠাহাকে 
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পাইভাম কি পা সনোহ। মামা আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন, এখন তুমি 
আদিয়৷ আমার স্বন্ধের সব ভার না লইলে আমি বাধুপর্িিবর্তনের জন্ত যাইতে 
পারি না। 

আমি বিপদে পভিয়া গেলাম। কেশববাখুর অন্রোধে একটা কাজের 
ভার লইয়াছি ঃ আবাব মামার অনুরোধ অপর দিকে । প্রথম দিনে কোনও 
উত্তর না দিয়! ভাবিতে ভাবিতে কলিকাতায় আমিলাম। আপিয়া মনে অনেক 
চিন্ত। করিলাম, পগেন্দ্রবাবু প্রভৃতির সহিত অনেক পরমশ কবিপাম। সকলেই 
মামার সাহাযা৫থ যাইতে ধশিলেন। অবশেষে অনেক চিন্তার পর কেশব- 
বাবুকে গিয়। খলিশাম, "নৃতণ বৎসর আরম্ভ হইতেছে, এখন মহিল! স্কুলে 
আমার স্থলে পডাইবার ভার অপর কাহারও উপর দে€ম] যাইতে পারে) 
লেইরূপ বন্দোবস্ত কক্ন। আমাকে আমার মাতুলেব সাহাযোর জন্য যাইতে 
হইবে।” তিশি কিছু বশিলেন নাঃ মনে মনে অনস্ুষ্ঠ হইপেন কি না, তখন 


পৃবাপেক্ষা ও অধিক ক্লেশ দিতে হইল । আমি ব্রাঙ্মলমাজেব কাষে শিজেকে অর্পণ কবিব এই 
সঙ্কক্প করিয। কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়কে গোপনে পত্র লিখিপাম। % ক * ইহার পর 
যখন মাতুল মহাশমেব 1নকট ঘ|ইতাম, তিনি ধীর গন্ভী'ব হইয়! থাকতেন। আশাহত হুইয়। 
স্বদয়ে যে আঘাত পাইয়াছেন, সে বিষয়ে কিছু বলিতেন ন1; ভাহ!র বৈষান্নক ব্যাপারের 
কথ! উখাপন কবিলে লে প্রসঙ্গ এড়াইয়। যাইতেন, প্রগ্ন কৰিলে অন্পষ্ট উত্তর দিতেন। 
এইরাপে প্রায় এক বৎনব গত হইলে আমি সংবাদ পাইলাম যে, তাহাব স্বান্থাভগ্র হইয়াছে 
ও তিনি অতি কষ্টেতাহাব কাজগুপি চালাইতেছেন । আমি তৎক্ষণাৎ চাঙ্গড়িপোতাহ গিয়! 
তাহার নিকটে উপস্থিত হইলাম | দেখিলাম, তিনি অসুস্থ ॥ তাহাকে এত অধিক রুগ্ন আর 
কখনও দেখি নাই। তীাহাব শহ্যাপার্ে দণ্ডায়মান হইয়। আমি অশ্রসংববণ করিতে 
পারলাম না। তৎ্খ্ষণাৎ মনে এই ভাব আসিল যে, এ সময়ে মাতুল মহাশয়ের সাহায্যার্থ 
অগ্রমর হওয়া ও অবিলম্বে তাহাকে শ্রম হইতে অব্যাহতি দিয় বাযুপবিবর্তনৈব জঙ্ট বাহিবে 
যাইবার উপায় করির়! দেওয়া কর্তবা। কেশবচল্র সেন মহ্থাশয়ের মহিলা বিদ্যালয়ে আমার 
এক বৎমরের কাব প্রা শেষ হইয়। আসিতেছিল। আমি চিন্তা কবির! দেখিলাম, নূতন 
বৎসর হইতে লে কাধ ত্যাগ করিয়। কিছুকালের জন্ত চাঙগডিপোতার আসিয়া বদির, মাতুল 
মহাশছের কাধভার নিষ্গ ক্ষন্ধে লইয়! তাহার স্থানাভ্তরগমনের হুবিধ1! করিয়া দিতে পান্ছি। 
আমিত্াহার নিকটে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তিনি অতিশয্ব বিচলিত হইলেন এবং 
এতদিনেব আশাভঙগজনিত রুদ্ধ মনের ক্লেশ এই প্রথম আমার কাছে ভাঙ্গিয়! প্রকাশ 
করিলেন।" (অনুধাদ করিয়াছেন হবর্গত সতীশচজ চক্রবাঁ।--সম্পাদক ) | 
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বুঝিতে পারিলাম না। পরে বুঝিয়াছি যে, আমার চলিয়া! যাওয়া তিনি পছন্দ 
করেন নাই। আমি প্রচারকার্ধে জীবন দিবার জন্তু আসিয়! বিষয়কর্মে 
গেগাম, ইহ। তাহার ভাল লাগে নাই। 

মাতুলের সাছায্যার্থ হরিনাভিতে গমন।-_-যাহা হউক, আমি 
মাতুলের সাহায্যের জন্য হরিনাভিতে গেলাম । গিয়া! মাতুলের দোমপ্রকাশের 
সম্পাদক, স্কুলের সম্পাদক ও হেড মাষ্টার, তাহার বিষয়ের তত্বাবধায়ক ও 
তীহার পরিবার-পরিজনের রক্ষক ও অভিভাবক হইয়া! বগিলাম। বড় মাষা 
আমাকে বসাইয়। নিশ্চিন্ত হইয়া কাশীতে গেলেন । 

দুই-এক দিনের মধ্যেই একদিন কেশববাবু আমাকে ডাকিয়! 
পাঠাইলেন। তিনি বলিলেন, আমার ছুই পত্রীকে যেভাবে আশ্রমে 
রাখিয়াছি, তাহা আর চলিবে পা। তিনি ভয় করেন যে, বিরাঁজমোহিনী 
আত্মহত্য! করিবেন ; যর্দিও আমার খনে সে প্রকার ভয় ছিল না, কারণ, 
আমি কলিকাতায় আদিলেই তাহাকে বুঝাইতাম। যাহা হউক, অনেক 
তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, প্রসন্নষয়ী আমার সঙ্গে হরিন/ভিতে 
থাকিবেন , এবং বিরাজমোহিনীকে আশ্রম হইতে অন্য কোথাও রাখা হুইবে, 
আমি শনিবারে সেখানে আপিয়। রবিবার তাহার লঙ্গে যাপন করিব। 

অতঃপর প্রসন্নময়ী আমার সহিত হরিনাভিতে গেলেন। নগেন্দ্রবাবু 
আশ্রম ছাডিয়া আর এক স্থানে কতিপয় বন্ধুর সহিত বাসা করিলেন; 
বিরাজমোহিনী তাহাদের সঙ্গে গেলেন। আমি প্রতি শনিবার কলিকাতায় 
আসিয়া! রবিবার তাহার সঙ্গে যাপন করিতে লাগিলাম। 

তখন আমি যে প্রণালীতে কার্য করিব বলিয়। স্থির করিলাম, তাহা এই। 
বিরাজমোহিনী আমা হইতে বিযুক্ত হইতে চাছিলেন ন1 দেখিয়া এই স্থির 
করিলাম যে, যখন তিনি ও প্রসন্নময়ী একত্র থাকিবেন, তখন আমি উভয় 
হইতে বিধুক্ত থাকিব; আর যখন তাহারা ভিন্ন ভিন্ন গৃহে পরম্পর হইতে 
পৃথক্‌ থাকিবেন, তখন পতিভাবে মিলিব। তদহুসারেই কার্য আরম্ভ হইল। 
প্রসন্নময়ীর জীবিত কণণে বহু বৎসর এই প্রণাঁলীতে কার্য চলিয়াছে। 

ভৃতীস্ব! কন্ধা! সুহাসিলীর জন্ম ।_এট ১৮৭৩ সালের ২৫শে ডিসেম্ব় 
বড়দিনের দিন, হরিনাভিতে আমার তৃতীয়া কন্তা হুছাসিনীর জন্ম হইল। 

হরিনাভিতে কার্ধের আবর্ত।--হুরিনাভিতে আমি মহ] কার্ষের 
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আবর্তের মধ্যে পড়িলাম। প্রথম, মামার স্থলটির ভার লইয়া! দেখি যে, তংপূর্বে 
কয়েক বৎসর গ্রামে ম্যালেরিয়! জরের আবির্ভাব হওয়াতে, স্কুলের ছাত্রসংখ্য 
হ্রাস হইয়া স্কুলের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়াছে । ইহার ফল এই হইল 
যে, আমি নামে হেডমাষ্টাররূপে এক শত টাকা পাইতে লাগিলাম বটে, 
কিন্তু তাহা হইতে সেক্রেটারীরূপে মাসে ৪০1৫ টাক] অপরাপর শিক্ষকের 
বেতনের সাহায্যের জন্য দিতে লাগিলাম। ওদিকে, সোমপ্রকাশের কার্ধভার 
প্রধানতঃ আমার উপর পড়িয়া! যাওয়াতে সংবাদপত্রাদিপাঠে ও লেখাতে 
অনেক লময় দেওয়া! আবশ্তক হইল। তাহার উপর, মধ্যে মধ্যে বড় মামার 
ভালুক দেখিবার জন্ত লবণান্ৃপূর্ণ সুন্দরবনের মধ্যে গিয়! ছুই-এক দিন বাদ 
করিতে লাগিলাম। ইহার উপরে আমাকে ম্যালেরিয়াতে ধরিল। ঘন ঘন 
জর হইয়া লিভারে বেদনা দীডাইল। লিভারে ব্রিষ্টার দিয়া, ম্যালেরিয়ার 
চিকিৎস! করিয়! তদুপরি পূর্বোক্ত কাধসমূদয় চালাইতে লাগিলাম । 
মিউনিসিপ্যালিটি সংস্কারের চেষ্টা ।__পূর্বোক্ত বিষয়গুলি ভিন্ন 
আমাকে আরও কয়েকগ্রকার সংগ্রামের মধো পড়িতে হইয়াছিল। প্রথম, 
আমি সোমপ্রকাশের কার্ধভার হাতে লইয়াই দেখিতে পাইলাম যে, রাজপুর, 
হরিনাঁভি প্রভৃতি গ্রামগুপি কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে কলিকাতার দক্ষিণ 
উপনগরবর্তী বেহালা প্রভৃতি গ্রামের সহিত এক মিউনিসিপ্যালিটিতে আবদ্ধ 
হুইয়াছে। তদবধি প্রায় দশবতসরকাল হরিনাভি, রাজপুর, চাঙ্গডিপোতা 
প্রভৃতি গ্রামের প্রজাগণ রীতিমত মিউনিপিপ্াল ট্যাক্স দিয়া আসিতেছে, 
যথাসময়ে ট্যাক্স না! দিলে তাহাদের ঘটি, বাটি নিলাম হইতেছে; কিন্তু দশ 
বৎসরের মধ্যে তাহাঁদের অনেক বাস্তাতে এক মুঠ! মাটি পড়ে নাই; এমনকি, 
এই দ্বীর্ঘকালে অনেক নামা হইতে এক মূৃঠা মাটি তোল! হয় নাই।, 
অনুসন্ধানে জানিলাম, মিউনিনিপ্যাল কমিটিতে বেহালা ও তৎসন্্িকটবর্তী 
স্থানের লোক অধিক হওয়াতে, অধিকাংশ টাকা সেইদ্দিকেই ব্যয় হইতেছে। 
ইহা আমার বড় অন্তায়বোধ হষ্টল। আমি এই অবস্থা ঘুচাইবার জন্য 
সঙ্ল্প করিয়া সোমগ্রকাশে লেখনীধারণ করিলাম; সোমপ্রকাশের বাহিরের 
পাঠকগণ বিরক্ত হইয়া যাইতে লাগিলেন। কাগজে লিখিয়! সন্তষ্ট না হইয়া, 
আমি স্কুলগৃহে গ্রামবাসীদ্িগকে ডাকিয়া এ বিষয়ে আঙে।লন আরম 
করিলাম। বহু জনের স্বাক্ষর করাইয়া কর্তৃপক্ষের নিকট এক আবেদন: 
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প্রেরণ করিলাম। যর্দিও এই সকল আন্দোলনের ফল হরিনাতি ত্যাগ 
করিবার পূর্বে আমি দেখিয়া আসিতে পারি নাই, তথাপি স্থখের বিষয় এই 
যে, ইহারই ফলে রাজপুর প্রভৃতি গরম বেহাল! হইতে পৃথক্‌ হুইন্সা এক 
ত্বতন্্ব মিউনিপিপ্যালিটিরপে পরিণত হইয়াছে এবং গ্রামের অবস্থা অনেক 
ফিরিয়াছে। 

দাতব্য চিকিৎসালস্স।-_-আমি এই সময়ে আর এক বিষয়ে আন্দোলন 
উপস্থিত করি এবং ইঈশ্বরকূপায় তাহাতেও কৃতকার্য হই। লোমপ্রকাশে 
লিখিতে আরম্ভ করি যে, রাজপুর প্রভৃতির ন্যায় ম্যালেরিয়প্রপীড়িত গ্রাম- 
সকলের মধ্যে একটি গবর্ণমেন্ট চ্যারিটেবল্‌ ডিস্পেন্সারি থাকা উচিত। 
আমি হরিনাভিতে থাকিতে থাকিতেই গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মনোনিবেশ 
করেন। প্রথম ডাক্তার ও ওষধের বাক আমার নিকট প্রেরিত হয়। 
আমি ডাক্তারমহাশয়কে ও এঁ ভাক্তারখানাকে হরিনাভির এক ভদ্রলোকের 
বাহির বাডীতে স্থাপন করি। পরে সেই দাতব্য চিকিৎসাঁলয়ের অনেক 
উন্নতি হইয়াছে। 

স্কুল সংক্কার। তৃতীয় এক বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করিতে হয়। 
সেটি মামার স্থুলটিকে স্থায়ী ভূমির উপর দ্বপ্ডায়মান করিবার চেষ্টা করা। 
মামা স্থুলটি স্থাপন করিবার সময় একটি অবিবেচনার কার্য করিয়াছিলেন। 
তাহার মনে বোধ হয় ছিল যে, স্কুলটি উচুদরের স্কুল হইবে সেজগ্য তিনি 
শিক্ষকর্দিগের বেতনের হার চড়াইয়! বাধিয়াছিলেন ; যথা, প্রথম পণ্ডিতের 
বেতন ৪*২ টাকা, কিন্ত, ফল এই দীড়াইয়াছিল যে, কেহই তৎপূর্বে এ 
উচ্চ হারে বেতন পান নাই; হেড পণ্ডিতমহাশয় তৎপূর্বে পাঁচ বৎসর মালে 
২৫২ টাকাই পাইয়া আসিতেছিলেন। এইরূপ অপরেরাও স্কলপ্রতিষ্ঠা কালে 
নির্দি্ই বেতন অপেক্ষা অনেক কম বেতন পাইতেন। বেতনের ছার বড 
রাখার ফল এই হুইয়াছিল যে, যখনই ছাত্রদত্ত বেতন হইতে কিছু টাক। 
উদবৃত্ত হইত, তাহা! এ উচ্চ হারের কুক্ষিতে যাইত। বহুদিন হইতে বেঞ্চ, 
ম্যাপ, গ্লোব, লাইব্রেরি প্রভৃতির জন্ত কিছু ব্যয় কর! হইতনা। এ নকলের 
অতীব অভাব ছিল, অথচ তাহ] পূর্ণ হইত না। শিক্ষকর্দিগের কর্গিত 
বেতনের হায় কমাইপ্লা আমি স্কুলটির উন্নতি করিবার জন্ক কতসঙ্বয় হইলাম ঃ 
এবং নর্বাগ্রে আমার বেতন ১০৭ হইতে ৮০- করিয়া, অপরাপর শিক্ষকগণ 
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তৎপূর্বে পচ বৎসর যাহা পাইয়া অ।পিতেছিলেন, তাহাই তাহাদের নির্দি 
বেতন বলিয়। স্থির করিবাব জন্ত ইনস্পেক্টরকে লিখিলাম। শিক্ষকর্দিগের 
মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল । আমার মাতার জ্যাঠতুতো ভাই 
কৈলালচন্দ্র চক্রবর্তী মহ।শয় তখন স্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন , তিনি এই 
আন্দোপনে প্রধান নেতা হইলেন। শিক্ষকর্দিগের মধো কেহ কেহ স্কুল 
ভাঙ্গিয়! আর এক স্কুল করিবেন বশিয়া ভয়প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। 
আমি কিছুধিন চুপ করিয়া থাঁকিলাম, তাহাদিগকে গোপনে বুঝাইলাম; 
আমার উদ্দেশ্য যে স্কুলটির উন্নতি কবা, ইহ] তাল করিযা দেখাইয়া দিলাম, 
কিন্তু কিছুতেই তাহার! থামিণেন না। অবশেষে একদিন ছুটির পরে সমুদয় 
শিক্ষককে একত্র করিয়। ঘড়ি খুলিয়া! তাহাদের সম্মুখে বসিলাম। বলিলাম, 
“যিনি ধিনি স্কুল ছাড়ির1 যাইতে চান ও স্কুলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন, 
তাহাদিগকে দশ মিনিট সময় দিতেছি, ইহার মধ্যে স্থির করিয়া বলিতে 
হইবে, তিনি থাকিবেন কি যাইবেন। যদি থাকেন, স্কুলের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
করিবেন না, এই '্রতিজ্ঞা করিয়! থাকিতে হইবে ।” সকলেই নিরুত্তর 
রহিলেন, দশ যিনিটের পর সকল আন্দোলন থামিয়! গেল, কিন্তু, অনেকে 
মনে মনে আমার প্রতি বিরক্ত রহিলেন। কি করিব, কর্তব্যৰোধে লোকের 
অপ্রিয় হইতে হইল। 

আর একটি আন্দোলন ইহ1 অপেক্ষ।ও গুরুতর হইয়] দাডাইল। আমি 
ক্থুলের ভার লইয়1 দেখি, স্কুলের কয়েকটি শিক্ষক গ্রামস্থ সখের যাত্রার দলে 
সংসাজেন। একজন 'ভগি দ্িদি' সাজেন, আর একজন আর একট] কি 
সাজেন। এঁ সখের যাত্রার দলটি কতকগুলি নি্র্ম! ধনীসম্তানের কার্য ছিল। 
তাহাদের মধ্যে অনেকে স্বাগত এবং অপরাপর ছুক্রিয়াতে লিপ্ত ছিলেন। 
স্কুলের শিক্ষক দুইটি সেই দলে থাকাতে বালকগণ তাহাদিগকে অবজার চক্ষে 
দেখিত; স্কুলের বোর্ডে লিধিয়! রাখিত, “ভগি দিদি! চণ'টো! না", ইত্যাদি । 
ইহা! আমার পক্ষে অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল । আমি এক সাকুলার জারি 
করিলাম যে, স্থলের কোনও শিক্ষক সখের দলের অভিনেতার মধো থাকিলে 
তাহা তাহার পক্ষে শিক্ষকতার অনুপযুক্ত কাজ বলিয়া বিবেচিত হইবে। 
ইছাতে এ ছুই শিক্ষক যাত্রার দল ত্যাগ করিতে বাধা হইলেন। অখের দলের 
ইয়ারের! আমার প্রতি হাড়ে চটিয়া গেল। 


আত্মচরিত ১৭৩ 


এই ক্রোধ তাহার! বহুদিন হয়ে পোষণ করিয়1, অবশেষে ১৮৭৪ লালের 
চৈজ্রমানের শেষে গোষ্ঠযাত্রার সময় স্থরার ঝোকে সদলে আমার বাড়ী 
আক্রমণ করিল ও আমার সঙ্গের একটি যুবকের মাথ। ফাট।ইয়া দিল। যে 
কারণে তাহার! দাঙ্গা করিতে আমিল, তাহ] এই। গোষ্ঠ যাজার সময় 
গ্রামের জমিদাববাবুদের বাডীতে মহাসমারোহে এ উৎসব সম্পন্ন হইত এবং 
স্কুলের সন্মুখস্থিত বাস্তাতে তাহাদের বাড়ী পরন্ত হাট বদিত। আমি স্কুল- 
বডীর ভিতর দিকেই সপবিবারে থাকিতাম | এদিন ধবকালে স্কুলের পাঠ- 
গৃহে বলিয! পড়িতেছি, এমন সমযে সম্মুখের হাট হইতে একটি ছেলে আনিয়া 
বলিল যে, এক তাসখেলার দোকানদার তাহার এক সহাধ্যায়ীকে তাসের 
খেল! দেখাইয়া ঠকাইয়| তার সমূঘ পঘসা শইয়াছে, ছেলেটি কাঁদিতেছে। 
ইহ! শুনিয়া! আমি এ তাপখেলার দোকানে গেলাম এবং ছেলেটিকে গ্রতারণ! 
করার জন্য তাপওয়ালাকে তিবস্কার করিতে পাগিলাম। বলিলাম, “একপ 
প্রবঞ্চনার খেলা আইনবিকদ্ধ, আমি পুলিশ ইন্স্পেক্টরকে জানাইব।" এই 
বলিয়া চলিয়া আমিলাম। পরে শুনিলাম, সেই দোকানদার আমার নামে 
নালিশ কবিবার জন্য জমিদারবাবুদের বাড়ীতে গেল। তাহারা তখন বন্ধু- 
বান্ধব লইয়া! মজলিসে বপিয়া আছেন , তাহার মধ্যে এই সংবাদ পাইয়া 
বলিতে লাগিলেন, “কি, এত বড় আম্পর্ধা। আমাদের গ্র।মে চাকুরী 
করতে এমে আমাদের কাজের উপর হাত! একবার গিয়ে শোন ত, 
কি বলেন।” আর কোথায় যায়। অমনি সেই বাড়ীর কয়েকটি যুবক 
লাঠিসেটা লইয়! স্কুলবডীর অভিমুখে ধাবিত হুইল। তাহার! 
আসিতেছে শুনিয়! আমি আমার নিকটস্থিত একটি ছাত্রকে বাড়ীর ভিতরের 
দিকে একট! তাল! লাগাইতে বলিলাম। মনে করিলাম, ভিতরে তাল! 
লাগান থাকুক, উত্তেছণ! থামিয়! গেলে জমিদারবাবুকে মকল কথা 
ভাক্গিয়া বলিব। ছেলেটি তালা দিতে গিয়াছে, ওদিকে আক্রমণকারী দল 
উপস্থিত। তাহার] ল।ঠি মারিয়! ছেলেটির মাথা! ফাটাইয়! দিল; পরে স্কুল- 
বাড়ীতে প্রবেশ করিল। আমি আত্মরক্ষার জন্য গ্রস্ত হুইয়! নিভয়ে গিয়া 
তাহাদের সমক্ষে দাড়াইলাম। তাহারা আমাকে মারিল না। একজন 
আমিয়! তাহাদের কানে কানে কি বলিল, তাহার একে একে বাহির হইয়! 
গেল। আদালতে মোকদ্দম! তুলিলে ইহাদের বিশেষ' শান্তি হইত, কিন্ধ,.:তাহা! 


১৭৪ আত্মচন্নিত 


করা হইল না। ভালই হইল, কারণ, ইহার পর জমিদারবাবু আমার প্রতি ও 
স্কুলের প্রতি বিশেষ সন্ভাব দেখাইতে লাগিলেন। 

করিনাভি ব্রাক্মসমাজ ; প্রকাশচজ্জ রাপ্ন।১ --এই সকল কাজের 
মধ্যে হরিনাভিতে পদার্পণ করিয়াই আমি হরিনাভি ত্রাদ্ষধমাজকে উজ্জীবিত 
করিবার চেষ্টা করি। কতকগুলি যুবক এই সময় হইতে আরুষ্ট হইয়া! সমাজে 
যোগ দেন। আমার অঙ্গরোধে মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠ।কুব ও আচার্য কেশবচন্ত্র 
মেন উভয়েই হরিনাভি সমাজের উৎসবে গিয়! আমাদিগকে উৎসাহিত করেন। 
এই সময়ে আমার বন্ধু প্রকাশচন্দ্র রায়কে আমি স্কুলের সেকেও মাষ্টার নিযুক্ত 
করি। তিনি আমার সহিত স্থুলব।টীতে থাকিতেন। প্রসন্নময়ী তাহাকে 
জোটের ন্যায় দেখিতেন। প্রকাশের গ্বায় বাকুলাত্বা আমি অতি অল্পই 
দেখিয়াছি। আমাদের পারিবারিক উপাসনা হইত | তত্িন্ন প্রকাশ ও আমি 
ধর্মজীবনের গভীর তব্সকলের আলোচনাতে প্রতিদিন সন্ধার পর অনেক 
ক্ষণ যাপন করিতাম। ফলতঃ, তাহার অহবানে আমি ও প্রসন্নময়ী এই সময়ে 
বিশেষ উপকৃত হইলাম। তরদবধি প্রকাশচন্দ্রের সহিত এরূপ গাঢ় বঙ্ধৃতা 
জন্মিয়াছিল যে, তাহা পরবতী সমাজ-বিপ্রবেও নই হয় নাই। এই সময়ে 
প্রকাশের পত্বী অঘোরকামিনী কিছুদিন হরিনাভিতে গিয়া আমাদের সঙ্গে 
ছিলেন; তাহাকে দেখিয়াও উপকৃত হইলাম । 

লক্গমীমণি ।-_-এই হুরিনাঁতি বাসকালের আর একটি ঘটন। উল্লেখযোগা। 
এই সময়ে লক্মীমণি আমার আশ্রয়ে আলে । লক্ষ্মীমমণি ঢাক! সহরের একটি 
পতিতা নারীর কন্তা। তাহার মাতা তাহাকে বাল্যকালে একটি বালিক। 
বিদ্ভালয়ে পড়িতে দিয়াছিল। লক্ষমীমণি এ স্কুলে একজন গ্রীহ্িয়ান শিক্ষপ্গিত্রী 
ও এক ব্রাহ্ম শিক্ষকের সংশ্রবে আসে। ইহাদের সংশ্রবে আসিয়া, তাহার 
মাতা ঘষে জীবন যাপন করিতেছিল তাহার প্রতি তাহার দ্বণা জন্মে। লক্ষ্মীর 
বয়ঃক্রম যখন ১৩।১৪ হুইল, তখন তাহার মাতা তাহাকে নিজ বৃত্তিতে গ্রবৃত্ব 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার জননী প্রথমে প্ররোচন] অন্থরোধ 
প্রভৃতি করিয়া অকৃতকার্য হইয়া! অবশেষে বল প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। 
একদিন বেচারিকে একটা পুরুষের সঙ্গে এক ঘরে সমস্ত দিন বন্ধ করিয়া 


১, অপিচ অষ্টবা গ্রন্থে উজিখিত 'কতিপয় খদেলী ব্যতির পরিচয় ।-সসম্পাদ। 


আত্মচন্রিত ১৭৫ 


রাখিল। আঁচড়, কামড়, হাত পা ছোড়ার হার! যত দূর হয়, লক্মী সমূদয় 
করিয়। সমস্ত দিন আত্মরক্ষা করিল। সদ্ধ্যার সময় একবার ছার খোল! পাইন্সা 
লক্ষ্মী সরিয়! পড়িল, এবং একেবারে মেই ব্রাঙ্ধ শিক্ষকের নিকট গিয়া! উপস্থিত 
হইল। তিনি তাহাকে লইয়! একটি ব্রদ্ম পরিবারে রাখিলেন। লক্ষ্মীর মাতা 
হুষ্ট লোকের প্ররোচনায় কন্া লাভের জন্য আদালতে নালিশ উপস্থিত করিল। 
সৌভাগা ক্রমে একজন ইংরাজ বিচারকের নিকট এই মোক্ষদ্মমা উপস্থিত 
হুইয়াছিল। তিনি সমুদয় বিবরণ জ্ঞ/ত হইয়া! লক্মীকে মাতার হাত হইতে 
লইয়! সেই ব্রাঙ্গ অভিভাবকের হস্তে অর্পণ করিলেন। 

লক্ষ্মীর মাতা মোকদ্দমাতে হারিয়! আর এক প্রকারে লক্ীকে হস্তগত 
করিবার চেষ্টা করিতে আরস্ভ করিল। পলশক্মীকে দেখিতে আসিতে আর্ত 
করিল, বারণ করিলে শুনিত না। এইরূপে, যে গৃহস্থের গৃহে সে আশ্রয় 
লইয়াছিল, তাহাদিগকে এক প্রকার অস্থির করিয়! তুলিল। তখন উদ্ধারকারী 
ব্রাহ্মগণ লক্গ্মীকে নিরাপদ রাখিবার উদ্দেশে কলিকাতায় আনিলেন। আনিয়া 
রাখিবার উপযুক্ত স্থান ন! পাইয়া হরিনাভিতে আমার নিকট গিয়া উপস্থিত 
হইলেন। আমি প্রসন্নময়ীর সহিত পরামর্শ করিয় লক্্মীকে আশ্রয় দিলাম। 
এখানে বলা আবশ্তক যে গণেশহথন্দরী বা মনোমোহিনী তৎপূর্বেই বিবাহিত 
হুইয়! আমাদের গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। 

পরে একজন উৎসাহী ব্রান্ধ যুবকের সহিত লক্ীম্ণির বিবাহ হইয়াছিল: 
কিন্তু সে বেচারি অধিক দ্বিন বিবাহিত জীবনের স্থখ ভোগ করিতে পারে নাই ' 
বিবাছের পর তাহার! উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়িতে গিয়া বান করিয়াছিল। 
সেখানে এক বত্সরের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। 


নবম পরিচ্ছেদ 


ভবানীপুরে সাউথ সৃবারন স্কুলের হেড মাষ্টার । ভবানীপুবে 
ব্রাহ্মদমাজ স্থাপন। ভারতবধীয় ত্রাহ্মলমাজে নান! 
আন্দোলন। বঙ্গমহিল! বিগ্ভালয়। প্রচারকগণ 
বিচাবের অতীত কি না? কেশবচন্দ্রের মতের 
সমালোচনা । “সমদশা'। রামকৃষঃ 
পরমহংস । ব্রহ্মময়ী । নগেন্দ্র বাবু। 
হেয়াব স্কুলের কার্ধ্যপ্রাপ্তি ও 
ভবানীপুর ত্যাগ । 
১৮৭৪--১৮৭৬ 


ভবানীপুর সাউথ স্থবার্বন স্কুলের হেড মাগীর ।-_-আমি যখন 
হুরিনাভিতে বাদ করি তখন সে স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রথম আবিরঙাব , তাহার 
প্রকোপ তখন অত্যন্ত অধিক। সেখানে যাইবার কিছু পিন পবেই আমাকে 
ম্যালেরিয়া জরে ধরে, ও বার বার জ্বর হইয়া আমাকে বড কাহিল করিয়া 
ফেলে; তাহার উপরে পূর্বোক্ত সকল কারণে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত; 
তাহাতে দেড় বৎসরের মধোই আমার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল । আমার এই 
অবস্থা দেখিয়া! আমার শুভান্গধ্যায়ী তৎকালীন স্থল সমূছের ডেপুটি ইনম্পেক্টর 
রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধায় আমাকে ভবনীপুরের নবপ্রতিষ্তিত সাউথ স্বার্বন 
স্কলের হেড মাষ্টার করিয়! আনিলেন। যত দুর স্মরণ হয়, আমি ১৮৭৪ সালের 
শেষ ভাগে এ স্কুলে আসিলাম। 

আমার ন্বগ্রামবাপী ও আমার জোষ্ট ভ্রাতুঘম ভক্তিভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত 
আমার স্থানে হরিনাতির হেভ মাষ্টার ছইয্ব। গেলেন। বিরজমোহিনী তাহাদের 
সহিত হরিনা'ভিতে গিয়া তাহাদের পরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। প্রসম্নময়ী 
লক্মীমণি সহ আমার সঙ্গে ভবানীপুরে আদিলেন। আমি শনিবার হরিনাঁভিতে 
যাইতাম, রবিবার নোমগ্রকাশ সম্পাদন করিতাম, সোমবারে ভবানীপুৰে 
ফিরিয়া আসিতাম। এইবূপে কিছু দিন গেল। অবশেষে আমি আমাক 
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কাজের ছুবিধার জন্ত যাতুলের কাগজ ও ছাপাখানা! ভবানীপুরে তুলিয়া 
আনিলাম। সোমপ্রকাশে এক ফরম ইংরাজী সংযোগ করিয়া ইহার 
উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাষ। প্রেমেরও অনেক উক্তি 
করিলাম। 

ভবানীপুরে নূতন ব্রাক্গসমাজ স্থাপন। এতস্তিন্ন ভবানীপুরে 
আপিয়াই কতিপ়্ ব্রাহ্ম বন্ধুর সহিত সমবেত হইয়া একটি জামা স্থাপন 
করিলাম । আমার নিজ তবনেই এই সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা হইত । 
আমাকেই অধিকাংশ দিন আচার্ধের কার্ধ করিতে ছইত। মধ্যে মধ্যে কলিকাতা 
হইতে নগেন্জ বাবু প্রভৃতি কোনও কোনও বস্ধুকে আনিয়া উপাননা 
করাইতাম। 

সিন্দুরিয়াপটী ত্রাহ্মঘমাজের আচার্ষের যে ভার ছিল, তাহা আমি 
হরিনাভিতে থাকিবার সময়েও রাখিয়াছিলাম, এবং অনেক সময় জলে ঝড়ে 
ছু্যোগে হব্বিনাভি হইতে আসিয়! সম্পন্ন কন্িতাম; তাহা এই সময়ে আমার 
বন্ধু কেদারনাথ রায়ের প্রতি অর্পণ করি। তিনি ইহার পর অনেক দিন এ 
কার্ধ্য করিয়াছিলেন । 

কজিকাত! ভারতব্ষীত্ম অ্্রাঙ্গমাজে নানা আন্দোলন। 
্রীশিক্ষা।-_আমার হরিনাতি বাস কালে, কলিকাতাতে ভারতবর্ধায় 
ব্রা্মদমাজ মধ্যে নান! আন্দোলন চলিতেছিল। ভবানীপুরে আনিয়া! আহি 
সেই আন্দোলন স্রোতে পড়িয়া গেলাম । ইহার কোন কোন আন্দোগন আবি 
ভারত আশ্রমে থাকিবার সময়েই প্রথয উঠিয়াছিল। মন্দিরে পরদার বাহিরে 
মেয়েদের বসা ও মেয়েদের শিক্ষা, এই ছুই বিষয়ে কেশব বাবুর সহিত 
ঘ্বারকানাথ গাচ্ছলী, দুর্গাযোহন দাস, রজনীনাথ বার, অনন্বাচরণ খাসগির 
প্রভৃতি এক দল ব্রাঙ্গের কিন্প মতে দাড়াইয়াছিল, তাহার বিবরণ অগ্রেই 
দিয়াছি। ছ্বারকানাথ গান্ছুলীর দল ভারত আশ্রমের পূর্বোক্ত মহিলা! বিগ্ভালর়ে 
সন্ত না হইয়া! মহিলাদের উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্তে আনব একটি স্ছুগ স্থাপন করিতে 
অগ্রসর হইলেন। 

বহনছিলা বিভালক্স ।--প্রথম তাহার! হিন্দু মহিলা বিভালয় নাগে. 
একটি বিস্ঞালয় স্থাপন কদিলেন। বিলাত হইতে নবাগতা কুমারী এজারেও 
ইহার ততাবধানিক। হইলেদ। কয়েক বলয়ে অধ্যে কুমারী একজদেড 
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বিবাহিতা হওয়াতে, এ বিভালয় বঙ্গমনহিল1 বিষ্ভালয় নামে পরিবতিত হইয়া 
কিছুদিন পরে বেধুন কলেজের লছিত মিলিত হয়। 

বালিগঞ্জে একটি বাড়ি ভাড়া করিয়! এই স্থল খোল হইল। গাঙছগুলী ভায়া 
নিজে একজন শিক্ষক হইলেন । শিক্ষক কেন, তিনি দিনরাত্রি বিশ্রাম না 
জানিয়া! এ স্কুলের উন্নতিসাঁধনে দেহমন নিয়োগ করিলেন । 

আষি ভবানীপুরে আসিয়া! দেখিলাম যে, এঁ স্কুল চলিতেছে। গাঙ্গুলী 
তায়! ছাড়িবার লোক ছিলেন না। আমি তাহাকে অন্তরের সহিত প্রীতি ও 
শ্রদ্ধা করিতাম। এমন সাচ্চা দত্যাঙ্গরাগী লোক আমি অন্পই দেখিয়াছি । 
পূর্বেই বলিয়াছি, গাঙছগুলী ভায়া শ্রী-স্বাধীনতার নেতা ছিলেন। আমি ্্রী- 
স্বাধীনতার ভারট] তার মত' না লই, ম্ত্রীজাতির উন্নতি হয় ইহ! অন্তরের 
লহিত চাহিতাম। আমি ভবানীপুরে আসিলেই গাঙ্গুলী ভায়া! আমাকে ছিনা 
জেকের মত' ধরিয়া! বগিলেন যে, আমার কন্তা হেমলতাকে বঙ্গমহিল। 
বিষ্ভালয়ে দিতেই হইবে । ন্থৃতরাং হেমলতাকে বঙ্গমহিল! বিষ্ভালয়ে দিলাম ।১ 

প্রচারকগণের কার্ধের বিচার হইতে পারে কি লা?-এই 
নময়ে আর এক আন্দোলন উঠিল। আমার হুবিনাতি বাদকালের মধ্যে 
কেশববাবুর প্রতিষ্ঠিত ভারত-আশ্রমে এক ঘটন! ঘটে। এঁ সময়ে আমার 
দ্বগ্রামবাসী ব্রাহ্ম ভ্রাতা! হুরনাথ বস্থ মহাশয় সপরিবারে ভারত-আশ্রমে 
থাকিতেন। হুরনাধবাবু মন-খোঁলা, মহোৎসাহী মানুষ ছিলেন। আয় অয় 
ও ব্যয় বহু হওয়াতে তাহার আয্ন-ব্যয়ের সমত। কখনই ছিল না। তিনি 
সপরিবারে আশ্রমে ছিলেন, কিন্ত দ্েনদার হুইয়! পড়িয়াছিলেন। আশ্রমের 
অধাক্ষ মহাশয় পীড়াপীড়ি করাতে তিনি আশ্রম হইতে শ্ত্রীগুত্রদিগকে নিজের 
খ্ব্তরবাড়ি প্রেরণ কর] স্থিত করিলেন, কিন্তু যাইবার ময় আশ্রমের দেনা 
দিয়া যাইতে পারিলেন ন11| তাহার পত্বী বিনোদনী পুত্রকল্তামহ গাড়ি করিয়া 
আশ্রম হইতে চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় আশ্রমের অধাক্ষ মহাশয়ের আদেশ. 
ক্রমে ভূতোর1 আপিয়া বারে গাড়ি অবরোধ করিল, দেনা শোধ না করিলে 
গাড়ি যাইতে দিবে না। বিনোদিনী আপনাকে অপমানিতা বোধ করিয়া! 


$। হিঙ্গু মহিলা বিভালছ ও বঙ্গমহিলা! বিভালর সন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় জা 
হব) সম্পাদকের মংঘোঙন ৭১। 
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কাদিতে লাগিলেন, এবং আপনার গা হইতে গহনা খুলিয়া নি? | তৎপর়ে 
তাহার্দিকে ছাড়িয়! দেওয়া হইল। 

' হুরনাথবাবু উত্তেজিত হুইয়! বিনোদিনীর নাম দিয়! এই ঘটনার বিবরণ 
“সাপ্তাহিক দমাচার' নামক এক ক্রাক্ষবিযোধী সাধাছিক পত্রে প্রকাশ 
করিলেন। দেশীয় সংবাদপত্রমকল একে চায়, আরে পায়। তাহারা 
একেবারে আশ্রমের ও কেশববাবুর দলের বিক্ুদ্ধে থোর আন্দোলন তুলিয়! 
দিল। সময় বুঝিয়া অত্যগ্রঘর দলের এক ব্রাহ্ম যুবক আশ্রমের প্রতি কটাক্ষ 
করিয়! এক ঘোর কুৎ্সাপূর্ণ পত্র সাাহিক পমাচারে প্রকাশ করিলেন। তখন 
কেশববাবু বাধ্য হইয়া সাগ্তাহিক সমাচারের বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা 
উপস্থিত করিলেন। যতদুর স্মরণ হয়, সে মোকদ্দম! আপোষে নিষ্পত্তি হইল। 
এই বিবাদের সময় আমি হরনাথবাবু ও তাহার স্ত্রীকে সংবাদপত্রে যাওয়ার জন্ত 
অনেক তিরস্কার করিয়াছিলাম এবং মোকছগমার বিষয়ে কেশববাবুর পক্ষে 
ছিলাম। 

কিন্ত এই আন্দোলন হইতে আর এক আন্দোলন উঠিয়া পড়িল। 
বিনোদ্িনীকে ছারাবরোধ করিয়! অপমান করাতে যুবক ব্রাহ্ম দল, বিশেষতঃ 
গাঙ্গুলী ভায়ার দল, আশ্রমের প্রতি ঢটিয়৷ গেলেন ; এবং এই কার্ধের বিচারের 
জন্ত কেশববাবুকে সভা আহ্বানের অন্থরোধ করিতে লাগিলেন। ইছার উপরে 
ধর্মতত্ব পত্রিকাতে প্রকাশ হুইল যে,১ প্রচারকগণ ঈশ্বর-নিযুক্ত) ব্রাঙ্মগণ 
তাহাদের বিচারক হইতে পারেন না। ইহাতে সমাজের কার্ধপ্রণালী ও শানন 
সম্বন্ধে এক নৃতন আন্দোলন উঠিয়া পড়িল। 

ছ্বার়কানাথ গাঙ্গুলী প্রমুখ দল এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। আমি 
তবানীপুরে আমিয়া দেখিলাম, কেশববাবুর মত ও কার্ধের প্রতিবাধ করিবার 
জন্ত একটি দল গড়িয়া! উঠিগ্লাছে। আমি আসিবামাত্র ইহারা! আমাকে 
আপনাদের মধ্যে লইলেন ) কারণ, সমাজের কার্ধে নিয়মতগপ্রণালী স্থাপন- 
বিষয্বে এবং কেশববারুর কোনও কোনও মতের প্রতিবাদ বিষয়ে, ইছাদদেশব 
লছিত পূর্ব হইতে আমার মতের এঁক্য ছিল। 


৯। ধর্মতিত। ১৬ ভার, ১৭৯৬ পক, নগ্তধ ভাগ, যোড়শ সংখা, পৃ-১৮৪-৮২ | 2.1 
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৬৮৩ আত্মচরিত 


কেশবচজ্দরের মতের সমালোচনা ।_ ইহার পর আমার ভবনে 
এবং অপরাপর স্থানে এই প্রতিবাদী দলের ঘণ ঘন মীটিং হইতে লাগিল। 
অবশেষে ব্রাহ্মদিগকে সতর্ক করিবার জন সমর ঘেষণ] করা স্থির হইল। এই 
সমর ঘোষণ] ছুই প্রকারে আরস হইল । প্রথমে, কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমী 
নামক গ্ুলের গৃহে কেশববাবুর বিরুদ্ধে ঢুষ্টটি বঞ্ুতা হইল। একটি আমি 
দিলাম, অপরটি আমার বন্ধু নগেন্দ্রণাথ চট্টে।পাধা।য় দিলেন। 

আমার বক্তৃতার সমুদয় কথা শ্মরণ পাই। আমি 'প্রধানতঃ কেশববাবৃর 
কতকগুপি মতের সমালোচন1 করিযাছিলাম। সেসম্বদ্ধে এইমাত্র স্মরণ আছে 
যে, ববিবাদরীয় মিপারে কেশববাবু তাহার উল্লেখ করিয়! তাহার উদার ভাবের 
প্রশংসা] করিয়াছিলেন, কিন্কু নগেন্দ্বাবুধ বক্তৃতা তাদের বডই অগ্রীতিকর 
হইল। নগেন্দ্রবাবু সমাজের কার্ধে নিষমতন্্রপ্রণ।লীর আবশ্যকতা! প্রদশন 
করিতে গিয়| বলিয়াছিলেন যে, কেশবব।বুকে নেপোলিয়নের সঙ্গে তৃলন] করা 
যাইতে পারে। নেপোপিয়ন যেমন সাধারণতস্ত্রের পক্ষে হইয়া যুদ্ধ আরম 
করিয়া, সাধারণতন্ত্রের নিশান লইয়া! কাধ করিয়া, অবশেষে সম্রাটের মুকুট 
নিজ মন্তকে লইয়াছিলেন, তেমনি কেশববাবু ত্রাঙ্গপ্রতিনিধিসভা স্থাপন 
করিয়া! আদি সমাজের সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ করিয়া, পরিশেষে যথেচ্ছাচাী 
রাজ হইয়া বপিয়াছেন। এই কথাতে কেশববাবুর প্রচারক দল আমাদের 
উপর হাড়ে চটিয়! গেলেন । 

“সমদর্শী, একদিকে বড়ৃতা আরম হইল, অপরদিকে ১৮৭৪ সালের 
নভেম্বর মাস হইতে 'সমাশী” নামক দ্বিভাধী এক মাসিক পত্রিকা বাহির 
হইল। বন্ধুগণ আমাকে তাহার সম্পাদক করিলেন। স্বতরাং সাধারণের 
চক্ষে আমি এই দলের নেতা হইয়া দঈ।ড়াইলাম। পমরূশীতে আমরা 
কেশববাবুর কোনও কোনও মতের প্রতিবাদ করিতাম ও স্বাধীনভাবে 
ধর্মতত্বের আলোচনা করিতাম। সমদশী কিছুদিন চলিয়/ছিল, পরে 
বন্ধ হইয়া গেল১) কিন্ত মমদ্রশী দল রছিয়া গেল এবং সমাজের কার্ষে 
নিয়মতন্ত্প্রণ।পীস্বাপনের জন্ত যে আন্দোলন উঠিয়াছিল, তাহা চলিতে 
লাগিল।' 


১। শেষ প্রকাশ আষাঢ় ১২৮৪ (৯০৭৭) 'সমাশ; সম্বন্ধে আলোচঙন! পরিশিষ্টে করা 
হইয়ছে। 


আত্মচরিত ১৮১ 


কন! সরোজিনীর জন্ম। আর একটি নিরাশ্রয্া মেয়ে।__ 
ভবানীপুর ব(সকালের কতকগুলি পারিবারিক ঘটন। উল্লেখ্যাগ্য। এই 
সময়ের মধো আমার সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সরোজিনী জন্ম গ্রহণ করে। দ্বিতীয় 
ঘটনা, একদিন আমি স্থূল হইতে আসিয়া দেখি, একটি নিরাশ্রয়া মেয়ে তাহার 
বৌচকাবু চকিসহ আঁদিযা আমার ভবনে অবতীর্ণ হষ্টয়াছে? তাহার আর 
যাইবার স্থন নাই, সে আশ্রয় চায়। সে নিজের জীবনের একটি ইতিবৃত্ত 
বলিল, সতা, মিথা। ভগবান জানেন। মহ। মুস্কিল; পুরুষ নয় যে অন্য এক 
স্থান দেখিতে বলিব। মেয়েছেলে, রাস্তায় দাড়াইতে বলিতে পারি না। 
বিশেষতঃ প্রস্্মময়ী অতি দয়ালু ছিলেন, নিরাশ্রয় দীন দরিদ্রের প্রতি তার দয়] 
দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইত। মেয়েটি আলিয়া] “মা” বলিয়া ড।কিয়াছে, আর 
যায় কোথায়? অমনি তাহাকে কোলে টানিয়া লইলেন। অগ্রে ছিপ 
লক্্ীমণি, এখন আমিল এই মেয়ে,১ তাহার নিজের এক পুত্র ওচারি কন্তা 
বাদে আর দুইটি কন্যা বাডিল। মেয়েটি প্রসন্নময়ীর আশ্রয়ে থাকিয়া 
গেল। 

্বীীয় ছাই চার্চের সাহিত্য পা$।-_ভবানীপুর বাদকালের আর 
দুইটি ন্মরণীয় বিষয় আছে। প্রথম, এই সময় একজন গ্রীন্টীয় পাদরীর সহিত 
আমা বিশেষ বন্ধুতা হয়। তিনি হাই চার্চের বড় গোঁড়া ছিলেন। আমি 
তাহার ভবনে অনেক লময় যাপন করিতাম। তাহার প্ররোচনায় আমি এ 
সময় হাই চার্চের অনেক পুস্তক পড়ি। তাহার মধ্যে জন হেনরী নিউম্যানের 
একখানি গ্রন্থ ( 2010818 01০ ড15%. 30৪ ) বিশেষ উল্লেখযোগা । এই 
পুস্তকখানি পড়িয়া আমি বড়ই উপকৃত হুই। দুই-তিনমাস তাহার প্রভাব 
আমার মনে জাগবক ছিল। নিউম্যান কিরূপে নত্যান্ছরাগ দ্বারা চালিত 
হইয়া ভ্রমে গিয়া পড়িলেন, তাহা দেখিয়া আমার মনে বিষাদমিশ্রত এক 
আশ্চর্যের ভাব হয়। 

রামকৃষফ পরমহছংসের সহিত যোগ ।-_এইরপে এক দিকে যেমন 
খরী্টীয় সাধুর ভাব আমার মনে আসে, অপরদিকে এই লময়েই রামকৃষঃ 
পরমহংসের সহিত আমার আলাপ হুয়। তাহার ইতিবৃত্ত এই। আমাদের 


১। এই কর্তার দাহ কুসুমকৃঘারী। দ্রঃ হেমলত| সরকার, পৃ ১৪৪" সম্পাঙ্গক। 


১৮২ আত্মচরিত 


ভবানীপুর সমাজের একজন সভা দক্ষিণেশ্বরে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি 
মধ্যে মধো শ্বশুরবাড়ি হইতে আসিয়া! আমাকে বলতেন যে দৃক্ষিণেশ্বরের 
কালীর মন্দিরে একজন পূজারী ব্রাহ্মণ আছেন, তাহার কিছু বিশেষত্ব আছে। 
এই মচষটি ধর্মসাধনের জন্য অনেক ধ্লেশস্বীকার করিয়াছেন। শুনিয়া 
রামকৃষকে দেখিবার ইচ্ছা ইইল। যইখ যাইব করিতেছি, এমন সময় মিরার 
কাগঙে দেখিল।য যে, কেখবচন্দ্র মেন মহাশয় তার সঙ্গে দেখা করিতে 
গিয়াছিলেন এবং তহার সহিত কথা কহিয়! প্রাত ও চমত্রুত হইয়া 
আমিয়াছেন। শুনিযা! দক্ষিণেখরে যাইবার ইচ্ছাটা প্রবল হইযা উঠিল। 
আমার সেই বন্ধুটিকে সঙ্গে করিয়৷ এক দিন গেলাম। 

প্রথম দর্শনের দিন হইতেই আমর প্রতি র।মকফ্ণেব বিশেষ ভালবাসার 
লক্ষণ দৃ্ট হইপ। আমিও তীাহ।কে দেখিয়া বিশেষ চমত্রুত ভইশাম। আর 
কোনও মানষ ধর্ধসাধনের জগ্ এত ক্রেশস্বীকার করিয়াছেন কি না, জানি 
না। বামকষ্চ আমাকে বলিলেন মে, তিনি কালীর মন্দিরে পুজ!ণী ছিপেন। 
সেখানে অনেক সাধু-দন্ন্যাপী আমিতেন। ধর্মমাধন!৫থ তাহ।রা যিনি যাহা 
বপিতেন. সমুদয় তিনি করিয়| দেখিযাছেন। এমনকি, এইরূপ সাধন করিতে 
করিতে তিনি ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন, কিছুদিন উন্মাদগ্রস্ত ছিলেন। ততিন্ন 
তাহার একটা পীড়ার সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাহার ভাবাবেশ হইলেই তিনি 
পংজাহীন হুইয়া যাইতেন। এই নংজ্ঞাহীন অবস্থাতে আমি তাহাকে অনেক 
বার দেখিয়াছি ; এমনকি, অনেকদিন পরে আমাকে ঘেখিয়! আনন্দে অধীব্র 
হইয়া ছুটিয়া আলিয়া আমার আলিঙ্গনের মধ্যেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া 
গিযাছেন। 

মেযঘাক। রামকৃষণের সঙ্গে মিশিষা! এই একট ভাব মনে আলিত যে, ধর্ম 
এক ; রূপ ভিন্ন ভিন্ন মাত্র । ধর্মের এই উদারতা ও বিশ্বজনীনতা রামকৃষঃ 
কথায় কথায় বাক্ত করিতেন। ইছার একটি নিদর্শন উজ্জপবপে স্মরণ আছে। 
একবার আমি দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সময় আমার ভবানীপুরস্থ গ্রীস্টীয় পার 
বন্ধুটিকে সঙ্গে লইয়! গেলাম; তিনি আমার মুখে রামকফের কথা শুনিয়া 
তাহাকে দেখিতে গেলেন। আমি গিয়া যেই বলিলাম, “মশাই, এই আমার 
একটি খ্রীষ্টান বন্ধু আপনাকে দেখতে এসেছেন”, অমনি রামরুঞ্চ প্রণত হইয়া 
মাটিতে মাথা দিয়া বলিলেন, "যীন্ত শ্রীষ্টের চরণে আমার শত শত প্রণাম।” 


আত্মচরিত ১৮৩ 


আমার শ্রীন্ীয় বন্ধুটি আশ্চ্যান্বিত হইয়! প্রিজ্ঞাদা করিলেন, “মশাই, যে বশর 
চরণে প্রণাম করছেন, তকে আপনি কি মনে করেন ?” 

উত্তর । কেন, ঈশ্বরের অবতার। 

খরী্ীয় বন্ধুটি বলিলেন, ঈশ্বরের অবতার কিবপ? কুফ্ণাদির মত?? 

রামকুঞ্ণ। হা, সেইকপ | তগব।নের অবতার অসংখা, যীশু ও এক অবতার। 

্রী্ীয় বন্ধু। আপনি অবতার বলতে কি বোঝেন? 

রামরুঞ্জ। সে কেমন তা জান? আমি শুনেছি, কোন কোনস্বানে 
সমৃদ্রের জল জমে বরফ হয়। অনস্ত সমুদ্র পড়ে রযেছে, এক জায়গায় 
কোন বিশেষ কারণে খানিকটা জল জ'মে গেল; ধরবার ছোঁবার মত' হ'ল। 
অবতাঁব যেন কতকটা নেইরূপ। অনন্ত শক্তি জগতে ব্যা্ধ আছেন, কোন 
বিশেষ কারণে কে।নও এক বিশেষ স্থানে খানিকটা এশী শক্তি মুঠি ধারণ 
কব্লে, ধর্বার ছোবার মত" হ'ল । যীষ্ত প্রভৃতি মহাজনদের যে কিছু শক্তি 
সে এঁশী শক্তি, স্থুতরাং তার! ভগবানের অবতার । 

রামর্ষের সহিত মিথিয়া আমি ধর্মের সার্বভৌমিকতার ভাব বিশেষকপে 
উপলব্ধি করিয়াছি। 

ইহার পর রামকুষ্কের সহিত আমার মিত্রতা আরও ঘনীভূত হয়। এমন 
দিনও গিয়াছে, আমাকে অনেকর্দিন দেখিতে না পাইয়। তিনি ব্যাকুল হইয়া 
আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার ভবনে আনিয়াছেন।১ 

ব্রন্মমন্ত্রী। এ সময়ের আর একটি স্মরণীয় বিষয়, আমার বন্ধু দুর্গামোহন 
দাস মহাশয়ের প্রথম] পত্রী ত্রদ্থাময়ীর ভালবাসা ও তাহার মৃত্যুতে আমাদের 
রেশ। দুর্গামোহনবাবু এ সময় ভৰানীপুরের সন্নিকটে বাস করিতেন, স্থতরাং 
তাহার ভবনে সর্বদা যাইতাম। ব্রক্ষমননী আমার আকর্ষণের প্রধান কারণ 
ছিলেন; তিনি আমাকে ঝড় ভালবামিতেন। তীহার নেই সরল পবিক্রতা- 
মাখা মুখখানি যেন স্মতিতে জাগিতেছে। প্রসন্নময়ীর ন্যায়, তারও সস্তানের 
ক্ষুধা! যেন নিজ সন্তান দিয়] মিটিত না। তিনিও কতকগুলি নিরশ্রয্া বাপ্সিকাকে 
নিজ ভবনে আশ্রয় দিয়া পালন করিতেছিলেন। 
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দেব মহাশয়ের লম্পর্কের কথা এবং রামকৃফ সন্থগ্ধে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। ব্রঃ 25৫ 
2151০0১ 00, 69-67. অপিচ জষ্টব্য পরিপিষ্টে 'রামকৃক ও ত্রাঙ্গসমাজ'--সম্পাদক। 


১৮৪ আত্মচরিত 


্র্মমমী গামা সর্ববিধ মদহুষ্ঠঠনের উৎপাহদায়িনী ছিলেন। তাহার একটি 
নিদশন মনে মাছে। একবার ভবানীপুর ব্রাহ্মঘমাজের অন্যতম সভা শিতিকণ্ঠ 
মলিক 9 অ।মি পরামর্শ করিলাম যে, ভবানীপুরে একটি লাইব্রেরি ও পাঠাগার 
করিপে ভাল হয়। এই পরামর্শ করিয়া আমবা একদিন ছুর্গামোহনবাবুর 
নিকট টাক| ভিক্ষা করিতে গেলাম। ছুর্গামোহনবাবু অর্থনাহাঁঘা করিতে 
অন্বীরুত হইলেশ, তাহা লইয়া তাহার সঙ্গে অনেক বাদবিতগ্ড| চলিল। আমি 
বলিলাম, “গ1পনার নিকট হইতে যদি কিছু টাক1 আদায় না করি, তবে আমার 
নাম শিবনাপ শমী পম” ঠিনি বলিলেন, “আমার নিকট হ'তে যদদিকিছু 
আদাখ 45 পার, তবে আমার নাম ছুর্গামোহন দাস নয়,” ইহার পর 
শিতিবাবুব সহিত তাহার শক বাধিল। আমি ইতিমধো পরিয়া পড়িয়া 
একেবারে উপব হল'খ এখ্খাময়ীর নিকট গেলাম। প্রস্তাবটি বেশ করিয়া 
তাহাকে বুঝ|ইয়! দিশ।ম | তিনি শুনিয়া! বলিলেন, “জ্ঞানের চর্চ| বাড়ে, সে ত" 
ভালই । আপন|রা কি মেষেদের পডবার মত" বই রাখবেন? অল্প কিছু জমা 
দিযে তদ্রলো কর মেয়েরা কি ভাল ভাল বাঙ্গল৷ বই নিয়ে পড়তে পারবে?” 

আমি বলিলাম, হা1, তা পার্ৰে। 

্র্ষময়ী। তবে আমি এককালীন ৫*২ টাকা ও মাঁঘে মাসে ৪২ টাকা 
কবে দেব। 

আমি ব'ললাম, তবে এই কাগজে নামটা স্বাক্ষর ক'রে দিন। 

এইবপে একট ক1গজে পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা লিখিয়! তাহাতে তার নাম স্বাক্ষর 
করাহ্‌য়।, শাচের তগপায় গিয়ে হুর্গাযোহন বাবুর নাকের কাছে কাগজখান। 
ধরিলাম। ছর্গমোহণবাবু ব্রদ্ধময়ীর স্বাক্ষরট| দেখিয়া বলিলেন, “ও র|সকেল, 
এইজন্ে তোমার এত জোর? তৃমি আমার কাছে হেরে বিলেতে আপীল 
করবে ভেবে এসেছিলে?” অমনি একট] হাসাহাসি পড়িয়া গেল। ছূর্গামোহুন- 
বাবু উপরে গিয়া ব্রন্ধাময়ীকে বলিলেন, “ওগো তুমি আমাকে না জিজ্ঞেসা 
ক'রে এই হতভাগাদের কোনও কথা কানে নিয়ো না। এই যে শ্রীহবে 
স্বাক্ষর করেছ, এখন আমার টাক1 না দিয়ে পার নাই।* 

্রক্ষময়ী বলিলেন, “বেশ ত', গু'রা ত' তাল কাধ করতে যাচ্ছেন। 
মেয়েদের বাবহারের মত" একটা লাইত্রেরি হয়, সে ত' ভালই।” 

বরহ্ষময়ীর আমার প্রতি ভালবাসার একটি নিদর্শন মনে আছে। একবার 
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আমার বড টানাটানি ঘাইতেছিল। সেই মালের শেষদিকে ছেলের! গ্রসঙ্নময়ীর 
চুল ব।ধিবার আর়নাখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। প্রসন্নময়ী এ কথ! আর আমাকে 
জানাইলেন না। ভাবিলেন মাসের শেষ কয়ট] দিন কোনও প্রকারে চালাইবেন, 
পর মাসের প্রথমে আয়না কেনা হইবে। ইতিমদধো একদিন ত্রহ্মমষী 'অপরা 
আমাদের বাড়িতে বেডাইতে আপিয়া দেখেন, প্রসম্নময়ী জলের জাঁলার নিকট 
টাডাইয়া জলে মুখ দেখিতেছেন ও চুল বাধিতেছেন। ব্রদ্ষমী দেখিয়া 
আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও হেমের মা, ও কি। জলের জালার 
কাছে কি করছ?” 

প্রসন্নমযী হু।সিয়া বলিলেন, “ওগো, আয়নাখান। ছেলেবা ভেঙ্গে ফেলেছে । 
ওঁর বড ট|কার টানাটানি যাচ্ছে, তাই গুকে জান।ইনি। মাস গেলে কিনব 
তেবে জালার জলে মুখ দে'খে চুল বাধ. ছি।” 

্রঙ্মময়ী ( হাপিয়া )। ও মা, এ ত" কখনও শুনিনি । 

প্রসন্নময়ী। দেখলেন, কেমন একটা নূন বিষয় দেখালাম। 

দুইজনে এই লইয়া হাসাহামি হইতেছে, এমন সময় আমি স্কুল হইতে 
আসিয়! উপস্কিত। আমিও এই কথা শুনিয়] খুব হাসিতে লাগিলাম। 
গ্রসরময়ীকে বলিলাম, “তোমার মত, স্ত্রী নিয়ে ঘর কর! কিছুই কষ্টকর নয়; 
বেশ বুদ্ধি বার করেছ ৩! যা হোক, আমাকে বল্লে আমি আয়না এনে দিতে 
পারতম।” 

প্রসন্নময়ী। তোমার ট।কার টানাটানি যাচ্ছে কি না, তাই বলিনি। 

কিয়ৎক্ষণ পরেই ব্রচ্মময়ী চলিয়া! গেলেন। আমর] ভাবিঙ্গাম তিনি বাড়ি 
গেলেন, কিন্তু এক ঘণ্টার মধোই এক প্রকাণ্ড আয়না লইয়৷ আসির়! 
উপস্থিত। বলিলেন, “এটি আমার উপহার; নিতেই হবে।” এমনভাবে, 
এমন আগ্রহের সহিত এ কথ! বলিলেন যে, আমর1 আর 'না' বলিতে পাক্গিলাম 
না; মন একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। পরে জানিলাম, আমাদের বাড়ি হইতে 
আর বাড়িতে যান নাই, একেবারে বোর্টিক দ্্রীটে গিয়1, এক জানা দোকান 
হইতে আয়নাখানি কিনিয়া আনিয়াছেন। 

্রন্ষময়ীর জন্ম দুর্গামোহনবাবুর বাঁড়ি আমার ভুড়াইবার স্থান ছিল। 
সপ্তাহের মধ প্রায় প্রতিদিন বৈকালে স্কুল ছইতে আনিয়। ব্রদ্মময়ীর কাছে 
যাইতাম। গিপ়া দেখিতাম, বসিবার ঘর চেয়ার, কৌচ, টেবিল প্রভৃতি দিয়! 


১৮৬ আত্মচরি'ত 


হুন্দররূপে "সাজান ; কিন্ত ব্রহ্মময়ীর সেদিকে দৃষ্টি নাই, তিনি মেজের উপরে 
মাটিতে বমিয়া৷ সমাগত কয়েকটি মেয়েকে পাশে বাইয়া গল্প করিতেছেন। 
একদিনকাঁর একটি ঘটনা বলি। একদিন একটি মেয়ে গল্পচ্ছলে বলিলেন, 
মিউনিসিপা।ল মার্কেটে বেশ লিচু উঠিয়াছে, তারা আনাইযা খাইয়াছেন। ইহার 
পর কথাবার্তার মধো ব্রঙ্গমযী একবাব উঠিয়! গিয়াছিলেন, ত্বরায় আগিলেন। 
তত্পরে আবার কথায়-বাায়, হালাহাসিতে সময যাইতে লাগিল । ইতিমধ্যে 
মিউনিসিপ্যপ মার্কেট হইতে বড় বড় লিচি আঁপিযা উপস্থিত। ব্রহ্ধময়ী 
মেয়েদিগকে বলিলেন, “খাও, লিচ খাও ।” ইহা লইয়া হাসাহামি পড়িয়া 
গেল। 

তার বাড়িতে পদ্দার্পণ করিলেই তিনি তাহার আশ্রিতা মেয়েদের কাহার 
জন্য কি করা কর্তবা, আমার সঙ্গে সেই পরামর্শে প্রবৃত্ত হইতেন। অধিকাংশ 
দিণ সন্ধার সময় নিজের হাতে আমাকে কিছু না খাওয়।ইয়1 ছাডিতেন না। 

ব্রজ্মমস্্ীর ম্বতুযু ।_এই ধরঙ্ষাযমযী ১৮৭৬ সালের নভেম্বর মাসে 
আমাদিগকে পরিত্যাগ কবিয়! গেলেন। তাহার মৃত্যুতে আমর] সকলেই, 
বিশেষতঃ আমি মর্মাহত হইলাম । তিনি যখন চলিয়া গেলেন, তার এই সকল 
সদাশয়তার স্বতি আমার মনে জাগিতে লাগিল এবং আমাকে শোকার্ত করিতে 
লাগিল। তাহার স্বর্গারোহণের পর আমর! একমাসকাল প্রতিদিন সন্ধ্যার 
সময়, তাহার ভবনে মিলিত হইয়। তাহাকে স্মরণ করিয়া ব্রঙ্নোপ।সনা করিতে 
লাগিলাম। এই লময়ে আমি উপাসনার অনুকুল অনেকগুলি শোকস্চক 
সঙ্গীত বীধিয়াছিলাম। তাহার অনেকগুলি সাধারণ ব্র/দ্ষদমাজের ব্রহ্মলঙ্গীত 
পুস্তকে উদ্ধত হইয়াছে। ব্রহ্ষময়ীর শ্রাদ্ধবাসরে ছুর্গামোহনবাবু বাহিরের 
কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই। আমাদের গ্থায় কয়েকজন অস্থরঙ্গ বন্ধু, 
ধীছার1 ব্রহ্ষময়ীকে ভালবামিতেন এবং তাহার গীভার মধো দেখিতে 
আনিয়াছিলেন, তাহারদিগকেই লইয়া উপাঁনা করেন, কিন্তু উপাসনাস্তে 
চক্ষু খুলিয়া দেখি, অনিমস্ত্রিত হইয্াও কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় আসিয়া 
উপাননাতে যোগ দ্িতেছেন। জঙ্গময়ীর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধাপ্রকাশ কর! 
তাহার উদ্দেশ্য ছিল।১ 


১, ব্রদ্ধমরীর জীবন জানিবার জন্ক ছ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 'জীবনালেখ্য+ 
(১৮৭৭) দেখ! যাইতে পাবে ।--সম্পাদক। 


আত্মচরিত ১৮৭ 


নগেজ্বাবুর অর্থকষ্ট।-_আমার ভবানীপুরে বাদকালে আমার অন্দে 
বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বড দারিদ্রের মধ্যে পড়িয়। গেলেন। 
অগ্রেই বলিয়াছি, তিনি ত্রচ্ধানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সহিত একযোগে কার্য 
করিবেন বলিয়া, কষ্জনগরের কর্ম ছাড়িয়া সপরিবারে কলিকাতাঁ আসিয়া 
কেশববাবুর ভারত-আশ্রমে উঠিয়।ছিলেন ; কিন্তু কেশববাবুর ও তাহার অন্ুগত 
ভক্তবৃন্দের সহিত মতভেদ ঘটিয়৷ তাহাকে আশ্রম হইতে বাহির হইতে 
হইয়াছিপ। তিনি কতিপয় ব্রাহ্ম বন্ধুর সহিত কিছুদিন শ্বতগ্র বাসায় থাকিলেন, 
কিন্তু অতি কষ্টে তাহার দিননির্বাহ হইতে লাগিল। হুরিনাভিতে বাস কালে 
আমি আমার দ্বিতীয়া পত্রী বিবাজমোহিনীকে তাহাদের সঙ্গে রাখিয়াছিলাঁম 
এবং শ্রতি শশিবার মেখানে আপিতাম। আমি যথাসাধা নগেন্দ্রবাবুর বায়েব 
স[হাযা করিতাম, কিন্তু তাহাতে তাহার দুংখনিবারণ হইত না। তৎপরে 
আমি যখন ভবানীপুরের সাউথ স্থবার্বন স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া আলাম, 
তখন বিরাঁজমোহিনীকে হুরিনাতিতে সাধু উমেশচন্দ্র দত্তের নিকটে রাখিয়া, 
নগেন্দ্রবাবুকে সপরিবারে আমার ভবানীপুরের বানায় আনিয়া রাখিলাম ; এবং 
তাহাদের মকল বায়ভার বহন করিতে লাগিলাম। এখানে তীঁছার একটি 
সন্তান জন্মিল। কিছুদিন পরে নগেন্দ্রবাবু কলিকাতায় গেলেন। 

কলিকাত! হেয়ার স্কুলের হেড পণ্ডিত।--ভবানীপুর স।উথ 
স্থবার্বন স্কুল হইতে আমার উতৎসাহদাতা ও সহায় র।ধিকাপ্রসন্ন মুখুযো মহাশয় 
আমাকে হেয়ার স্কুলে আনিলেন। ১২*২ টাক! বেতনে হেয়ার স্কুলের হেড- 
পণ্ডিত ও ট্রান্ল্রেশন মাষ্টারের নৃতন পদ স্যটি হইল; সেই পদে আমাকে 
প্রতিষিত কর! হইল। রাধিকাবাবুর পরামর্শে উড়ে! সাহেব আমাকে উত্ত পদ 
দিলেন। শুনিলাম, সাট্ক্লিফ, সাহেব অন্ত কাহাকে দিতে চাহিয়াছিলেন ; তাহ! 
রহিত করিয়া ডিরেক্টর উড়ো সাছেব আমাকে এই পদ দিলেন। পুরে উড়ো! 
সাহেবের সঙ্গে যে আমার ঝগড়া হইয়াছিল এবং উড়ে! সাহেব আমার প্রতি 
চটিয়া আছেন, রাধিকাবাবু তাহা জানিতেন। অন্লমান করি, সদাশয় উড়ো 
সাহেবের তাহা মনে ছিল না অথবা! রাধিকাপ্রসন্নবাবু কৌশলক্রমে সে 
বিরোধের কথা পশ্চাতে রাঁখিয়1, আমার প্রশংসা করিয়! উড়ো সাছেবের সম্মতি 
লইয়াছিলেন। যাহ] হউক, উড়ে! সাহেব লাট্ক্রিফের গুস্তাব অগ্রাহ করিয়। 
আমাকে হেয়ার স্কুলে বসাইলেন। 


১৮৮ আম্মচরিত 


আমি বোধ হয় ১৮৭৬ সালের প্রারস্তে হেয়ার স্থলে আমি। কিছুদিন 
ভবানীপুর হইতেই গতায়াত করিয়াছিলাম। অবশেষে আমার মাতুল 
দ্বারকানাথ বিছ্যাভুষণ মহাশয় পশ্চিম হইতে স্বস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া 
তবানীপুরে তাহার মে।মগ্রকাশ কাগজ ৪ প্রেসের ভার লইয়া বমিলেন। আঁমি 
তখন সপরিবারে কপিকাায় আমহাষ্ট দ্টে এক বাড়িতে গিয়া গ্রতিিত 


হইলাম। 


দশম পরিচ্ছেদ 


ব্রাঙ্মলমাজে নিয়মতস্ত্রপ্রণালীপ্রবর্তনের দ্বিবিধ চেষ্ট।॥ যুবক- 

দলের উপর কেশবচন্দের প্রভাব হ্রাস। ভারতসভা 
পঞ্চ প্রদীপ । থাকমণি। খ্রীঘ্তীয়া যুবতী । হরিনাভির 

সবের পর গুরুতব গীড়া। পিতামাতাব 

সম্ভানবাৎসল্য ও ভৃত্য খোদাইয়েব 

প্রভৃভক্তি। মুঙ্গেরে কনিষ্ঠা কন্যার 
মৃত্যু। 'পুষ্পমাল। প্রকাশ। 
১৮৭৬৮ ১৮৭খ 


ব্রাহ্মসমাজে লিক়মতন্ত্রপ্রণালী প্রবর্তনের দ্বিবিধ ০ষ্টা।-_ 
আমি কলিকাতাতে উঠিয়া আসিলে আমাদের সমর্শা দল আরও জমাট 
হইল। ব্রাঙ্মলমাজে নিয়মতস্ত্প্রণালী প্রবতিত করিবার চেষ্টাও দুই- 
প্রকারে চলিতে লাগিল। প্রথম, ভারতবধীয় ব্রহ্মমন্দিরটি ট্রা্টাীদিগের হস্তে 
অপণ করিবার চেষ্টা করা, দ্বিতীয়, ব্রাঙ্গসমাজমধ্যে গ্রতিনিধি-সভা 
স্থাপনের চেষ্টী কর1। কেশববাবু ব্র।ঙ্গ-সাঁধারণের বা উপাসক মণ্ডলীর সভা! 
আহ্বান করা বদ্ধ করিয়াছিলেন, স্থতরাং আমরা সর্বদা এ আন্দোলন 
করিবার স্থবিধা পাইতাম না। ব্রেন মধ্যে একবার উৎসবের সময় 
ব্রাহ্মদিগের যে সম্মিলিত সভা হইত, তাহাতে আমরা ট্রা্ীহন্তে মন্দির অর্পণ 
করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম । একবার কেশববাবু এই বলিয়া 
আমাদের প্রস্তাব উড়াইয়! দিলেন যে, মন্দিরের দেনা আছে, দেনা থাকিতে 
উহ! ট্রারীছস্তে অর্পণ কর] যায় না। দ্বিতীয়বার আমরা ঝণশোধের জন্ 
সময় নির্দেশ করিয়! কয়েক ব্যক্তির প্রতি তার দিলাম । তৃতীয়বার আমা 
কয়েকজন দেনার ভার লইতে চাহিলাম। কোনওক্রমেই কেশববাবুকে এ 
কার্ধে রাজি করিতে পার! গেল না। আনন্দমোহন বস্থ মহাশয় যদিও 
সমদর্শা দলে যোগ দেন নাই, একটু দূরেই ছিলেন, তথাপি তিনি এ বিষয়ে 
গুরুতর দ্াত্সিত্ব অন্ছতব করিতেন। মন্দিরটি যাহাতে ট্রাই্ীহ্জ্ডে যায়, তাহা 


১৯৩ আত্মচরিত 


তীহার একান্ত ইচ্ছা ছিল এবং কেশববাবু এত আপত্তি করাতে তিনি বিরক্ত 
হইতে লাগিলেন। 

একদিকে এই চেষ্টা চলিল, অপরদিকে ব্রান্ধ প্রতিনিধি-সভা নামে একটি 
সভাগঠনের চেষ্টা চলিল। আমরা' প্রস্তাবকর্তা, কিন্তু কেশববাবু তাহাতে যোগ 
দিতে চাহিলেন। একটি কমিটি নিযুক্ত হইল, তাহাতে তিনি নাম দিলেন। 
কতকগুলি নিয়মাবলী ও প্রণয়ন কর] হইল। 

যুবকদলের উপর ৫কেশবচজ্জ্রের বিরাগ ও প্রভাব ভ্রাস।-_ 
এই সকল বিবাদের মধ্যে কেশববাবুর ভাব দেখিয়া! আমরা দুঃখিত হইতে 
লাগিলাম। তিনি সমদশী দলকে লক্ষা করিয়া] রবিব।সরীয় মিরারে 5০296108, 
58001811508, 07106116% 55 প্রভৃতি কট,ক্তি বধণ করিতে লাগিলেন। আমি 
দুঃখিত হইয়া এ মিরারে ইহার প্রতিবাদ করিলাম। 

অতঃপর সংবাদপত্রের এই সকল উক্তি 'প্রত্যুক্তি, সমদশীর লেখা ও যুবক 
ব্রা্মমলের মধ্যে কেশববাবুর আদর্শ সন্বন্ধে নানা আলোচনা, উপহ।স, বিদ্রপ, 
গ্রভৃতির দ্বারা কেশববাবুর অনুগত প্রবীণ শ্রাঙ্গদল ও যুবক ব্রাহ্ম দলের মধ 
চিন্তা ও ভাবগত বিচ্ছেদ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। 

এ বিষয়ে একটু খুলিয়া! বলা আবশ্তকবোধ হইতেছে। ইহার কিছুদিন 
পূর্ব হইতে কেশববাবু বৈরাগ্য প্রচার কৰিতে আবস্ত করিয়াছিলেন। সে 
বৈরাগা কিবপ তাহা একটু বলা ভাল। তিনি নিজের ত্রিতল ভবনের ছাদে 
একটি খোলার ঘর বীধিয়া নিজে রাধিয়৷ খাইতে লাগিলেন। আহারের যে 
নিয়ম ছিল, তাহার বড় বাতিক্রম হুইল পা, কেবল জলপানের সময় ধাতুনিগ্লিত 
মীমের পরিবর্তে মাটির গ্লাস ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ঝুলি লইয়! নিজের 
তবনে ভিক্ষা মাঙ্গিতে লাগিলেন; পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ তাহাকে মুষিতিক্ষা 
দিতে লাগিলেন। তাহার দেখাদেখি প্রচারক মহাশয়রদিগের কেহ কেহ 
রাধিয়া খাইতে লাগিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই কোন্নগরের সন্নিকটে 
একটি বাগান লইয়া! কেশববাবু তাহার “সাধন কাঁনন' নাম রাখিলেন এবং 
নিজে প্রচারক দলের সহিত নেখানে বাস করিতে লাগিলেন।১ সেখানে 
নিজ হস্তে বাঁধিয়া খাওয়া, জল তোলা, বাগানের মাটি কাটা প্রভৃতি বৈরাগ্য 


৯, বর্তমানে রিষড়ায় এই স্থান কেশব সেন রোড নাম হইয়াছে । 


আত্মচরিত ১৯১ 


আচরণ পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল। তাহা লইয়া! কলিকাতার যুবক ব্রাঙ্গদলে 
খুব হাসাহামি চলিতে লাগিল। 

ফলতঃ, ইহার কিছুদিন পূর্ব হইতেই যুবক্দলের উপর কেশববাবুর 
প্রভাব হ্রাস হইতেছিল। ব্রাহ্ম যুবকগণের ধারণা জন্সিয়াছিল যে, তিনি এক 
সময়ে মহবি দেবেজ্্রনাথের সহিত বিবাদ করিয ব্রাহ্ম প্রতিনিধিসভা গঠন 
পূর্বক ব্রাহ্মদমাজে নিয়মতন্ত্রপ্রণালী প্রবতিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন 
বটে; কিন্তু ক্রমশঃ তাহ|র নিয়মতন্ত্প্রণাপীতে বিশ্বাস চলিয়া! গিয়াছে। 
তিনি এখন হয়ত মনে করিতেছেন যে, ধর্মসমাজের কাধে সাধারণের হাত ন! 
থাকিয়া ঈশ্বরপ্রেরিত মহাজনের হাত থাক কর্তব্য; এই কারণে তিনি 
সমাজেব কাধে অপরের কতৃত্ব স্থাপিত হইতে দিতে চান না, নিজে সর্বময় 
কর্তা হুইয়া থাকিতে চান। এই সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়াতে যুবকগণ 
তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয় লইতে লাগিলেন । আমাদের মনের উপরে 
তাহার শক্তি অনেক পরিমাণে যেন হাস হইতে লাগিল। 

ভারতঙসভ। স্থাপনের পরামর্শ । যখন ত্রা্মমাজে এই সকল 
আন্দোলন চালতেছে, তখন আনন্দমোহন বন্থ, স্থবেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 
ও আমি, তিনজনে আর এক পরামর্শে ব্যস্ত আছি। আনন্দমোহনবাবু 
বিলাত হইতে আসার পর হইতে আমরা একত্র হইলেই এই কথা উঠিত 
যে, বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কোনও রাজনৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ 
ইত্ডিয়।ন এসোসিয়েশন ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মাহযদের 
কর্ম নয়; অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা! ও প্রতিপত্তি যেরূপ বাড়িতেছে, 
তাহাতে তাহাদের উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক সভা! থাকা আবশ্তক | আমাদের 
তিন জনের কথাবার্তার পর স্থির হঈল যে, অপরাপর দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের 
সহিত পরামর্শ করা কর্তব্য । অম্ুতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় 
আনন্দমমোহনবাবুর বন্ধু এবং আমারও প্রিয় বন্ধু ছিলেন। প্রথমে তাহাকে 
পরামর্শের মধ্যে লওয়া হইল। তৎপরে প্রশিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোছন ঘোষ 
মহাশয়কেও লওয়া হইল। মনোৌমোহন ঘোষের বাড়ীতে এই পরামর্শ 
চলিল। তাহার নকল পরামর্শে আমি উপস্থিত ছিলাম না, কধাস্তরে অন্যত্র 
ছিলাম। কি পরামর্শ হইতেছে তাহা আনন্দমোহনবাবু ও হরেজরবাবুর মুখে 
উনিতাম। 


১৪২ আত্মুচর্িত 


যখন একট! মভ। স্থাপন এক প্রকার স্থির হইল, তখন এক দিন আনন্দ 
মোহনবাবু ৪ আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ঞাস।গর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে 
গেলাম । বিদ্যাসাগর মহাশগ্নের এরপ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি 
বলিলেন, এৎছবার! দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইবে। আমরা তাহাকে 
আমাদের প্রথম সভাপতি হইব।র জন্য অচহরোঁধ কবিলাম, কিন্তু তিনি শারীরিক 
অনুস্থভার দোহাই দিয়া সে অশ্গরোধ 'অগ্রাহ্হ করিলেন। কে কে এই 
উদযোগের মধো অ।ছেন জিজঞ।না করাতে আমরা যখন অপরাপর ব্যক্তিদিগের 
মধ্যে অম্বতবাজাবের দলের নাম করিলাম, তখন বিদ্ধ।সাগর বলিয়] উঠিলেন, 
'্যা। তবে তোমাদের সকল চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাবে। ওদের এর ভিতর নিলে 
কেন?” আনন্দমোহনবাবু ও আমি বলাবলি করিতে করিতে ফিরিলাম যে, 
বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতি তো জানাই আছে, তাহার কাছে ম্বর্গ ও নরক 
ভিন্ন মাঝামাঝি একটা স্থান নাই। যাকে ভাল জানিবেন তাকে ম্বর্গে দিবেন ; 
যকে মন্দ জানিবেশ তাকে একেবারে নরকে দিবেন। শিশিরবাবুদের প্রতি 
বোধ হয় কোনে! কারণে বিরক্ত হইয়াছেন, আর গুদের নামও সহিতে 
পারেন না। 

কি আশ্চধ বিগ্ত/পাগর মহাশয়ের মানব-প্রক্ৃতির অভিজ্ঞতা! কি আশ্চর্য 
ভবিষ্যদ্দর্শনের শক্তি। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। আনন্দ- 
মোহনবাবুর মূখে শুনিলাম, একট! সভা স্থ'পন করা স্থির হইলেই শিশিরবাবুর 
দল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “এই সভার সম্পাদক হবেন কে?” 
মনোমোহনবাবু, স্বরেন্দ্রবাবু, আনন্দমমৌহনবাবু সে বিষয়ে মনোযোগই দেন ন1। 
তাহারা বলেন, সে পরে স্থির হইবে, যাকে সকলে মনোণীত করিবেন তিনিই 
হইবেন। ভারত-সত। স্থাপনের বিজ্ঞাপন বাহির হইল। সে বিজ্ঞাপন 
বাহির হওয়ার ২।১ দিন পরে সংবাদপত্রে হঠাৎ বিজ্ঞাপন গেল যে, “ইগ্ডয়ান 
লাগ' নামে মধ্যবিন্তরদিগের জন্ত একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপন করিবার জদ্ত 
এক সভা হইবে। অনুসন্ধানে জানা] গেল যে, স্থপ্রসিদ্ধ গ্রী্টীয় আচার কৃষঃ- 
মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতি ও শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ুকে 
সম্পাদক করিয়া এ সভা স্থাপিত হইতেছে । আমরা একেবারে গাছ হতে 
পড়িয়া গেলাম ; কারণ, শিশির আদি হইতে আমানের পরামর্শের মধ্যেই 
ছিলেন। 


আত্মচরিত ১৪৩ 


ভারত-সভ্ভার জল্স। আমর! ভারত-সভ! স্থাপনের সংকল্প ভাগ 
করিলাম না। ইণ্ডিয়ান লীগ অগ্রে হইল কি ভারত-সভা৷ অগ্রে স্থাপিত হুইল, 
মনে নাই। এহমাত্র মনে আছে, এলবার্ট হলে প্রকাশ্ত সভা করিয়! ভারত- 
সভা স্বাপন কর গেল,১ এবং আনন্দমমোহনবাঁবুকে তাহার সম্পাদক কর গেল। 
আর সেদিনকাব কথা এই মনে আছে যে, সেদিন স্থরেনবানুর একটি পুত্র- 
সন্তান মার] যায়, তিনি তৎসত্বেও আসিয়! সভাস্থাপনে মাহাযা করিলেন। 
আনন্দমেহণবাবু সম্পাদক, স্থরেনবাবু সহ-সম্পার্ক, আমর] কয়েকজনে 
কমিটির সভা, আমি প্রথম চাদদা আদায়কারী সভ্য, এই লইয়! ভারত-সভা 
বমিল। আমল" ৯৩নং কলেজ গ্রীটে একটি ঘর ভাডা করিয়া ভারত সভার 
আপিন স্থাপন করিপাম। সে আপিসঘরের অবস্থা দেখিয়! স্প্রসিদ্ধ কবি 
ইন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার প্রণীত 'ভারত-উদ্ধার' কাবো পিখিলেন, “কড়ি 
অ।গে পড়ে কিম্বা দি মাগে ছেডে।” বাস্তবিক, উহার দশা এ প্রকারই ছিল। 

এই »৯৩নং কলেজ প্বীট ভবনের ভিতর দিকে কতকগুলি ব্রাহ্ম বন্ধু 
থ|কিতেন, তাহাদের সঙ্গে আমি কিছুদিন ছিলাম। তখন ভাএত-সভার 
ঘরে কমিটির সম্মতিক্রমে সমদশী দূলেরও বৈঠক চলিত। এখানে থাকিবার 
সময়ই আমি বিষয়ক ত্যাগ কিয়! ব্রা্মদমাজের সেবাতে আত্মোৎ্নর্গ করি। 
যে চিরম্মরণীয় রাত্রে কেশববাবুর নিকট প্রতিবাদপত্র প্রেরণের প্রস্তাব নির্ধারণ 
হয, সে রাত্রে এই ভারত-সভ।র গুছেই আমাদের বৈঠক হুইয়াছিল। বলিতে 
কি, ভারত-নভা ও সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ যেন যমজ সহোদরের ন্যায় ভূমিষ্ঠ 
হুইয়াছিল। একই লোক দৃ*দিকে, একইভাবে উভয়ের কার্ধ চলিয়াছিল। 

তারত-সভাসংক্রান্ত অবশিষ্ট কথাগুলি বলিয়া ফেলি। শিশিরবাবু 
ইপ্ডিয়ান লীগ নামক শ্বতন্ত্র রাজনৈতিক সভা করিলেন বটে, কিন্তু তাহার 
কমিটিতে মনোমোহন ঘোষ ও আনন্দমোহন বন্কেও লইলেন। অল্পদিনের 
মধ্যে বুঝিতে পারিলেন, ইহারা কমিটিতে থাকিলে শিশিরবাবুর! তাহাদের 
সভাটিকে তাহাদের মনের মত চালাইতে পারিবেন না। তাই ইহাদিগকে 
তাড়াইবার চেষ্টা! হইতে লাগিল। আমি তখন আমার মাতুল মহাশয়ের 

১। ২৬ জুলাই ১৮৭৬। 
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৯৪৪ আত্মচরিত 


সোমপ্রকাশ কাগজ ও প্রেস ভবানীপুরে তুলিয়া! আনিয়! কাগজ চালাইভেছি। 
সংন্কত কলেজের ছাত্র ও আমার স্থপরিচিত এক ব্যক্তিকে তখন আমার 
সহকারীরূপে গ্রহণ করিয়াছিল।ম। আমার সহকারী মধো মধো অমৃতবাজার 
আপিসে যাইতেন। একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, “আজ শিশির ঘোষের 
অন্ধরোধে একট! খারাপ কাজ ক'রে এলাম। ইগ্ডয়ান লীগের এক মীটিং-এ 
হাত তুলে আনন্দমোহন বসু ও মগোমোহন ঘোষক পরান্ত ক'রে এলাম।” 
আমি বলিলাম, "মে কি? তুমি তো লীগের মেম্ধর নও।” তিনি বঙ্সিলেন, 
“তাইতে তো বলছি, খারাপ কাজ ক'রে এলাম। শিশিরবাবুর অন্থরোধেই 
করেছি।” ইহার পর আনন্দমমোহনবাবু ও মনোমোহনবাবু লীগ ত্যাগ 
করিলেন, লীগও ক্রমে উঠিয়া গেল। তদবধি শিশিরবাবুদের প্রতি আমার 
আস্থ! চলিয়! গেল, কিন্তু আনন্দমোহনবাবু বহুদিন পুবাতন বন্ধুতা ভুলিতে 
পারিলেন না, কাজে, কর্মে তাহাদের সহিত সম্বন্ধ বাখিলেন। 

'পঞ্চ প্রদিপ' ১ _ এদিকে আমি, বেদাঁরনাথ রায়, নগেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কা'লীনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র দত্ত, এই পাঁচজন বন্ধু 
একত্র হুইয়া ধর্মলাধনের জন্য একটি ক্ষুপ্র দল কবিপাম। আমবা পাচ্জনে 
একত্র বসিতাম, প্রাণ খুলিয়া ধর্মবিষয়ে কথাবার্তা কহিতাম, নানাস্থানে মিলিত 
হুইয়! উপাঁসন1 করিতাম। মধো মধো ধর্মোপদেশের জন্য মহধি দেবেজ্রনাথ 
ঠাকুরের নিকট যাইতাম। ঠিনি আমাদের নাম রাখিলেন 'পঞ্চ প্রদীপ? | 
একদিন বলিলেন, লোকে পঞ্চ প্রদদীপে যেমন দেবতার আরতি করে, তেমনি 
তোমরা “পঞ্চ প্রদদীপে' ঈশ্বরের আবতি করিতেছ | নামটি আমাদের বড তাল 
লাগিল। আমর] আপনাদের মধ্যে আমাদের সম্মিলনকে পঞ্চ প্রদীপের 
সন্মিলন বলিতে লাগিলাম। 

থাঁকমণি।--এই সময়ের উল্লেখযোগ্য আর দুইটি ঘটনা! আছে। আমি 
যে লক্মীমণিকে ত্বীয় ভবনে আশ্রয়দান করিয়'ছিলাম, সে সংবাদ বোধ করি 
কলিকাতায় প্রচারিত হুইয়্াছিল। এই দুইটি ঘটনাই পরোক্ষভাবে সে 
লংবাদের সহিত জড়িত। 

একদিন আমার বন্ধু প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ব ও আমি দুইজনে মহর্ষি 
দেবেন্্রনাথের চরণদর্শন করিয়া গৃছে ফিরিয়া আসিতেছি। রাজেজ্লাল 


১। ভ্রষ্টব্য বম্পাদকের সংযোদহন--''প্রন্থে উল্লিখিত কতিপয় ব্যক্তির পরিচয় ।% 


আত্মচর্রিত ১৯৫ 


মল্লিকের বাড়ির সম্মুথে আমিবার সময় একটি স্ত্রীলোকের পার দিয়া আমিলাম, 
কিন্ত তত লক্ষা করিলাম না, তাহার মুখট1 দেখিলাম ন1। তাহাকে অতিক্রম 
করিয়া! কয়েক পা আমিয়াছি, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে বামাকগে শুনিলাম, 
হা গা শান্ত্ীমশাই, তোমরা এখন কোথা থাক?” হঠাৎ ফিরিয়া দেখি, 
একটি গৌরবর্ণা যুবতী একটি শিশুকন্তার ভাত ধরিয়া আসিতেছে। মুখ 
দেখিয়া চিনিতে পারিলাম। ভবানীপুর বাঁদকালে আমি এক নিজন পল্লীতে 
বাম করিতাম; এ পতিতা নারী তাহার সন্গিকটেই থাকিত ও আমানের 
মেয়েদের সঙ্গে এক পুকুরে স।নাদি করিত। সে যে আমাকে চিনিয়া রাখিয়াছে 
ও আমার নাম জানে, তাহ] জানিতাম না। যাহা হউক, আমি ফিরিয়] তাহার 
মুখের দিকে চাহিবামাত্র সে হাধিয়! বলিল, “তোমার সঙ্গে আমার একটু বিশেষ 
কাজ আছে। তোমার বাসা কোথায় বললে আমি গিয়ে দেখা করতে পারি; 
নতুবা আমার বাস! অমুক নম্বর শিব ঠাকুরের গলি, সেখানে তোমাকে এক- 
বার আস্তে হবে।” 

ইহার পর বিছ্চারত্রভায়! ও আমি দুইজনে বলাবলি করিতে লাগিলাম, 
“আমাকে যখন জানে, তখন আমি কি তন্ত্রের লোক তাও জানে। আমার 
সঙ্গে ওর কি কাজ? কিছুই নির্ধারণ করিতে পারিলাম না, বড়ই আশ্চর্য- 
বোধ হইল। আঁসিয়! আমার বন্ধু কেদারনাথ রায়কে এই বিবরণ বলিল।ম। 
তিনি একসময়ে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধো কাজ করিয়াছিলেন। তিনি 
বলিলেন, “ও যখন ব্যাকুল ভ'য়ে তোমাকে ডেকেছে, তখন নিশ্চয় কোন 
বিষয়ে তোমার লাহাযা চায়। চল, একবার শিব ঠাকুরের গলিতে ওর 
বাড়ীতে যাঁই।” এই নির্ধারণ অঙ্গসারে পরবর্তী রবিবার প্রাতে আমর! ছু'জনে 
শিব ঠাকুরের গলিতে তার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল|ম। দেখিলাম, মেই 
বাড়িটি এইরূপ ত্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ। তখন বেলা »টা, তথাপি তাহাদের 
অধিকাংশ ঘরে ঘরে পড়িয়া! ঘুমাইতেছে। অনেকে উঠিয়াছে, প্রাতঃক্রিয়। সম্পন্ন 
করিতেছে । 

এই মেয়েটির নাম থাঁকমণি। থাকমণি আমাদিগকে দেখিয়া আশ্চর্ধান্বিত 
হইয়া গেল। সে বোধ হয় দ্বপ্পেও ভাবে নাই যে, তাহার নিমন্ত্রণে আমি 
এরপ স্থানে যাইব। তাহার ভাবে এক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখিলাম। সে 
বাস্তাতে আমার সহিত কথা কছিবার সময়, হাসিয়া, ঢলিয়! 'তুমি' "তুমি 


১৯৬ আত্মচব্িত 


করিয়া কথ! কহিয়াছিল; কিন্তু সেদিন আর এক মৃত ধারল। “আপনি” 
বলিয়া কথ! আরম্ভ করিল; এবং অতি গন্ীীর ও অন্ুতপ্ঠভাবে আপনার 
জীবনের বিবরণ ব্যক্ত করিতে প্রবুন্ত হইল। সে বিবরণ সংক্ষেপে এই। 
সে কলিকাতার সন্িকটবর্তী কে|নও স্থানের এক ভত্র ব্রাঙ্গণ-পরিবারের কন্ত]। 
তাহার মাতা ও ভ্রাতা তখনও জীবিত আছেন; এবং সে বিপদে পড়িয়া 
প্রার্থনা করিলে অর্থলাহাযা করিয়! থকেন। বাল্যকালে একজন কুলীন 
ব্রাহ্মণের সহিত তাহার বিবাহ হয়। তাহার অপর অনেকগুলি ঘ্ৰী ছিল) সে 
কখনও পতিগুহে যায় নাই, কাপেভদ্রে কখনও দেখিয়াছে এইমাত্র। এই- 
প্রকার অবস্থা পে বয়ংপ্রাঞ্চ হইপে, পাডার একজন পুরুষ তাহার পশ্চাতে 
লাগিল এবং তাহাকে ফুস্পাইয়া কুলের বাহির করিয়া আনিপ। এই 
অবস্থাতে দে তৎকাঁপীণ চৌদ্দ আইনে ভয়ে কিছুকাল ভবানীপুরের 
সেই নির্জন স্থাণে লুকাইয়াছিল। ধেখানে থাকিবার লময় সে 
আমাকে দেখিয়াছে ও আমার বিপয় অনেক কথা শুনিয়।ছে। সেইখানে 
থাকিতে থাকিতে মে লক্ষীমণিকে দেখিয়াছে; এবং এ্লাঙ্ষের! 
কিৰপে তাহাকে উদ্ধাপ করিয়া আমার গৃহে বাখিয়াছে, তাহাও 
শুনিয়াছে। তাই তাহার শিশুকন্যটিকে আমার হস্তে দিবার জন্ত আমাকে 
ডাকিয়াছে। 

আমি জিজ্ঞাগা করিলাম, “তোমার মা ও ভাই আছেন, তাহাদের অবস্থা 
ভাল, তবে কেন তৃমি এমন পথে প1 দিলে?” 

থাক'। বুঝতে পারছেন না, বাদামি করবার জন্য । 

আমি। এর মধ্যে তোমার বাদরামির আশ মিটল? 

থাক'। অনেক দিন মিটেছে। তবে" 

থ।ক'। কি ক'রে ফিরব, যাবার যো নেই। তাই ভাবি, যার সঙ্গে 
ভেমেছি, তাকেই আশ্রয় ক'রে থাকি । তাই তাকেই আশ্রন্ব ক'রে 
আছি। অন্য পুরুষ আগতে দিই না। 

আমি। এপ অবস্থাতে এটাঁও ভাল। 

থ[ক'। ভাল বটে, কিন্তু কষ্টও আছে ।****. 

মে বেচারার স্ত্রী আছে, ছেলেপিলে আছে অল্প আয়, আমার নব খরচ 
দিয়ে উঠতে পারে না; আমাকে বড় কষ্টে থাকতে হয়। 
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কেদার। তৃমি তো লক্ষ্মী মেয়ে, এত কষ্টে থাক, তবু অন্য পুরুষ আসতে 

ন। 

থাক। ঘর থেকে পা বাড়িয়ে তে! এক পাপ করেছি। আর পাপের 
মাত্রা বাড়িয়ে কি হবে 7? 

আমার যা হবার হয়েছে, এখন ভাবি মেয়েটাকে এ পথ হ'তে কি করে 
বাঁচাই। শ্ান্্ীমশাই, আপনি লঙ্গীমণিকে বীচিয়েছেন, তাই আপনার চরণে 
শরণাপন্ন হুচ্ছি। 

আমি। তোমার মেয়ে যে এখনও মাই ছাডেনি। এত ছোট মেয়ে 
কি মা ছেডে থাকতে পারবে? 

থাক'। সে একট] ভাবনার কথ] বটে । তবে মনে হয়, একটু ভালবাল! ' 
যত্বু পেলে ক্রমে মাকে ভুলে যাবে। আপনার স্ত্রীর ভাঁপবামার গুণে ও বশ 
হ'য়ে যাবে। 

আমি। আচ্ছা, আরও ছুই তিন মাস য।ক, মেয়েটা মাই ছাড়ক, তখন 
অমুক ঠিকানায় আমাকে খবর দিও । 

এই বলিয়া! আমরা চলিয়া আমিলাম। হায়! সে আর খবর দিল না। 
ইহার পরে আমার পীড! হইয়া, সে বাস! ভাঙ্গিয়া গেল , আমি মুঙ্গেরে চলিয়া 
গেলাম। তৎপরে সাধারণ ত্রাঙ্গমাজের কাজে মাতিপাঁম, থাকমণি ও 
তাহার কন্তা স্বৃতি হইতে সবিয়! পডিল। হয় ৩" তাহার মন বদলাইয়া৷ গেল, 
ন1! হয় আর আমার উদ্দেশ পাইল না। যে কারণেই হউক, থাকমণির উদ্দেশ 
আর পাইলাম ন]। 

্রন্টিক্ন। যুবতী ।-_ছিতীয় ঘটনাটি এই। এই ঘটনায় উল্লিখিত নারীর 
উদ্দেশ অনেক অনুসন্ধানেও কেহ পাইবেন না, তাই ইহা লিপিবদ্ধ 
করিতেছি। হেয়ার স্কুলে কাজ করিবার সময় একদিন বেড়াইয়া ফিরিয়া 
আসিয়! দেখি যে, একটি শ্রীষ্টধর্মাবলদ্িনী যুবতী একটি পুত্রপস্তানসহ 
আসিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে । কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম, 
তাছার পতি দৃবৃত্ত, তিনদিন হুইল তাহাঁকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া 
দিয়াছে; সে তিনারদন পুত্রলহ নানান্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আমার 
শরণাপন হইয়াছে । আমি লক্ীমণিকে আশ্রয় দিয়া কিরূপে রক্ষা করিয়াছি, 
তাহ! সে শুনিয়াছে ; সেই সাহসে আমার আশ্রয়ে আলিয়াছে। শ্ীলোকটি 
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আমার ভবনে থাকিয়া গেল। আমি পরে ভাবিলাম, সে গ্রীসটীয়ধর্মীবলস্বিনী, 
কোনও শ্রীষ্ীয় পরিব|রে তাহাকে রাখিতে পারিলে ভাল হয়, তাহার 
পতির সহিত শীত্রই মিলন হইতে পারে। এই ভাবিয়! আমার এক পাদরী 
বন্ধকে গিষা ধরিলাম। তিনি দয়া করিয়া তাহাকে পুত্রসহ এক খ্রীটীয় 
বাডিতে রাখিয়া! দিলেন । সেখানে ঘরভাভা ৪ মাত পুত্রের আহারের ব্যয় 
আমাকে দিতে হইত; 'আমি নিজ অর্থ হইতে এবং ভিক্ষা করিয়! মে ব্যয় 
চালাইতাম। 

তাহাদিগকে দেখ।নে স্থাপন করিয়।ই তাহ।র পতিকে খুঁজিয়া বাহির 
করিলাম এবং মামার ভবনে ডাকাইয়] স্বীয় পত্রীকে লইবার জন্য অন্ররোধ 
করিলাম। সে বলি, “আপনাব হাতে আছে, নিরাপদে আছে। অমনি 
কিছুদিন থাঁক, ভূপ্তকৃ, চেতুক্‌, সোজ1 হ'য়ে আম্মক; পরে আমি নিয়ে 
যাব।” আমি মনে কবিলাম, একটু ভোগা ভাল। সে মেইৰপ রহিল। 
আমি মধ্য মধো স্কুল হইতে আসিবার সময় তাহাদিগকে দেখিয়া আপিতাম। 

এই সময়ে তাহার বাধহাঁরে দুইটি বিষয় লক্ষা করিতে লাগিলাম। 
প্রথম, 'আমি কিয়ৎক্ষণ বসিযা উঠিতে চাহিলে সহজে উঠিতে দিত না। 
দ্বিতীয়, তাহার মুখে বিষাদের চিহ্ন কিছুই দেখিতাম না। একদিন সে 
এ কথা, মে কথার পর আমাকে বলিল, “আপনি আমার কষ্ট নিবারণ 
কর্‌তে পারেন। আমি টাকাকডির কষ্টের কথা বলছি না; স্ত্রীলোকের 
আরও কষ্ট আছে, তারি কথা বল্ছি।” তখন আমার চোখ যেন একটু 
ফুটিল। কযেকটি প্রশ্ন করিয়াই তাহার মুখ হইতে পরিফ্ণারৰপে এ কথাটা 
বাহির কর। গেল যে, মে আমাকে অবৈধ প্রণয়ের চক্ষে দেখিতেছে। আমি 
তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাহার ঘরের বাহিরে আসিভেই, সে ভীত হইয়াই হউক 
কি যে কারণেই হউক, “আব একটা কথ! আছে* বলিয়া আমার 
পথরোধ করিল। আমার প্রথম মনে হইল, গর্জন করিয়া উঠি এবং 
জোরে তাহার হাত ছাড়াইয়া যাই, কিন্তুকোলাহল ও লোক-জানাজানি 
হুইলে একটা কলক্কের ব্যাপার হুইবে, তাহ] ইহার পক্ষে ভাল পয়,। এই 
মনে করিয়া! তাহা! করিলাম না ;বপিলাম, “তোমার কাছে বাঙ্গল! বাইবেল 
আছে?" 

সে। আছে। 


আত্মচরিত ১৯৪ 


আমি। সেখান! আন দেখি। 

নে। তাতে এখন কাজ কি? 

আমি। আন না? একটু প্রয়োজন আছে। 

সে অনিচ্ছাক্রমে বাইবেলখানা বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। যীষু 
যেখানে মানমিক পাপাচরণের নিন্দা করিতেছেন, সেই স্থানট]। বাহির করিগ়্া 
পড়িতে দিলাম । সে কোনওমতেই পড়িবে না, অবশেষে আমি বাব বার 
বলাতে পড়িল। 

আমি। দেখ, তোমর] ধাহাকে প্রভু মনে কর, তার কি অমূলা উপদেশ ! 
তুমি এ উপদেশ কতবার পাইয়াছ, তবু কেন তোমার এ প্রধুত্তি? আর তুমি 
আমাকে এত খারাপ কিব্ূপে ভাবিলে? তোমার স্বামী তোমাকে আমার 
হাতে আপিয়। গিয়াছে । আমি কি এতই ছোটলোক যে, বিশ্বামঘাতকতা 
কব্ব? 

আমি মেই দিন তাহাকে যেরূপ তেজের সহিত উপদেশ দিয়াছিলাম, 
জীবনে আর কাহাকেও বে|ধ হয় সেবপ দিই নাই। তৎপর দিন তাহার 
পতিকে ডাকাইয়া বপিলাম, “তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যাও, ওকে বাইরে বাখ! 
ভাল নয়।” মে তাহাকে লইযা গেল। 

ইহার পর এ নারীকে আর একবার দেখিয়াছিলাম। কয়েক বৎসর পরে 
সহরের সন্গিকটবর্তী কোনও পথ দিয়] যাইবার সময় পথের পার্খববর্তী এক বাড়ি 
হইতে তাহার পুত্রটি বাহির হইয়! আসিয়া আমাকে বলিল, “আমর! এই 
বাড়িতে থাকি , ম1 আপনাকে দেখতে পেয়েছেন, একবার দেখ! কর্বার জন্প 
ডাক্ছেন।” আমি বাড়িতে প্রবেশ করিলে তাহার মাতা গলবস্ত্রে আমার 
পদে প্রণত হইয়া, আমার বাড়ির সমুদয় সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। আমি একটু 
দীডাইয়! তাহাদের কুশলসংবাদ লইয়! চলিয়া আগিলাম। 

হুরিনাভি সমাজের উৎসব ; রাজনারাস্ণ বন্দু । ক্রমে আমর! 
১৮৭৭ সালে উপনীত হইলাম । এই সালের প্রথমে হরিনাতি পমাজের উত্সবে 
যাই। সেখানে ভক্তিভাঙ্জন উমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে এক পারিবারিক 
অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মগণের সমাগম হয়। উক্ত অনুষ্ঠানক্ষেত&ে আদি ব্রাহ্মদমাজের 
লভাপতি স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বস্থমহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে 
বড় েহ করিতেন। ভীহাবর নরল, অকুত্রিম ভক্তি আমাকে মুগ্ধ করিত। তিনি 
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তখন কার্য হইতে অবন্থত হুইয়! বৈদ্যনাথ দেওঘরে বাম করিতেছিলেন। আমি 
মধ্যে মধো তাহার বিমল সহবাসে কিয়ৎকাল যাপন করিবার জন্য সেখানেও 
যাইতাম। তিনি অঠি পরিহাসরসিক আমোদপ্রিয় পুরুষ ছিলেন, আমিও 
তদ্রপ , স্থতরাং ছু'জনের একত্র সমাগম হইলে উভয়ের “জগন্পিষা' প্রনুত্তি 
গ্রবল হইয! উঠিত। হাসিতে হালিতে লোকের নাভীতে বাথ! হইয়া যাইত । 
এবাবে ও হরিনাভিতে তাহা ঘটিল। একদিন বান্রে নামাঁজিক উপাসনার পর 
আহারান্তে আমাদের ছুইজনেখ গল্লেব কাটাকাটিতে খ।ত্রি ২ট] বালিয়! গেশ। 
ব্র্ষদের নাডীতে বাথা হইল। 

জ্বর ও রক্তকাশ। সেই কারণেই হউক, কি হবিন।ভির মা।লেরিয়া- 
বশতঃই হউক, আমি কলিকাতায আশিয়াই জর।ক্রান্ত হইশাম। জবেখ সঙ্গে 
রক্তকাশ দেখা ধিল। একজন ডাক্তার বণপিলেন, হ[পকাশের হ্যত্রপাত ) 
কিন্তু ডাক্তার মহেন্্লাল সরকার বলিলেন, ক্ষষকাশের স্থত্রপাত। মেইবূপ 
চিকিৎস। আরম্ভ করিপেন। 

গীড়ার সময় পিতামাতার ব্যবহার ।--এই পীভার সময় আমার 
পৃজণীয় জনক-জননী কি করিয়াছিলেন এবং আমাব বিশ্বাপী অন্থগত ভৃত্য 
খেদ|ই কি করিয়াছিপ, ত|হ1 পিপিবদ্ করিবার উপযুক্ত । ত৩ৎপূর্বে আট 
বখসরকাশ আমার পিতাঠ।কুর মহাশয আমর মুখার্শন করেন নাই। তিশি 
যে প্রথম প্রথম আমাকে গ্রামে প্রবেশ করিতে দিবেন না বলিষা গুণ্ডা ভাড়া 
করিতেন ও শেষে মে প্রয়ান ত্যাগ করিয়াও আমি বাড়িতে কোনও ঘরে 
আছি জাপিলেই মে ঘরের দিকে যাইতেন না, পথে আমাকে দেখিলে মে পথ 
পরিত্যাগ করিতেন, এ সকল অগ্রেই বপিয়াছি। আমি পীভাতে পভিয়৷ যখন 
বুঝিতে পরিপাম যে, পীডা কঠিন, আমার জীবন-শংশয়, তখন তাহাকে সংবাদ 
দেওয়! উচিত মনে করিলাম । রোগশযায় পড়িয়া তাহাকে পত্র লিখিলাম। 
পীড়ার সংবাদ দিয়া লিখিলাম, “যদি উচিত বিবেচন। করেন, আপিয় দেখা 
দিয়া আমাকে পদধুলি দিয়া যাইবেন। তাহা ন! হইলে এই বিদায়, পরলোকে 
দেখা হুইবে।” তৎপূর্বে বাবা আমার চিঠিপত্র খুলিতেন না, উপরে আমার 
হম্তক্ষব দেখিলে ছি'ড়িয়! ফেলিতেন। এপত্রযঘে কেন পড়িলেন, বলিতে 
পারি না। অন্রমান করি, লোকমুখে অগ্রেই আমার পীড়ার নংবাদ 
পাইয়াছিলেন। 
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যাহা হউক, একদিন প্রাতে আমার ভবনের দ্বারে একখানি গাডি আসিয়! 
লাগিল। প্রসন্নময়ী জানাল! হইতে দেখিয়! দৌডিয়৷ আদিয়! আমাকে সংবাদ 
দিলেন, প্বাবা ও মা! আসিমাছেন।” মা উপরে আমিলেন, কিন্ধ বাব! আর 
মে ভবনে প্রবেশ করিলেন না। মা আমার রোগশযা।র পারবে আনিয়া 
কাদিয়া বলিয়া পডিলেন। “বাবা আঁপিলেন না কেন?” জিজ্ঞাসা করাতে 
বলিলেন, তিনি কবিরাজ ডাকিতে গিযাছেন। অন্রসন্ধানে জানিপাম, বাবা 
আমার চিঠি পাইয়া, মাষের গহনা বন্ধক দিয়] টাক] লইয়! আমার চিকিৎসার 
জন্য আনিযাছেন ; বাড়িতে প্রবেশ করিবেন না; আমার জ্ঞাতি দাদ] হেষচন্ত্ 
বিদ্ারতু মহাশয়ের বাসাতে থ|কিযা আমার চিকিৎসা! কর|ইবেন। 

যথাসমযষে কবিরাজ আধফিলেন। বাবা হাহাকে আমার ভবনে প্রবেশ 
করাইম] দিয়! নিজে পথপার্ে দে!কানে বসিধা রচিলেন । কবিরাজ আমাকে 
দেখিয়া গেলে তীহাগ মুখে সমুদয় শুনিলেন। 

তাহাব এই ধাবহারে আমাধ চক্ষে ক'ত জল পড়িল। 'শৎপুর্বে এই আট 
বংসর শংসারেব আপদ-বিপদে জ্ঞাঙসাধে আমার এক পয়স। ৭ খহায্য পন 
নাই। পরস্ধ যর্দি কখনও জানিতে পারিযাছেন যে, মায়ের হত দিয়া গোপনে 
কিছু অর্থপাহাযা করিতে চ।হিতেছি, তখন তুমুল ক।গু করিযাছেন। তিনি 
আমাকে একেবারেই ত্াাজাপুত্র করিযাভিলেন, কিন্থ সেই পতিত পুত্র যখন 
বিপদে পড়িয়া স্মবণ করিপ, তখন আর স্বস্তির থাকিতে পারিলেন না। দরিদ্র 
্রাঙ্মণ, সম্বল নাই। যে সম্বশ হাতের কাছে পাইলেন, ঠাহাই লইয়! ছুটিলেন। 
কি উদারতা | এই উদারতা তাহার প্রকৃতির এক মহ] সন্গুণ | 

তিনি আশিয়া কয়েকর্দিশ থাকিয়া, এক ন্বতম্থ বাড়ি ভা! কিয়! 
মাকে আমার পরিচর্যার জন্য সেই বাড়িতে রাখিয়া গেলেন। মাতা- 
ঠাকুর।ণী বিরাজমোহিনীকে ও আমাকে লইয়া সেই বাড়িতে বুহিলেন। 
মাতাঠাকুরাণীর জপ, ব্রত, নিয়ম, উপবাসাদির মাত্র! অসম্ভবরূপ বাড়িয়া! গেল। 
প্রায় প্রতিদিন দেঁড় মাইল পথ হাটিয়া গঙ্গা্ান করিতে যাইতেন ) ইষ্টদেবতার 
চরণে শত শত প্রণাম করিয়া] এই অধম পুত্রের জীবনভিক্ষা করিতেন। তৎপরে 
গৃছে ফিরিয়া আমারই রোগশয্যার পার্থ বদিয় মাটি দিয়া শিব গড়িয়া পূজতে 
প্রবৃত্ত হইতেন। আমি শুইয়া শুইয়। তাহার পূজার নিষ্ঠা দেখিতাম। 

ওদিকে, বাব। মাকে আমার নিকট রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়। গ্রামের জাতি- 
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কুটুন্ববর্গের মধো কেহ কেহ দলাদদলি আরম্ভ করিলেন। বাবা তখন বজ্রের 
হ্যায়_কঠে।র হইয়া দ(ড।ইলেন। “একঘরে করে করুক, আমার কর্তব্য কাজ 
আমি করেছি,” বলিয়! নে দপাদলিব প্রতি জক্ষেপও করিলেন না। এই 
দপাদলিতে কিছুদিন গেল। 

এদিকে মা আমার পেবাতে বিব্রত । "আমার গ্রপিতামহ রামজয ম্যায়ালঙ্কার 
মহাশয় অতি সাধু পুঞ্ধম ছিলেন। তিনি মায়ের মন্ত্রধাতা গুরু ছিলেন। তার 
প্রতি আমাদের পধিব।রস্থ মকলের ৪ জ্ঞান্তি-কুটুম্বের গ্রগাচ ভক্তি ছিল। তীর 
লাঠি, তার জপমাপা, তার ঘোগপ্র প্রভৃতি যে-কিছু চি ঘরে ছিল, মে- 
সমূদয়ের প্রতি মার এও ভক্তি যে, বাড়ির কাহার ও গুরুতর পীড়া হইলে, সেগুলি 
তাহার রোগশয্যাতে স্থ'পন করা হইত, রোগমুক্তি না হইলে অস্তরিত করা 
হইত না। সেই নিয়মান্ুপারে জননীদেবী ন্ায়ালঙ্কার মহাশযের লাঠি, মাল 
প্রভৃতি আণিয়! আমার শযা।তে স্বাপন করিয়াছিলেন। তিনমাস সেইরূপ 
রহিল, অন্তরিত করিতে দিলেন না, আমার পীভার উপশম হইলে তবে তুলিয়া 
লওয়া হইল। 

বিশ্বাধী ভৃত্য খোদাই ।-এই পীভার সময় আমার জনক-জননীর 
যেমন আশ্চর্য সম্ভানবাৎমলা দেখিলাম, তেমনি আমার বিশ্বামী অনুগত ভূত্য 
খোদাইয়ের অদুত প্রভুভক্তির পরিচয় পাইলাম। খোদাইয়ের স্বৃতি আমার 
মনে পবিত্র প্রেমের উত্শন্ববপ হইয়া রহিয়ছে। আমি তাহাকে আমার 
'মেজবৌ' নামক উপন্তাসে অমর করিবার চেষ্টা করিয়াছি । ভবানীপুরে হেড- 
মাষ্টারি করিবার সময় খোদাইকে রাখি । তখন হইতে তাহার গুণাবলী দেখিয়া 
আমার মন তাহার প্রতি অতিশয় অন্রক্ত হয়। আমার প্রতিও তাহার প্রগাঢ় 
শ্লীতি জন্মে। মে আমার হিতৈষী বন্ধু ও পরিবার-পরিজনের রক্ষক ছিল। 
আমি তাহার হাতে টাকাকভি ও সংসারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম। 

পীড! হইয়া! কর্ম হইতে অর্পবেতনে বিদায় লইয়া যখন আসিয়! রোগ 
শযায় পডিলাম, তখন খোদাইয়ের বেতন দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য হইবে, 
এই ভাবিয়া, আমি আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া! আমার রোগমুক্তি 
পর্যস্ত অধিক বেতনে তাহাকে তাহার বাড়িতে রাখিয়া দিলাম । মা যখন 
আমাকে লইয়! স্বতন্ত্র বাসা করিয়া আছেন, তখন একদিন প্রাতে দেখি, 
খোদ্দাই আনিয়া উপস্থিত ।' 
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আমি। কি খোদাই, তুমি ষে এলে? 

খোদাই। আপনার বেমারি বেডেছে শুনে আমি আর থাক্‌তে পাব্লাম 
না, কর্ম ছেডে এসেছি। 

আমি। ভাল করনি। হোমকে খেতে দেবে কে? 

খোদাই । আপনি ভাববেন না, আমি বেতন চাই না। নারায়ণ আপনাকে 
বাচায়ে তুললে আপনি পরে বেতন হিসাব ক'রে দেবেন। আর আপনি মদদি 
না! উঠেন, আমার বেতন থাঁক্‌। 

শুনিয়! আমার চক্ষে জল আসিল। আমি কোনক্রমেই এই সম্কর হইতে 
তাহাকে ফিরাইতে পারিলাম না; সে থাকিয়া গেল। 

তৎ্পবে মা চলিযা গেলে আমি আমার পূর্ব বাসায় গেশাম। 'তখনও 
ছুটিতে আছি, দিনের পর দিন যায়, দেখি প্রসন্নময়ী আমার নিকট সংদাব 
খবচেব টাকা চান না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, “কে জানে, খোদাই 
কোথ! হ'তে চালাচ্ছে। সে বলেছে, “মা, বাবুকে এখন বিরক্ত ক'রো না, 
টাক! না| থাকলে আমাকে বলো । পরে অনুসন্ধানে জানিলাম, খোদাই 
আপনার গলার সোনার দান! বাধা দিয়া টকা আনিয়। প্রসন্নময়ীর হাতে 
দিতেছে । ইহার পর আমর] বাধু-পরিবর্তনের জন্ত মুঙ্গেরে যাই। খোদাই 
আমাদের সঙ্গে যায়। সেখানে গিয়া! তাহার স্বাস্থ্যতঙ্গ হয়। আমি তাহাব 
সমুদয় খণ শোধ করিয়া, তাহাকে টাক] দিয়া তাহার দেশে পাঠাইলাম। 
সেখানে গিয়! তাহার মৃত্যু হইল। সেযে কয়মাম জীবিত ছিল, আমি তাহার 
সমস্ত মাসিক বেতন তাহাকে পাঠাইয়! দিতাম । হায়, তাহাতে ত' তাহার 
প্রেমের খণ শোধ হইল ন1। শুনিলাম, মরিবার সময় নিজ সম্ভনকে বলিয়া 
গেল, “যদি কখনও কাজ করৃতে কল্কেতায় যাম্‌, আমার বাবুর কাছে 
থাকিস।” 

মুন্দেরে সরোজিনীর স্বৃত্যু ।_ আমি ছুটি লইয়া বাযু-পরিবর্তনের জন্য 
মুঙ্গেরে গেলাম। সেখানে গিদ়্াই এক বিপদ ঘটিল। মৃঙ্গেরে বাড়িগুলির 
দোতলার বারাগার রেলিং বড় ছোট ছোট। আমাদের পহছছিবার পরদিন 
বৈকালে আমি কয়েকজন সমাগত বন্ধুর সহিত বসিয়া কথোপকথন 
করিতেছি,» এমন সময় চূম্‌ করিয়া একট! শব হুইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া 


১। ইহার মধ্যে আনন্দমোহন বসুও ছিলেন । রঃ 286% 11996 3৫৫7 পৃঃ ৪৩ 


২০৪ আত্মচর্ত 


দেখি, অমার সর্বকনিষ্ঠ কন্তা এক বৎসর দশ মাসের ব।লিক! সরোজিনী 
সেই বাড়ির বাণাগার রেপিঙে উঠিয়া! তাহ! টপকাইয়! নীচের উঠ।নের 
পাথরের মেঝের উপর পিয়া গিয়াছে । সে আব কাদিল না, নডিপ না, 
পাথরখানার মত' অচেতন হইয়া পড়িয়া এহিশ। দৌডিয়] নীচে গিয়া তাহাকে 
কুড়াইয়! আন] গেণ , চেতনা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা গেল; আগ 
ঢেঙণ] হইল না। এত্রি চারি দণ্ডের পণ তাহার মৃত্যু হইল। বন্ধুএা তাহার 
মুতদেই লইয়া! শ্বশানে দাহ করিতে গেলেশ। আম প্রসন্নময়ীকে সবলে 
চাপিয়া ধরিয়া সমস্ত গাত্রি শযায শোযাইয়। ব[খিশাম ; কারণ, তিশি উন্মন্তার 
সায় ছুটিয়া পাস্ত।য় যাইতে চাহতে লাগিলেশ। আমি শোক কণিব কি, সেই 
সংগ্রামে সমন্ত পাত্র অতিবাহিত হইল। আমার শোক একটি কবিতাতে 
প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহ! 'প্ুষ্পাঞ্জলি'তে প্রকাশিত হইয়।ছে।১ 

সঞোজিনীর মৃতাব পর আমি কিছুদিন মৃঙ্গেরে থাকিয়া, পরিবারদিগকে 
সেখানে রাখিয়া কলিকাঁতার কর্শস্থানে আসিলাম। এই মময হুইতে প্রসন্নমযী 
ও বিপাজমোহিনী একক বাদ করিতে লাগিশেন। আমিও পূর্ব নিয়মানসারে 
উহাদের উভয় হইতে ম্বতগ্থ থাকিতে লাগিলাম। এই সংগ্রামে অনেকদিন 
গিয়াছিপ। 

'পুজ্পমাল।' প্রকাশ।_ বোধ হয এই সময়েইৎ আমার লিখিত ক্ষুদ্র 
ক্ুদ্র কবিতাসংগ্রহ করিয়া “পুষ্পম।লা" নামক গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। আমার রচিত 
পুস্তকের মধো কযেকখাশি আমার নিজের বিশেষ প্রিয়, তন্মধো পুষ্পমালা 
একখানি । ইহাতে আমার অনেক প্রাণের কথা আছে। 


১। কবিতাটির নাম 'নব শোক? । দ্রঃ পুষ্পাঞ্জলি, ( প্রথম প্রকাশ ১৮৮৮)। 

২। প্রথম প্রকাশ ১৮৭৫। শিবনাথ শাস্ত্রীর "সাঝ্মজীবনীতে বঙঁমান অর্থাৎ ১ম পরিচ্ছেদে 
১৬৭-*৭ হ্ীষ্ঠান্সেব বর্ণনা! করিতে গিয়া এই কাবাগ্রন্থের উল্লেখ ন! করিয়া! গত পরিচ্ছেদে করা 
সঙ্গত €ইত, কালানুক্কমে নঠিক হইত ।--সম্পাদক। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
কুচবিহার বিবাহের আন্দোলন । কর্মত্যাগ। সমালোচক 
ও ব্রাহ্ম পাবৃলিক ওপিনিয়ন। ব্রাহ্ধসমাজ কমিটি । 
ভারতবধ্ায ব্রাহ্মদমাজেব মীটিং। স্বতন্ত্র 
সমাজস্থাপনেব পবামর্শ। 
(১৮৭৮, জীন্ুয়াবী_-নে ) 


কুচবিহ্থার বিবাহের প্রথম সংবাদ।- সুঙ্গের হইতে কলিকাতান়্ 
ঘিপিযা আসিয়! শুশিলাম, কেশববাবু তাহার পৈতৃক ভবনের অংশ বিরুয় 
কিয়া, সেই অর্থে মিস পিগটের খলের বাড়ি ক্রয় করিয়া তাহার নাম “কমল 
কুটার” বাখিলেন » এবং সেখানে কুঢবিহাবপক্ষীয় ঘটকদ্দিগকে তাহার জোট! 
কন্যা দেখানে। হইল । 

কষ্েকটি উৎসাহী ব্রাঞজজের বিশেষ ব্রতগ্রহণ।_অপরদিকে 
এই সময়েই কয়েকজন উৎপাহী এ্রাঙ্ম মিলিত হইয়া আর এক কার্ধের সুত্রপাত 
করিলেন। তাহারা একটি ঘননিবিষ্ট দল১ সৃষ্টি করিবার জন্ত উদ্যোগী 
হইলেন । এইবপ স্থির হইপ, তাহারা কয়েকটি মুল সত্যকে জীবনের ব্রঙবপে 
অবলম্বন করিবেন এবং তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া একটি ঘননিবিই্ দলে বু 
হইবেন। তন্মধ্যে কয়েকটি ব্রত প্রধানরূপে উল্লেখযোগা । প্রথম, তাহার! 
একমাত্র ঈশ্বরের উপাসশা] করিবেন; দ্বিতীয়, তাহার] গবর্ণমেন্টের চাকুরি 
করিবেন না। তৃতীয়, পুরুষের ২১ বৎসর ও কন্তার ১৩ বৎসর পূর্ণ হইবার 
পূর্বে বিবাহ দিবেন ন] বা সেরূপ বিবাহে পৌরোহিত্য করিবেশ না। চতুর্থ, 
জাতিভেদ রক্ষা করিবেন না, ইত্যাদি। আমাকে আমন্ত্রণ করাতে আমি এঁ 
দলে প্রবেশ করিতে প্রস্তত হইলাম। একদিন বিশেষ উপাননার দিন স্থির 
হইল। এ দিন বিশেষ উপাপনানস্তর প্রতিজ্ঞা পন্ধে স্বাক্ষর করিয়া, আগুন 

১। এই খননিবিষ্ট দলে ছিলেন বিপিনচন্ত্র পাল, সুল্গরীমোহন দাল, তারাকিশোর 


চৌধুবী, উমাপদ রায়, কালীশগ্কর সৃক্ধল, গগনচজ্র হোম, আনলচন্দ্র মিত্র এবং শরৎ্চজ রায়। 
বিস্তারিত আলোচনার জন্ত ভরষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদকের সংঘোজন--২৩। 


২০৬ আত্মচর্রিত 


জালিয়া, ঈশ্বরের নাম লইতে লইতে তাহ! প্রনক্ষিণপূর্বক, আমরা এ অগ্নিতে 
আমাদের নিজ নিজ নাম অর্পণপূর্বক প্রার্থন।নস্তর প্রতিজ্ঞাপত্র পুনরায় পাঠ 
করিয়। স্বাক্ষর করিলাম । সুখের বিষয় যে, ইহার পর আমি ও দলের আর 
একজন গব্ণমেণ্টের চাকুরি পরি'তাগ করি এবং সেই সকল প্রতিজ্ঞা চিরদিন 
পালন করিয়া আপিতেছি । বিপিনচন্দ পাল, জন্দরীমোহন দাস, আনন্দচন্দ্ 
মিন্র প্রভৃতি শ্রাঙ্ম বন্ধুগণ এ দলে ছিলেন। যতদুর স্মরণ হয়, যয়মনপিংহের 
শরচ্চন্দ্র পায় ও এ দিন উপস্থিত ছিলেন । যখন ইার! ভগবানের নাম কীর্তন 
করিতে করিতে আগুনের চারিপিকে খুরয়! 'আদিতে লাগিলেন, তখন এক 
আশ্চর্য বল ও আশ্রর্য প্রতিজ্ঞা আমার মনে জাগিতে লাগিল, কিন্তু অল- 
দিনের মধো কুচবিভার-বিবাহের আন্দোলন উঠিয়া, সেই ঝডে আমাদের ক্ষুদ্র 
দলটি বিপর্ধস্ত হয় পড়িল। সে আন্দোলনে ইহার! সকলেই মহোৎসাহে 
কার্য করিয়াছিলেন । 

এই সময় হইতে আমার গবর্ণমেণ্টের চাকুর ত্যাগ করিয়া ব্রা্গধর্মপ্রচারে 
ও ব্রাঙ্ষপমাজের সেবাতে আপনাকে দিবার গ্ররুত্তি অতিশয় প্রবল হইল, কিন্তু 
সে চাকুরি তাগ করিয়! অন্ত চাকুরি লইবার ইচ্ছা আমার ছিল না। এ 
বিষয়ে আমি বন্ধুবর আনন্দমোহন বন্থ মহাশয়কে পরামর্শ দাতারপে ববণ 
করিয়াছিলম। আমার প্রচ।রকার্ধে জীবন দেওয়ার বিষয়ে তাহার পস্পুণ 
সায় ছিল, কিন্তু আমার একটা উপায় না করিয়! কর্ম ছাড়া উচিত নয় বলিয়। 
তিনি বাঁধা দিতে লাগিলেন । 

কুচবিহার-বিবাছে €কশবচজ্জ্রের সম্মতি ও ভ্রাক্ষদিখের 
মধ্যে উত্তেজন1।--এইনূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইতে না হইতে 
কুচবিহার-বিবাছের ঝটিকা উপস্থিত হইল এবং উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল ভাঙ্গিয়া 
ছ'খান হইয়! গেল। 

১৮৭৮ সালের জানুয়ারীর প্রারস্ভে কুচবিহারের ম্যাজিষ্রেট, আমার প্রাচীন 
পরিচিত যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়, নাবালক রাঁজার বিবাহের বিষয়ে সমৃদয় 
কথা স্থির করিবার জন্ত ভারপ্রাঙ্ড হুইয়া' কলিকাতাতে আমিলেন। কাশীর 
হুপ্রলিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার লোকনাথ ঠমত্তর মহাশয় তখন কলিকাতাতে 
বাম করিতেছিলেন। বন্ধৃতাহ্ত্রে আমি মধ্যে মধ্যে তাহার ভবনে যাইভাম ; 
সেখানে যাদববাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত। আমি তাহার মুখে 


আত্মচরিত ২৪০৭ 


শুনিলাম যে, কেশববাবু কন্তার বিবাহোপযুক্ত বযসের পূর্বে তাহাকে বিবাহ 
দিতে রাঁজি হইয়াছেন ; কি কি নিয়মে বিবাহ হইবে, সেই কল কথাবারত। 
চলিতেছে । সেসকল কথাবার্তার প্রকৃতি কি, সাহা তিনি আমাকে বলেন 
নাই। ক্রমে শুনিলাম যে, পদ্ধতি স্থির করিবার জন্য কুচবিহার হইতে রাজ- 
পুরোহিত আসিতেছেন। ক্রমে কি কি বিষয় স্থির হইল, 'ভাহা? প্রকারাস্তরে 
আমাদের কর্টগোচর হইল । জানিলাম যে, কন্তার ও বরের বয়ঃপ্রাথির 
পূর্বে বিবাহ হইবে, তবে বয়ঃপ্রাপ্তি পধন্ত তাহারা ম্বতত্র থাকিবেন, 
কেশববাবু জাত্চ্যিত বলিয়া কন্া-সম্প্রদান করিতে পারিবেন না, তাহার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা কন্তা-সম্প্রদান করিবেন , বাজ-পরিবারের পদ্থতি-অভসারে 
বিবাহ হইবে, কেবল তাহাতে দেব-দেবীর নামের পরিবতে ঈশ্বরের নাম লিখিত 
হইবে ; রাজ-পুরোহিত বিবাহ ধিবেন, ইত্যাদি। 

আবার ইহাণ শুনিলাম যে,১ যাদববাবু বিবাহে প্রস্তাব লয় ছুর্গামো।হন 
দাস মহাশয়ের ভবনে গিয়াছিলেন। তাহার পত্রী ব্রহ্মময়ী হাপিয়া বলিয়া- 
ছিলেন, “না, না, আমার মেয়ের রাজারাঁজডার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হবে না। 
প্রথম ত' ছেলে অপ্রাপ্তবয়স্ক ; ত|রপর রাজাঝজড়ার সঙ্গে বিবাহু-সম্বদ্ধ ভাল 
নয়, আমার ছেলেমেয়ের] বাণী বোনের সঙ্ষে ভাল ক'রে মিশতে পারবে না”। 
যাদববাবু সেখান হইতে শিরাশ হইয়! আপিয়৷ কেশববাবুর কাছে গিয়।ছেন। 

এই সংবার্দে কলিকাতার ব্রাঙ্গদলের মধ্যে মহ! আন্দোলন উপস্থিত 
হইল।২ আমরা স্থির করিলাম যে, এই সঙ্কটে ব্রাহ্মদমাজের অবলম্থিত 
সত্যসকলকে জোর করিয়া ধরা আমাদের কর্তব্য এবং তাহা করিবার জন্ত 
কেশববাবুর কার্ধের প্রতিবাদ করা কর্তব্য । যে কেশববাবু মহা-আন্দোলনের 
পর ১৮৭২ সালের ৩ আইনে বর-কন্তার বিবাহের বয়স নির্ধারণ করিয়! 
দিয়াছেন, তিনিই তাহা ভাঙ্গিতে যাইতেছেন, ইহা কেমন কথা? শ্ৃতরাং 
এই লময়ে ব্রাঙ্গদমাজের অবলম্থিত কারপ্রণালী রক্ষা করিবার জন্ত জোরে 
দাড়ানো! কর্তব্য, কিন্তু তৎপূর্বে বন্কুভাৰে একবার কেশববাবুর সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া! সমুদয় কথা তাহার প্রমুখাৎ শুনিবার চেষ্টা করা উচিত। 


১1 এই কথা! কত সত্য বল! কঠিন, কেনন| বয়ং ব্রক্মময়ীর মৃত্যু হয় ১৮৭৬ সরী্টাবে। 
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তদলগলারে ২রা ফেব্রুয়রি আমরা তিন বন্ধু মিলিয়! কেশববাবুর সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গেলাম। যাইবার দিন শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 
মহ।শয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাই। তিশি বিশেষ কোনও সংবাদ দিতে 
পারিলেন পা, বলিলেন, “আমি সবে বোখ।ই হতে আমিয়াছি, আমি 
কোনও সংবাদ জাণি না। তোযষঞা ককশববাবুর কাছে যাও, আমিও পশ্চাতে 
আপিতেছি।” আমর] গিয়া কেশববাবুব সহিত কথা কহিতেছি, তিনিও 
আলিয়া একপাণ্ধে বদিলেন। কেশববাবু কোনমতেই বিশেষ সংবাদ 
দিতে চাহিলেন না, বপিপেন। "এখন কোনও সংবাদ দিতে পারি না।” 
আমি বপিলাম, “এই সংবাদে শ্রাঙ্গদের মন অতিশয় উত্তেজিত ১ আপনার 
উচিত, আমাদিগকে সকপ সংবাদ দেওযা। লোকে ত' আপনার নিকট 
আসে না, আমাধিগকেই পথে, ঘটে ধরে, আমাদের সঙ্গে বগডা করে। 
আমরা উত্তর ধিতে পারি, লোককে শান্ত করিতে পারি, এমন সংবাদ 
আমাদের কাছে থাকা আবখক 1” তিনি কোনক্রমেই কিছু বলিলেন ন]। 
অবশেষে আমি বলিলাম, 'আমাদেব শেষ বক্তবা এই যে, আপনারা “খাস্তগির 
মহাশয়ের কন্তার বিবাহে ত্রাহ্মঘমাজের আদর্শ রক্ষা হয় নাই বলিয়া তাহাকে 
কিবপ চাপিয়া ধরিয়াছিলেশ তাহ! মনে আছে। তাহ।র ঘাভেব মাস ছিড়িয়। 
খাইয়াছিলেন ; আপনাণ কন্তাব বিবাহে ব্রাঙ্ধদের অবলম্বিত কোনও নিয়মের 
ব্যতিক্রম হইলে ব্রাঙ্গেরা ছাড়িবে না।” যেই এই কথা বল!, অমনি কেশববাবু 
বিরক্ত হইয়া চেয়ার ছাভিয়া টেবিলের উপব উঠিশ্বা বলিলেন, কাধে একখান! 
গ/মছ] ছিল, তাহ! মাথাঘ বাধিপেন এবং বলিতে লাগিলেন, “আমারও ঘাডের 
মান ছিড়ে খাবে, তার আর কি?” আমি পূর্বে কখনও তাহাকে এত উত্তেজিত 
দেখি নাই। দেঁখিষ! মনে হইল, আর তাহাকে বিরক্ত করা উচিত নয়। 
আমর] উঠিয়া দাড়াইল।ম, বলিলাম, “আপনি বিরক্ত হইতেছেন, তবে এ কথ 
থ।ক্‌।” এই বলিয়া! আমর! চলিয়া আসিলাম। 

অতঃপর আমাদেব দলে মন্ত্রণা চলিল। এইবার সমদশী দল, স্ত্রী-স্বাধীনতার 
দল, নিয়মতন্ত্রের দল, সকল দল এক হইল । এমনকি, বৃদ্ধ শিবচন্দ্র দেব 
মহাশয় পর্যস্ত আমাদের দলে যোগ দিলেন। সকলেই অনুভব করিতে 
লাগিলেন, ত্রাঙ্ষদমাজের পক্ষে মহা বিপদ উপস্থিত। আমাদের, মনে কি 
দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ভাষাতে বর্ণনা করিবার নহে। 
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আনন্ধমোহনবাবু তখন মুঙ্গেরে পরিবার রাখিয়া! আসিয়া হাইকোর্টের নিকট 
আপনার চেম্বারে বাম করিতেন। আমি লর্দা তাহার নিকট যাইতাম এবং 
দু'জনে বপিয় হায় হায় করিতাম। এমন কতধিন গিয়াছে, আমি তাহার 
কৌচে বদিয়া আছি, তিনি কোটের ছুই পকেটে ছুই হাত দিয়া গভীর 
চিন্ব।ছ্বিত ভাবে সেই একটু ঘরের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাদচারণ! 
করিতেছেন। ছু'জনের মুখেই কথা নাই। বন্ক্ষণ পরে এক-একবার কোচের 
নিকট আসিয়া দীডাইয়া বলিতেছেন, “শিবনাথবাবু, কি হবে? কি করা যায়?” 

কেশবচজ্দের নিকট প্রতিবাদপত্র প্রেরণ।__অবশেসে স্থির 
হইল যে, সকলে একদিন একত্রে বসা আবশ্তক। তদনুদাবে ৯৩নং কলেজ 
দ্বীট ভবনে ইণ্ডিযান এসোনিষেশনের হলে একদিন রাত্রে নকলে বসা গেশ। 
কেশববাবুকে কিছু বলা উচিভ কি না, যদি বল! হয়, কি বলা হইবে, কে কে 
তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এই বিচারে রাত্রি প্রায় ছুইটা বাজিয| গেপ। স্থির 
হই, একখানি 'প্রতিবাদপত্রে কয়েক বাক্তি স্বাক্ষর করিয়া কেশববাবুগ হাতে 
দেওয়া হইবে, কিন্তু মেই গভীর রাত্রে বন্ধু্ধয় দুর্গরমোহন দাস ও দ্বাবক।ন।থ 
গাঞ্চুণী বলিলেন, “এই প্রতিবাদপত্র প্রেরণের অনিবার্ধ ফপ, কেশববাবু 
তাহার সমুচিত বাঝহার ন1 করিলে স্বতন্ত্র সমাজপ্রতিষ্ঠ| করা । তাহ! করিতে 
তোমরা প্রস্তত আছ কি না?” আনন্দমমোহনবাবু ও আমি বলিগাম, “ম্বতঙ্ 
সমাজপ্রতিষ্ঠ। এখনও আমাদের মনে নাই ; সে বিষয়ে কথা দিতে পাবি না। 
যেটুকু আপাততঃ কর্তবাবোধ হইতেছে, তাহাই করিতে যাইতেছি। ফপাফ্ন 
জানি ন1।” ছুর্গামোহনবাবু বলিলেন, “ছেলেখেলার মধ্যে আমরা নাই ॥ 
যার] আমাদের সঙ্গে সমগ্র পথ যাইতে প্রস্তুত নন, তাদের সঙ্গে স্বাক্ষর করিব 
ন1।” এই বলিয়া তিনি ও ছ্বারিবাবু চলিয়া গেলেন। 

ইহারা দুইজনে চলিয়া গেলে প্রতিবাদপত্রে উল্লেখা বিষয়'গুলি স্থির হইয়া 
গেল। পরদিন হুইতে তাহাতে বিশিষ্ট ব্রহ্মদিগের শ্বাক্ষর লওয়া হইতে 
লাগিল। সকলের ভক্তিভাজন শিবচন্দ্র দেব মহাশয় স্বাক্ষরুকারীদের অগ্রণী 
হইলেন। কি জানি, কি ভাবির! দুর্গামোহনবাবু ও দ্বাপ্িকবাবু ছুইপিন পরে 
উক্ত পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এদিকে »ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৮ দিবমের “ইওডয়ান 
মিরার' পত্রিকাতে কুচবিহার-বিবাহ হ্নিশ্চিত বলিয়! প্রকাশিত হইল। সেই 
দিবমই আমাদের নিযুক্ত তিন ব্যক্তি ২৬ জন বিশিষ্ট ব্রাঙ্ছের স্বাক্ষরিত এ পক্ধ 
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কেশববাবুকে দিয়া আমিপেন।১ কেশববাবু4 প্রচারক কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় 
তাহা লইয়।ছিলেন। আমরা পরে শুনিলাম, কেশববাবু তাহ] না পড়িয়! পা 
দিয়! দলাইয়াছিলেন এবং ছি'ভিয়া ছেঁডা কাগজের বাক্সে ফেশিয়। দিয়াছিলেন। 
শিবচন্্র দেব মহাশয়ের স্বাক্ষর যাহাতে আছে, সে পত্র কেশববাখু পা দিয়! 
দলাইয়াছেন শুণিয়! মামরা মনে বড়ই ক্লেশ পাহপাম। সেইদিন মনে বুঝিপাম, 
এ বিবাদ পছজে মিটিতেছে না। 

মফস্বল সমাজের সকলের মত গ্রহুণ।- আমবা কেশববাবুধ 
নিকট 'প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করিয়াই, তাহা মুদ্রিত কিয়া মফঃম্লের সকল 
সমাজে প্রেরণ করিলাম ও তাহাদের পবামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। চাগিদদিক 
হইতে কেশববাবুর হস্তে প্রতিধাদপত্র আমিছে লাগিল। 

কর্মত্যাগ ।-_-এদিকে আমার জীবনের দ্বিতীয় সঙ্কট উপস্থিত। প্রথম 
সঙ্কট গিয়াছিল, উপবীতত্যাগের মময় $ দ্বিতীষ সঙ্কট আমিশ, কর্ম ছাডিবার 
সময়। আমি পেই বিশেষ 'প্রতিজার দিন হইতে গবর্ণমেপ্টের চাকুরি ছাঁভিব 
বলিয়। রুতসঙ্কল্প হইয়াছি। কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়।ই ত্রাঙ্গদমাজের সেবাতে 
আপন|কে দিব এই স্বল্প ছিল; সেজন্যই কেশববাবুর ভাবত-আআমে 
গিয়াছিলাম। তাহাদের সঙ্গে মিশ খ।ইল ন] বিয়া ছুঃখিত অন্তরে কিছুদিন 
বিষয়কর্ষ কৰিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু আত্মা শান্তিতে ছিল না। অন্তরাত্ম! 
“কি কখিকি করি" ভাবিয়া সর্বদাই বিষ হইত। অবশেষে ১৮৭৬ পাশের 
শেষ হইতে কর্ম ছাড়াই স্থির করিয়াছিলাম। কেবল সকল কাজের সঙ্গী ও 


১. প্রতিন1দ-পত্রটি ২৩ জন পাবশিষ্ট ব্রান্দের" ন্বাক্ষপিত ( ২৬ জন নয়), বাহার হইজ্দেন 
শিবচন্ত্র দেব, ছুর্গামোহন দাস, প্রসন্নকূমাব চৌধৃবী, আনদদমোহন বম নগেল্্রনাথ 
চছ্রোপাধ্যায়, শিবনাথ ভট্টাচাব, কালানাথ দক্ধ, (কশোরালাল মৈজ্রেব, হ'কাড় ঘোষ, 
ক্ষেত্রমোহন দত, রূপঠাদ মণল্লক, ঘ্বারকানাধ গঙ্গোপাধা!য়, গুরুচরণ মহলালবিশ, যছুনাথ 
চন্্রৰতী, রাধাকাত্ত বল্োপাখ্যায়, হরকুমার চৌধুবী, কেদাবনাথ মুখোপাধ]র, বাধিক!- 
প্রসাদ মিত্র, ভূবনমোহন ঘোষ, গণেশচন্্র ঘোষ, ভগবানচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, সত্যপ্রির় দেব 
এবং বন্নীকান্ত নিয়োগী । দ্রঃ হেমলতা, পরিশিষ্ট, পূ ধ-৬। শিধ্নাধ শাস্ত্রীর অপ্রকাশিত 
ডায়েরী হইতে (৬ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৮২৪ মাঘ, বুধবার) জান! ধায় (*পবে কেশবব!বুর 
(নিকট যে 2£০৮৫৪৮ পাঁঠাইতে হইবে তাহা! লিখিতে বলিলাম । সেটি লেখ! হইলে নগেন্্রবাবুকে 
দেখাইবার অন্য তার বাটাতে গেল।ম।”)-সে, পত্রটি শিবনাখেরই রচিত। অপ্চি অন্তান্ত 
প্রতিব!দপত্রের জণ্ত দ্রষ্টব্য সম্পাদকের সংযোজন-২৪। 


আত্মচরিত ২১১ 


সকল বিষয়ের পরামশদাতা আনন্দমোহন বস্থ মহ।শয় “কিছুদিন বিলম্ব করুন, 
কিছুর্দিন বিলম্ব করুন" বলিয়া! আমাকে টানিয়া বাখিয়াছিলেন। 

'এখন সেই সঙ্কল্প আবার মনে জাগিয়া মনকে অস্থির করিয়া তুলিল। 
আবার আমি সন্গেহর্দোলায় দোপারম।ন হইতে লাগিলাম। একদিকে কত 
চিন্তা, কত বিভীষিক1 মনে আসে। সাধারণ ব্রাহ্মমমাজ তখনও ভবিষ্যতের 
গভে; যাহাদের মুখ চাহিব, এপ কেহ কোথাও নাই। বৃদ্ধ পিতা-মাতার 
কথা মনে হইতে লাগিল। তাহার! চিপ-দারিদ্রো বস করিয়াছেন, আমি 
তাহাদের একমাত্র পুত্র। তাহাদের দ[রিদ্রা-ছুঃখ ঘুচিবে লা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। 
আমার ছুই স্ত্রীও শিশু পুত্র-কন্যা, তাহারদিগকেই বা কেদেখিবে? আমার 
'সারভাৰ বহন করিব কিরূপে? এই চিন্তায় মন আন্দোলিত হইতে 
ল।গিপ। অপরদিকে ব্রাক্ষঘমাজের এই নব আন্দোলন আমাকে ঘেরিয়! 
লইতে পগিল : মামার ধ্যানে, জ্ঞানে প্রবেশ করিতে লাগিল , আমি স্কুলের 
কাজেও ভাল করিয়] মন দিতে অসমর্থ হইতে লাগিলাম। কি করি, কি করি, 
এই চিন্তাতে মন পূর্ণ হইষা গেল। আ'ম আর ভাল করিয়া আহার করিতে 
পরি নাবা ভাল করিয। নিদ্রা! যাইতে পারি না। এই উদ্বেগের মধ হজম- 
শক্তি খাবাপ হইয়৷ শরীর দুর্বপ হইয়া পডিতে লাগিল। 

অবশেষে আমার চিরদিনের বিপদের বন্ধু যে ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা, 
তাহার শরণাপন্ন হইলাম। জীবনের প্রধান প্রধান সঙ্কটে বাকুল প্রার্থনা 
আমার জন্ত আলোক আনয়ন করে, আমি ঈশ্বরের বাণী শুনি। একদিন 
বড বাকুল হইয়! প্রার্থনা করিতে বসিলাম। সে প্রার্থনার মর্ম এই £-“নারী 
যখন প্রেমাম্পদের জন্য পিতা, মাতা, গৃহ, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন সকলকে ত্যাগ 
করে, তখন পথের সম্বপ বলিয়া আপনার অলঙ্কারের বাঝ্সটি সঙ্গে লয়, কিন্ত 
আবশ্কক হুইলে পবে তাহাঁও পথে ফেলিয়া চলিয়া! যায়। তেমনি আমি 
তোমাব জন্ত সকলকে ছাড়িয়াও সংসাবের সম্বল বলিয়া যে চাকুরিটি ধরিয়া 
আছি, ছে ভগবান, আবশ্তক হইলে সেটিও ছাডাইয়। আমাকে লইয়া যাও।” 
এই প্রার্থনার পর আমার মনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিল? সংসারের জন্য 
ভাবনা যেন কোথায় চলিয়া গেল। অন্তর হইতে “চাকুরি ছাড়, ছাড়,” 
এই বাণী আমাকে অস্থির করিয়] তুলিতে লাগিল। বন্ধুগণের অনেকে নিষেধ 
করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমি আর বিলম্ব করিতে পারিনা! একট] দিন 


২১২ আত্মচরিত 


যায়, যেন এক বৎসর যায়! মার্চের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করিলে হেয়ার 
কুলের নিয়মন্থুলারে মে বৎসরের বোনাস (90155 ) স্বরূপ স্কুল ফণ্ড হইতে 
ছুই শত কি তিন শত টাক] পাইতে পারিতাম , শিক্ষক বন্ধুগণ সেজন্য বাঁর বার 
অপেক্ষা করিতে বলিতে লাগিলেন, কিস্ধ অন্থরের বাণী অপেক্ষা করিতে দিল 
না। ১৫ই ফেব্রুয়ারী শিক্ষা-বিভাগের ডিবেক্টরেব হস্তে পদতভাগপত্র দিয়! 
নিঃশ্বাস ফেলিয়! বাচিলাম | ১লা মাচ হইতে স্বাধীন হইয়া এই আন্দোলনে 
ডুবিলম। আমার পদত্যাগপত্র পাইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল 
সাহেব ও ডিবেক্টর সাঙেব অ।মাকে ডাকাইযা সে পত্র বাইয়া! লইবার 
জন্য অনেক বলিলেন; কিন্ধআমি কেন অভরে।ধ পক্ষা করিতে পারিলাম 
না। বন্ধুরা যদ জিজ্ঞাসা করিতেন, *কিকপে চশবে 7?” আমি বলিতাম, 
“কিছুই জানি ণা। আর থাকতে পারছি না।” 

তদবধি ঈশ্বর আমার ভার সমূচিতকপে বহণ করিয়া আদিতেছেন। আমি 
তাহার কঞ্চণাণ কথ! আর কি বপিব। তিণি যে কিৰপে আমার সকল অভাব 
পূরণ করিয়া আপিয়াছেন, তাহা ভাবিলে আশ্চান্থিত হইতে হয়। যে সকল 
অভ।ব আমার কল্পনাও অতীত ছিল, তাহা৪ তিনি পুরণ করিবাএ উপায় 
করিয়] রাখিয়াছিলেন। ধন্য তার কপ।! 

সমালোচক ও ব্রাক্ষম পব্লিক ওপিনিস্বন।_ এদিকে আমর! 
আন্দোলন চাপাইবার জন্য ১৭ই ফেব্রুয়পী হইতে 'সযমাপোচক* নামে এক 
বাঙ্গল৷ সাপ্তাহিক কাগজ, ও ২১শে মার্চ হইতে “এ্রাঙ্ম পবৃপিক ওপিনিয়ন 
নামক এক ইংরাজী লাপ্তাহিক কাগজ বাহির করিলাম।২ ছুর্গামোহনবাবু 
ও আনন্দমোহণবাবু উক্ত উভয় কাগজের বায়ভার বহন করতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ছূর্গামোহনবাবুধ কণিষ্ঠ ভ্রাতা ভুবনমোহন দাঁ মহাশয় ইংরাজী 


১ পোফিয় ডবসন কলেট লিখিয়ানেন *11009 চ69৮-90192 008717889 891656100 
8000. 8৪5৪ 2789 6৮০ 6196 18809 01 08159 7082)0010819, 11106 98081001981) (০: 
615) 00৬ ৪ 89000187 96815, দা2৪ 8680 ০0 [8:85 117, ড7৬, 10 
97010702607 13001 107 1878 (1:999০5% 1879). ঢ. 4 অপিচ দ্রষ্টব্য বারিদ বরণ ঘোষ 
প্রণীত 'সাছিতা সাধক শিবনাথ শান্রী কলিকাতা, ১৩৮০, পৃ ২২৪-২৬৮। 

২ ভুখনমোহন দাপ (দেশগদ্ধু চিত্তরঞ্জনের পিত1) কতৃক সম্পাদিত 'ত্রাঙ্ম পাবলিক 
ওপিগিয়ন; সব্ঘন্ধে বিন্ত।রিত বিববণের জন্ত ভ্রষ্টঘ্য সম্পাদকের সংযে!জন-২৫। 


আত্মচন্বিত ২১৩ 


কাগজের এবং আমি বাঙ্গপা কাগজের সম্পাদক হুইশাম। তাহাতে চারিদিকের 
ব্রাহ্গগণের মতামত প্রকাশিত হইতে লাগিল। 
ব্রাজসমাজ কমিটি ।-_-এই সকল মতামত ৪ ম*বাঁদ প্রচার হওয়ায় 
কলিকাতাতে ও অপরাপর স্থানে শ্রাহ্মিগের মধো ঘোর আন্দোলন পাকিয়া 
দাডাইল। আমবা গভীর চিন্তার মধ্যে পড়িয়া গেলাম। আমাদের বন্ধু- 
গোগিতে এই পরামর্শ স্থির হইল যে, এই মহা বাতার মধ্যে কাগারীর কাজ 
করিবাব জনন সমীজেব বিশিষ্ট কতিপয় বাক্তিকে লইয়া 'হ্রাম্ধদমাজ কমিটি" নামে 
একটি কমিটি নিষোগ করা৷ ভাপ। তীহ্ছরা পোকের ভাব অৰগত হুইবেন, 
তাহার]! কঙবা নির্ধারণ করিবেন, তাহারা আন্দোলনকে চালাইবেশ। এই 
কমিটি নিয়োগেব মানসে আমরা মীটিং করিবার জন্য কেশববাবুর নিকট ২৩শে 
ফেব্রুমরী এপবাট হুল চাহিলম, কারণ তিনি উহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি 
অন্রমতি দিলেন, কিন্কু আমনা মীটং করিতে গিয়! দেখি যে, গাল জালিবার 
হুকুম নাই। কারণ শোন1 গেল যে, এলবার্ট হল বাবহার করিতে চাওয়াতে 
কেশববাবু তার সম্পদ কৰূপে সভা করিবার অধিকার দিয়াছেন, কিন্ত গ্যাসের 
আলো বাবহাব করিবান অধিকার ন। চাওযাতে তাহা দেন নাই। ইহা লইয়া 
মহ1 বিভ্রাট উপস্থিত হইপ। শত শত ভদ্রলোক উপস্থিত, যতদুর ম্মরণ হয়, 
কতিপয় নারী 9 ভাব মধো ছিশেন। সভাস্থলে সমাগত লোকেরা অন্ধকারে 
বিবার স্থাননিদদেশ করিতে পাবেন না। সভার উদ্যোগকর্তৃগণ বাস্ত হইয়! 
পড়িলেন। তাডাত।ভি বাঁজাধ হইতে বাতি কিনিয়া আনা হইল, কিন্ত অপর 
পক্ষীয় কতকগুলি যুবক এত চীৎকার € গালাগালি করিতে ল।গিল যে, মীটিং 
করিতে পারা গেল না। তৎপরে ২৮শে ফেব্রুয়ারী টাউন হলে ব্রাঙ্মদের মীটিং 
করিয়। ব্রাক্মঘমাজ কমিটি নিয়োগ কর] হয়।১ 
এই 'ব্রাক্মদমাজ কমিটি'র নিয়োগ সম্বদ্ধে একটি কথা শ্বরণ আছে। 
৯. ব্রাঙ্মদমাজ কমিটি সম্পকিত বিষরণ ২ মার্চ ১৮৭৮ তারিখের 'ইতিরান মিরার এবং ১ 
মার্চ ১৮৭৮ তারিখের “'ইঙিয়ান ডোল নিউছ্' পতঘয়ে লিধিত আছে। নিছলিখিত ব্যক্তিগণের 
ঘবার। ব্রাঙ্গাপমাজ কমিটি গঠিত হয়। রাধাকান্ত ব্শ্যোপাধ্যায়, শশিপদ বল্যোপাধ্যায়, 
রামকুমার ভট্টাচার্ধয। শিবনাথ' ভট্টাচার্য, আনলামোহুন বসু, ভগবানচন্্র বসু, নগেজদাথ 
চট্টোপাধ্যায়, করকুমার রায়চৌধুরী, যছ্নাথ চক্রবর্তী, প্রসঙ্কুমার রার। ছুর্গাযোহন ঘাস, 
সর্বানন্দ দান, কালীদাধ দত্ত, উদ্েচন্্ দত্ত, ছারকানাধ গঙ্গোপাধ্যায়, বিজয়কৃক গোস্থামী : 


২১৪ আত্মচরিত 


রিজোলিউশনটি লিখিবার সময় কোনও কোনও বন্ধু এমন কঠিন ভাঁষ! বাবহার 
করিতে চাহিলেন, যাহা ব্যবহার করার পর, আর কেশববাবুর সহিত একক 
থাঁকা সম্ভব নয়। আমি ও আনন্দমমোহনবাবু তাহাতে আপত্তি করিয়া 
বলিলাম, “আমরা এখনও এমন কথা বলিতে পারি না যে, কেশববাবুকে 
ছভিবই, স্থতর।ং এমন কথ! লেখা হইবে না যাহাতে আমাদিগকে ছাড়িতে 
বাধা করে।” "আমাদের আপত্তিতে ভাষাঁটি নবম করিয়া! দেওয়া হইল। 

এদিকে আমি বড় নরম গে।ক খপিধা বন্ধুবা মামার হাত হইতে 
সমাপোচক তুলিয়া পউয়া ছািকবাবুর হাতে দিলেন। তিনি একেবারে অগ্নি- 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যতদুর স্মরণ হয়, সে সমযে দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী 
৯৩নং কলেজ হ্বীটে আমাদের সঙ্গে থাকিতেন, তিনি দ্বারকানাণ গাঙ্গুপীর সহিত 
একযোগে সমালোচকেব ভার লইলেন। 

কন্যাসহ €তেশবচজ্জের কুচবি্ার গ্রমন।১ __কেশববাবু খাঙ্ধ- 
গণের প্রতিবাদের প্রতি দৃক্পাত না কিযা কন্ত! লই! কুচবিহারে বিবাহ 
দিতে গেলেশ। কুচবিহারে আমাদের লোক ছিপ, তাহার নিকট হইতে আমর! 
সমুদ্বয় ভিতরকার সংবাদ পাইতে লাঁগিলাম, এবং সমালে।চকে “সারস পাখীর 
উক্তি” বলিয়। প্রকাশ করিতে লগিলাম। সংব।দ পাওয়া গেল,- প্রথম, কেশব 
বাবু কণ্ঠ সম্প্রদান করিতে পাইলেন না। ছ্বিতীঘ, বিবাহে রঙ পুরোহিত 
ব্রাহ্মণগণ পৌরোহি'া করিপেন, গৌরগোবিন৷ বায় উপস্থিত ছিলেন মাত্র, 
কিছু করিতে পান নাই; তৃতীয়, বিবাহে ত্রষ্থোপাধনা হইতে পারিল ন।; 
চতুর্থ, বিবাহে অগ্নি জালিয়া হোম হইল, বৰ সেখানে থাকিলেন, কন্টাকে 
উঠাইযা লওয়] হইল ; পঞ্চম, বিবাহস্থপে রাজকুলের প্রথান্মারে হরগোৌরী 
নামক ছুইটি পদার্থ স্থাপন করা হইল, প্রতাপচন্ত্র মজুমদার গ্রভৃতি বন্ধুগণের 
বহু প্রতিবাদ সব্েও তাহা অস্তহিত কর] হইল না, ইত্যাদি। 

কফেশবচজ্জের প্রত্যাবর্তন। ভারতবর্ষীয় ভ্রাঙ্মসমাজের 
মীটিং।__-১৮ই মার্চ কেশববাবু কন্ভার বিবাহ দি] ফিরিয়া! আসিলেন। সহরে 


গুরুচরণ মহলান বিশ, জগন্নাথ রায় ও নবানচন্ত্র রায়। আগ্রহী পাঠক আবও বিবরণের জন 
সোফিয়! ভবলন কলেট সম্পাদিত 17681018770 56৫7 0091 10 1878 (1509902 1879) 
মেখিতে পারেন ।”-সম্পাক 

১, এই বিবাহ লই! বাদানুবাদের জন্য অই্টবা সম্পাদকের সংঘোজন-২৯। 


আত্মচরিত ২১৫ 


ব্রাহ্মদলে তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল। তিনি ভারতব্ায় ত্রাক্ষলয়াজের 
সম্পাদক ছিলেন । উক্ত সমাজের মীটিং ডাকফিবার জন্য শিবচন্দ্র দেবপ্রমুখ 
ব্রাহ্মগণের এক আবেদনপত্র (15011910107) তাহার নিকট গেপ। তিনি 
মীটিং ডাবিতে স্বরু'ত হইলেন না, পে মীটিং ডাকার উপাঁষ রহিল না। 
তাকে আচাধেধ পদ হইতে অপমূত করিবার জন্ত ভারতবর্ষীয এক্ষমন্দিরের 
উপ।মকমগ্ুলীর মীটিং ডাকিবার অন্গরোধ করিয়া এক আবেদন গেল। 
কেশববাবু সে আবেদন গ্রাহ কবিপেন না, তদল্লসারে মীটিং ডাকা হইল ন13 
কিন্থ আবেদনকারীদের 'ম।বেদনের উল্লেখ না করিয়া! তিনি নিজের নামে ২১শে 
মার্চ এক মীটিং ডাকিলেশ। যে বিজ্ঞাপনে তাহ] ডাকা হইল. তাহ] অদ্ভুত, 
83900 1565519010 010017060 961) আ1]] 101070936 01581838100 1691)100 
(01)1700621 961) 1706 01356. 1 এরূপ অদ্দুত বিজ্ঞাপনের মন আম4] কিছু 
বুঝিতে পারিলাম ন1। 

যাই! হউক, যথাসময়ে দলে দলে আমরা ২১শে মাচের সভাতে উপস্থিত 
তষ্টলাম। কার্ধরন্সেই মহা গোলযোগ উঠিপ। সভাপতি হন কে? কেশবব।বুর 
বন্ধুরা তীহাকে সভাপতি কবিতে চাহিলেন; আমরা বলিলাম, “নাহ 
কিৰপে হয়? ধীর কার্ষের বিচার করিবার জন্য মীটিং, তিনি কিরূপ 
সভাপতি হন?” আমরা দ্রর্গায়োহনবাবুকে সভাপতি করিতে চাহিলাম, 
তীহার] রাঁজি হইলেন না । কে সভাপতি হইবেন, এই বিচার লইয়া অনেকক্ষণ 
কাটিখা গেপ। শেষে কেশববাবু ছুর্গামোহনবাবুকে সভাপতি করিতে 
রাজি হইলেন, কিন্তু এ বিষয়ে ভোট গণন1 করিবার সময়, কে সভা, কে 
সভা নয়, এই বিচার আবার উঠিল। কেশববাবুর বদ্ধুগণ বিরোধীদলের 
অনেকের সম্বন্ধে আপত্তি করিতে লাঁগিলেন। যান হউক, অবশেষে কেশববাবুর 
সন্মতিক্রমে দুর্গামোহনবাবুকে সভাপতি করা হইল। তদনস্তর কেশববাবু 
নিজের পদচ্যুতি সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করিতে চাঁহিলেন। দুর্গামোহনবাবু 
সভপতিরূপে সে প্রস্তাব উতাপনের ভার আমার প্রতি অর্পণ কৰ্িলেন। 
আমি যেই প্রস্তাব করিতে দাড়াইলাম, অমনি কেশববাবু সদলে সভাত্যাগ 
করিয়া গেলেন। এদিকে সেনবংশীয় বালকগণ ৪ তাহাদের বালক বন্ধুগণ 
চিৎকার ও গোলমাল করিতে লাগিল। 

আমর মেই গোলমালের মধে কয়েকটি নির্ধারণ ( :€5০106107) ) পান 


২১৬ আত্মচর্িত 


করিলাম। একটির দ্বারা কেশববাবুকে আচার্ষের পদ হইতে নামান হইল, 
অপরটির দ্র কয়েকজন আচার্য নিয়োগ কর! হইল। 

কেশবচজ্জ মন্দির অধিকার করিলেন ।-এই গেল ২১শে মার্চ 
বৃহম্পতিবারে। পরবর্তী রবিবারে (২৪শে ম16) সংবাদ আসিল যে, 
কেশববাবু মন্দিরের দ্বারে চাঁবি দিয়াছেন এবং মন্দিবরক্ষীর জন্য কয়েকজন 
অন্ুচরকে তন্মধো স্থাপন করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়াই দ্বারকানাথ 
গান্ুশী ভাষা আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত, “চলুন, আমর ব্রদ্ধ- 
মন্দিরের ছ্াণে তাপা, চাবি দিয়া আধি। মন্দির ত, আমাদেরও, কারণ 
একলে মিপিযা টাকা দিয়াছি; *কশববাবু একলা কেন ধলপুধক অধিকার 
করিবেন?” আমি এ সব বিবাদে থাকিতে অশিচ্ছাপ্রকীশ করতে আমার 
প্রতি বিরক্জিপ্রঞ্কাশ করিয়া, তিনি অপর দুইজন বন্ধুকে লইয়া তালা, চাবি 
দিতে গেপেন। 

মেই ভাপা, চাবি দেওয়ার ব্যাপার এক কৌতুৃককর ঘটন1। দ্বারকাঁনাথ 
গাঙ্গুলী ও দেবী প্রসন্ন রায়চৌধুরী তালা, চাবি লইঘা গেটে উপস্থিত হইয়া 
দেখেন, তাহাতে তালা, চাবি লাগান আছে এবং ভিতরে কেশববাবুর কয়েকজন 
অনুগত শিয়া বহিয়াছেন। ইহার! গিয়া গেটের নিকট দীড়াইবাখাত্র 
সাহার] ছুটিয়! অপরদিকে আদিলেন। তর্ক-বিতর্ক ও বাগবিতগ্ডা আরম্ভ 
হুইল। ইহারা বলিলেন, “মন্দির ত' কেবল আপনাদের নয়, আমাদেরও । 
'াপনারা কেন বলপূর্বক অধিকার করিবেন? আপনারা ভিতরে চাবি 
দিয়াছেন, আমরা বাহিরে দিব।” এই বলিয়া দ্বারিকবাবু ও দেবী প্রসন্নবাবু 
চাবি দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেশববাবুর বন্ধুগণ ভিতর হুইতে বাধ! দিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হাত ঠেলাঠেলি, ধরাধরি, হুড়াহুডি চলিল। 
এই টানাটানির অবস্থাতে ভিতরকার কেশবশিষ্যগণের একজনের হাতে বোধ 
হয় গেটের লোহার রেলের আঘাত লাগিয়া! থাকিবে। বাহিরে কথ। উঠিল, 
প্রতিবাদীর! হাতে কাম্ড়াইয়া দিয়া গিয়াছে । ইহা লইয়া! হাসাহাদি ও 
মংবাদপত্রে কিছুদিন ঠাট্টা, তামাস! চলিয়াছিল। 

এই সংবাদ সহরে ছডাইয়! পড়াতে সেইদিন বৈকালে মন্দিরের ছাবে 
সহরের লোক জড় হুইল। আমাদের পক্ষীঘ্স বন্ধুরা আবার সন্ধ্যার লময় 
সাজিয়া-গুজিয়া আপনাদের নিযুক্ত আচার্ধ রামকুমার বিস্যাগত্ুকে সঙ্গে লইয়। 


আত্মচরিত ২১৭ 


বেদী অধিকার করিবার জন্ত গেলেন। আমাকে সঙ্গে যাইবার জন্থা বিশেষ 
অন্ররোধ করাঁতেও আমি গেলাম না। ব্রন্ষোপাঁসনার অধিকার স্বাপন করিতে 
য1ওয1] আমার ভাল লাগিল ন1। বন্ধুর! গিয়া দেখেন, সাধু অঘোঁরনাথ গুপ্ত 
অপবান্ব ৪ট1 হইতে বেদী অধিকার করিয়া! বসিয়া শান্্পাঠ করিতেছেন। 
উহার] শ্থিরভাবে বমিযা অপেক্ষা করিতে পাগিশেন। ক্রমে উপাসনার 
ঘণ্টা বাজিল, অখে।রখাবু নামিতেছেন, ওদিকে বিছা এতুভ।য়া অগ্রসর 
হইবাব উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময কে পশ্চাৎ হইতে তাহাব কাপড 
ধরিয] টানিয় রাখিল। ছর্দিকে কেশবববু পুণিস-বেষ্টিত তইযা আ।সয়। বেদী 
অধিকার করিপেন। অমনি প্রতিবাদী প্রপ, প্রা ৭০৮০ জন, মন্দির- 
ত্যাগ করিয়! আসিপেন। আমি তখন মন্দিরের পাশ্বে আমাৰ পরিচিত 
এক বন্ধু ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ বস্থর বাড়িতে কি হয জানিবার জন্য অপেক্ষা 
করিতেছিলাম, লজ্জা ও সঙ্কোচবশ'ত্ঃ প্রতিবাদক।রীদের সঙ্গে মন্দিবেধ মধো 
যাই নাই। প্রতিবাদীব দল মন্দির হইতে তাভিত হইয়া ডাক্তাব বস্তুর 
বাড়িতে আসিলশেন। তাহাদিগকে লইয়া আমি ব্রন্ষোপাশনা করিলাম । 

এই আমাদের স্বতন্ত্র উপাসনা আস্ত হইল। উপাসনান্তে প্রতিবাদ কারী- 
দল আবার মনিরের অধিক|র স্বাপণ করিতে গেলেন। আমি সেসঙ্গে 
গেলাম না। শুনিলাম, কেশববাবুর উপাসনা তখনও শেষ হয় নাই। তাহার 
উপাসনা শেষ হইবামাত্র প্রতিবাঁদকারীদল নীচে বদিয়ই সঙ্গীত আরস্ত 
করিলেন। যেই তাহাদের সঙ্গীত আরম্ভ হওয়া, অমনি উমানাথ গু গ্রভৃতি 
কেশববাবুর কয়েকজন অহ্গত শিন্য খোল-করতালের ধ্বণি করিতে করিতে 
নীচে আসিলেন। তাহাদের “দয়াল বল জুড়াক হিয়! রে” এই গান ও খোল, 
করতালের ধ্বনি অপবপক্ষের সঙ্গীত চাপা দিয়া ফেলিল। পুলিস 
সথপারিশ্টেণ্ডেটে কালীনাথ বন্থু সদলে আনিয়া প্রতিবাদকারীদলের 
মানষদ্িগকে বাছিয়৷ বাছিয়া মন্দির হইতে বাহির করিয়! দিতে লাগিলেন। 
এই ঘটনা এমনি শোচনীয় হইয়াছিল যে, আমাদের শ্রদ্ধেয় যুনাথ চক্রবর্তী 
মহাশয় এক কোণে চক্ষু মুদিয়] উপাসনার ভাবে ছিলেন ? প্রতাপচন্্র মজুমদার 
মহাশয় তাহাকে দেখাইয়! পুলিসপকে বলিলেন, “এই একটা বাঁমায়েস।” 
তাহাকে ধরিয়। বাহির করা হইল! 

স্বল্প সমাজস্থাপন (ইহার পরে পত্র-চালাচালিতে কিছুদিন গেল। 


২১৮ আত্মচরিত 


ওদিকে ব্রাঙ্ষদমাজ কমিটি সমুদ্নয় বিবরণ দিয়! কলিকাতার ও মফংম্বলের 
ত্রাঙ্গগণের অভিপ্রায় জাঁনিবার চেষ্টা করিতে লীগিলেন। অধিকাংশই স্বতন্ত্র 
সমাজস্থ।পনের পরামর্শ দিলেন | তদনসারে পরুবতী ২রা জোষ্ঠ (১৫ই মে) দিবসে 
টিন হলে ত্রাঙ্গদিগের মভ] ডাকিয়। সাধ।রণ ত্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল ।১ 

দলখদলির জন্ধত1।--এই বিবাদের বিষয় ভাবিতেও ক্লেশ, লিখিতেও 
ক্লেশ ? কিন্ক বিবাঁদট! যখন ব্রাহ্মশমাজের ইতিবুত্তের অঙ্গ হইয়। গিয়াছে, তখন 
সে বিষয়ে যতটা স্মরণ হয লিখিয়| রাখা ভাশ বলিয়া লিখিলাম। দলাদপিতে 
মান্তধকে কিবপ অন্ধ করে, তাহ1 দেখাইবার জন্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া 
এই অংশের উপসংহার করিতেছি । 

এই গোঁলযালের মধো আমাদের দলে যিনি যিনি লেখনীধারণ করিতে 
জানিতেন, তাহারা সকলেই কেশববাবুর বিকদ্ধে লেখনীধারণ করিতে 
লাগিলেন । আমি “এই কি ত্রাঙ্মবিবহ ?”ৎ নাম দিয়! এক পুস্তিক1 লিখিলাম। 
পৃর্বেক্ত ঘননিবিষ্টমগুপীর সভা খক্রযেগিনী নিবালী আনন্দচন্দ্র মিত্র শ্কবি 
বলিযা সাহিত্যঙ্জগতে প্রতিষ্ঠঠালাভ করিযাছেন ; তিনি এই সময়ে কুচবিহার- 
বিবাহের প্রতিবাদ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র নাটিকাও রচন1 করিলেন । এ সংবাদ 
আমর] জানিলাম ন1, তাহ] যে আমার বন্ধু কেদারনাথ রায়ের প্রেসে ছাপ! 
হই£ঙছে, তাহাও জানিতাম না। যখন বাহির হইল, তখন একখানা আমার 
হাতে পডিল। আমি দেখিলাম, তাহাতে অতি লঘুভাৰে কেশববাবৃুকে ও 
তাহা দলকে আক্রমণ করা হইয়াছে । বিশেষ অপরাধের কথা এই, আচার- 
পত্তীকে তাহার মধো আনিয়। তাহার প্রতিও লঘুভাবে প্লেষবাকা প্রযোগ 
কর] হইয়াছে । আমি আচার্ষ-পত্বীকে মনে মনে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতাম। 
আমি দেখিয়া! জলিয়! গেল!ম। তৎক্ষণাৎ আনন্দ মিন্রকে ডাকাইয়া, কেদারকে 
অনুরোধ করিয়া, প্র পুন্তিকাপ্রচার বদ্ধ করিয! দিলাম । দিয়! মিরার আপীসে 
গিক্া। কেশববাবুর দলস্থ প্রচারক বন্ধুদিগকে বলিয়া আমিলাম, যদি এ পুস্তিকা 
তাহাদের হাতে পড়ে, কিছু .যেন মনে না করেন। আমর] অগ্রে জানিতাম 
না, পরে জানিয়। উহার প্রচার বন্ধ কৰিয়! দিয়াছি। 





১». স্ঃ সম্পাদকের সংযোজন-২৭। 
৭. প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১২৮৫ (১৮৭৮ )। 
৩, “কপালে ছিল বিয়ে, কাদলে হবে কি; ( ১৯৭৮)--সম্পাদক। 


আত্মচরিত ২১৪ 


হায়, হায়, দলাদলিতে মানষকে কি অন্ধ করে! ইহার পরও তীহারা 
বিরোধীদলের প্রতি এই বলিয়া দোষারোপ করিলেন যে, তাহার নাটক 
লিখিয়া আচার্ধ-পত্বীর প্রতি লঘু ভাষ! প্রয়োগ করিয়াছে । আবার এই কথা 
একপভাবে লিখিলেন, যেন আমিই এ নাটক লিখিযাছি। খন শামি 
লঙ্জাতে মরিযা গেলাম। এরূপ দলাদলিব মাথায় ধর্ম টেকে না। আমরা সেই 
যে ধর্ম হারাইয়াছি, তাহার সাজা এতদিন তে|গ করিতেছি; আর কতদিন 
ভোগ করিব, ভগবান জানেন । ত্রাঙ্গলমাজ এতদ্বারা]! লোকসমাঁজে যে হীন 
হযাছে, তাহা আজিও স|ম্লহিয়া উঠিতে পারিকেছে না। ব্রাঙ্গদম।ঙজের 
অধঃপতন আমাদের পাঁপের শাস্তি । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


অস্তজ'বিনের নানা সংগ্রাম এবং ঈশ্বরের কার্ষে দেহ, মন- 
নিয়োগ। সাধারণ ব্রাক্মপমাজের নামকরণ, সংগঠন 
ও নিয়মাবলী প্রণয়ন । গুকতর শ্রন। তন্বকৌমুদী 
ও ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন সম্পাদন | নিয়মাবলী 
প্রণয়নকাধে আনন্দমোহন বন্র সাহায্য । 
প্রচারকপদে বৃত হওয়। | বেহারে প্রচার । 
কলিকাতায় ফিরিয়া সাধারণ ব্রান্গা- 
সমাজের মন্দিরের জন্য অর্থসংগ্রহ ; 
মহযির দান। 


( ১৮৭৮, মে হইতে ডিসেম্বর ) 


অন্তজীবনের নান। সংগ্রাম এবং ঈশ্বরের কার্ধে দেহ, মন 
লিয়োগ ।_সাধারণ ব্রাক্ষলমাজের সংন্বে যাহা! কিছু করিয়াছি, তাহাই 
আমার জীবনের প্রধান কাজ । এখন ভাবিয়া আশ্র্ধবেধ হইতেছে, 
কিকপে ঈশ্বর এই ঘুর্নিপাকের মধ্য আমাকে আনিয়া! ফেলিলেন, তাহার 
বাণী আমাকে কিরূপে অধিকার কিল! আমার প্রকৃতি নিহিত দূর্বলতা 
কতবার আমাকে তাহার প্ররণিত পথ হইতে ও তাহার নির্দিষ্ট কাজ হইতে 
দূরে লইতে চাছিল, কিন্ত তিনি কিছুতেই আমাকে দূরে যাইতে দিলেন না) 
যেন আমার চুপের টিকি ধরিয়া আমাকে বীধিয়া রাখিলেন। 

এরূপ মহৎ ব্রত ধারণ করিয়।9৪ আমার স্থখাসক্তচিত্ত বছদিন সখের 
গ্রলোভন অতিক্রম করিতে পারে নাই; বার বার আত্মবিশ্বাতির ও ঈশ্বর- 
বিস্াতির মধ্যে পড়িয়া সুখের পশ্চাতে ছুটিয়াছ্ছে। বলিতে কি, এই আন্তরিক 
সংগ্রামের জন্যই আমার ছার! যতটা কাজ হইতে পারিত, তাহা! হইতে 
পাবে নাই। আমি বহু বদর যেন ছুই হাত ধিয়া ঈশ্ববের সেবা করিতে 
পারি নাই; এক হস্ত প্রবল প্রবৃত্তিকুলের নহিত সংগ্রামে আবদ্ধ রাখিতে 
হইয়াছে এবং অপর হাত দিয়! ঈশ্বরের সেবা করিয়াছি । সময় সময় মনে 
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হইয়াছে, আমার মত" দুর্বল ব্যক্তির প্রতি প্রধান কারের ভার না! থাকিলে 
সাধারণ ব্রাহ্মলমজের পক্ষে ভাল হইত , ইহাব প্রতি পোকের আরও শ্রদ্ধা 
জন্মিত। 

ঝ|স্তবিক, এতদিন পরে যতই চিন্তা করিতেছি, ততই মনে হইতেছে যে, 
যেবপ গুঝশতর কাধে হস্তার্পণ করিয়াছিলাম, তাহার গুরুত্ব যেন বহুদিন 
হরদয়ল্ম করিতে পারি নাই,» সমূচিত দায়িত্বজ্ঞান যেন জাগে নাই। 
বিবাদ-বিসম্কাদের মধ উৎসাহের সহিত নানা কাজে ছুটিয়াছি, ধারচিত্তে 
নিজের প্ররুতির দুর্বশহা লক্ষা করিবার ও তছৃপরি উঠিবাব আয়োজন 
করিবার সময় পাই নাই; কাজকমে অতিরিক্ত ব্যস্ততার মধো নিখিষ্ট- 
চিত্তে দর্জজীবনের গাটতা ৪ গভীরতা সাধন কৰিবার সময় পাই নাই । কভ- 
বার মলে করিয়াছি, দূর হোক সবিয়া পড়ি, মকলের পশ্চাতে পকিয়া 
উৎসাহদান দ্বাণ| কাধ করি, কিন্কু ঘটণার পর ঘটনার মেতে আমাকে 
ট।শিয়া সন্মুখে পইয।ছে। ঈশ্বর আমাকে দুরে বা পশ্চাতে যাইতে দেন 
নাই | সে সকণ কণা আর ভাঙ্রিয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই। এখন নে 
সব সংগ্র।ম চলিযা গি়্াছে। যে প্রবৃত্তিপর্প মধ্যে মধ্যে আমাকে বেন 
করিয়! শক্তিহীন করিত, ঈশ্বর তাহাকে হত কৰিয়! আমাকে মুক্তি দিয়াছেন। 
তিনি যাহ! করেন তাহাই ভাল; আমাকে যে এতদিন কঠিন সংগ্রামে 
রাখিয়।ছিপেন, তাহাও মঙ্গলের জন্ত। যেসকল বলদ পথে চলিতে চলিতে 
উভয় পার্থর তৃণ, গুল্ম খাইতে চায়, তাহাদের মুখে চাম্ড়ার ঠপি দিয়া, 
চাবুকের উপর চাবুক লাগাইয়া, তাহাদিগকে সোজা পথে চালাইতে হয়; 
বিধাতা তেমনি করিয়া আমাকে তাহার সেবার পথে আনিয়াছেন। ধন্ত 
তীর মহিমা! দর্পহারী ভগবান আমার দর্পচূরণ করিবার জন্মই সময়ে সময়ে 
আমার মনঃকল্লিত অভিমান-মন্দির ভাঙ্গিয়া ধুলিসাৎ করিয়াছেন, নতুব! 
আমার দস্তপ্রবণ প্ররুতি অহঙ্কারে পূর্ণ হুইয়! থাঁকিত। তিনি আমাকে কি 
শিক্ষাই দিয়াছেন! 

আর একট! কথা। "মমি যদি নিজে প্রলু্ষনা হইতাম, যদি পিছে 
গ্রামের মধ্যে না পড়িতাম, কোন্‌ পথ দিক্ন! মান্য অধঃপাতে যায় |হার 
আভাস যদি না পাইতাম, তাহা হইলে কি প্রলুন্ধ ও অধঃপতিত নরনারীকে 
সমবেদন] দিতে প।রিতাম? বুদ্ধিমান গৃহস্থ যেমন যে ছেলেকে কোনও 
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বিষয়ের তত্বাবধায়ক করিতে চান, তাহাকে সেই বিষয়ের নিয়তম ধাপ 
হইতে পা-প1 করিয়] তুপিয়! গ!কেন, তাহার ভ্রম, তঃখ, প্রলোভন, সংগ্রাম, 
সমুদয় 'াহাকে দেখাইয়! থাকেন, তেমনি মুক্তিধাভা বিধাতা তাহার থে 
দসকে অপরের পাহাধ্যের জন্য নিযুক্ত করেন, আহাকেও তাল, মন্দ তুই 
দেথাইয়া থাকেন। বিচিত্র তাহা বিধাতৃত, ধন্য 'ভাহার করুণ] 1 

সাধারণ ব্রাকসমাজের নামকরণ ও তাহার ফল।-- এখন 
সাধারণ ত্রাঙ্গপমাঁজের কথা ব্লি। প্রথম বক্তবা) স।ধারণ ত্র।ঙ্গষমমাজ *ম 
কিরূপে হইপ? আমরা যখন স্বতন্ত্র সাজ স্থাপন কবি, তখন আমাদের মলে 
দুইটি ভাব প্রবল ছিপ। প্রথম, ভার্বষীয় ত্রাঙ্গধম।জে একনায়কত্ব 
দেখিযাছি, কেশবধাবু সর্বেদর্ব। ; এখানে তানহা হইবে না, এখ।নে সাধাবণতন্্র- 
প্রণালীঅন্গনারে কার হইবে। দ্বিতীয়, কেশববাবু এাঙ্গগণের ও ব্রাঙ্গণমাজ 
সকলের প্রতি উপেক্ষাপ্রকাশ কর্িযাছেন ; এখ।নে তাহা হইবে না, এখানে 
মভাগণের ও সমাজপকলের মত গ্রহণ করিম! কার্ধ হইবে । আমাদের মনে 
এই ছুইটি প্রধান ভাব ছিল, স্থতরং আমরা সমাজের নিম্নমাবলীপ্রণয়নের 
সময় এই দুইটি বিষয়ই সমাজের উদ্দেশ্যের মধো প্রধানবপে শিখিয়া 
দিয়াছিলাম। ধর্মবিষয়ে কৌন নূন মনত বা ধর্জীবনের কোনও নূতন 
আদর্শ যেস্থাপন করিতে হইবে, তাহা আমাদের লক্ষ্যস্থলে ছিল না। বরং 
আমাদের ভাব এই ছিল যে, আমর।ই ভারতবষীয এান্ষঘমাজের প্রকৃত কাধ 
করিতেছি। 

সাধারণ ব্রাহ্মঘমাজের নামটা যে কেমন কক্রিয়] উঠিল, ঠিক মনে নাই। 
যতদুর স্মরণ হয়, আমাদের প্রধান ভাবের ছ্োোতক বপিয়া, আমাদের উৎসাহী 
বন্ধু পরলোকগত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ মহ।শয় এই নামটার উল্লেখ করিয়াছিলেন । 
গোবন্দবাবু ভারতবধীয় ব্রাহ্মমমাঁজ স্বাপনকর্তাদিগের মধ্য একজন ছিলেন। 
এক্ষণে আমাদের সঙ্গে যোগ দিযা সাধরণ ব্রাঙ্ষসমাজের স্থাপন বিষয়ে ও 
ইহার প্রথম নিয়মাবলী নির্ণয় বিষয়ে অনেক সহায়তা কগিয়াছিলেন। এমন 
কি, এই সময়ে তাহার এক পুত্রের নামকরণ হইল, তাহার নাম “সাধারণচন্দ্র' 
বাখিলেন। নাম শুনিয়া আমরাই হাসিলাম, অপরে হামিবে তাহাতে আশ্চর্য 
কি? নামকরণ অনুষ্ঠান হইতে ফিরিবার সময় আমি আনন্দমোহনবাবুর 
গাড়িতে আমিতেছিলাম। “সাধারণচন্দ্র' নাম লইয় গাড়িতে খুব হাসাহানি 
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হইতে লাগিল। আনন্দমমোহলবাবু বলিলেন, “আমার ছেলের নাম দিবার 
সময় তার নাম "অনরষ্ঠানপদ্ধতিচন্ত্' রাখিব ।* 

নৃতন লমাঙ্গের নামট] কি হয়, নামট] কি হয়, আমাদের মধো কিছুদিন 
এই আলো] করিয়।, অবশেষে একদিন কতিপয় বন্ধু মিলিয়। আমরা 
মহ্র্ষির চএণ দর্শশ করিতে গেলাম। তিনি তখন চুচুডা সহরে গঙ্গাতীরস্থ 
এক ভবনে একাকা বাপ কবিতেছিলেন। তিনি 'সাধারণ শ্রাক্ষমমাজ' নামটা 
শুণিয় বলিশেন, “বেশ হয়েছে । আমদের সমাজের “আদি” সমাল, আমর! 
কালে অছি। কেশববাবুধ সমাঙ্গেব নাম “ভারতবর্ধীয়' সমাজ, তাঁরা] দেশে 
আছেশ। ভোমরা দেশ, কাপের অতীত হইয়া যাঁও।” সেখান হইতে 
আমরা নৃতন সমাজের নাম “সাধারণ ব্রাহ্গলমাজ' বাখা স্থিণ কিয়া আধিলাম। 
সেই নামই রাখা হইল। 

কিন্ু এই নাম রাখিযা তিনদিকে তিনপ্রকার ফল ফলিল। প্রাচীন 
ব্রাহ্মিগেব মনেকে এ নাম পছন্দ করিলেন না, তাহাদের চক্ষে যেন কেমন 
হাকা, হান্কা বোধ হইতে লাগিল ১ ছেলে-ছে।কৃার বা।পার, হট্টগোল, এই 
ভাব তহাদেব মনে আসিতে লাগিল। এই কারণেই বোধ হয়, প্রাচীন 
ত্রাঙ্মরিগের মধো যাহারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিবেন আশ] করা গিয়।ছিল, 
তাহাদের অনেকে তেমন করিয়া যোগ দিলেন না, দূরে দাঁড়াইয়া! দেখিতে 
লাগিলেন । দ্বিতীযতঃ, এই নাম পওয়াতে বাহিরের লোকে মনে করিল, 
এ সমাজ কাহারও বিশেষ সম্পত্তি নঘ, সাধারণের সম্পত্তি; এখানে যথেচ্ছ 
বাবহার করিবার অধিকার আছে। এই কারণে বাহিরের লোকের মধ্যে 
কেহ মন্দিবের দ্বারে গোলযোগ করিলে যদি তাহাতে বাধা দেওয়া যাইত, 
তবে তাহারা বলিয়া উঠিত, “এট! যে সাধারণ সমাজ, এখানে আবার বাধা 
দেও কেন?” আমরা শুনিয়া হাসিতাম। তৃতীয় ফলটি সর্বাপেক্ষা গুরুতর । 
এই নামের প্রভাবে, ষাহার! ইহার সভ্য হইলেন, তাহাদের মনে নিরস্তর এই 
কথ! জাগিতে লাগিল যে, বাক্তিগত গ্রাধান্তে বাধ! দেওয়াই এ সমাঁজের প্রধান 
কাজ। কর্মচাীদিগের কাজের সহায়তা কর] অপেক্ষা তাহাদের কাজের 
দোষ প্রদর্শন কর! ও তাহাদের ব্যক্তিত্বকে ঘংযত করাই যেন সভ্যাদিগের 
প্রধান কর্তব্য । এই ভাব লইয়া কার্যারস্ভ করাতে প্রথম প্রথম কিছুদিন 
আমাদের পক্ষে কর্মচারী পাওয়া কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছিল। বাধিক লভাতে 
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কার্ধবিবরণ উপস্থিত হুইতে সভ্যগণ এ ভাবে বদিতেন না যে, অবৈতনিক 
কর্মচারীগণ যিনি যতট। কাজ করিয়াছেন, সেঞ্ন্য ধন্তবাদ করিয়া ভবিষ্যতে 
আরও ভাল কাজের বাবস্বা করিতে হইবে , কিঞ্ত সভাগণ এইভাবে উত্কণ 
৪ উৎশৃঙ্গ হইয়া বলিতেন যে, কাগবিবরণে কোথায় কি ত্রুটি আছে তাহ! 
বাহির করিতে হইবে এবং কেথায় কি ভ্রম, প্রমাণ আছে তাহা লইয়! 
ফাড়াছেড়। করিতে হইবে। বহু বৎসরে এই ভাব অনেক পরিমাণে গিয়াছে, 
কিন্ত মেই উতকর্ণ ও উংশৃঙ্গ ভাব, সেই বাঞ্তিগত শক্তির নামে ত্রাণ, সেই 
বাঞ্তগন্ত ম্বাধাশত।ব প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় ঝেক, মেই কাধে একতা 
অপেক্ষা প্রতিবাদ-পরাম্নণতার ভাব, এখনও সম্পূর্ণ যায় নাই। সাধারণ 
ব্রাঙ্ষপম(জে ভাব বপিলে সভ্যগণের মধ্যে মতবিরোধ, দেব প্রদর্শনেচ্ছ। 
প্রভৃতি বুঝায়। ইহ! অনেক পরিমাণে এ নামগ্রহণের ফল বপিয়া 
বোধ হয়। 

সাধারণ ব্রাক্মসমাজের কার্ষে গুরুতর শ্রম।__মগ্রেই বলিয়!ছ, 
আমি যখন কর্ম ছাড়ি, তখন সাধারণ ত্রাক্জলমাজ হয নাই , সবে আন্দোলন 
উঠিতেছে। আন্দোলনট1 একটা উপলক্ষা হইল বটে, কিন্তু আন্দোলন না 
উঠিলেও আমি কর্ম ছাড়িতামঃ সেজন্য আমি প্রস্তত ছিলাম। ব্রান্দধর্ম- 
প্রচার ও ব্রাহ্মলমাজের মেবা এই দুই কর্মে আপনাকে দিব, এই উদ্দেশ্টঠেই কর্ম 
ছড়িয়াছিলাম, কিন্তু কম ছাড়িমাঁও যদি কাহারও উপরে তারম্ববপ, না 
হওয়া যায় তাহাই ভাগ, এটাও মণের ভাব ছিল। এইজন্ত স্থির 
করিষাছিলাম যে, কলেজের ছাত্রপ্দিগেব্র জন্য সংস্কৃতপাঠনার একটা! প্রাইভেট 
ক্লাস খুলিব। মাসে ছুই টাঁকা করিয়া বেতন লইব। ৩০।৪* জন ছাত্র 
জুটিলেই আমার আব্শ্যকমত ব্যয় চলিয়া যাইবে । আমি অবশিষ্ট সময় 
ব্রা্মদমাজের কাজে দ্িব। অপরাপব কাজের মধ্যে ছাত্রদের জন্য একটি 
সমাজস্থাপন কখিব। এপ কল্পনা! করিয়াই কমন ছাডিয়াছিলাম, কিন্ত 
সাধারণ খ্রাঙসমাজ স্থাপিত হওয়ার পণ এত কাজ বাভিয়! গেল যে, ছাত্রদের 
জন্ত পাত্রে সংস্কৃত পড়িবার বন্দোবস্ত করা আব্ব সম্ভব হইল না; তাহাদের 
জন্য একটি সমাজস্থাপন অবশিষ্ট রহিল, তাহা ১৮৭৯ সালে করা হইয়াছিল। 

সাধারণ ব্রাহ্মলমাজ স্থাপিত হইলেই নানা কারণে আমার শ্রম অতিশয় 
বাড়িয়া! গেল। প্রথমতঃ, ইহার অগ্রণী ব্যক্তিগণ ইছার নিয়মাবলীপ্রণয়নে 
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ও মফঃস্বল সমাজ সকলের সহিত সন্বদ্কস্থাপনে ব্যস্ত হইলেন। এ কাজে 
তাহাদেব সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় থাকিতে হইত। দ্বিতীয়তঃ, ইংরাঙী সাপ্তাহিক 
পত্র ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়নের ত্রাঙ্গধর্ম ও ব্রাঙ্ষদূমাজবিষয়ক প্রবদ্ধার্দি 
লিখিবার ও সহকারী সম্পাদকতা করিব(র এবং তন্বকৌমুদী পন্রিকার সমগ্র 
সম্পাদকতা৷ করিবার ভাব লইতে হইল । 

তত্বকৌমুদী প্রকাশ ও পরিচালন | --এই “তত্বকৌমুদধী'র প্রকাশ 
ও পরিচালনের ভার আমার উপরেই পড়িয়াছিল। আমর] কয়েকমাস পূর্বে 
সমালোচক নামে যে কাগজ বাহির করিয়াছিলাম এবং যাহা বন্ধুগণ আমার 
হাত হুইতে কাড়িয়া লইঘ! বন্ধুবর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়াছিলেন, 
তাহাকে নবপ্রতিষ্ঠিত স।ধ।রণ ব্রাক্মদমাজের মুখপত্র কর! উচিত বে।ধ হইল ন]1। 
সে নামট! ভাল লাগিল না এবং যে ভাবে তাহ চলিতেছে তাহার ও পরিবর্তন 
আবশ্তাকবোধ হইল। তাই তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব একজন ব্রাহ্ম বন্ধুকে দিয়া, 
আমর] নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের নামে এক নূতন কাগজ বাহির করিতে প্রবৃত্ত 
হইলাম। নৃতন কাগজের নাম কি হয়, কি হয়, ভাবিতে ভাবিতে আমার 
মনে হইল, মহাত্মা রাজ! ব(মমোহন বায় এক কাগজ বাহির করিয়|ছিলেন, 
তাহার নাম ছিল “কৌমুদী”১) আদি সমাজের কাগজের নাম 'তত্ববোধিনীৎ 
ভারতব্ষীয় ব্রাহ্মদমাজের কাগজের নাম ধধর্মতত্ব। শেষোক্ত ছুই কাগজ 
হইতে 'তত্ব' লইয়া আমাদের কাগজের নাম হউক “তত্বকৌমুদী'। আমার 
মনের ভাব ছিল যে, রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে ঘে আধ্যাত্মিক ও 
সর্বজনীন মহাধর্মের ভাব প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তথ্বকৌমুদ্ী তাহাই 
প্রচার করিবে। ১৮৭৮ সালের ১৬ই জোষ্ঠ (২৯শে মে) তত্বকৌমুদ্দীর প্রথম 
সংখ্যা প্রকাশিত হয়।8 

অনেকদিন এবপ হইত, তত্বকৌম্দীর প্রত্যেক পংক্তি আমাকে লিখিতে 
হইত। সাহাধা করিবার কাহাকেও পাইতাম না। এক একদিন এমন 
হইয়াছে, ছুই পত্রিক1 একদিনে বাহির হইবার কথা। প্রতাষে ন্নান ও 


১, “সন্বাদ কৌমৃদী' প্রথম প্রকাশ, ১৮২১ 

২. *তত্ববোধিনী পত্রিক।; প্রথম প্রকাশ, ১৮৪৩ 

৩. ত্ধর্মতত্ব', প্রথম প্রকাশ, ১৮৬৪ 

৪, বিস্তারিত বিবরণের জন্ভ, ত্রঃ সম্পাদকের সংযোজন | 
১৫ 
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উপাসনাস্তে প্রেমে বসিয়াছি, ব্রাহ্ম পবলিক্‌ ওপিনিয়নের কাজ সারিয়! 
তত্বকৌমুদীর কাজ, তন্বকৌমুদীর সে কাজ সারিয়া ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নের 
কাজ, এইরূপ সমভ্ত দিন চলিয়াছে। মধ্যে এক ঘণ্টা আহার করিয়! 
লইয়াছি। কাজ সারিয়া রাত্রি দশটাতে শয্যাতে যাইবার কথা, কিন্ত 
তখনই হয়ত নিয়মাবলীপ্রণয়নকমিটিতে গিয়া বদিতে হইল। এক দিনের 
কথা স্মরণ আছে, যেদিন প্রাতে ৬্টার নমর বপিয়! রাত্রি ১১ট1 পর্যস্ত এক- 
দিনে এক পুস্তিক! রচন1 করিলাম, তাহার নাম “এই কি ব্রাহ্ম বিবাহ ?” 

নিষ্মমাবলী প্রণগ্রন। আনন্দমোহন বন্থ। --ওদিকে প্রথম 
নিয়মাবলীপ্রণয়নের ব্যাপার এক মহা শ্রমসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিল । 
এক আনন্দমোহন বন্ধ ব্যতীত আমরা আর সকলেই নিয়মতন্ত্প্রণালী বিষয়ে 
অনভিজ্ঞ ছিলাম। তিনিই এ বিষয়ে আমাদের সারথি হইলেন; তাহার 
ভবনে নিরমাবলীপ্রণয়নকমিটির অধিকাংশ অধিবেশন হইত। মে নকল 
অধিবেশনে চিস্তারও শেষ ছিল না, তকেরও শেষ ছিল না। কিরূপে নিয়ম- 
প্রণালী সর্বাঙ্গন্থন্দর হয়, কির্ূপে অতীতকালের ভ্রম, প্রমাদ আর না ঘটে, 
কিরূপে ব্রাহ্মগণের মধ্যে একতা স্থাপিত হয়, কিবপে ব্রাহ্মদমাজের কাধে 
আবার শক্তিসঞ্চার হয়, এই সকল চিন্তা সকলেরই মনে প্রবল থাকিত। 
তৎপরে নিয়মাবলীর পাওুলিপি মফ:স্বল মমাঁজসকলে প্রেরিত হইয়া, চারিদিক 
হুইতে গ্রন্তাব নকল আনিতে লাগিল। সেই সকলের বিচারের জন্য দিনের 
পরদিন কমিটির অধিবেশন হইতে লাগিল। আমি হাসিয়া আনন্দমোহন- 
বাবুকে বলিতাম, “এ কমিটি তো] 'কমি'টি রইল না, এ যে “বেশী'টি 
হ'য়ে গেল।” 

একদিনের কথ! মনে আছে। সেদিন প্রাতে ৬টা হইতে অপরাহু ৬॥০টা 
পর্যস্ত আমি ব্রাঙ্গ পবলিক ওপিনিয়ন ও তত্বকৌমৃদ্বীর কাজে ময় আছি, সন্ধ্যার 
সময় আনন্দমমোহনবাবুর পত্র আসিল যে, সেইদিন নিয্মপ্রণয়নক মিটিতে 
আমার থাকা চাই। তদ্ুত্তরে আমি লিখিলাম যে, “আমাকে বাদ দিয়! কাজ 
করুন) আমি প্রাতঃকাল ৬ট1 হইতে এই সন্ধা পর্যস্ত কাজে মগ্র আছি।” 
তছুত্বরে তিনি লিখিলেন, আমাকে যাইতেই হইবে; ঝ্বাত্রিকালের আহার ও 
শয়ন তাহার গৃছেই হইবে। সেখানে গিয়া আহার করিয়া আমরা ৯/০টার 
সময় নিষ্নমগ্রণয়নকার্ধে নিযুক্ত হইলাম। নিযমাবলীর বিচার করিতে করিতে 
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রাত্রি একটা বাজিয়া গেল। আমি আর বসিতে পারি না|; নিপ্রাতে চক্ষু 
অভিভূত হইয়া আঁসিতেছে। অবশেষে বন্ধুর্দিগকে প্রশ্ববিশেষের বিচারে 
অতিনিবিষ্ট দেখিয়া, আমি অজ্ঞাতসারে আপনামোহনবাবুর ডিনার-টেবিলের 
নীচে নামিয়া পড়িলাম ও ম্যাটিঙের উপর শুইয়] নিদ্রিত হইলাম। প্রায় তটা 
রাত্রির সময় আমার অনুপস্থিতি তাহাদের লক্ষ্যস্থলে পডিল। তখন আমার 
অন্বেষণ আরম্ভ হইল। আমি কিছুই জানি না, অঘোরে ঘুমাইতেছি। 
অবশেষে আনন্দমোহনবাবু টেবিলের নীচে উঁকি মারিয়া দেখেন, আমি 
ঘুমাইতেছি। তখন মহ হাসাহাসি পড়িয়া গেল। তখন তিনি আমার ছুই 
ঠ্যাং ধরিয়া টাঁনিয়া আমাকে বাহির করিলেন এবং উঠিয়া, চলিয়া, চক্ষে জল 
দিয় নৃতন প্রস্তাব শুনিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। 

এখানে আনন্দমোহন বস্থ মহাশয়ের বিষয়ে কিছু বল। আবশ্তক। নাধারণ 
ব্রা্ষপমাজের স্থাপন ও ইহার কার্ধপ্রণালী নির্দেশ বিষয়ে তিনি যাহ! 
করিয়াছিলেন, তাহ! চিরম্মরণীয়। ধারণ ব্রাঙ্মঘমাজের সভ্যগণ যে তাহাকে 
প্রথম সভাপতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন, তাহা সমুচিত হুইয়াছিল। তিনি 
এ সময়ে সারথি না হইলে আমর! যাহা করিয়! তুলিয়াছি, তাহা করিয়া 
তুলিতে পারিতাম না। তিনি এ সময়ে কি পরিশ্রম করিয়াছিলেন, 
তাহা যাহার! দেখিয়াছিলেন, তাহারা কখনও ভুলিবেন না। বলিতে 
কি, তিনি এই সময় ছিলেন সাধারণ ব্রাঙ্মদমাজের মন্তিফ, আর আমি 
ছিলাম দক্ষিণ হস্ত। ছু'জনে পরামর্শ করিয়া যাহ। স্থির করিতাম, তাহাই 
আমি কার্ধে করিতাম। ইহা বলিলে অতুযক্তি হয় না যে, ১৮৭৪ সালে 
তাহার বিলাঁত হইতে প্রত্যাগমনের দিন অবধি ব্রাঙ্ষদমাজ সঙ্বদ্বে আমি 
এমন কিছু করি নাই, যাহ! তাহার লহিত পরামর্শ করিয়! করি নাই ; অথবা 
তিনি এমন কিছু করেন নাই ,যাহ! আমার সহিত পরামর্শ করিয়া করেন নাই। 
এই অবিচ্ছিন্ন যোগ, এই অকৃত্রিম মিজ্রত! চিরদিন বিচ্কমান ছিল। আমি কত- 
রাত্রি তাহার ভবনে যাপন করিয়াছি, শেষরাজ্রি পর্যস্ত কেবল ব্রাহ্মমমাজের 
কাজের কথা । অবশেষে রাত্রি দুইটা! বা তিনটার সমন তাহার গৃছিণীর তাড়। 
খাইয়া ছুইজনে শুইতে গিয়াছি। আনন্মমোহনবাবু মীটিং-এ আধিতেছেন 
শুনিলেই আমাদের ভয় হইত, আজ আর রাজি ছইটার পূর্বে মীটিং ভাঙ্গিবে 
না; কাজেরও অস্ত থাকিবে না, কথারও অন্ত থাকিবে না? নিজেও উঠিবেন 
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না, আমাদিগকেও উঠিতে দিবেন ন1। বাস্তবিক তাহার হাত ছাড়াইয়! কেহ 
উঠিতে পাঁরিতেন না; কেহ উঠিতে চাহিলেই তিনি চেয়ার হইতে উঠিয়া ছুই 
হাত দিষ্ন1 ধরিয়] তাহাকে জোরে বসাইয়া দিতেন ; বলিতেন, “আর একটু 
বন্ছন, এইবার সকলে উঠব।” সেই যে বসা, আবার ছুই তিন ঘণ্টার 
ব্যাপার । তাহার গৃহিণীর মুখে শুণিভাম, এই সময় তিনি মাম্লা-মোৌকদামার 
কাগজপত্র দেঁখিলেই বলিতেন, “এগ্লে। যেন কাল সাপ, দেখলেই ভয় হয়। 
পেটের দায়ে ব্যারিষ্টারি কর1!” হাইকোর্টের এটন্িরা আমাকে বলিতেন, 
“হায়রে! এমন শক্তি থেকেও কাজে তেমন হ'ল না। বোস্‌ একবার 
বলুন যে, তিনি স্থির হ'য়ে সহরে থাকবেন, অ।মরা তাঁর ফার্ট প্র্যাকৃটিস্‌ ক'রে 
দিচ্ছি।* বস্থজমহাশয় সেদিকে মন দিতেন না1। তিনি মফ:ম্বলে গিয়! 
কিছু অধিক উপার্জন করিয়া আনিষা বসিতেন, যেন ব্রাহ্মঘমাজের কাজ 
করিবার সময় পান। এই তার কার্ধের রীতি ছিল। কতবার' ইচ্ছ! 
করিয়াছেন যে, অনন্যকর্মা হইয়া! দেশের হিতসাধনে লাগেন, কেবল বৃহৎ 
পরিবারের পালনচিন্তাতে পারিয়া! উঠিতেন না। এমন অকুত্রিম বিনয়, এমন 
বিমল ঈশ্বরগ্রীতি, এমন অকপট শ্বদেশান্থরাগ, এমন ম্বজনপ্রেম, এমন কর্তবা- 
নিষ্ঠা, আমি মানুষে অল্পই দেখিয়াছি। বড় সৌভাগ্য, ভগবানের বড় কপ 
যে, এমন মাহুষকে বন্ধুরূপে পাইয়াছিলাম। 

সাধারণ ব্রাঙ্মমমাজ স্থাপিত হওয়ার পর কয়েকমান ইহার কার্ধের ব্যবস্থা 
করিতে গেল। প্রথম নিন্নমাবলীগ্রণয়ন, সকল সমাজে তাহার পাওুলিপি- 
প্রেরণ, সকলের মতসংগ্রহ ও তাহার বিচার, একটি মুদ্রাযন্ত্স্থাপন, সমাজের 
পত্রিকা, পুস্তক্রাদির মুদ্রণ ও প্রচার ইত্যাদি কার্ধে আমাকে নিরস্তর ব্যস্ত 
থাকিতে হুইল। 

সাধারণ ব্রাদ্ষসমাজের প্রথম প্রচারক দল।--এইরূপে কয়েক- 
মাম অতীত হইলে অবশেষে সমাজের ক মিটি ব্রা্ষধর্মগ্রচারকার্ধে মন দিবার 
সময় পাইলেন । চারি ব্যক্তিকে আপনাদের প্রধান প্রচারকরূপে মনোনীত 
করিলেন। মে চারি ব্যক্তি এই,--(১ম) পণ্ডিত বিজয়কষ্চ গোন্বামী, 
(২য়) পণ্ডিত রামকুমান্র বিভ্ভারত্ব, ( ৩য়) বাবু গণেশচন্ত্র ঘোষ, ( ৪র্থ ) আমি। 

ইহার মধ্যে পণ্ডিত বিজয়কষ্ণ গোম্বামী লর্বনাধারণের নিকট সুপরিচিত ॥ 
অগ্রেই বলিয়াছি, তিনি সংস্কত কলেজে আমার সহাধ্যাক্সী ছিলেন এবং 
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আমকে উন্নতিশীল ব্রাঙ্ধলে আকুষ্ট করিবার পক্ষে তিনি এক প্রধান কারণ 
ছিলেন। নরপুজার প্রতিবাদের পর কেশববাবুর সহিত পুনগিলিত হইয়া তিনি 
আবার প্রচারকার্ষে রত হইয়াছিলেন। ১৮৭১।৭২ সালে ভারত-সংস্কার-নভা 
ও তদধীনে দাতব্য-বিভাগ ও বয়স্থা মহিলা-বিদ্যালয় ও ভারত-আশ্রম গ্থাপিত 
হইপে, তিনি স্বাস্থ্যকে স্বাস্থাজান না করিয়া বয়স্থা বিদ্যালয়ের পাঠনাকার্ষে 
ও বেহাল! নামক গ্রামের ম্যালেরিয়! প্রপীড়িত প্রজাপুথের মধ্য দাতব্য ইধধ 
বিতরণকার্ষে প্রধানরূপে আপনাঁকে নিযুক্ত করেন। অতি প্রতাষে উঠিয়া 
মান ও উপাসনান্তে ওষধাধি লইয় ছয়-সাত মাইল উত্তীর্ণ হইয়৷ বেহালা 
গ্রামে উষধার্দি বিতরণ করিতে যাইতেন। সেখান হইতে দ্বিপ্রহর ১২টা কি 
১টার সময় আসিয়া! আহার করিতেন , আহারাস্তে ২টার পর বয়স্থা বিদ্যালয়ে 
পাঠন।কার্ধে রত হইতেন। তৎপরে অনেকদিন দেখিতাম, রাত্রে মেয়েদের 
জন্য পুস্তক রচনাতে প্রবৃত্ত হইতেন । আমি বার বার সতর্ক করতাম, তাহাতে 
কণপাত্ব করিতেন না। এরূপ শ্রম আর কত দিন সয়? একদিন বুকে এক- 
প্রকার বেদন! হইয়া গোৌসাইজী অচেতন হইয়৷ পড়িলেন। সেই বুকের বাথা 
থাকিয়া গেল। তাহা নিবারণের জন্য বহুমান্রাতে মর্ফিয়াসেবন ভিন্ন উপায় 
রহিল ন1। এজন্ত অতিরিক্ত মাত্রাতে মরফিয়! সেবন কর] গোৌঁসাইজীর অভ্যন্ত 
হুইয়] গেল। সেই মরুফিয়ার মাত্র! ক্রমে অস্ভবরূপে বাঁড়িয়াছিল। ইহার 
পরে গোৌপাইজী বাঘআচডা গ্রামকে তাহার প্রধান কার্ধক্ষেত্র করিয়া সেখানে 
অধিকাংশ সময় বাস করিতেন। বাঘআচড়া হইতেই তিনি কুচবিহার-বিবাছের 
প্রতিবাদ করেন। ত্ানন্তর সাধারণ ব্রাহ্ষসমাজের স্বাপনকর্তার্দিগের সহিত 
তাহার যোগ হয়। তিনি আমাদের প্রথম ও প্রধান প্রচারক হইলেন। 
বিষ্চারত্বভায়া পূর্ব হইতেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়া কার্য 
করিতেছিলেন। তিনি ব্রাক্গধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাহার পত্বী তাহার 
সঙ্কে আমিলেন না। তাহার শ্বশুর একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন, 
'এবং বিষয়ে নিলিপ হইয়া স্থানে স্বানে ভ্রমণ করিতেন । তিনি বোধ হয় বালিকা 
কন্তাকে ব্রহ্মজ্ঞানীর সঙ্গে আনিতে দিলেন না। যে কারণেই হউক, তাছার 
পত্তী জ্ঞানদদা অনেক বৎসর আমাদের কাছে আসেন নাই। হৃতরাং বিদ্বারঘ্ব- 
ভায়! নিজ শ্বশুরের ম্তয়ি স্বাধীনভাবে নানা স্থানে ব্রাঙ্গধর্ম প্রচার করিয়! ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন ) সমদর্শা দলের সহিভ কেশববাবুর দলের মিশ খাইতেছে 
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ন] দেখিয়া তিনি আর নে দিকে থেসিলেন না, স্বাধীনভাবেই কার্থ করিতে 
লাগিলেন। মহধি দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন ও তাহাকে 
সাহাযা করিতেন। কব্রাহ্ষপমাজ স্থাপিত হইলে তিনি ইহার উৎসাহী 
প্রচারকর্ণিগের মধো একজন হইলেন, স্ৃতরাং তাহাকেও মনোনীত করা 
হইল। 

বাবু গণেশচন্্র ঘোষ ইতিপূর্বে আসামে বিষয়কার্ষে লিপ্ত ছিলেন। এই 
সময় বিষয়কার্ধ ভইতে অবন্থত হুইয়। শ্বাস্থালাভের উদ্দেশ্তে মুক্ষের সহরে 
আমার পরিবাবগণের সহিত বাস করিতেছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ স্থাপিত 
হইলে, তাহারও প্রচারকদলে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা হইল। তিনিও 
মনোনীত হইলেন । 

বিহার প্রদেশে প্রচার যাত্রা ।__প্রচারকপদে মনোনীত হুইয়াই 
আমরা নানাদিকে প্রচারকাধার্থ বহির্গত হইয়াছিলাম। ২৪শে মে, ১৮৭৮ 
তারিখে আমি বিহার ও উন্তব-পশ্চিমাঞ্চলের দিকে যাত্রা করি। প্রসন্নময়ী ও 
বিরাজমোহিনী তখন সম্ভানদিগকে লইয়! মু্েরে বাম করিতেছিলেন, আমি 
প্রথমে সেখানে গেলাম। সেখানে দ্বারকানাথ বাগচী নামে একজন স্থগায়ক 
ব্রাহ্ম বন্ধু ছ্রিলেন। তাহাকে সঙ্গে লইলাম। তিনি আমার অহ্রোধে 
বিষয়কর্ম হইতে ছুটি লইয়া আমার সমভিবাবহারে যাঁজ্া করিলেন । আমরা 
সে বারে কোন্‌ কোন্‌ স্থানে কি কি বিশেষ কাদ্জ করি, তাহার সকল স্মরণ 
নাই। বোধ হয়, অন্যান্য স্থানের মধ্যে উত্তর বিহারের নেপালপ্প্রাস্তবর্তী 
মতিহান্নী সহরে গিয়।ছিলাম। তখন মতিহারী যাইবার রেল ছিল না। 
মজ:ফরপুর হইতে ৫০ মাইল এন্1 চডিক়া যাইতে হইত। এই আমার প্রথম 
একাগাড়িতে চডা। দেখিলাম, এই এক্াগাড়ি এক অদ্ভূত যান; একট! 
ঘোড়াতে টানে ; চালকের পশ্চাতে আরোহীর বসিবার আসন, সে একজন- 
যোগ্য আন, ছইজনের ভাল স্থানসমাবেশ হয় না); আসনের উপরে ঠাকুর- 
চৌকির চূড়ার স্তায় একটু আচ্ছাদন, তাহাতে জল, বৃষ্টি, বৌন্র ভালরূপ বারণ 
হয় না। চাকাতে স্প্রিং নাই, খটাখট ওঠে ও পড়ে ; অধ দণ্ডের মধ্যে কোমরে 
ব্যথা হয় ; ছুটিলে চাকার শবে কর্ণ বধিরপ্রায় হম্ঘ। তাহার উপরে আবার 
অনেক গাড়িতে ছুই চাকাতেই করতাল বাধ! থাকে, চাকার ঘড়ঘড়ানি ও 
করতালের ঝনঝনানিতে আর কিছ শুনিতে পাওয়। যায় না। গাড়িতে চড়িয়া। 
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মনে হইল, করতাল বাঁধিয়া ভালই করিয়াছে, অরোহী যে বাপরে, মাঝে? 
করিবে, তাহা চালক শ্তনিতে পাইবে না, তার গাড়ি চালানোর ব্যাঘাত 
হইবে না। 

এই একাগাডিতে প্রথমদিন কিয়দ্দর গিয়া অচেতনপ্রায় এক দোকানে 
পড়িলাম। মনে করিলাম, আর প্রাতে উঠিতে পারিব না। কিন্তু প্রাতে 
দেখি, কোমরের বাথা অনেক কমিয়াছে ; আবার যাত্রা করিলাম। ছুইদিনে 
মতিহারী পৌছিলাম। মতিহারীতে কয়েকদিন থাকি। পবে সেখানে আরও 
দুইবার গিয়াছি। 

মতিহারী হইতে ফিরিয়া আমরা বীকিপুর, আর! এলাছাবাদ হইয়া লক্ষ 
যাই। লক্ষৌ গিয়া টেলিগ্রাম পাইলাম যে, আমার জোষ্ঠা কন্তা হেমলতা 
কলিকাতাতে অত্যন্ত পীড়িতা। মুঙ্গেরে পরিবারদিগকে প্রেরণ করিবার সময় 
শিক্ষার জন্ত একটি বন্ধুর তত্বাবধানে তাহাকে কলিকাতায় রাখিয়া 
গিয়াছিলাম। এঁ সংবাদ পাইয়! লক্ষৌ-এর কাজ বন্ধ করিতে হুইল ও 
কলিকাতা যাত্রা করিতে হইল। আদিবার সময় মুঙ্ষের হইতে প্রসন্নময়ীকে 
সঙ্গে লইযা আপিলাম, বির(জমে/হিলী অন্য সম্তানগণের ভার লইয়া! মুঙ্গেরেই 
থাকিলেন। 

কলিকাতাক্স আসিয়া! সাধারণ ব্রা্দসমাজের মন্দির নির্ম।ণের 
চেষ্টা ।-_-আমি কলিকাতাতে ফিরিয়া! তত্বকৌমুদীর সম্পাদকতা, উপামক- 
মগুলীর আচার্ধের কার্ধ, এই সকল লইয়া ব্যস্ত রহিলাম। ভারতবর্ষীয় 
্ঙ্ষমন্দির ত্যাগ করার পর তৎপার্খববর্তা ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ বন্ুর ভবনে কিছু 
দিন আমাদের উপাননা চলে। উপেন্ত্রবাবু এই সন্কটকালে আমাদের সহায় 
হইয়া তাহার ঠাকুর-্দালানটি আমাদের ব্যবহারের জন্য দিয়া মহোপকানর 
করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরেই ৪৫নং বেনিয়্াটোলা লেনে একটি স্বগ্রশস্ত 
ঘর ভাড়া করিয়! সেখানে আমাদের সাপ্তাহিক উপাসন! তুলিয়া আন] হয়। এই 
সময়ে সেইখানেই উপাসনার কার্য চলিতেছিল। 

আমি আসিয়! দেখিলাম, বন্ধুগণ ২১১নং কর্ণওয়াঁলিস স্্রাটে১ এক খণ্ড ভূমি 
নিধারণ করিয়া, সেখানে উপাসনা-মন্দির নির্মাণ করিবার উদ্দেশে তাহা ক্রয় 


১. বগমান “বিধান সরণী! 
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করিবার ইচ্ছা করিতেছেন এবং সেজন্র গ্রত্যোকে নিজের এক মানের আয় 
দিবেন বলিতেছেন। আমি সে কার্ধে মহা উৎসাহী হইলাম। শুনিলাম, 
অথপাহায্যের জন্য মহধি দেবেজ্রনাথের নিকটেও এক দরখাস্ত গিয়াছে, 
তাহাতে আনন্দমোহনবাবুর, আমার, দুর্গামোহনবাবুর, গুরুচরণ মহুলানবিশ 
মহাশয়ের ও অপর কাহারও কাহারও নাম আছে; মহধি তাহার জ্যোষ্ট- 
পুত্র ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে খবর লইতে বশিয়াছেন, জমির দাম কত, 
মন্দিরনিমাণের বায় কত হইবে, ট্্রী কারা নিযুক্ত হইয়াছেন, ইত্যাদি। বোধ 
হুইল যেন, তিনি ট্রষ্টীনিয়োগের পূর্বে টাকাদিবেনণ কি না, কাহার হাতে দিবেন, 
কত দিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন ন]। 


মহুধির সহিত সাক্ষাৎ। মহুষির দান।--একদিন আমি মহর্ধির 
লহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি তখন তীহার জোড়ার্সীকোস্থ ভবনেই 
আছেন । গিয়া দেখি, ভক্তিভাজন রা'জনারায়ণ বন্থ মহাশয় বলিয়া আছেন। 
তিনজনে অনেক কথা আবম হইল। মহধি রাজনারায়ণবাবুকে ও আমাকে 
বড় ভালবাসিতেন। রাজনারায়ণবাবুতে ও আমাতে মিলন, মহর্ধির নিকট 
যেন মণিকাঞ্চনের যোগ বোধ হুইল ; তাহার হৃদয়-ছ্বার খুলিয়া প্রেমের উৎ, 
আনন্দের উৎন উৎসারিত হইতে লাগিল ; তিনজনের আটহান্তে অত বড় বাড়ি 
কীপিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে নিঝ রের হুমিপ্ধ বারির ন্যায় মহধির বাক্যম্োতে 
হাফেজ আঁসিলেন ; নাশক আদিলেন? খধির1! আমিলেন; উপনিষদ আ'দলেন; 
আমরা সকলে সেই রসে মগ্ন হইয়া গেলাম । দেখিতেছি, মহধির কান ছ'ট! 
লাল হইয়া যাইতেছে; মহর্ধির মস্তুকের কেশ মাঝে মাঝে খাড়া হইয়া 
উঠিতেছে। এমন সময় কথার একটু বিচ্ছেদ হুইবামাত্র আমি জিজ্ঞাসা 
করিলাম, “আমাদের অর্থসাহাযোব দরখান্তের হ'ল কি?” মহবি ছালিয়া 
বলিলেন, “তোমাদের দরখাস্ত নথির সামিল আছে।” আমি হাসিয়া জিজ্ঞানা 
করিলাম, “বায় বাহির হবে কবে?” 

মহুযি। কিছুদিন পরে হবে। 

ইহার পরে আবার স্দালাপের তরঙ্গ, হাপির গর্রা ও ভাবোচছ্াসের 
তরঙ্ক উঠিতে লাগিল। অবশেষে আমি উঠিতে চাহিলে মহর্ষি উঠিয়া আমার 
হাত ধরিলেন; বলিলেন, “চল, কিছু না খেয়ে যেতে পাবে না।” এই বলিয়া! 
আমার হাত ধরিয়! দক্ষিণের বারাগ্ডার কোণের এক ঘরে লইপ্লা গেলেন। 
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গিয়া দেখি, টেবিলের উপরে নানাবিধ মিষ্টাননপূর্ণ পাত্র আমার জন্ঘ অপেক্ষা 
করিতেছে। মহর্ষি আমাকে এক চেয়ারে বসাইয়া, পারের এক চেয়ারে নিজে 
বদিলেন এবং নিজের হাতে তুশিয়া এক একটি খাগ্ছদ্রবা আমাকে দিতে 
লাগিলেন। মহর্ষির এই নিয়ম ছিল, যাহাদিগকে বড় ভালবাসিতেন, 
তাহাদিগকে নিজের হাতে তুলিয়! দিয়! খাওয়াইয়া সুখী হইতেন ; সেইরূপ 
আমাকে খাওয়াইতে লাগিলেন | খাইতে খাইতে আঁমি বলিলাম, “ঢের হ'য়েছে, 
পেট ভরেছে।” তিনি আর একটি স্থখাছ্ লইয়! হাঁপিয়া বলিলেন, “তা ব'ল্লে 
চ'ল্বে না, বাপু! এ সব জিনিস বাড়ির মেয়ের! নিজের হাতে ক'রেছেন, ন| 
থেলে নারীর সম্মান কর] হবে নাঃ তোমর1 ত' স্বী-স্বাধীনতার দল!” এই 
বলিয়! অট্টহাস্ত করিয়া! উঠিলেন। এমন ন্ুন্দর, এমন পবিভ্র, এমন অকপট 
হান্ত মাছষে কম দেখিয়াছি । রাঁজনরায়ণ বস্থ মহাশয় ও মহর্ষির জ্যেষ্টপুত্র 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের মধ্যে অকপট অট্রহাস্তের জন্য প্রসিদ্ধ 
ছিলেন; কিন্ত মহধির হান্ত বড কম চিত্তাকর্ষক ছিল না। তবে তিনি 
সকলের কাছে হামিতেন না, নিতান্ত অন্ুরক্ত লোকের ভাগোই তাহা 
ঘটিত। 

আহারাস্তে আমর] আবার মহষির বৈঠকগৃহে ফিরিয়া আসিলাম। 
আসিয়! দেখি, রাজনারায়ণবাবু তখনও বসিয়া আছেন। চুপে চুপে তাহার 
কানে আহারের ব্যাপারটা বর্ণন করিলাম, তিনি হ।দিতে লাগিলেন । 
ইতিমধ্যে দেখি, মহর্মি তাহার ক্যাশবাক্ম তলব করিয়াছেন ও চেক বুক 
বাহির করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমি মেদদিকে মনোযোগ 
দিবামাত্র, হাসিয়া আমাকে বলিলেন, “তোমাদের দরখান্তের রায় লিখ.ছি।” 

আমি (রাজনারায়ণবাবুর প্রতি)। কেবল ত্রাঙ্ষণ-ভোজন নয়, হাতে 
হাতে বিদায়ট] হ'য়ে যায় দেখ ছি। 

রাজনারায়ণবাবু। তাইত” সেইরূপ গতিক দেখছি। 

মহর্ষি চেক্‌ শ্বাক্ষর করি! আমার হাতে দিয়া ইংরাজীতে বলিলেন, [019 
45 0৮ 80500010078] £6। আমি মনে ভাবিলাম, ট্র্টানিয়োগ প্রভৃতি 
যে সকল বাঁধাঝাধি অগ্রে ছিল, তাহা রাখিলেন না। 

চেক্খানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! দেখি, সাত হাজার টাকার চেক ! 
অগ্রে বন্ধুদের মুখে শুনিম্াা ছিলাম, তিনি দুই হাজারের অধিক দিবেন না, এরূপ 


২৩৪ আত্মচর্রিত 


ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়ছেন। ন্থুতরাং আমরা দুই হাজার টাকারই প্রত্যাশা 
করিতেছিলাম। সাত হাজার টাক] দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়! গেলাম। 

মহর্বি (আমার মৃখের দিকে চাহিয়] )। কেমন, সন্থষ্ট ত? 

আমি। একটা বড় খারাপ হ'ল। আর একটু ব'স্ব মনে করেছিলাম, 
কিন্ত ওট! পেয়ে আর ব'স্তে ইচ্ছা ক'রূছে না। দৌড়ে গিয়ে দলে খবর দিতে 
ইচ্ছা! ক'রূছে। 

মহধি (হাসিয়া )। তবে যাও। 

আমি চলিয়! গেলাম, কিন্তু এমনি আনন্দের আবেগ যে, চেক্খাঁনি 
পকেটে না পুরিয়! মহর্ষির ঘরেই ফেলিয়া গেলাম! পথ হইতে আবার ফিরিয়' 
আঁসিলাম। ইহা লইয়! অনেক হাসাহাসি হইল। 

তখন সন্ধ্যা সমাগত। আমি ছূটিয়া একেবারে আনন্দমোহনবাবুর মট্স্‌ 
লেনস্থ ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখি, তাহার! কয়েকজনে 
বনিয়! সমাজের নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছেন । আমি চেক্খানি মিষ্টার 
বোনের সমক্ষে রাখিবামাত্র তিনি দেখিয়া করতালি দিয়া উঠিলেন এবং চেয়ার 
হইতে উঠিয়া! সজোরে আমাকে বক্ষে চাঁপিয়! ধরিলেন। তৎপরে বন্ধুগোষ্ঠির 
মধ মহা আনন্দধ্বনি উঠিল । মিষ্টার বোস্‌ তখনই প্রচুর মিষ্টান্ন আনাইলেন। 
সকলে মনের আনন্দে মিঠাই খাইলাম। 

ইহার পরে গুরুচরণ মহলানবিশ ও আমার উপরে মন্দির-নির্মীণের ও অর্থ- 
সংগ্রহের ভার প্রধানতঃ পড়িয়াছিল। আমি বিহার, উত্তর-পশ্চিম, পাঞ্জাব, 
মধ্য ভারতবধ প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়! আরও অনেক হাঁজার টাঁকা তুলিয়াছিলাম। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


মন্দিরের ভিত্বিস্থাপন। সিটি স্কুল। ছাত্রসমাজ। গৃহে নিরাশ্রয়। 
বালিকার সংখ্যাবৃদ্ধি। প্রচারযাত্রা। পাথেয়ের অভাব । 
বাকিপুর। “মেজ বউ' রচনা । আগ্রা, টুগুলা। লাহোর । 
শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী, সর্দার দয়াল সিং। মূলতান । 
হায়দরাবাদ, নবলরায় আদবানি। বোম্বাই, 
আহমেদাবাদ। রাণাডে। ম্যাডাম ব্রাভাটস্কী, 
কর্ণেল অল্কট্‌। ট্রেনে সশিষ্ক কেশবচন্দ্রের 
সহিত সাক্ষা২ ও সাণ্ডে মিরারের 
গালাগালির প্রতিবাদ । 
১৮৭৯ 


মন্দিরের ভূমিক্রয় ও ভিত্িস্থাপন।_-১৮৭৯ সালের মাঘোৎসবের 
সময় ভূমিক্রয় করিযা নৃতন মন্দিরের ভিত্তিস্াপন করা হইল।১ আমরা! 
প্রাচীন ও প্রবীণ শিবচন্দ্র দেব মহাঁশয়কে অগ্রণী করিয়! এই মহা কার্য লমাধ! 
করিলাম । যখন সমাজের অগ্রণী সভ্যগণ ও তাহাদের পত্বীগণ এক এক মুষ্টি 
মৃত্বিক1 ভিত্তিগহবরমধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তখন আমি চক্ষের.জল 
রাখিতে পারিলাম না; একপার্খে ধ্লাড়াইয়া ঈশ্বরকে ধন্তবাদ করিয়া! কাদিতে 
লাগিলাম। 

সিটি স্কুল।-__এই সময়েই আমি ও আনন্দমোহনবাবু আর একটি কার্ধে 
ব্যস্ত হইয়াছি। আমরা দুজনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে, একটি উচ্চ- 
শ্রেণীর স্কুল স্থাপন করিতে হুইবে। তন্বার] ছুই উপকার হইবে। প্রথষ, 
অনেক উৎসাহী ও অঙ্ছরাগী ব্রান্দ যুবককে শিক্ষকতাকার্ধ দিয়া নিকটে রাখা 
যাইবে, তদ্থারা! সমাজের কার্ধের অনেক সাহায্য হইবে; দ্বিতীয়, বহুনংখ্যক 
বালকের মনে ব্রাহ্গধর্ম ও ব্রাক্ষপমাজের ভাব দেওয়া যাইবে । তখন 
আনন্দমমোহনবাবু; হুরেজ্জবাবু ও আমি বঙ্গীয় যুবক-দলের প্রধান নেতা। আমর! 


১ ১১ মাথ ১২৮৫ (২৩ জানুয়ারি, ১৮৭৯) । অপিচ জষ্টব্য সম্পাদকের সংযোজন-২৯। 


২৩৬ আত্মচরি'্ত 


স্থরেনবাুকে অঙগরোধ করাতে তিনিও আমাদের সঙ্গে নাম দিতে শ্বীরুত 
হইলেন। আমাদের তিনজনের নমে স্কুলের প্রস্তাবনাপত্র প্রকাশ হইল । 
স্কুলের নাম হুইল, পিটি স্থুল১। আনন্দমোহনবাবু স্কুলের সরগামের টাক! 
দিলেন। স্থরেনবাবু পড।ইতে লাগিলেন এবং আমি সেক্রেটারির কাঁজ করিতে 
লাগিলাম। প্রথমদিনেই স্কুল বসিয়া গেল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রথম 
মাসেই বায় বাদে টাক] উদ্ধত হইল। কয়েকমাসের মধ্যে আনন্দমোহনবাবুর 
প্রদত্ত টক শোধ হুইল । 

এই সিটি স্কুল স্বপনের কথা সুলিবার নহে। সে যেন রোমরাজোর 
পন্তন। অপরাপর স্কুলের তাডানে। ছেলে, বদ ছেলে দলে দলে আসিয়! উপস্থিত 
হইতে লাগিল। আবার স্বাপনকর্তাদিগের প্রতি ভক্তি, বিশ্বীদ থাকাতে অনেক 
ভাল ছেলেও আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ছেলে বাছাই কর! এক মহা! 
সঙ্কটের বাপার হইয়া দাড়াইল। কি দুশ্চিন্তা, কি পরিশ্রম, কি সতর্কতার 
যে প্রয়োজন হুইয়/ছিল, তাহ] এখন বর্ণনা কর] দুঃসাধা। ছুই একটি ঘটনা- 
মাত্র উল্লেখ করিতে পারি । 

ছেলে বাছাই করিবার জন্ত আমি এক নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছিলাম। 
প্রত্যেক শিক্ষকের হাতে এক একখানি খাতা দিয়াছিলাম । তাহাতে তাহারা 
দিনের পর দিন, ক্লাসের দু ছেলেদের অর্থাৎ যাহার! কাম।ই করে বা পডা ন! 
করে বা ছুষ্টামি করে, তাহাদের নাম লিখিযা রাখিতেন। সপ্তাহাস্তে বাছাই 
হুইয়! বড় দুষ্টু ছেলেদের নাম আর এক খাতায় উঠিত। এ খাতার নাম ছিল 
যাক বুক । এ খাতা ছেলেদের অগোচরে লাইব্রেরিতে ডেস্কের মধ্যে 
থাকিত; আমি তাহা মধ্যে মধ্যে দেখিতাম। তদ্ধারা সকল শ্রেণীর দুষ্টু 
ছেলেদের নাম আমার নখের আগায় থাকিত। আমি ক্লাস দেখিতে গেলেই 
ক্লাসের দুষ্টু ছেলেদের বিষয়ে সর্বাগ্রে অন্থসন্ধান করিতাম। 

একবার দেখিলাম, তৃতীয় শ্রেণীর একটি বালকের নাম বার বার ব্র্যাক্‌ 
বুকে উঠিতেছে। দেখিয়! সেই ক্লাসে গেলাম। শিয়া তাহার বিষয় অন্নসন্ধান 
করিলাম । তৎপরে যে ব্যাপার ঘটিল, তাহ! এই,-- 

ক্লাসের ছেলেরা । স্যার, মে আজ আসেনি । 

আমি। কেন? 


১. প্রতিষ্ঠা ৬ জানুয়ারি, ১৮৭৯। অপিচ হ্রষ্ব্য লম্পাদকের সংযোজন-৩০ 4 
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আর কেউ কোনও উত্তর করে ন।। 

আমি। তার পাড়ার কি কোনও ছেলে আছে? বলতে কি পার, সে 
কেন আসে নি? তার কিব্যায়রাম হয়েছে? 

একটি ছেলে। না স্যার, তার ব্যায়রাম হয়নি। 

আমি। তবে কেন আসেনি? 

আর একটি ছেলে। স্যার, মে গুপ্তা ভাড] করতে গিয়েছে, আজ ছুটির 
পর দাঙ্গা হবে। 

আমি। কার সঙ্গে? 

সেবালক। হিন্দু গ্ুলের ছেলেদের সঙ্গে । 

আমি। কেন? 

সেবালক। আছে, আজ দশটার সময় হিন্দু কলের একটি ছেলে এসে 
শ।পিয়ে গিয়েছে যে, ছুটির পর তাকে উবিয়ে নে যাবে, নরলোকে খবর 
পাবে না। 

আমি। বটে! আর কোন্‌ কোন্‌ স্কলের ছেলে এই দাঙ্গাতে আছে? 

সেবালক। আজ্ঞে, এলবাট স্কুলের আর ট্রেনিং ইন্ট্টিটিউশনের | 

আমি তৎক্ষণাৎ আসিয়া হিন্দু স্থলে ভোলান।থ পাল মহাশয়কে, এলবার্ট 
স্ুলে কুষ্ণবিহারী সেনকে ও ট্রেনিং ইন্ট্িটিউশনে কানাইবাবুকে পত্র লিখিলাম, 
“এ দ্বাঙ্গ! বন্ধ করিতে হইতেছে।” তাহার! স্বীয় শ্বীয় স্কুলে ক্লাসে সতর্ক করিয়] 
দিলেন ? দাঙ্গা বীজেই বিনষ্ট হইল, অঙ্কুর হইতে পারিল না। 

ভোলানাথবাবু এক ছারবান্‌ দিয়া তার দ্ছলের লেই ছেলেকে আমার 
নিকট প্রেরণ করিলেন। লিখিয়া পাঠাইলেন যে, সে দশটার সময় সিটি 
স্থলে গিয়াছিল বলিয়া! স্বীকার করিতেছে না। আমি সে ছোকরাকে সত্য- 
কথ! বলাইবার জন্য অনেক বুঝাইলাম, কিছুতেই স্বীকার করিল না। তৎপরে 
তৃতীয় শ্রেণী হইতে চারি-পাঁচটি বালক ভাকাইয়]! তাহাকে দেখাইলাম। 
তাহারা তার মুখের উপর বলিয়৷ গেল যে সে দশটার সময় আমাদের স্কুলে 
আপিয়াছিল। আমি তখন তাহার কান ধরিয়া ঘরের কোণে দীড় করাইয়া 
দিলীম এবং তাহাকে এক ক্লাম নামাইয়া দিবার জন্ত ভোলানাথবাবুকে 
এবং তাহার পিতার নাম জানিয়া লইয়া তার পিতাকে চিঠি লিখিতে 
প্রবৃত হইলাম | তখন সে ভ্যা করিয়া কীরদিয্লা ফেলিল এবং আমার 
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পায়ে ধরিয়া সমুদয় কথা স্বীকার করিল। ইহার পর সে সহজেই নিষ্কৃতি 
পাইল। 

ইহার পর চতুষ্পার্থের স্কুল-মহলে আমার প্রতি ছেলেদের একটা ত্রাস 
জন্মিয়া গেল। এই ত্রাম হইতে একদিন এক কৌতুককর ঘটনা ঘটিল। 
একদিন আমি বাড়ী যাইবার জন্ত সিটি স্কুল হইতে বাহির হইয়াছি, 
দেখিলাম, কয়েকজন বাঁলক আমাকে দেখিয়াই গোলদীঘির ভিতরকার 
গাছের ঝোপের আভডালে গিয়া লুকাইল। তাহারা ওকৰপ না লুকাইলে 
বোধ হয় আমি লক্ষাই করিতাম না, কিন্তু লুকাইবাঁর চেষ্টা করাতেই 
আমার চক্ষে পড়িয়া গেল। আমি দীঘির ধারে গিয়া অঙ্গুলিসঙ্কেত 
দ্বারা তাহাদিগকে নিকটে ভাঁকিলাম। তাহার ভয়ে জডসড় হইয়া আমার 
নিকট আগিল। 

আমি। তোমর1 কোন্‌ স্থলের ছেলে? 

তাহ|রা। আজ্ে, এলবাট স্কুলের, হিন্দু স্কুলের, হেয়ার স্কুলের । 

আমি। তোমর1 এমন সময় স্কুলে না থেকে এখানে আছ কেন! 

তাহারা । আজে, পরের ঘণ্টাতে ক্লাসে যাব। 

আমি। তোমাদের মধ্যে আমাদের সিটি সকলের কেউ আছে? 

তাহারা । আজ্ঞে, আছে। 

আমি। কে? ডাক দেখি। 

তাহার1। তার] এ বাজারে গাজা খেতে গেছে $ ধ'রে দেব, মশাই ? 

আমি। কই, চল দেখি। 

তখন তাহারা যেন কাচিল, আমার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় 
পাইল। আমাকে লক্ষে করিয়া মাধব দত্তের বাজারে গেল। আমি এক 
॥ গেটে রহিলাম, ছুই ছুই ছেলে অন্ত গেটে দীডাইল। আর ছুইজন বাজারের 
মধ্যে প্রবেশ করিল। কিয়তক্ষণ পরেই পিটি স্কুলের একজন ছেলেকে 
পাকড়িয়া আনিল। 

গ্রেপ্তারকারীগণ। দেখুন স্যার, পকেটে গাজ। ছিল, ফেলে দিয়েছে। 

আমি সত্য সত্যই দেখিলাম, পকেটের কাপড়টা উলটাইয়া রহিয়াছে । 

আমি। সতি ক'রে বল, গাজা ছিল কি না এবং গাঁজা খেয়েছ কি না? 

বালক। নাত্তার, আমি গাছ! খাই দা। 
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আমি (অপর বালকগণের প্রতি )। চল ত" গাঁজার দোকানে যাই, দেখি 
গাজা কিনেছে কি না। 

তৎপরে দলে বলে সেই বালককে বন্দী করিয়া! গাজার দোকানের দিকে 
চলিলাম। আমাদিগকে এইভাবে চলিতে দেখিয়! পাহারাওয়ালাও আমাদের 
সঙ্গে চলিল। ভালই হইল, গাজার পধোকানদারকে ভয় দেখাইবার একটা 
উপায় হইল। 

আমর] গিয়] গাজার দোকানের সমক্ষে দাড়াইলাম। রাস্তা হইতে আরও 
লোক জুটিয়! গেল। 

আমি (দোকানদারের প্রতি )। এই ছোকরাকে গাঁজা! বেচে কি না? 

দোকানদার (থতমত খাইয়া )। ন1 মশাই, গাঁজ। বেচি নাই। 

আমি তার মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম যে, সে মিথ্যাকথা বণিতেছে । একটু 
উগ্র ভাবে-_ 

ঠিক বল। সঙ্গে পাহারা ওয়ালা সাক্ষী আছে, স্কুলের ছেলেদের গাঁজা 
বেচ; আমি পুপিস সাহেবকে লিখে তোমার লাইসেন্স কেডে নেব। 

তখন সে ভয়ে লত্যকথা বলিল, তাহাকে গাঁজা! বেচিয়াছে। আমি সেই 
বালককে ধৰিয়] পিটি স্কুলে ফিরিয়! আপিলাম। আমি তার পাম কিয়া দিয়া, 
কারণপ্রদর্শনপূর্বক তাহার পিতাকে এক পত্র লিখিলাম। 

তৎপরদ্দিন তার পিতা আপিয়া উপস্থিত। আমার হাতে পায়ে ধরাধরি, 
“যদি ছেলে ভাল হয়, আপনাদের কাছেই হবে। আমার প্রতি দয়া ক'রে 
একে রাখতেই হুবে।” মীমাংসাটা কি হইয়াছিল, তাহা স্মরণ নাই। 
তৰে সে সময়ে আমি দুষ্ট ছেলে তাড়ানে! বিষয়ে ক্ষিপ্রহস্ত ছিলাঁম। 

যর্দি কোনও শিক্ষকের চক্ষে পূর্বোক্ত বিবরণগুলি পড়ে, তৰে তাহাকে 
বলিযে, এক লহরের বিভিন্ন বিদ্ভালয়সকলের শিক্ষকদের মধ্যে আত্মীয়তা 
ও যোগ না থাকিলে এবং বিগ্তালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রের অভিভাবক এই 
উভয়ের মধ্যে সাহচর্য না থাকিলে, বিদ্যালয়ে সুশাসন রক্ষিত হইতে পারে ন]। 
বর্তমান সময়ের অধিকাংশ বিষ্ভালয়ে এই ছুইটিরই অভাব। 

পিটি স্কুলটি সমাজেরটসর্ববিধ কার্ষের ৫কজ্স ।-সিটি স্কুল স্থাপিত 
হইলে ইহার বাড়িটি আমাদিগের সর্ববিধ কার্ধের কেন্দ্রত্বরপ হইয়া টাড়াইল। 
ইহার একটি ঘরে সাধারণ ত্রাঙ্ষমমাজের আপিন উঠিয়! আমিল। এভম্থ্যতীত 
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এই ভবনে আমরা কয়েকজন প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ঈশ্বরোপাসনার জন্য 
মিলিত হইতে লাগিলাম। তত্ঠিন্ন এই ভবনে সাধারণ ব্রাঙ্ষমমাজের 
স।প্তাহিক অধিবেশন হইতে লাগিল। সমাজের কাজ দিন দিন জমিয়! যাইতে 
লাগিল। 

ছাত্র সমাজ | পিটি স্কুলটি জমিয়া বমিলে কয়েক মাস পরেই* 
আনন্দমোহন বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া আমার বহুদিনের সন্কল্পিত২ একটি 
কাজের সুত্রপাত করা গেল; তাহ] ছাত্র সমাজ নামে একটি সমাজস্থাপন 
কর]। প্রথমে এক সপ্তাহ অন্তর রবিবার প্রাতে সংক্ষিপ্ত উপাসনাপূর্বক নানা 
খিষয়ে উপদেশ দিৰার রীতি প্রবতিত হুইল। স্ুল কলেজে ধর্মশিক্ষাবিহীন 
শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করা! আমাদের উদ্দেশ্য 
ছিল। ন্ুতরাং, আমর! সেইভাবে বক্তৃতাকল করিতাম। এ সকল 
বক্তৃতার অধিকাংশ আনন্দমোহনবাবু ও আমিদিতাম। প্রথমে সিটি স্ুল- 
গৃহে ছাত্রসমাজের অধিবেশন হইত। তৎপরে উপাসনামন্দির নির্মিত হইলে 
সেখানে উঠিয়া যায়। 

পাঁচ প্রকারে ছাত্র সমাজের কাধ চলিল। (১ম) প্রথমে পাক্ষিক, 
তৎপরে সাধ্াহিক, উপাননা ও বক্তৃতা । (২য়) ছাত্রাবাস-পরিদর্শন। 
(৩য়) মধ্যে মধো সদূলে সহরের সন্গিকটস্থ উগ্ভানার্দিতে গমন । (৪র্ঘ) 
মধ্যে মধ্যে সান্ধা-লমিতির ব্যবস্থ।। (৫ম) পুস্তকাদি-মুদ্রাঙ্ষণ ও প্রচার । 

এই পাঁচ প্রকার কাধ দ্বার! গ্রভৃত ফল লাভ করা গেল। ছাত্র দমাঞ্জের 
সভ্য সংখা! দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এক এক বাঁর দুই শত, আড়াই শত 
যুবক লইয়া আমর! কোম্পানির বাগানে গিয়াছি। মেখানে উপাসনা ও 
ল্রীতিভোজন প্রভৃতি হুইয়াছে। তখন ছাত্র সমাজ ভিন্ন যুবকদিগের ধর্ম ও 
নীতি শিক্ষার উপযোগী অন্ত মভ। সমিতি ছিল ন1; সভ্য সংখ্যা অধিক হইবার 
নেও একটা কারণ । 


১. ৯৮৭৬ ত্রীষ্টাবেব ২৭ এপ্রিল ছাত্রসমাক্ বা 59805 ড/98817 89:০6 স্বাপিত 
হ্য়। সম্পাদক । 

২. প্রসঙ্গতঃ ন্র্তব্য যে 'মেজ্ক বউ' উপন্তাসটি ইংরাজীতে অনুদিত হইয়াছিল। ইংল্যা্ডের 
18819081] 15679), 48800886100 নামক সংস্থার মুখপতে ভাহ1 প্রকাশিত হয় ( জানুয়ারী 
মে, ১৮৮২) | অনুবাদ করিয়াছিলেন মেরিয়ম নাইট ।স্ সম্পাদক । 


আত্মচরিত ২৪১ 


যাহা হউক, এই ছাত্র সমাজ দ্বারা সাধারণ ব্রাক্মলমাজের যহোপকার 
সাধিত হইয়াছে । ইহ! অনেক উৎসাহী যুবককে লাধারণ ব্রাহ্মদমাজের দিকে 
আকুষ্ট করিয়াছে, ইহার সভ্যগণের মনে নীতি ও ধর্মের ভাব দৃচরূপে মুদ্রিত 
করিয়াছে এবং হিন্দু ধর্মের নামে পশ্চাদগতিশীলতার পুনকখানের তরঙ্গ উঠিলে 
তাহাকে বাধা দিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে । এখানে “ঈশ্বর 
অচেতন শক্তি কি সচেতন পুরুব” “প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা" 
“জাতিভেদ', “পরকাল', প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল বক্তৃতা হয়, তাহাতে 
তবতৎকাণে বিশেষ স্থফল ফলিয়াছিল এবং তাহার অনেকগুলি মুদ্রিত ও 
প্রচারিত হ্ইয়াছে। 

পরে একবার ইহার উৎসাহী সভ্যগণের মধা হইতে কতকগুলিকে লইয়া 
একটি থননিবিষ্ই মণ্ডলী (11506: ০:16) করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। 
আমি তাহাদের সঙ্গে সপ্তাহে এক বার বসিতাম এবং নান। বিষয়ে আলোচন! 
করিতাম। তন্বার! অনেক কাজও হইত, নিজেও বিশেষ উপকৃত মনে 
করিতাম। ছাত্র সমাজ এখনও আছে, কিন্তু আমি পূর্বের ন্যায় ইহার কার্ষের 
প্রধান ভার আর আমার উপর রাখিতে পারি না। 

গুহে নিরাশ্রয্পা বালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি।এই সময় প্রসন্নময়্ী 
ও বিরাজমোহিনী পুত্রকন্তাসহ মুঙ্গের হইতে কলিকাতাতে থাকিবার জন্য 
আদিলেন। ইহারা আসিবার পর হইতে ক্রমেই আমাদের গৃছে 
নিরাশ্রয়! বালিকার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তখন বালিকাদের জন্য 
বোডিং ছিল না। আমার বন্ধুদের কাহারও কাহারও কন্তাকে গৃহে স্থান 
দিতে হইয়াছিল। তগ্ডিন্ন যে সকল বালিকার কোনও আশ্রয় ছিল না, 
এক্সপ বালিকাও অনেকগুলি আসিয়। জুটিতে লাগিল; গ্রসন্নমন্সীর সন্তানের 
ক্ষুধা যেন মিটিত না। তীহার নিজের পুত্র, কন্তা ছিল, তথাপি কোনও 
নিরাশ্রয়৷ দেখিলে, তাহাকে নিজ ক্রোড়ে না লইয়া যেন স্থির থাকিতে 
পারিতেন না। এইরূপে অতঃপর আমাদের গৃহে সর্বদাই পাচ ছক়টি করিয়া 
উপরি বালিক1 থাকিত। ইহার্দিগকে লইয়া আমর! পরম হ্থখে বাস করিতাম। 
অনেক সময় আমাদের ছুই তিনটির বেশী শয়নঘর থাকিত না। প্রসম্নময়ীর 
সম্ভানদের সঙ্গে ছুই একটি আমার সঙ্গে আমার ঘরে ছুই একটি বিরাজ- 
মোহিনীর লক্ষে তার ঘরে ছুই চারিটি বালিক থাকিত, এইরূপে চল্তি। 


১৬ 


২৪২ আত্মচন্রিত 


প্রসস্নময়ী ও বিরাজমোহিনী এই বৃহৎ পরিবারের জন্ত রদ্বন করিতেন ও 
ইহদিগকে পালন করিডেন। এই বাণিকাদের আঁধক।ংশ পরে বিবাহিত 
হুইয়৷ স্থুখে ঘরকন্না করিতেছেন, কেহ কেহ বা শিক্ষালাভ করিয়া! নিজে 
অর্থোপার্জন করিয়া! পরোপকারধম পালন করিতেছেন । সেজন্য জগদীশ্বরকে 
ধন্যবাদ । 

পশ্চিমে প্রচার যাত্রা ।_-তবকৌমুদীর ও ছাত্র সমাজের কার্ধের 
বাবস্থা করিয়া এবং প্রসন্নযয়ী ও বিরাজমোহিনীকে কপিকাতায় স্থাপন করিয়া, 
আঁমি ১৮৭৯ সালের মে মানে আবার প্রচারে বহির্গত হষ্ট । এবার কমিটি 
স্থির করিলেন যে, আমি উত্তর-পশ্চিম, পাঞ্জাব, পিন্ধু, বোম্বাই, গুজরাট ও 
মাদ্রাজ প্রভৃতি সমগ্র ভারতবধধ প্রদক্ষিণ কিব। অ।মি তাদহুরূপ প্রস্তুত হইতে 
লাগিলাম, কিন্তু ভারত প্রদক্ষিণের প্রধান আয়োজন যে অর্থ, সেদিকে 
আমারও দৃষ্টি নাই, ঘমাজের কর্মচারিগণেরও দৃষ্টি নাই । আমি ভাবিয়া 
রাখিয়াছি, সমাজ-আপিস হইতে টাকা লইব, লইয়া যাত্রা করিব। মনে মনে 
স্থির করিয়াছি যে, একেবারে আগ্রাক্স় যাইব, যাইবার সময় বাকিপুর বা 
এলাহাবাদে ন।মিব ৭1, কারণ পূর্ব বৎ্পর এঁ পকল স্থানে গিয়াছিলাম। 
বিশেষতঃ অগ্রেই সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, আমার বন্ধুবর আগ্র। প্রবাসী 
নবীনচন্দ্র রায় শীস্র কর্ম হইতে ছুটি লইয়! সপরিবারে তাহা জমিদারী ব্রাহ্গগ্রামে 
গমন করিবেন। তাহারা যাত্রা করিবার পুৰে তাহার সহিত দুইদিন যাপন 
করিবার জন্ত ব্যগ্র ছিলাম। 

পাথেসের অভাব ।- ঈশ্বরের প্রতি আমার কিরূপ নিরবের অভাব 
ছিল, এবং তিনি কিৰপে আমার অভাব পুরণ করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্য 
দিবার জন্য এই প্রচার যাত্রার বিশেষ বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 

আগ্রা যাইব মনে করিয়া যাত্রার দিন সমাজ-আপিসে গিয়া টাকা 
চাহিলাম । আপিসের কর্মচারী একেবারে গাছ হইতে পড়িয়া! গেলেন ; আমি 
যে যাইব, আমার যে টাকার প্রয়োজন, সে চিস্তা কাহারও মনে ছিল না! 
আমি ধর্ম প্রচারার্থ সমৃদ্নপ্ন ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিব বলিক়্ নির্ধারণ কর! 
হইয়াছে, আমি কবে যাত্রা করিব তাহারও সংবাদ অগ্রে দিয়াছি, অথচ আমার 
গাড়ি ভাড়ার টাকা সংগ্রহ করিয়| রাখা হয় নাই দেখি] আশ্র্যান্বিত হই! 
গেলাম। সমাজের কর্মচারী, ভায়াকে বলিলাম, "বাক্স হাতড়ে দেখ, কিছু 


আত্মচরিত ২৪৩ 


টাকা পাও কি নাঃ আমি আজ রাত্রে যাত্রা করব ঘধ'লে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের 
অনেক বন্ধুকে লিখেছি, আর দেরি ক'রতে পারব না।» তিনি খুঁজিয়া, পাতির়! 
আট টাকা, কয়েক আনা বাহির করিলেন । আমি ধেলওয়ে টাইম-টেবিল 
পরীক্ষা! করিয়া দেখি যে, তাহাতে ডুমবা ও পর্যন্ত বাওয়! যায়। কর্মচারী বার 
বার দুই দিন অপেক্ষা করিতে বলিলেন; কিন্তুকি জানি কেন, আমার মন 
সেজন্ত প্রস্তুত হইল না। আমি অনেকবার ম্বেখিয়াছি, প্রচার যাত্রার 
জন্ত এক বার প্রার্থনাপূর্ণ অস্তরে দ্িন স্থির করিলে তাহ! ভাঙ্গা আমার পক্ষে 
সহজ হয় না, মহা বিদ্ন ঘটিলেও যাত্রা করিয়া! থাকি। এযাত্রাও আর বিলম্ব 
করিতে পারিলাম না। বদ্ধুদের অনুরোধ, পরিবার পরিজনের অন্থরোধ, 
কিছুতেই আমাকে নিবৃন্ধ করিতে পারিল না। আমি সেই দিনই রাত্রে 
যাত্রা করিলাম । মনে করিলাম, আমার বন্ধু প্রকাশচন্দ্র রায় বাঁকিপুরে আছেন, 
তাহার ভবনে দুই এক দিন যাপন করিয়া, তাহার নিকট হুইতে পাথেয় হিসাবে 
'কিছু ভিক্ষা করিয়া লইব। এই ভাবিয়া বঁকিপুরের টিকিট লইয়া যাত্রা 
করিলাম। 

বাকিপুর। “মজ বউ' রচনা ।_-পরদিন প্রাতে. বকিপুর ষ্টেশনে 
অবতরণ করিয়া দেখি যে, প্রকাশচন্দ্র রাজকার্ষে গ্বানাস্তরে যাইবার জন্ম 
ষ্রেশনেই দণ্ডায়মান। তাড়াতাড়ি বেশী কথা হুইল না। 

প্রকাশ। মেকি? তুমি যে আস্বে, সে সংবাদ ত' দেও নাই! 

আমি। ভাই, প্রথম আমার এখানে নাম্বার কথা ছিল না। কাল 
আসব|র সময় স্থির হ'ল, তাই খবর দিতে পারিনি । 

প্রকাশ । যাও, আমার বাঁড়িতে যাও; নেখানে অঘোরকামিনী আছেন, 
আতিথ্যের ভাবনা নাই। চার দিন অপেক্ষা ক'রো, আমি কাজ সেরে 
আস্ছি। 

এই বলিয়া! অপর দিকের ট্রেণে উঠিয়া যাত্র! করিলেন। 

আমি গিয়া অঘোরকামিনীর গৃহে অবতীর্ণ হুইলাম। অঘধোরকামিনীর 
ভালবাসা ও আতিখ্যের গুণে তার বাঁড়ি যেন আমার তীর্স্বানের মত বোধ 
হইত। আমি পরম হ্থখে তার গৃহে বান কৰিতে লাগিলাম। গেখানকার 
ভদ্রলোকদেের মহিত আলাপ করিয়া, তাহাদের সাহায্ো একটা বক্তৃতা দেওয়! 
গেল এবং অপরাপর কাজও কিছু কর! গেল। 


২৪৪ আত্মচরিত 


কিন্ত প্রকাশচন্দ্রের আর দেখা নাই! আমি এখানে মে মাসের শেবভাগ 
পর্যন্ত সপ্তাহের অধিক কাল যাপন করিলাম। এই কালের মধ্যে একট! কাজ 
সারা গেল। ন্যাশন্তাপ ইও্য়ান এসোসিয়েশনের সভাগণের নিকট একখানি 
পারিবারিক উপন্তাস লিখিয়! দিব বলিয়া! প্রতিশ্রুত ছিলাম। নেই গ্রতিজাটা 
এখানে পূরণ করিলাম । এই ৮।১০ দিনের" মধ্যে মেজ বউ'১ নামক একখানি 
উপন্তাস 'লিখিয়! কলিকাতাতে প্রেরণ করিলাম । ৰ 

প্রকাশচন্ত্র আর আমিলেন না৷; আবার বিভ্রাট উপস্থিত, পাথেয়ের টাক! 
কোথায় পাই? ভাবিলাম, অঘোরকামিনীর হাতে প্রকাশ নংসার চলিবার' 
মত' টাক! দিয়। গিয়াছেন ; আমি চাহিলে তিনি ন] দিয়! থাকিতে পারিবেন 
না, কিন্ত তার অন্থবিধা ঘটিতে পারে। স্থতরাং, লজ্জাবশতঃ তাহাকে নিজের' 
অভাবের কথ! জানাইতে পারিলাম ন1। হাতে যে পয়সা আছে, তাহাতে 
ডুমরাও পর্যস্ত যাওয়া চলে। ভাবিলাম, ডুমরাওয়ে ব্রজেজ্জকুমার বন্থ নামে 
একজন ব্রাহ্ম বন্ধু আছেন, তাহার নিকট টাক] ভিক্ষা করিয়া লইব। 

এই ভাবিয়া একদিন প্রাতে অঘোরকামিনীকে বলিলাম, "আজ আমাকে 
সকাল সকাল খাওয়াইয়! দেও, আমি ডুমরাঁও যাইব।” তিনি বন্ধনে প্রবৃত্ত 
আছেন, আমি বিছাঁনাপত্র বাধিতেছি, এমন সময় একটি বাঙ্গালীবাবু 
আমিলেন। তাহার সহিত সেই আমার প্রথম পরিচয়। তাহার নাম তিনকড়ি 
ঘোষ, তাহারই নামে বাকিপুরে ], 8. 21)051)+5 4080605 হইয়াছে। 
তিনকড়িবাবু গিজ্ঞাসা করিলেন, “মশাই নাকি এমনি বক্তৃতা করতে করতে 
সমুদয় ভারতবর্ধ বেভাবেন ?” 

আমি। আজে হা, এইকপ সন্কল্প করেই ত' বাহির হয়েছি। 

তিনকড়িবাবু। আমার একট] অনুরোধ আছে, কিন্তু বল্‌্তে লজ্জা 
করছে। 

আমি। বলুন না, তার আর লজ্জা! কি? 

তিনকড়িবাবু। আমার ইচ্ছে, আপনার কাজের জন্য কিছু সাহায্য করি। 

আমি। যাঁদেবেন মনে করেছেন দিন) ও ত' ঈশ্বয়ের দান। এইরপট 
দানেই ত আমাদের কাজ চলে। 


১. প্রথম প্রকাশ ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০ । অজপিঢ ভরষ্টবা সম্পাদকের সংঘোজন--৩১ 


আত্মচরিত ২৪৫ 


তিনি তিনটি টাকা দিয়ে গেলেন। আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম, 
এলাহাবাদ পর্যন্ত যাওয়া চলে। তখন ডুমরাঙড যাওয়ার পরামর্শ রছিত 
করিয়া একেবারে এলাহাবাদ যাওয়া স্থির করিলাম । আহার করিতে গিয়া 
অঘোরকামিনীকে সেই পরামর্শ জানাইলাম। 

আহার করিয়া আপিয়! দেখি, আমাকে ট্রেশনে লইবার জন্য এক্াগাড়ি 
আসিয়! অপেক্ষা করিতেছে, এবং আর একটি বাবু আমার জন্য বসিয়া! আছেন। 
তিনি কলিকাতা লমাজের প্রাপ্য বলিয়া! তিনটি টাকা! দিয়া গেলেন। আমি 
কলিকাতার সমাজ আপীসে নংবাদ দিয়া সে টাক] নিজের পাথেয়ের জন্য ব্যয় 
কর] স্থির করিলাম । আমি স্টেশনে গিয়া এলাহাবাদে নামিবার পরামর্শ ত্যাগ 
করিয়া একেবারে আগ্রার টিকিট লইলাম। 

আগ্ম!।-- আগ্রাতে বন্ধুবর নবীনচন্দ্র রায়ের বাটাতে পৌছিয়! আমার 
পকেটে আট আনা পয়সা মাত্র রছিল। আমি গিয়! দেখি, নবীনবাবু ছুটি 
লইয়া তাহার জিনিসপত্রের অধিকাংশ ব্রাদ্ষগ্রামে প্রেরণ করিয়াছেন; এৰং 
তৎপর দিন সম্ত্রীক যাত্রা করিবার জন্ত প্রস্তত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি 
তাড়াতাডি সেখানকার কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত আঁমার আলাপ 
পরিচয় করাইয়! দিয়! তৎপর দিনই আগ্রা হইতে যাত্রা করিলেন। আমি 
সেই ভাড়াতাডির ও ব্যয় বাঁছুল্যের মধ্যে আর তাহাকে আমার পাথেয়ের 
অভাবের কথ! জানাইতে পারিলাম না। 

আগ্রাতে পাঠ ব্যাখ্যা বক্তৃতা প্রভৃতি কিছু কিছু কাজ হুইল। কিন্ত 
আমার লাহোর যাইবার উপায় কি? ধীহাদের ভবনে আছি তাহার! ব্রাহ্ম 
নহেন ; ধাহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছে, তাহারা ব্রাহ্ম নহেন, নৃতন পরিচিত 
মানুষ; কিরূপে তাহাদের নিকট ভিক্ষা করি? তিক্ষা করিতে পারিলাষ 
না। অবশেষে মনে করিলাম, টুগুলাতে একজন উপবীতত্যাগী আহছুষ্ঠানিক 
ব্রাহ্ম আছেন শুনিয়াছি, তাহাকে গিয়া! খুঁজিয়। বাছির টা এবং তাহার 
নিকট ভিক্ষা করিব। 

টুল! ।--এই স্থির করিয়া নেই আঁট আনা পয়স! নম্বল করিয়! একদিন 
বৈকালে টুগুলা ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হুইলাম। উপস্থিত হইয়া! দেখি, ছুই 
দিক হইতে চুইখানি ট্রেন আনিয়াছে; লোক উঠ নামা করিতেছে, মহা! 
গোলযোগ । জিনিলপত্র নামাইর! প্লাটফরমে পাদচারণ| করিতে লাগিলাষ, 
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এবং ভাবিতে লাগিলাম যে ট্রেন ছুখান! চলিয়! গেলে ষ্টেশনের বাবুদের নিকট 
সেই ব্রাঙ্গ বন্ধুটির ঠিকান! জানিয়া! লইব। এমন দময়ে এক কৃষ্ণকায় যুব 
পুরুষ আসিয়া! একেবারে আমার পায়ে লু্িত হইয়া পডিল। কে মশাই, কে 
মশাই, উঠন, উঠুন” বলিষা তুলিয়া দেখি, সে আমাদের সেমপ্রকাশ আপীসের 
এক পুরাতন বিল সরকার» তাহ।কে কোনও অপরাধের জন্য আমি কর্মচাত 
করিয়াছিলাম। জানিতাম নাযে সে এখানে রেলওয়ে লোকো! (19০9) 
আপীনে কর্ম লইয়া আপিগ্লাছে। আমাকে দেখিয়া! সে যেবপ বিশ্থিত হুইল, 
আমিও তদ্রপ তাহ।কে দেঁখিয় বিস্মিত হইলাম । 

সে। মশাই এখানে যে? 

আমি। আমি আগ্র। গিয়েছিলাম, অতঃপর লাহোরে যাব। এখানে 
অমুকবাবু আছেন, ভার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা। তীর বাড়ী কোথায় 
বল ত।? 

সে ব্যক্তি (হাপিয়া)। মশাই, তিনি ত আগ আপনাদেব ব্রাহ্ম নাই; 
তিনি আর এক রকম হ'য়ে গেছেন। 

আমি। বলকি? তা তআমিজান্তাম না' 

সেব্াক্তি। এখন আমার বাসাতে চলুন, তীর সঙ্গে দেখা কর্তে হয় 
পরে কব্বেন। আমি আপনাদের খেয়ে মানব, আমার বাড়ীতে পদার্পণ 
করতেই হবে। আপনি আমাকে তাডিয়েছিলেন, সে জন্ত আমার ক্ষোভ নাই ; 
আমি তার উপযুক্ত কাজ করেছিলাম। 

আমি তখন একটা আশ্রয় পাইলেই বাঁচি, সুতরাং তাহার আহ্বানে তাহার 
কুটারে গিয়া প্রবেশ করিলাম । তাহার ভবনে আশ্রয় পাইয়া ভাঁবিতে 
লাগিলাম, লাহোর যাইবার ব্যয় কোথা হইতে আগিবে? আমি কলিকাতা 
হইতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হুইয়াছিলাম যে, পাথেয়ের জন্য 
কলিকাতাতে লিখিব না, আপনার ব্যয় আপনি স্কুলান করিয়া লইব , এইরূপে 
প্রচার কার্য চালাইয়া লইতে হুইবে। সেই 'প্রতিজ্ঞানগসারে মহা! অভাবের 
মধ্যে পড়িয়াও কলিকাতার বদ্ধুদিগকে জানাইতেছি ন1। এইবার কিন্তু লক্কট 
উপন্থিত। সেব্যক্তি একে ব্রাঙ্ম নহে, তাহাতে আবার আমাদের চাকর ছিল 
এবং আমিই তাহাকে তাডাইফ়াছিলাম। ন্ৃতরাং তাহার নিকট সাহায্য ভিক্ষা 
কর! অলভ্ভব বোধ হইতে লাগিল । অথচ আর কেহ নিকটে নাই যাহার 
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নিকট সাহায্া ভিক্ষা করি। অবশেষে স্থির করিলাম, লাহোয়ের রেলভাড়া 
এঁ বাক্তির নিকট খণ করিয়া! লইব এবং পরে লাহোর হইতে তাহাকে 
পাঠাইব। ইতভ্ততঃ করিতে করিতে দুই দিন কাটিয়া গেল। এই ছুই দিন কিদ্তু 
নুখা যাপন করিলাম ন1। সে বাক্ধির দ্বার। সেখানকার কলের হেড মাষ্টারের 
'গ্তমতি লইয়া স্কুল ভবনের উঠানে এক বক্তৃতা কর! গেল। সে বক্তৃতাতে 
স্বানীয় বাঙ্গালী ও হিন্বৃস্বানী ভদ্রলোক অনেক উপস্থিত ছিলেন। বন্কৃতার 
পরদিন লাছোর যাত্রার কথা। সেসঙ্কল্প তাহাকে জানাইয়াছিলাম। সে 
বাক্তির নিকট টাঁকা কর্জ করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু লজ্জাঁতে রাত্রে আহারের 
পূর্বে চাহি চাঁছি করিয়া! মুখ ফুটিয়া চাহিতে পারিলাম ন1। প্রাতে উঠিয়া 
দেখি, সে আপীমে গিয়াছে, রধুনীকে আমার জন্য রাধিতে বলিয়া গিয়াছে। 
আমি ন্লান উপাসনা কৰিয়া আহারের জন্য প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময় মে 
আপিয়! উপস্থিত। বলিল, “আহার ক'রে নিন, আহার ক'রে নিন, গাড়ির 
সময় হ'ল।” 

এইবার কর্জের প্রস্তাব আমিতেছে। 

সে বাক্তি। তা আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি পাছে আমার 
সাহাঁযা না নেন, তাই আমি একখাঁন1 টিকেট কিনে ষ্টেশনে রেখে এসেছি। 

আমি। সেকি। তুমি এর মধ্যে টিকেট কিনে রেখে এসেছ ! 

তৎপরে আমি লাহোর যাত্রা করিলাম। পথে ভগবানের কপাতে বিশ্বাস 
'৪ নির্ভরের অভাবের জন্ধ আপনাকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলাম। মনে 
মনে ভাবিতে লাঁগিলাম, এ কি! আমি প্রতি পদে নিজের উপর নির্ভর 
রাখিয়! ভাবিয়] মরিতেছি, আর প্রতি পর্দে বিধাতা কোথা হইতে অভাব 
পূরণ করিতেছেন। তার কাজ করিবার সময়ও কি তার উপর নির্ভর 
রাখিব ন1? এইৰপে আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে লাহোরে গিয়া 
পৌছিলাম। 

লাহোর । শিবনারাপ্নণ অগ্নিহোত্রী । জর্দার দয্সাল সিং ।১ __ 
১১ই জুন আমি লাহোরে পৌছিয়া সেখানকার *বিরাদরূ-ই-হিন্দ” নামক 

১. ইহাদের বিস্তারিত পরিচয়ের জনক দ্রষ্টব্য গ্রন্থে উল্লিখিত কতিপয় ব্যক্তির পরিচয় 
অংশ ।--সম্পাদক। 
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মাসিক পত্রের সম্পাদক, গবর্ণমেণ্ট কলেজের সার্ভে টীচার, ব্রাঙ্গ বন্ধু 
শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রীর ভবনে আতিথ্া স্বীকার করিলাম । সেখানে তাহার 
পত্তী লীলাবতীর বিমল বন্ধুতাগ্ডণে আপনাকে বড়ই উপকৃত বোধ করিতে 
লাগিলাম। লাছোরে গিয়াই দেখি, কিছু দিন পূর্বে দয়ানন্দ সরশ্বতী মহাশয় 
মেখানে আর্ধসমাজ স্থাপন করিয়াছেন এবং তখনও বেদের অস্রাস্ততা 
লইয়া মহা! তর্ক বিতর্ক চলিতেছে । আমি অগ্নিহোত্রীর অনুরোধে এ বিষয়ে 
একটি বক্তৃতা দিলাম। ভন্তিম্ন অভ্রান্ত শান্ত মানা যায় না কেন, তাহা প্রদর্শন 
করিয়া কতকগুলি যুক্তি লিখিয়! দিলাম। অগ্নিহোত্রী ভায়! সেগুলি অনুবাদ 
করিয়া বিরাদরু-ই-হিন্দে মুদ্রিত করিলেন এবং হিন্দু মুদলমান গ্রীষ্টান মকলকে 
তাহার উত্তর দিবার জন্ত আমন্ত্রণ করিলেন । ইহা লইয়া কয়েক মান ধরিয়া 
নান। কাগজে নান। তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল । 

আমার লাহোর পরিত্যাগের পূর্বে লালমিং নামক এক জন শিখ যুবক 
আমার দেবক ও সহায় হইয়া আমার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রার্থী হইল। 
তখন আমি নিভর বলেবলী হুইয়াছি। আমি বিশেষ প্রার্থনার পর স্থির 
করিলাম যে ল।লসিংহকে সঙ্গে লইব। সে আমাকে উদ্দু শিখাইতে পারিবে, 
আমি তাহাকে শ্রাঙ্গধর্ম শিক্ষা! দিব। যখন তাহাকে সঙ্গে পইব স্থির করিলাম 
এবং পর দিন প্রাতে সমুদয় বিষয় ঠিক করিব বলিয়া! আশ] দিলাম, তখন 
তাহার বায় কোথ! হইতে চলিবে মনে সেই চিন্তা হইল ন1। মন বলিল, 
ঠাকুর তাহা দেখিবেন। কি আশ্চর্য, এই সন্কল্প জানাইবার রাত্রে সর্দার 
দয়াল দিংহের এক পন্ত্র পাইলাম। দয়াল সিংহ সর্দার লেহন সিংহের পুত্র। 
লেহনা মিং মহারাজ] বণর্জিৎ গিংছের অধীনে পার্বত্য প্রদেশের গবর্ণর 
ছিলেন এবং অমৃতসরে আপনার রাজধানী প্রতিষিত করিঘাছিলেন। সর্দার 
দয়াল সিং তাঁহার একমাত্র পুত্র। তিনি পিতার বিভবের অধিকারী হুন 
এবং যৌবনের প্রারভে ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া উদার ভাবাপন্ন হন । দেশে 
ফিরিয়! তিনি ব্রাঙ্মদমাজের সহিত যোগ দেন ও সর্ববিধ দবেশছিতকর কার্ধে 
উৎসাহী হন। বতদুর স্মরণ হয়, ইছার পূর্বে তীর সঙ্ষে আমার সাক্ষাৎ হয় 
নাই। এঁপত্রে তিনি লিখিয়াছেন, লালনিং আমার সঙ্গে যাইতেছে বলিয়া 
তিনি আনন্দিত, এবং তার ব্যয় নির্বাহার্থ তিনি ৫*. টাকা পাঠাইভেছেন। 
আমি লালমিংকে একটি ঝুলি প্রস্তত করিয়া! এ টাকা তাহার মধ্যে রাখিতে 
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বলিলাম। বলিয়া দিলাম, "এ ৫* হইতে আমার জন্ত পাচ পয়মাও ব্যয় 
করিবে নাঃ এ সমগ্রটাক1 তোমার জন্য ব্যয় করিবে। তোমার খরচের 
প্রত্যেক পয়সার হিসাব রাখিবে। আমার ব্যয়ের জন্ত যিনি যাহ! দিবেন, 
তাহাও এ ঝুলিতে রাঁখিবে। কাছাকেও আমাদের অভাব জানিতে দিবে 
না; যিনি যাহা ম্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়া দিবেন, এ ঝুলিতে দিতে বলিবে।” 888 
2500, 79000 000১ [২০605 1506, ( অর্থাৎ ভিক্ষা! করিবে না, ধণ করিবে 
ন1, দিলে ফিরাইবে না, ) এই তিনটি কথ! একখান কাগজে লিখিয়1 এ ঝুলিতে 
মারিয়! দিলাম ; বলিয়1 দিলাম, এই ভাবেই কাজ করিবে। 

মুূলতান।--এই ভাবেই আমরা মুলভান হইয়া. সিন্ধু দেশের অভিমুখে 
যাত্রা করিলাম। এই মূলতান বাম কালের একটি ন্মরণীয় ঘটন! আছে। 
আমরা মূলতানে গিয়া দেখিণাম যে কয়েকটি বাঙ্গালী পরিবার কর্মোপলক্ষে 
সেখানে বাম করিতেছে। তন্তিশ্ন পাঞ্জাবীদিগের মধ্যে কতকগুলি শিক্ষিত 
লোক একটি ব্রান্ষঘমাজ করিয়াছেন। এ লমাজে শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের 
কেহ কেহ যোগ দিয়! থাকেন। আমরা সেখানে পৌছিলে বাঙ্গালী ও পাঞ্াবী 
সকলে মহা! উৎসাহে আমাদিগকে অভার্থনা করিয়া লইলেন। ' যত দূর স্মরণ 
হয়, আমি এক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের গৃহে রহিলাম ; লালসিংও তৎসন্নিকটে 
এক পাঞ্জাবী বন্ধুর গৃহে রহিলেন। বাঙ্গালী বন্ধুটির গৃহে আমার আদরের 
সীমা পরিসীমা! রহিল না। তাহার পত্বীই যে কেবল ভগিনীর ন্যায় আমার 
পরিচর্যায় রত হইলেন তাহা নহে; আহার করিতে গেলেই দেখিতে পাইভাম, 
অপরাপর বাঙ্গালী বাড়ী হইতেও নান! প্রকার তরকারী ও মিষ্টার আসিয়াছে । 
সকল বাড়ীর মেয়ের কোমর বীধিয়! আমার সেবায় লাগয়া গেলেন। 
মহোৎ্নাহে বক্তৃতা, উপাসন1, আলোচন! প্রভৃতি চলিল। 

এদিকে পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী বন্ধুরা লালদিংকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 
“তোমাদের খরচপত্র কিরূপে চল্ছে? যাবার খরচ আছে ত?” লালপিং 
আমার আদেশ অন্থসারে বলিতে লাগিলেন, “আমাদের আর্থিক অবস্থা জানাতে 
নিষেধ । কেহ কিছু দিতে ইচ্ছ। করেন, দিতে পারেন ।” 

পরে যেদিন যাবার দিন আদিল, আমরা ষ্টেশন অভিমুখে চলিলাম। 
বন্ধুরা দল বীধিয়া আমাদের সঙ্গে চলিলেন। পথে আরও মাহ জুটিল। 
একটি মন্ত ধলসহ যাইতেছি, এমন লময় পথে হঠাৎ কে আমার পকেটে 
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হাত দিল। আমার প্রথমে মনে হইল, কে যেন আমায় পকেট হইতে কি 
তুলিয়া লইতেছে। “কে পকেটে হাত দিল?” বপ্রিযা ফিরিয়া দেখি, তিনি 
এক জন শিক্ষিত পাঞ্জাবী বন্ধু। তিনি হাপিয়! বলিলেন, শত 13৫. 0106. 
০০ 15250 100 526 10 19676, 5০00 [085 526 10 11) 006 0৪11)? ট্রেন 
ছাঁডিলে পকেটে হাত দিষ! দেখি, বন্ধু কুডি টাকার নোট দিযাছেন। সে 
নোট দ্রখানি মাথায় ব।খিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া লালসিংহের ঝুলির মধো 
ফেলিয়] দিলাম । আমাদের পথের খরচ এইবপ স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের দ্বার! 
চলিল। আঁমণা এইবপে মৃপতান, অক্কর, হায়দরাবাদ, করাচি হইযা ্টামার 
যোগে বোস্বাই গেলাম । 

হায়দরাবাদ । নবলরায্স ।-_হাযদরাদ বাঁ কালের একটি স্মরণীয় বিষয় 
আছে। সেখানে আমি আমাদের ব্রাঙ্ বন্ধু নবলবাঁও শোৌকিরাম আদবানি 
( ০৮৪1770 59190101710 £৯0ড2121 ) মহাশয়ের ভবনে অতিথি 
হইয়াছিলাম। তাহার সাধুতা, ধর্মনিষ্ঠা ও পরোপকার প্রবৃত্তি দেখিয়া! 
অতিশয় উপকৃত হইল।ম। তিনি তখন গবর্ণষেণ্টের অধীনে একটি উচ্চ কর্মে 
নিযুক্ত আছেন। তীহার বৃদ্ধ পিতা শৌকিরাম তখনও জীবিত আছেন। 
তিনি আমাকে পুত্রের ন্যায় সমাদবে গ্রহণ করিলেন । আমি তাহার ভবনে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিয়। নবলরাও মহ্বাশয়ের কাজ দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, 
প্রধানতঃ তাহার উৎসাহ ও যত্বে একটি স্থন্দর বাগানের মধো একটি সমাজ 
মন্দির নির্সিত হইয়াছে । তাহাতে সপ্জাহে একদিন বিশেষ উপাসন। হয়। 
তগ্ডিন্ন সভাগণ প্রতিদিন সায়ংকালে সেখানে উপস্থিত হয়া ভগবানের নাম 
করিয়া থাকেন। আমি তাহাদের সহিত সেই সভা স্থলে গিয়! দেখিতাম, পা 
টিপিয়। টিপিয় নির্বাক মৌনী ভাবে সভোর1 আসিতেছেন কেহ ঘরের কোঁণে, 
কেহ এক পার্থে, কেহ মাটির উপব এক পার্থে বসিতেছেন ; একটি সঙ্গীত ও 
একটি প্রার্থনার পর আবাঁর সকলে শির্বাক ৪ মৌনী ভাবে ধীরে ধীরে বাহিরে 
যাইতেছেন )'বাগানেব মধ্যে গিয়া তবে পরম্পর কথাবার্তা হইতেছে। 
নবলবাওর পরোপকার প্রবৃত্তির চিহ্ন স্ববপ দেখিলাম, তিনি মধ্যবর্তী শ্রেণীর 
বালফদের জন্ত একটি স্কুল স্থাপন করিয়াছেন । তাহাতে তাহার উৎসাহী 
ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়! সহরের ব্রাহ্ম দল বৃদ্ধি করিতেছেন। 
তন্তিন্ন প্রত্যেক বুবিবার প্রাতে সমাজের উপাসনার পর স্থানীয় কারাগারে 
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গিয়] কযেদীদিগকে সমবেত করিয়া! ধর্মোপদেশ দিবার নিম্»ম করিয়াছেন । 
স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এই অধিকার চাহিয়া শইয়াছেন। আমি দুই 
রৰিবার ভাহাব সহিত জেলের এই মীটিঙে গিয়াছিলাম। দেখিলাম কয়েশিগণ 
দলে দলে আসিয়া মাটিতে বসিল। তিনি দীাড়াইয়! পিদ্বী ভাষায় ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ করিয়া কিছু বলিতে আরস্ত করিলেন। কি বলিলেন বুঝিতে 
পরিলাম না, কিন্তু দেখিলাম যে কয়েদীদের অনেকের চক্ষু দিয়! জল- 
ধারা বহিতেছে। অনেকে “উঃ* “আঃ, প্রভৃতি হৃদয়ের ভাবব্যঞ্রক শব্ধ 
করিতেছে। 

পরে শুনিলাম, তাহার এই সকল উপদেশের ফলম্বরূপ অনেক কয়েদীর 
হ্বদয় পরিবর্তিত হইয়াছে । তাহার প্রমাণ স্বরূপ এক দিনের একটি ঘটনার 
কথ তিনি বলিলেন। একবার তিনি বাজ কার্ধোপলক্ষে মফংস্বলে গিয়া এক 
দিন বাড়ীতে ফিরিয়া আমিতেছিলেন। পথে বনের মধো সন্ধা! হইয়! গেল। 
কোথায় রাত্রি যাপন করেন, সেই ভাবনায় ত্বিনি অস্থির হইলেন। এমন 
সময় অদূরে একখানি কুঁডে ঘর দেখিতে পাইলেন। তদদতিমূখে অগ্রসর হইতে 
না হইতে একজন মান্য তাহ হইতে বাহির হইয়া তাহার অভিমুখে আদিল 
এবং বলিল, “আপনার কি ন্মরণ হয়, আপনি অমৃুক মাসে জেলে বক্তৃতা 
করিতে গিয়! একজন কয়েদীর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথ! কহিযাছিলেন? আমি 
সেই মান্ধষ। আপনার উপদেশ আমাকে পাপ পথ হইতে ফিরাইয়াছে। 
আমি আর কোন খারাঁপ কাজ করি না। আমার ঘরে আসিয়া দেখুন, আমি 
স্ত্রী পুত্র লইয়! বাস করিতেছি । তাহার! নকলেই আপনাকে ধন্তবাদ করে। 
আজ রাত্রে আপনাকে ঘরে স্থান দিয় ও আপনার সেবা করিয়! আমরা 
কৃতার্থ হইব।” নৰ্লরাঁও বলিলেন, সে রাত্রি তিনি যেরূপ সুখে বাস 
করিয়াছিলেন, জীবনে এরূপ অল্প রাত্রিই যাপন করিয়াছেন। বলিতে 
কি, নবলরাঁওর গুণে হায়দ্রাবাদ আমার নিকট তীর্ঘস্থানের ন্যায় হইয়! 
গেল। 

বোম্বাই ।--২৯শে আগষ্ট ১৮৭৯ আমরা ট্রামারে বোম্বাই পঁছছিলাম। 
বোস্বাইয়ে বাল মঙ্গেশ ওয়াগলে, নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ, বামকু গোপাল 
ভাগারকর, মহাদেব গোবিন্দ রাপাভে, মিষ্টার এম্‌ এম্‌ কৃণ্টে, তেলাঙ্গ প্রভৃতি 
মহাত্মাগণের নহছিত পরিচিত হইয়া আপনাকে বড়ই উপকৃত বোধ করিতে 
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লাগিলাম।১ বিশেষতঃ পরমানন্দ মহাশয়ের অকৃত্রিম বিনয় ও বিমল সাধুতা 
চিরদিন আমার সম্মতিতে রহিয়াছে । নারায়ণ গণেশ চন্দাবরকার তখন 
কলেজের ছাত্র, কিন্তু তখনই তাত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 
তিনি তখনই “ইন্দুপ্রকাশ' কাগজের সম্পাদদকতা করিতেছেন। তিনি এ যাত্রা 
আমার কার্ষের বিশেষ নহায়ত করিয়াছিলেন । 

আহছৃমদাবাদ।-আমি লালসিংকে বোম্বাই নগরে রাখিয়া গুজরাটে 
গমন করি। হ্ুরাট হুইয়! ১৪ই সেপ্টেম্বর আহমধাবাদ যাই। আহমদাবাদে 
গিয়! আমি ন্প্রসিদ্ধ ভোলানাথ সারাভাই মহাশয়ের ভবনে অতিথি হুই। 
এমন নির্মল সাধুতা, এরূপ অকপট ঈশ্বরভক্তি, আমি অল্প মাহুষেই দেখিয়াছি। 
তাহার সহবাসে কয়েক দিন থাকিয়া বড়ই উপরূত হইয়াছি। ভোলান'থ 
সাপ্যাভাই স্থকবি ছিলেন, তিনি ভজন সঙ্গীত রচন1 করিয়! গুজরাটা সঙ্গীতে 
অমৃত ঢাপিয়! দিয়! গিয়্াছেন। তাহার ভজনাবলী এখনও ঘরে ঘরে গীত 
হইতেছে । আহমদাবাদ হইতে ২৬শে সেপ্টেম্বর বরোদায় গমন করি। 
সার টি মাধব রাও তখন বড়োধাতে প্রধান মন্ত্রী রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 
তিনি আমাকে রাজ অতিথি রূপে গ্রহণ করেন এবং আমাকে 5 
সম্মানিত করেন। 

গুজরাট প্রদেশ হইতে ফিরিয়া! বোশ্বাই নগরে আসিয়া! আমি কলিকাতা 
বন্ধুদের টেলিগ্রাম পাইলাম যে, অবিলম্বে কলিকাতায় ফিরিতে হুইবে। 
আমি ও লালপিং জব্বলপুর হুইয়া এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম। এলাহাবাদ 
পৌঁছিলে লালদিং টেলিগ্রাম পাইলেন যে, তাঁহার জননী গুরুতর পীড়িত, 
তাহাকে অবিলঙ্বে অনতসরে যাইতে হুইবে। আমাদের বিচ্ছেদের দিন 
আমিল। এত দিনের পর আমাদের ঝুলি পরীক্ষা করিয়া দেখি, আমার 
কলিকাতা পৌঁছিবার ও লালদিংহের অমুতর পৌঁছিবার মত' টাকা হইয়া 
ছুই টাক! বেশী আছে। নেছুইটাকা আমার সঙ্গেই রহিল। আশ্চর্যের বিষয় 
এই, কলিকাতা পৌঁছিতে, কি কি কারণে স্মরণ নাই, সে ছুই টাকাও গেল। 
কি আশ্চর্য ভগবানের কৃপা! করুণাময় ঈশ্বর অনেক বার এইরূপে আমাকে 
দিয়! প্রচার কার্য করাইয়াছেন। ধন্ত তাহার করুণা! 


১. ইহাদের পরিচয়ের জন্য জষ্টব্য গ্রন্থে উল্লিখিত কতিপয় ব্যক্তির পরিচয় অংশ-.. 
সম্পাদক। 
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রাথাডে মহাশয্পের সহিত সাক্ষাৎ। বাজালী ও মহা রাগ্রীস্ব 
পদস্থ লোকের গ্রভেদ।-_এই প্রচার যাত্রা কালের কয়েকটি ঘটন] স্বরণ 
আছে। প্রথম, যেধিন শ্বর্গায় রাণাডে মহাশয়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়, 
মেদিন একট! স্মরণীয় দিন। সেই দিন প্রাতে চন্দাবরকার আসিয়া! আমাকে 
বলিলেন, “আমাদের বোম্বাই প্রেমিডেন্সির শিক্ষিত দলের নেতা হিঃ বাণাডে 
মহাশয় গত রাত্রে তাহার কর্মস্থান হইতে বোম্বাই আসিয়াছেন। আমূক 
স্থানে আছেন, চলুন তাহার সহিত দেখ] করাইয়া দিই।” আমি তৎক্ষণাৎ 
বাহিব হইলাম। পথে ভাবিতে ভাৰিতে চলিলাম যে, বোম্বাইয়ের শিক্ষিত 
দলের নেতা ও গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্মচারীর মহিত দেখা করিতেছি; না জানি 
গিয়া! কিরূপ মান্য দেখিব! চন্দাবরকার পথে আমাকে তাহার গুণকীতি 
অনেক বলিতে লাগিলেন। আমি সম্্রমে পূর্ণ হইয়া নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলাম! 
গিয়। দেখি, বাহিরের ঘরের মেজেতে জাজিমের উপর একটি ভদ্রলোক বঙিয় 
আছেন। তাহার গায়ে একটি সামান্ত বেনিয়ান, মাথায় একটি নাইট ক্যাপ, 
যেবপ ক্যাপ আমরা! কলিকাতায় রাজপথের সামান্ত লোককে পরিতে 
দেখিয়াছি। সম্মুখে একটি তাকিয়ার উপরে একখানি সংবাদপত্র, তাহাই 
তিনি পড়িতেছেন। চন্দাবরকার আমাকে লইয়৷ পরিচয় করাইয়! দিলেন । 
তিনি আমাকে নমস্কার করিয়! বলিতে বলিলেন। তার পর প্রত্যেক কথায় 
এমন কিছু শুনিতে লাগিলাম ও শিখিতে লাগিলাম, যাহ! তৎপূর্বে শিক্ষিত 
মানুষদের মুখেও শুনি নাই। উঠিয়া আসিবার সময় তাহার সামান্ত 
বেশ ও গবিনয় ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়! ভাবিতে লাগিলাম, শিক্ষিত 
বাঙ্গালী পদস্থ লোক ও বোম্বাইয়ের পদস্থ লোকে কত প্রভেদ! বাঙ্গালী 
পাস্থ লোকের! হাব ভাব পোষাক পরিচ্ছদে বড়লোক" হুইয়! পড়েন 
এবং অনেক ব্যয় করেন। বোগ্াই গ্রেমিডেন্দির তত্র ও পাস্থ লোকের! 
পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি তত দৃষ্টি রাখেন না। ইহা একটি চিন্তা করিবার 
মত' কথা । 

এই প্রসঙ্গে স্মরণ হইতেছে ঘে,আমি পরে এক বার প্রচারে গরির। 
(১৮৮৪ নালের ৬ই ডিষেম্বর হইতে কয়েক দিন ) গুণ নগরে এই মহাদেব 
গোবিন্দ রাণাডে মহাশয়ের ভবনে অতিথি হুইয়াছিলাম। এখানেই তাহা 
বরন! করিতেছি । সেবারেও রাপাভে মহাশয়ের দৈনিক জীবন দেখিয়া 
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আমি মুগ্ধ হইয়ছিলাম। তিনি বোধ হয় তখন পুণার ম্মল কজ কোর্টের জজ। 
এক্প পদস্থ একজন বাঙ্গ।পী ভদ্রলোক হুইলে তাহার ভবনে কি বাহ্থ বিলাসের 
প্রাছুর্তাৰ দেখিতাঁম! জুভি, গাডি, পোষাক, পরিচ্ছদ, দাস, দাপীর ধুম 
দেখিতাম, কিন্তু রাণাঁডের ভবনে তাহার কিছুই দেখিলাম না। তিনি 
কোর্ট হইতে আপিয়।ই পাজকীয় পণিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া তাহার মারহাটি 
লালপেড়ে ধুতি, বেনিয়ান ও লালপেডে চধর ও চটি পরিয়া আমার সহিত 
বহিভ্রণে বাহির হইতেনশ। ফিরিয়া আপিয়! একটি কাঠের দোপার উপরে 
বসিতেন। তাহ।র প্রাইভেট সেঞ্েটারি সংবাদপত্র সকল লইয়া মাটিতেই 
বমিতেন; বসিয়া এক এক খাণি ক!গজ লইয়া! পড়িতে আরম্ভ করিতেন। 
এক এক প্যার্াগ্রাফের দুই পংক্তি পড়িপেই, রাণাভে মহ।শয় আর পড়িতে 
হইবে কি ন| জানাইতেন , তৎপপে আবশ্ক হইলে আরও পড়া হইত, নতুবা 
সে প্যারা ত্যাগ করা হটুত। পড়িতে পড়িতে কোন্‌ কাগজে কি 
টেপিগ্রাম করিতে বা পত্র লিখিতে হইবে, তাহা মুখে মুখে লেখা ইয়। দেওয়া 
হইত। এইবপে প্রায় দুই ঘণ্টা আডাই ঘণ্টা যাইত, তত্পরে আহা ব্রার্থ 
যাওয়া হইত। প্রাতে রাণাডে গুরুতর বিষষ সকল পাঠ করিতেন ও সে 
বিষয়ে চিন্তা করিতেন। এইবরূপে নিঃশবে চিন্ত! ও কার্ধের স্বোত প্রবাহিত 
থাকিত; দেখিয়। হৃদয়, মনের বিশেষ উপকার হইত । 

এইরূপে কয়েক বার আমি বাণাডে মহাশয়ের বাড়ীতে অতিথি হইয়। 
থাকিয়া দেখিয়াছি, তাহার আচার বাহার পোষ।ক পরিচ্ছদ অতি সাধারণ 
ও আড়ম্বরশুন্থ। কেবল তাঁহার নহে, বোশ্বাইয়ের অনেক বন্ধুর এবপ 
আড়ম্বরশূন্ত ব্যবহার দ্বেখিয়াছি। কেবল বোস্বাইয়ের নহে, পাঞ্জাব, 
মান্দ্রাজ গ্রভৃতি নকল স্থানেই শিক্ষিত ভদ্রলোকদের আচরণ আড়ম্বরহীন দেখ! 
যায়। মান্দ্রাজে রেলে পৌছিয়! ষ্টেশনে অনেক বার দেখিয়াছি, সহরের পাস্থ 
হিন্দু তত্রলোকেরা এক জন বন্ধুকে অভার্থনা করিতে আমিয়াছেন, পায়ে জুতা 
নাই। সম্তান্ত হিন্দু ভন্রলোকদিগের পক্ষে চামড়ার জুতা পায়ে দেওয়া 
তখনকার বীতি ছিল না) এখন কি দীড়াইয়াছে জানি না। ফল বথা 
এই, বাঙ্গালীর! ইংরাজদের সংঘ্রবে আসিয়! যেরূপ বাবুগিরি শিখিয়াছেন, 
অপরাপর প্রদেশের ভদ্র লোকের! তাহা শেখেন নাই। 

ম্যাডাম ল্লাপ্তাট্‌দ্বী ও কর্ণেল জল্কট।--বোদ্বাই বাস কালের 


আত্মচরিত ২৫৫ 


দ্বিতীয় উল্লেখযোগা ঘটনা, থিয়সাফক্যাল সোসাইটার প্রতিষ্ঠাত্রী ম্যাডাম 
ব্রাভাট্ম্বী ও তাহার সহকারী কর্ণেল অল্কটের সহিত সন্মিলন। ইহার! আমার 
যাইবার কিছুদিন পূর্বে আপিয়! বোম্বাইয়ে প্রতিষিত হুইয়াছিলেন এবং 
তাহাদেব মত প্রচারের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতেছিলেন। একজন 
বন্ধু আমাকে ও লালপিংকে লইয়া! গিয়া তাহাদের সহিত পরিচয় করাইয় 
দিলেন। আমাদিগকে পাইয়া! তাহারা আনন্দিত হইলেন এবং আমাদিগকে 
তাহাদের দলস্ব করিবার জন্ত চেষ্ট/ করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন 
তাহাদের সহিত মহ তর্ক বিতর্ক চপিতে লাগিল । আমি তাহাদিগকে বলিতাম, 
“আপনাদের অনেক কথার সহিত আমার মিল আছে, কিন্তু আপনার] ঈশ্বরের 
যে ভাব ব্ক্ত করেন, তাহার সহিত আমার মিল নাই। আপনাদের ভাব 
অছৈতবাদের 'ভাব ; আমি ভক্তিধর্মাবলম্বী, আমার ইশ্বর জীবস্ত শক্তিশালী 
জ্ঞানময় ও প্রেযময পুক্ষ, তাহার সঙ্গে প্রেমঘোগেই মানবের পরিত্রাণ ॥* ইহা 
লইযা ম্য।ডাম ব্রাভটস্কবী আমাকে অনেক উপহাস বিদ্রপ করিতেন; আমি 
তাহার প্রতি কর্ণপাত করি'তাম না। 

আমি লালপিংকে বোগ্বাইয়ে রাখিয়! গুজরাটে গেলে, লালপিং প্রায়ই 
তাহাদের নিকট যাইতেন | আপিয়! শুনিলাম, তাহার! লালসিংকে পুত্রের 
ন্যায় বুকে ধরিয়! লইয়াছিলেন। দেখা করিতে গেলে ধরিয়া রাখিতেন 
উঠিতে গেলে উঠিতে দিতেন না; এটা ওটা খাইতে দিতেন ) সে শিখের 
ছেলে, তাহার মাথায় লম্বা চুল ছিল,__ম্যাডাম ব্রাতাটুক্ধীর সঙ্গিনী একজন মেম 
তাহার চুল আচডাইয়! পরিফ্ষার করিয়া বাধিয়া দিতেন। আমি গুজরাট 
হুইতে ফিরিয়া যখন তাহার সঙ্গে দেখা করিয়] বিদায় লইলাম এবং ললিনিংকে 
লইয়] ্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলাম, তখন মাভাম ব্লাভাট্স্বী হাসিয়া বলিলেন, 
“তোমারদিগকে এত বোঝান বৃথ! হইল ।” 

সণ্ডে মিরার কাগজে ঈশ্বরের উক্তিতে গালাগালি ।_ বোম্বাই 
প্রেসিডেন্সি বান কালের তৃতীয় ম্মরণীয় ঘটন]| গুজরাটের রাজধানী আহমদাবাদ 
নগরে ঘটে। তাহা এই । এই সময় কলিকাতায় রবিবানরীয় মিরারের 
ডিভোশনাল কলমে (065০0601781, ০0191012 এ ) ঈশ্বরের উক্তি রূপে নান! 
কথা প্রকাশিত হুইত। উপাধকমগ্লী ঈশ্বর চরণে গিয়া দিজান! করিলেন, 
তাহাদের আচার্কে তাহারা কি তাবে দেখিবেন ? ঈশ্বর তদুত্তরে, আচার্ধকে, 
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কিভাবে দেখিতে হইবে, তাহ বলিয়া দিলেন, ইত্যাদি। ডিভোশনা'ল কলমটি 
কেশববাবূর নিজের বিশেষ উক্তি বলিয়া সকলে জানিত এবং সেই ভাবেই 
সকলে গ্রহণ করিত। উক্তিগুলির মধ্যে ভাল বিষয় অনেক থাকিত, যাহ! 
পড়িয়া! উপকার বোধ হুই্ত। 

আবার পড়িয়! হাদি পায়, এরূপ কথাও থাকিত। আমি যখন আহমদাবাদে, 
তখন ২১শে সেপ্টেম্বরের মিরারে ঈশ্বরের উক্তিরূপে বিরোধী দলের প্রতি এক 
অপূর্ব গালাগালি প্রকাশিত হুইত। আমার স্তিতে যত দূর আছে, ভাহার 
ভাবটা এই প্রকার, 05৩ 1,010 2০ 101160 0017 ৪ 17811 2170 
৪2৬ 2 10111078061 016 [0618 860:5015 »011011)6 00 01)061101176 1715 
101560010. 10617 096 1010 50016 : 55 902100108, 10190611911965, 
ইত্যার্দি অনেক বিদ্বেষস্থচক কট,ক্তি। 

আমি তখন কলিকাতা হইতে দূরে আছি। কলিকাতায় কি ঘটন! ঘটিয়া 
এই অভিনব তণ্ত আরক-স্রোত বাহির হইয়াছে, তাহা জানিতাম না। আমি 
দেখিয়া আশ্চর্ধান্িত হইয়া গেলাম। সেখানকার একজন বন্ধু এটা! আমাকে 
পড়িয়া স্তনাইলেন। আমর! দুজনে খুব হাদিলাম। প্রথম প্রথম আমি এটাকে 
লঘুভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলাম। নেই ভাবে ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন পত্রিকাতে 
মুক্রিত করিবার জন্য ইংরাজীতে একটি প্রার্থন! লিখিলাম ; তাহার কয়েক 
পংক্তি মনে আছে--0৫: 720061 ড1)1018 2) 006 9015085 101007, 
17706110.7501067105 06100061 26 9261005 008017155 298৬ 001106 0181107618 
10855 80116011062 2150 20806 11562 525 61011788 0280 216 
80010198116. 11066, 1,010,01500 03005 06 281581060 10 178৬5 
03860. 8001) 63:0695101258 ইত্যাদি, কিন্ধু পরক্ষণে সেটা ছিড়িয়া ফেপিলাম, 
লঘু ভাব অন্তহ্থিত হইয়া গভীর ছুঃখের সঞ্চার হইল। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় 
কি হইয়া দীড়াইতেছেন মনে করিয়া ক্ষোভ হইতে লাগিল। ঈশ্বরের 
জবানিতে এক্ূপ লেখ! অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়! ক্রোধ হইতে লাগিল। 

ট্রেনে লদলে ০কশবচজ্জের সহিত লাক্ষাণু।_-ইহার পর বোম্বাই 
হুইয়1! কলিকাতান্ন যারা করি । এলাহাবাদ হইতে যখন কলিকাতা আসিতেছি, 
তখন মধ্যের এক ষ্টেশনে দেখি কেশববাবু সদলে দণ্ডায়মান। আমাদের সে 
ট্রেনে দিমলার কর্মচারীরা! নামিয়া আমিতেছিল। গাড়িতে বড় ভিড়, ফিনিঙ্গী 
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ছেড়াতে ইণ্টারমীভিয়েট গাড়ি পূর্ণ, তাহার! সার1 পথ হাস্য পরিহাস করিতে 
করিতে আনিতেছে। সৌভাগাক্রমে আমর! এক কামবাতে তিন চারিজন 
ছিলাম মাত্র । েশববাবুর1 গাড়ি না! পাইয়া প্লাটফরমে ছুটাছুটি করিতেছেন 
দেখিয়া, আমরা! যে কামরাতে ছিলাম তাহাতে উঠিবার জন্য আমি তাহাদিগকে 
ডাকিলাম। কেশববাবুঃ বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় প্রভৃতি আমাদের কামরাতে 
উঠিলেন ; আর উমানাথ গ্রপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন পাশের কামরাতে উঠিলেন। 
উমানাথবাবুর হাতে খেরো কাপড়ের খোলের মধ্যে কি একটা ছিল। সেই 
কামরাতে এক ফিরিঙ্গী যুবক শুইয়া ছিল; উহার] প্রবেশ করিতেই সে 
জিজ্ঞাসা করিল, ড/1865 05৪6? 

উমানাথবাবৃ। 4৯ 95816. 

ফিরিঙ্গী। 4৯ 69816 1 00201082070 006 2১68৮812 ভা? 

উমানাথবাবু। ০, 0010 ৪ 9151)000 98108] 63920101012. 

তখন আমি বুঝিলাম, তাহার! গাজিপুর প্রভৃতি স্থান হইতে 92158002 
ঞ00সর অন্থকরণে যুদ্ধযাব্রা করিয়া আসিতেছেন ; কারণ “তাছার বিবরণ 
মিরারে অগ্রেই পড়িয়াছিলাম। আমি সেই ফিরিঙ্গী ছোক্রার বুসিকতা 
নিবারণের জন্ত একখান! কাগজে লিখিলাম, 76811) 01901067961) আ1, 
1218 £7861508 7 লিখিয়! তাহাকে দেখাইলাম, তাহাতে সে থামিল। 

গাড়ি ছাড়িল, বেশ গল্পগাছা হইতে লাগিল, আমরা স্থখেই চলিলাম। 
হঠাৎ বঙ্গচন্দ্র রায় কিআর কেহ ঠিক মনে নাই, রবিবাসরীয় মিরারের সেই 
গলাগালির উল্লেখ করিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাহা! দেখিয়াছি কি না। 
আর কোথায় যায়! আগ্নেয়গিরির অগ্ল্য,ৎপাতের গ্যায় আমার পূর্বসঞ্চিত ক্রোধ 
ফাটিয়া! বাছির হইল। “কি! আপনার! সেজন্ত লজ্দিত ন! হয়ে আবার হেসে 
সে কথা ম্মরণ করিয়ে দেন! আমাদের প্রতি গুর ক্রোধ হওয়া কিছু আশ্চর্য 
নয়। এত ফাভাছেড়া কর! গেছে, ক্রোধ হওয়াই তো স্বাভাবিক । উন্দি 
কেন নিজের নামে আমাদের গাল দিলেন না, “তোর অধার্মিক, তোরা 
শচ্ছার” ; বুঝতাম মানুষ মানুষের সঙ্গে কারবার করছে। তা না করে 
ঈশ্বরকে রঙ্ষভূমিতে অবতীর্ণ কর! ও তর মূখে যাচ্ছেতাই অপভাব! দেওয়া, 
এ কি ম্বকম ব্যবহার? ঈশ্বরে গ্রীতি থাকলে মানব কি এ রকম 
পারে ?* 


১৩ 
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আমি দেখিলাম, কেশববাবু মুখটা গম্ভীর করিয়! আর একদিকে চাহিয়! 
আছেন। প্রচারক বন্ধুদের চেহার] রাগে রক্তবর্ণ হইয়! যাইতেছে । 

প্রশ্নকর্ত। (আমার প্রতি )। ধর্মের চোখ থাকলে তা দেখতে পেতেন, কি 
মহৎ ভাবে ওগুলি লেখা হয়েছে। 

আমি (হাসিয়া )। এ দেশে একট! কথা চলিত আছে, “চিত্রগুপ্ত শালা, 
যত দোষ লিখেছ মান্ষের বেল, দেবতার বেলা লীলাখেল1।” এ দেখছি 
তাই। উনি গিখেছেন কি না, তাই আপনাদের কাঁছে মহৎ ভাব হয়েছে। 
অন্য কেউ সে সব কথা লিখলে আপনার! তাকে নরকে ডোবাতেন। 

এইরূপ ঝগড়া হইতে হুইতে আমর! বাঁকিপুর পৌছিলাম। তাহার! সদলে 
সেখানে নামিয়। গেলেন । আমি পরে শুনিয়াছি, এখান হইতে নামিয়। গিয়া 
তাহার! বন্ধুবর প্রকাশচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া 
তাহাদের এক কমিটি বসে। তাহাতে স্থির হয় যে, বিরোধী দলের সহিত 
তাহার! বাক্যালাপ বা সামাজিক সংশ্্রব রাখিবেন ন1। 

তাছার! নামিয়া গেলে আমার ছুঃখ হইল যে, সমাজসম্বদ্বীয় বিবাদের 
এতদিন পরে কেশববাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল , আবার আমি কেন এত উত্তপ্ত 
হইয়া কথা কহিলাম?7 পরে ভাবিলাম, ক্রোধটা যখন মনে ছিল, তখন তাহার 
সমক্ষে প্রকাশ করাই ভাল হইয়াছে। আমার মনে এই একটা সাস্বনা 
আছে যে, তাহার বিরুদ্ধে যাহা! বলিবার তাহার অধিকাংশ তাহার সম্মুথেই 
বলিয়াছি। 

কলিকাতাস্স ফিরিস্কা গালাগ্ালির কারণ অনুসন্ধান।-- 
অক্টোবরের মধ্যভাগে আমি সহরে পৌছিয্া রবিবাঁসরীয় মিরারের এ 
গালাগালির মূল কারণ শুনিলাম। সে মুল কারণ এই । এ বৎসরের মধ্যভাগে 
সাধারণ ব্রাহ্মপমাজের অগ্রণী সভ্যগণের মধ্যে এক ব্যক্তির নামে কেহ তাহাদের 
নিকট অতি জঘন্য দুশ্চরিত্রতার কুৎসা করে। যেই এই কুৎসা শোন, 
অনি তাহারা লক্ষ দিয়া উঠিলেন, এইবার শক্রকুলবিনাশের অস্ত্র হাতে 
আনিয়াছে। এই উৎসাহ এত অধিক হুইল যে,_-বলিতে লজ্জা! হইতেছে-_ 
একটা বাজারের শ্তরীলোককে বাঁড়ীতে ডাকাইয়া আনিয়া, নিজেদ্বের সভার মধ্যে 
তাহাকে বপাইয়া, সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহার জবানবন্দী গ্রহণ করাকেও 
ছোট কাজ মনে করিলেন না! ইহার পরে তাহার! মহন্মদের অনুকরণে 


আত্মচর্িত ২৫৯ 


বিরোধী দলের প্রতি গালাগালি বর্ণ করিতে লাগিলেন; দরবার হইতে 
আদেশবিধি প্রচার হইতে লাগিল ; কেশব-ধর্মকে ব্রাঙ্গধর্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া 
লইবার চেষ্টা হইতে লাগিল; রবিবাসরীয় মিরাঁরে এ ঈশ্বরীয় উক্তি প্রকাশিত 
হুইল) এবং কেশববাবু 6360/007) বাহির করিলেন। এই ভাব হইতেই 
নববিধানের অভ্যাদয়। ইহা! স্মরণ করিলেও মনে ক্লেশ হয়। 

যে কুৎসাটা ইহারা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তৎসম্থদ্ধে এইমাত্র বক্তব্য যে, 
আমি তখন কলিকাভায় ছিলাম না, বিশেষ জানি না। দ্বারকানাথ গাঙ্গুণী 
আমাদের মধ্যে সত্যানুরাগী, স্তায়পরায়ণ ও তেজীয়ান পুরুষ বলিয়া গ্রশিদ্ধ 
ছিলেন; তিনি কাহাকেও ছাড়িবার লোক ছিলেন না। তিনি আমাকে 
বলিয়াছিলেন যে, তিনি বহু অনুসন্ধান করিয়াও এ কুৎ্পার বিশ্বামযোগ্য প্রমাণ 
পান নাই। 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পরীক্ষক হওয়া: আধিক অবস্থা । দাঞ্জিলিং 
মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্ত গমন ; অশ্বারোহণ। মতিহারীতে 
বেদের অভ্রান্ততা বিষয়ে বিচার ৷ কলিকাতা সাধারণ 
ব্রা্মঘমাজের মন্দির সম্পুর্ণ করা ও পরবর্তী 
মাঘোৎসবের সময় মন্দিরে প্রবেশ । 
১৮৮৩ 


বিশ্ববিভালস্সের পরীক্ষক হওয়া । আধিক অবস্থা ।_-১৮৮০ 
সাল হইতে বোধ হয় আমি ইউনিভার্সিটির এনট্রান্স ও এল. এ পরীক্ষান়্ 
স্কতের পরীক্ষক হইতে লাগিলাম। তদবধি বহু বৎসর ধরিয়! পরীক্ষকের 
কাজ করিয়াছি । প্রথম প্রথম পরীক্ষকের পারিশ্রমিকম্বরূপ প্রতি বৎসর 
€০০৬৯* টাকা পাইতাম। ক্রমে কম হইয়া আসিয়াছে । গডে সাড়ে তিন 
শত টাক৷ করিয়া ধরিলে আমি এইকপে আট দশ হাজার টাক উপার্জন 
করিয়াছি। তস্তি্ন আমার পুস্তকারদির আয় দ্বারাও কয়েক হাজার টাক! 
পাইয়াছি। ইহার কিছুই সঞ্চিত রাখি নাই। 
অর্থনঞ্চয়ের কথ। মনে হইলেই মনে হয় যে, যদি সেই পথেই যাইব, তৰে 
বিষয়কর্ম ছাঁড়িলাম কেন? নাচিতে উঠিয়া ঘোমট! দেওয়া ভাল নয়। ছুই 
পথ আছে,_-এক বিষয়ীর পথ, অপর ধর্মগ্রচাবরের পথ। বিবয়ীর পথে যদ্দি 
যাও, তবে অর্থের উপার্জনের ও সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টি রাখ, যদ্দি ধর্মপ্রচারের 
পথে যাও, তবে অর্থোপার্জন ও সঞ্চয়ের দিকে প্রধান দৃষ্টি রাখিয়ে! না, ধর্ম- 
প্রচার ও ধর্মনমাজের সেবার প্রতি প্রধান দৃটি রাখ, ঈশ্বরের কপার উপরে 
নির্ভর কর। র 
প্রশ্ন এই, এত হাঙ্গার টাক! কোথায় গেল? ভাল কাজেই গিয়াছে। 
সমাজের বন্ধুগণ আমকে চিরদিন যাহ! দিয় আসিতেছেন, তাহা কোনও 
দিন আমার ব্যক্কনির্বাহের উপযুক্ত হয় নাই। আমার জননীর পীড়ার জক্ত 
অনেকবার কলিকাতায় ন্বতঙ্র বাসা করিয়া! তাহাকে আনিয়া রাখিতে 
হুইয়াছে। দেশে পর্ণকুটীবরের পরিবর্তে জনক-জননীন্ব মাথা রাখিবার জঙ্চ 
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পাকা ঘর করিয়] দিয়াছি। তত্ভি আমার পূর্বকার দেন! শোধ করিয়াছি। 
'তত্তিক্ন ব্রাহ্মদমাজের ঘে যে কার্ধের ভার প্রধান রূপে আমার উপরে পড়িয্াছে, 
তৎসংক্রাস্ত ধণশোধের জন্যও অনেক টাক] দিতে হইয়াছে ; যথা, মাধনাশ্রম, 
প্রথম ব্রাহ্ম বালকনিবাস, বাঁকিপুরের রামমোহন রায় সেমিনারি প্রভৃতি । 
খন্য মঙ্গলময় ঈশ্বরের কৃপা! তিনি তাহার অনুপযুক্ত ভূত্যকে চিরদিন 
পালন করিয়াছেন। আশ্র্য্ূপে আমার আর্বিক অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। 

এ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে। আমি যখন ভবানীপুর সাউথ 
স্থবার্বন স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলাম, তখন আমার কিছু টাকা চুরি যায় এবং 
অপরাপর প্রকারে খণগ্রস্ত হইয়া! পড়ি। তখন বন্ধুবর দুর্গামোছন দাস 
আমাকে ৪** চারিশত টাকা কর্জ দেন এবং বন্ধুবর আনন্দমোহন বন্থু ২৫৬ 
কি ৩** টাকা কর্জ দেন। পরে যখন সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ স্থাপিত হইয়া 
আমি ইহার প্রচারক দলে প্রবেশ করিতে উন্মুখ হই, তখন ছুর্গামোহনবাবু ও 
আনন্দমমোহনবাবুর কাছে প্রথমে গিয়া! বলি, “দেনার টাকার কি হবে? খণ 
থাকিতে আমি কিরূপে চাকুরী ছাড়িয়া প্রচার কার্ষে ব্রতী হইব?” তাহারা 
তখন আমার এই চিস্তাকে হাপিয়! উড়াইয়া দেন। বলেন, “সমাজের জন্ত 
আমাদিগকে কত শত টাক। দিতে হবে, তুমি কি সামান্ খণের টাকার কথা 
বল! ও টাকা আমাদের সমাজে দ্ান।” আযি বলি, “আচ্ছ!, আমি যদি 
কখনও কোন প্রকার টাকা উপার্জন করি এবং আপনাদের খণ শোধ 
করতে পারি, আপনাদের টাকা আপনাদের নিতেই হবে।” তীছার] বলেন, 
“আচ্ছা, তখন দেখা যাবে। এখন ত মমাজের কাজ কর।” 

তখন এই কথা থাকে। তান্ছসারে এবার পরীক্ষকের বৃত্তি পাইয়াই 
আমি দুর্গামোহনবাবুকে টাকা লইবার জন্য লোক পাঠাইতে লিখি। ভিনি 
উত্তরে লিখিলেন,) 300৫ 0০05 ! 03016 আ০16 01 5081 14186 
061 006 6001 17017017650 1017688 60 03. 0৮ 81208120018 8৪ 
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তিনি বন্ধুকে কর্তব্য করিতে দিলেন, অথচ লমাজের সাহায্য করিলেন। 

আনন্দমোহুনবাবুর দেনা শোধ দিবার অবসর প্রায় বিশ বৎসর পরে 
উপস্থিত হুইয়াছিল। বিশ বৎসর পরে আমি যখন টাঁক! দিবার জন্ক তাহাকে 
পত্র লিখিলাম, তখন তিনি লিখিঙ্গেন যে, তাহার পুরাতন কাগজপত্র নাই 
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এবং এ টাকার কথা তাহার শ্বতিতেও নাই। পরে যখন দেখিলেন যে খণটা 
শোধ না দিলে আমার মনটা শান্ত হয় না, তখন অনিচ্ছা সত্বেও টাকাটা! 
লইলেন। কিন্তু পরে জানিয়াছি যে, সে-টাক স্বতন্ত্র করিয়1 বাড়ীর মেয়েদের 
হাতে দিয়! এই আদেশ করিয়াছিলেন যে, তাহারা তাহ! আমার সাহায্যার্থ ব্যয় 
করিবেন। তাহারা এইরূপে শত শত টাকা আমার সাহায্যার্থ দিয়া 
আসিতেছেন। তাহ! আর কি বলিব। তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার খণ 
অপরিশোধনীয়। আজিও বহু পরিবারের বন্ধুগণ আমার পশ্চাতে সহায় হইয়া 
রহিয়াছেন। আমি কোনও অভাবে পডিয়াছি জানিলেই সাহায্যের জন্তু 
তাহাদের দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত হয়। বলিতে চক্ষে জল আসে, আমাকে কিছু 
দিন দেখিতে না পাইলেই তাহারা অস্থির হইয়] উঠেন, তবে বুঝি কোনও 
ক্রেশের মধ্য বাদ করিতেছি! অমনি চিঠির উপর চিঠি আসে, বা নিজের! 
কেহ আসিয়। উপস্থিত হন। 

১৮৮০ সালের মাঘোতসব ।--১৮৮* সালের মাঘোৎসব অর্ধনিমিত 
মন্দিরের উপর চাদোয়া দিয়! সমাধা কর! হইল । এই উপলক্ষে গৌসাইজী, 
বিগ্ভারতু ভায়া, শিবন।রায়ণ অগ্নিহোত্রী১ ও আমি, এই চারি জনকে বিশেষ 
উপাসনাস্তর প্রচারক রূপে বরণ কর। হয়। 

দার্জিলিং মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য তথায় গমন। অস্বারোহুণ। 
-__এই বৎসর ১ল! বৈশাখ দিবসে, দাঞ্দিলিং পাহাড়ে নবনিন্মিত উপাসনা- 
মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইৰে এরূপ স্থির হয়; ও মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্ত আমি উক্ত 
স্বলেযাই। তখন উত্তর-বঙ্গে শিলিগুড়ি পর্বস্ত বেল ছিল। শিলিগুড়ি হইতে 
দাজিলিং পর্বস্ত রেল পাত হইয়াছিল, কিন্তু তখনও ব্রেল খোলে নাই। আমি 
শিলিগুডিতে গিয়া ডাক্তার আনন্দচন্দ্র রায়ের ভবনে আশ্রয় লইলাম। তখন 
শিলিগুডি হইতে দার্জিলিং পর্ধস্ত টোঙ্গা নামক একপ্রকার গাড়ি চলিত। 
কিন্তু তাহার ভাড1! এত অধিক ছিল যে, আমার দরিত্র ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের পক্ষে 
আমার জন্ত তত বায় কর! কষ্টকর হুইবে বলিক্না অস্থভব করিলাম? সে ভার 
তাদের উপর দিবার ইচ্ছ! হইল না। জিজ্ঞাসা করিঘ্পা। জানিলাম যে পাহাড়ে 
চড়িবার জন্ত ঘোড়া পাওয়া! যায়। জীবনে ঘোড়া কখনও চড়ি নাই। 
৯৮ ২২৮ পৃষ্ঠ) জষ্টব্য । হয়ত গণেশচন্র ঘোষ ইহার পূর্বেই অসুস্থতার জন্ত পাত্যাগ 
করিয়াছিলেন।-_সম্পাদক। 
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বালককালে সমবয়স্ক সঙ্গী বালকদের সঙ্গে ভুটিয়া কখনও ঝাড় চড়িতাম 
বটে এবং একবার পড়িয়া গিয়া! বাথ! পাইয়াছিলাম, ইহ! বোঁধ হয় অগ্রে 
বলিয় থাকিব? কিস্তু ঘোড়া চড়া কখনও ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তুকি 
করা যায়? ১ল] বৈশাখের পূর্বে দার্জিলিং পছছিতেই হইবে। দেখিলাম, 
ইউনিটেরিয়ান মিশনারী ভ্যাল্‌ সাহেব টোঙ্গার জন্থ ডাক বাঙ্গলীতে অপেক্ষা 
করিতেছেন, কারণ তখন টোঙ্গা আবার রোজ চলিত না। আমার পয়সাও 
ছিল না! এবং অপেক্ষা করিবার সময়ও ছিল না; স্থতরাং ঘোড়াতেই যাইতে 
প্রস্তুত হুইলাম। একদিন প্রাতে আনন্দবাবু এক পাহাডে ঘোড়া আনাইয়া 
আমাকে ঘোড়ায় চডাইয! দ্রিলেন। আমি ত হেলিয়া দুলিয়! অগ্রসর হইলাম। 
শুক্ন! পার হইতে ন1 হইতে পাহাডে উঠিবার সময় লহিস আমাকে বলিল, 
ঘোডাটা মাদী ঘোডা এবং গাভিন। শুনিয়া আমার মনটা বড খারাপ হ্যা 
গেল। আমি ঘোড়া হইতে নামিয়া সহিলের হাতে লাগাম দিয়া পদব্রজেই 
পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। যাহাকে পাহাড়ে 990: ০৪৮ (সোজা পথ) 
বলে, সেই সকল সোজা রাস্ত! দিয়! উঠিতে লাগিলাম। তাহাতে পথ সোজা 
ইয় বটে, কিজ্ঞ বড চড়।ই উঠিতে হয়, বুকে পিঠে বেদনা লাগে। কি করা 
যায়, উপায়ান্তর ন! দেখিয়। মরিয়া! কুটিয়া উঠিতে লাগিলাম। এইবূপে, যে 
কাগিয়াঙ্গে (05756018) ঘোড়ায় চড়িয়া আমাদের অপরাহ ছুইট1 কি তিনটার 
সময় পৌছিবার কথা, সেখানে রাজ্জি ৮টার সময় গিয়া পৌছিলাম। 

তখন বার্ড কোম্পানী নামে এই পাহাড়ে এক কোম্পানী ছিল। তাহার! 
মালপত্র বহিয়া দিতেন। প্রিয়নাথ বহু নামে একটি বাবু কার্িয়াঙ্গে তাহাদের 
কার্যকারক ছিলেন। পূর্বকৃত বন্দোবস্ত অনুসারে আমি গিয়! তাহার গৃহে 
আশ্রয় লইলাম। তৎপর দিন আমার দাঁজিলিং পৌছিতেই হইবে! নতুবা 
শরীর যেরূপ ক্লান্ত হইয়াছিল, তাহাতে ছুই দিন বিশ্রাম করিলে ভাল হুইত। 
গ্রিয়নাথবাবু বলিলেন, তিনি পরদিন পরাতে অস্বারোছণে দার্জিলিং যাইবেন, 
আমার জন্তও একটি ঘোড়া আনাইবেন। শুনিয়াই আমার ভয় হইল। তিনি 
অভয় দিয়! বলিলেন, ভয় নাই, তিনি সঙ্গে থাকিবেন। তৎপরদিন গ্রাতে 
উঠিয়! দেখি, আমার জন্য গোলগাল এক পাহাড়ে টা্ট, আসিয়াছে এবং তাহার 
জন্ত বার্ড কোম্পানীর আন্তাবলের এক দবীর্ঘকায় শ্বেতবণ ঘোড়া সাছিয়। অপেক্ষা 

ব, ইহার কোনও উল্লেখ আত্মচরিতের পাগলিপিতে মাই +-সম্পাদক। " 


২৬৪ আত্মচরিত 


করিতেছে । আমার ঘোড়! দেখিয়া আমি হাপিয়া বলিলাম, পপ্রিয়বাবু, এ 
কি করেছেন? এ যে বেশ জোরাল ঘোড়া! আমার জন্ত একটা এক পা! 
খোঁডা ঘোড়া আঁনিলে ভাল হইত ।” তিনি হাদিয়া বলিলেন, “উঠুন, উঠুন, 
আমি সঙ্গেই আছি।” আমরা ত বাহির হইলাম । আমি আগে, প্রিয়বাবু 
পশ্চাতে । ঘোড়াদের মধো যে প্রতিতঘন্দ্িতা আছে তাহা অগ্রে জানিতাম না। 
যেই প্রিয্ববাবুর ঘোড়ার পায়ের শব শোনা, অমনি আমার ঘোড়া উধ্বশ্বালে 
দৌড়িল। আমি কখনও ঘোডা চডি নাই, স্থৃতরাং এরূপ অবস্থাতে কখনও 
পড়ি নাই। আমি ছুইপ] দিয়া ঘোড়ার পেট চাপিয়! ধরিয়া, ছুই হাত ধিয়া 
তার ঘাডের ঝু'টি ধরিয়া! তাকে জডাইয়! ধরিয়া রছিলাম। ঘোড়াও বোধ হয় 
এন্ূপ অবস্থাতে কখনও পড়ে নাই। সেবোধ হয় মনে করিল, এ কি জস্ত 
আমার উপরে উঠিল! কারণ দে আরও উধ্বশ্বানে দৌড়িতে লাগিল। 
প্রিয়নাথবাবু পশ্চাৎ হইতে টেঁচাইতে লাগিলেন, “মশাই, থামুন, থামুন ! গেলেন 
গেলেন। এখনি খদের মধো প'ডে যাবেন।” আমি বললাম, «আপনি 
না থামিলে আমার ঘোড়া থামিবে ন1।” তিনি নিজ অশ্বের বেগ সংবরণ 
করিলেন, আমি এদিকে প্রাণপণে লাগাম টানিয়া ধরিলাম। ক্রমে আমার 
ঘোড়ার বেগ মন্দীভূত হুইল। এইভাবে গরিয়1 দাঞ্জিলিঙ্গে উপস্থিত হুইলাম 
এবং মন্দির গ্রতিষ্ঠা কাধ সম্পন্ন করিলাম। আসিবার সময় বোধ হয় টোঙ্গাতে 
নামিয়াছিলাম। 

মতিহারীতে বেদের অজ্জান্তত বিষষ্কমে বিচার ।- ইহার কিছু 
কাল পরে, অর্থাৎ ১৮৮* সালের জুলাই মানে, আমি মতিহারী সমাজের উৎনব 
উপলক্ষে তথায় গমন করি। সেখানে সকল সম্প্রদায়ে মিলিয়া এক মহা! বিচার 
হয়, তাহার কিঞ্ৎ বিবরণ দিতেছি । ব্যাপারখান] এই । আমি গিয়া! এক 
বন্ধুর বাড়ীতে অবস্থিত হুইলাম। ছুই দিন পরে সেখানকার আর্ধনমাজের* 
সম্পাদক আসিয়া আমার সঙ্গে বেদের অভ্রান্ততা বিষয়ে তর্ক উপস্থিত 
করিলেন । 

আমি। একট] অভ্রাস্ত শান এত প্রয়োজনীয় বলিয়! মনে করেন 
কেন? 


* *পাঠকগণ আর্সমাজের নাম গুনিয়! দয়ানন্ম সরম্বতী মহাশয়ের আধসমাঙ্গ ভাবিবেন 
না।” তত্তৃকৌঁমুদী। ১৬ই আবণ ১৮০২ শকাবা। ৫৯ পৃঃ ।--( সম্পাদক )। 
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সম্পাদক । মানবের ধর্মজীবনে় স্তায় গুরুতর বিষয়ে কি ভ্রান্তিণীল মানব- 
বুদ্ধির উপর নির্ভর করা যায়? 

আমি। বেদের অভ্রাস্তত! মানিয়াও ভ্রান্তিীল মানব বুদ্ধির হাত এড়াইতে 
পারিতেছেন না। বেদের অর্থ সায়ণ এক প্রকার করিয়াছেন, দয়াননা 
সরম্বতী আর এক প্রকার করিয়াছেন। কে আমাকে বলিয়া! দিবে কোন্‌ 
অর্থ ঈশ্বরের অভিপ্রেত অর্থ? এখানেও ভ্রাস্তিশীল মানববুদিকে বিচারক- 
রূপে ছুই ব্যাথাকর্তার উপরে বসাইতে হইতেছে । অভ্রান্ত শান্ত দিলে অত্রাস্ত 
টীকাকর্তাও দিতে হুইবে, নতুবা ভ্রাস্তিশীল মানব বুদ্ধির হাত এড়ান যাইবে ন1। 
তৎপরে দেখিয়াছি, দয়ানন্দ এদেশে অভ্রান্ত শান্তর বলিয়! পূজিত অনেক অংশ 
বঞ্জন করিয়াছেন, কতকগুলি শাস্ত গ্রহণ করিয়াছেন, কতকগুলি শাহর নয় 
বলিয়! বর্জন করিয়াছেন। ইহা কোন্‌ প্রমাণে? তাহাও ত ভ্রান্তিশীল বুদ্ধির 
বিচারেরই দ্বারা । তবেই, ভ্রান্তিষ্ঈল বুদ্ধির হাত হইতে নিস্তার নাই। 

বিচারট] এই মুল ভিত্তির উপরেই চলিল। সেদিন সন্ধ্যা হইয়া আলিল। 
পরদিন আবার বিচার হইবে এইরূপ কথা! রহিল । ইতিমধ্যে সহরে জনরব 
প্রচার হইগ যে, কলিকাতা ছইতে ব্রাক্ষমঘমাজের প্রচারক আসিয়াছে, অভ্রাস্ত 
শান্তর সম্বন্ধে বিচার চলিতেছে । তৎপরদিন যথাসময়ে পিপীলিকাশ্রেণীর স্তায় 
হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকল শ্রেণীর লোক আসিয়া উপস্থিত। বিচারম্থলে 
মান্য ধরে না। আবার সেই পূর্ব দিনের তর্ক উঠিল। আমি ছিনা জোকের 
মত' আমার আসল কথাটা ধরিয়া! আছি,__অত্রাস্ত টাককার ন] দিলে অন্রান্ত 
শা দেওয়া বুথ!) ইহা! হইতে আর নড়ি না। তীহারাও আর ইহার জবাৰ 
দিয়া উঠিতে পারেন ন1, তর্কের ভালপাল! বিস্তার করেন মাত্র। খুব তর্ক 
বাধিয়াছে, এমন সময় একদল হিন্দু বন্ন্যালী আসিয়া উপস্থিত। তাহারা 
তীর্ঘদর্শন করিয়া হিমালয় হুইতে বারাণলী অভিমুখে যাইভেছেন। লহরে 
আলিয়া! শুনিয়াছেন, অমুক স্থানে পণ্ডিতে পঞ্ডিতে মহা! বিচার উপস্থিত; 
তাই কৌতুহলবশতঃ আকুষ্ট হইয়া আলিয়াছেন। এই সন্ন্যানীদলের নেতার 
নাম ফণীজ্ যতি। দেখিলাম, মাস্কুষটি বুদ্ধিমান ও সংস্কতজ্ঞ। আমি তাহাকে 
পাইয়া আনন্দিত হুইলাম। তখন তাহাতে ও আমাতে বিচার চলিল। এই 
স্থির হইল যে, আমাদের দলের অপর কেহ প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দিবেন 
না) তাহাদের দলের অপর কেহ প্রশ্ন করিলে আমি উত্তর দিব না? প্রঙ্থ 
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করিতে হইলে আমার বা তার দ্বার! করিতে হইবে; একজনের বক্তব্য শেষ 
না! হইলে অপরে কথ! কছিবেন না। অতঃপর বিচারট] ধীরে ধারে চলিল। 
সেদিনও শেষ হইল ন]1। স্থির হইল যে পরদিন স্কুলের মাঠে সন্ধ্যার সময় বিচার 
হইবে । 

তৎপরদিন আবার মকল সম্প্রদায়ের লোক স্ুলের মাঠে সমবেত হইল। 
চন্দ্রালোকে ঘাসের উপর বসিয়া বিচার চলিল। এইরূপ বিচারে কি কিছু স্থির 
হয়? উভয় পক্ষের কেহই ছাড়িবার নহে। অবশেষে রাত্বি ১১টার সময় 
অভ্রান্ত-শান্ত্রপক্ষীয়ের “ম্বামীজীকী জয়» 'ম্বামীজীকী জয়' করিয়! টেঁচাইয়া 
উঠিল। তাহাতে আমার দলের কে একজন বলিয়া উঠিলেন, “কুত্বো কো 
ভৌকৃনে দ্বেও।” এই কথা স্বামীর দলের লোকের কর্ণগোচর হুইবামাত্র 
তাহার! লাঠিনোটা লইয়! মারিতে উদ্ভত। তখন ফণীন্দ্র যতি ও আমি 
মাঝখানে পড়িয়৷ থামাইয়া দিলাম । ইহার পর এক ছুই দিনে ফণীন্র যতির 
সহিত আমার আলাপ ও আত্মীয়তা জন্মিল। আমি কখনও কাশীতে গেলে 
তাহার সহিত দেখা করিবার জন্ত অনুরোধ করিয়! গেলেন। 

সাধারণ ব্রাক্মাসমাজের মন্দির সম্পুর্ণ করা ।-_মতিহারী হইতে 
কণপিকাতা ফিরিবার কয়েক মাসের মধোই আমার প্রতি এক মহ! কাজের ভার 
পড়িয়া গেল। সেটি অর্ধনিমিত উপাসনামন্দিরটিকে সম্পূর্ণ করিবার উপায়- 
বিধান করা। ১৮৭৯ সালের প্রারভে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তথন 
আনন্দমোহন বন্থর শ্লশুর ভগবানচন্ত্র বস্থ১ মহাশয় ছুটিতে ছিলেন। তিনি 
দয়া করিয়া এ মন্গিরনির্মাণকার্ধের ভার লইতে চাছিলেন। রূড়কি হইতে 
শিক্ষাপ্রার্থ হুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার নীলমণি মিত্র বিন! ব্যয়ে প্রান প্রভৃতি 
করিয়] দিয়! বিশেষ সাহাযা করিতে লাগিলেন। নির্মাণকার্ধ অগ্রসর হইতে 
লাগিল। 

১৮৮০ সালের মাঘোৎসব অর্ধনির্সিত মন্দিরের মধোই সম্পন্ন হইয়াছিল। 
তখন আশ! কর! গিয়াছিল যে, ১৮৮১ মালের মাঘোৎসব সমাধাপ্রাণ্ 
মন্দিরের মধোই হইবে । কিন্ত ১৮৮০ সালের আগষ্ট মাসে দেখা গেল যে 
অবশিষ্ট কয়েক মাসের মধ্যে অবশিষ্ট কার্য শেব হওয়া কঠিন। ভগবানবাবুর 


১, আচার্ধ জগমীশচন্ত্রা বসুর পিতা । 
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উত্ভতাবনীশক্তি বড় প্রবল ছিল। তাহার মাথাতে অনেক পরামর্শ আসিত। 
এজন্য নানা কাজের হত্ি করিয়া তিনি অনেকবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। 
মন্দিরের নির্মীণকার্য হাতে লইয়! তিনি ভাবিলেন যে, নেপাল তরাই হষ্টতে 
শালকাঠ আনাইলে সস্তা হইতে পারে। তাচুসারে নেপাল তরাইয়ে শাল- 
কাঠের অর্ডার দিয়াছিলেন। সে কাঠ কয়েক মাপ ধরিয়। নান] নদণদী দিয়] 
ভাপিয়! আসিবে, কাজেই বিলম্ব হইতে লাঁগিল। অবশেষে কাঠ যখন 
আগিল, তখন তাহার অনেক কাঠ কম মজবুত বোধ হইল। কি করা যায়, 
কি করাযায়, করিতে করিতে দিন যাইতে লাগিল। ওদিকে ভগবানবাবু 
স্বানাস্তরে যাইতে বাধ্য হইলেন । 

তখন কমিটি অনস্তোপায় হুইয়া গুরুচরণ মহুলানবিশ ও আমার প্রতি 
মাঘোৎ্সবের পূর্বে মন্দিরনির্মীণকার্ধ শেষ করিবার ভার দিলেন। আমি 
এরূপ কার্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ঃ কি করিতে হইবে বুদ্ধিতেই আসে না, মহা! 
চিন্তায় পড়িয়া গেলাম । অবশেষে রাত্রে শয়ন কবিম্না ভাবিতে ভাবিতে এক 
পরামর্শ মনে পড়িয়া গেল। আমি যখন ভবানীপুর সাউথ স্থবার্বন স্কুলের 
হেড মাষ্টার ছিলাম, তখন চব্বিশ পরগণার ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ার হ্ুপ্রসিদ্ধ 
রাধিকাগ্রসাদ মুখুয্যে মহাশয়ের লহিত আমার বন্ধুতা হয়। এই বিপদে তার 
শরণাপন্ন হুইব বলিয়। স্থির করিলাম। পরদিন প্রাতে নান উপাসন৷ সমাপন 
করিয়া রাধিকাবাঁবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার মূখে 
সমৃদয় বিবরণ শুনিয়া এ কাজের ভার লইতে স্বীকৃত হুইলেন। তৎক্ষণাৎ 
টম্টম্‌ যোতা হইল, আমর] দুইজনে মন্দিরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। 
তিনি অর্ধ দণ্ডের মধ্যে পরীক্ষা করিম্সা নোল-সমাগত কাঠ বাছিয়া, যেগুলি 
বর্জন করিতে হইবে নেগুলিতে খড়ির দাগ দিলেন। কি প্রণালীতে মন্দিরের 
অবশিষ্ট কার্ধ শেব করিতে হইবে তাহা! আমাদিগকে জানাইলেন, লোহান 
থাম ও কড়ি কোথায় পাওয়া যাইবে তাহ! লিখিয়! দিলেন এবং তৎপরে 
নিজেই কতকগুলি থামের মাথায় বলাইবার মত” লোহার বাক্সের অর্ডার দিবার 
জন্ত সেই টম্টমে চিৎপুরের লোহার কারখানাতে চলিয়! গেলেন । আমাকে 
তৎ্পরদিন প্রাতে তাহার বাড়ীতে যাইবার জন্য অন্থরোধ করিয়া গেলেন। 
তৎপরদিন ভাবানীপুরে তাহার তবনে গিয়া দেখি, একজন কণ্টাক্টর বসিয়া 
আছেন, তাহাকে তিনি ভাকাইয়! আনিয়াছেন। সেই কণ্টাবিরের লক্ষে 
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কণ্ট)া্ট স্থির হইল। পরদিন লেখাপড়া হইল। অগ্রিম টাকা দেওয়! গেল। 
ছুই দিনের মধ্যে মন্দিরের কাজ আরভ হইল। আমার মাথার বোঝা! যেন 
নামিয়া গেল। মহলানবিশ মহাশয় প্রতিদিন নির্মাণ-কার্ধের তত্বাবধান করিতে 
লাগিলেন। আমি সে দায় হইতে নিমূন্ত হুইয়া অন্ত কার্ধে মনোনিবেশ 
করিলাম এবং মন্দিরের জন্ত অর্থসংগ্রহ করিতে প্রবৃত হইলাম। 

মন্দির প্রতিষ্ঠা ।--১৮৮১ সালের ১০ই মাঘ ৪৫নং বেনিয়াটোল! লেন 
হুইতে নগর কীর্তন করিয়। আমিয়! মন্দির প্রতিষ্ঠা করা গেল। মেই এক 
দিন! আমর! গাইতে গাইতে আসিয়! দেখি, বৃদ্ধ শিবচন্ত্র দেব মন্দিরের 
চাবি হস্তে বার দেশে দণ্ডায়মান আছেন। তিনি ঈশ্বরের শুভাশীর্বাদ ভিক্ষা- 
পূর্বক মন্দিরের ঘার উদ্ঘাটন করিলেন। মহোৎসাহে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য 
লমাধ! কর! গেল। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


মান্দ্রাজে প্রচার যাত্রা । ব্রাহ্মণের আহার শৃদ্দে দেখিতে 
পায় না। মান্দ্রাজে বক্তৃতা ও “মান্্রাজ মেইল' পত্রিক1। 
কোকনদ!1। 'কাম্টি'র ছোয়া! জলে স্নান করার ফল। 
রাজমহেন্দ্রী। কোইনম্বাটুর। পঞ্চমার বাড়ীতে হৃধ 
ও আপম্‌ খাওয়।। বাঙ্গালোর। কমলাম্মা। 
মান্দ্রাজে দ্বিতীয় বার। ছুভিক্ষের অনাথ 
শিশু । 1091)0105.031015| যছুমণি ঘোষ । 
১৮৮১ 

মাজ্জাজে প্রচার যাত্রা ।--১৮৮১ সালের মাঘোৎসব ও মন্দিরগ্রতিষ্ঠার 
কিছুদিন পরেই (ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্য ভাগে) আমি মান্দ্রাজ যাই। 
আমি ইীমারযোগে মান্দ্রাজ যাত্রা! করি। তখন শ্রান্দ্রাজের অবস্থা কি ছিল, 
তাহ! কতকটা লিখিয়! রাখা ভাল বলিয়৷ এই প্রচারযাতআার বিশেষ বিবরণ 
একটু দিতেছি। জাহাজ মান্দ্রাজ উপকূলে পৌছিল। তখন মান্রাজের 
কৃত্রিম বন্দর (87:016018] 1810007) প্রস্তত হয় নাই। জাহাজ তীর 
হইতে প্রায় ৩৪ মাইল দূরে দাড়াইত। সেখান হইতে বোটে করিয়া! তীনে 
উঠিতে হুইত। সে বোটে যাওয়! নৃতন মাচ্্ষদ্দের পক্ষে বড় ভীতিজনক 
ব্যাপার ছিল। তরঙ্গের আঘাতে বোটে জলের ছাট লাগিয়! কাপড় চোপড় 
ভিজিয়া যাইত। একবার বোট তরঙ্গের মাথায় দশ হাত উপরে উঠিতেছে, 
আবার তরঙ্গের সঙ্গে দশ হাত নিম্ে নামিয়৷ জাহাজের লোকের চক্ষের আদর্শন 
হইয়া! যাইতেছে । এইব্প বোটঘাত্রার পর ত্রাহি ত্রাহি করিতে করিতে 
ভীরে গিয়া! নামিলাম। ৃ্‌ 

জ্াক্মপের আহার শুঁদ্রে দেখিতে পাক না।_ মান্্রাজ সমাজের 
কতিপয় সভ্য আমাকে লইতে আসিয়াছিলেন, তাহার! আমাকে লইয়া! এক 
বাড়ীতে তৃলিলেন। দেখিলাম, তাহার উপরতলা আমার জন্ত ভাড়া 
করিয়! রাখিয়াছেন এবং সমাজের ব্রাহ্মণ সত্য বুচিয়া পাণ্ট,লু মহাশয়ের 
বাড়ী হইতে আমার ভাত আনিয়! দিবার জন্ত এক ব্রাক্ষণ বালক নিযুক্ত 
করিক়্াছেন। যথালযয়ে মান করিয়া বসিয়া আমি নমাগত ব্রাঙ্গগণের 
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নহিত আলাপ করিতেছি, এমন সময় সেই ব্রা্ষণ বালক আনিয়া! ইংরাঁজীতে 
আমাকে আছারের জন্ত ডাকিল। আমি আহার করিতে যাইবার সময় 
সমবেত বন্ধুর্দিগকে কলিলাম, “চলুন, আমি আহার করিব, আপনার! সেখানে 
বমিয়া! কথা কছিবেন।” তাহারা উত্তর করিলেন না, কিন্তু সঙ্গে আমিলেন 
না। আমি গিয়া আহারে বসিয়] সেই ব্রাঙ্গণ বালককে ইংরাজীতে বলিলাম, 
“উহাদিগকে আমিতে বল, আর বিবার জন্য চেয়ার দাও।” সে আশ্চ্যান্থিত 
হইয়া জিভ কাটিয়া বণিল, 1025 212 500195, 1707 0915 0065 5626 
5০৬ 6801281 ( ওরা শূত্র, ওর] কি আপনার খাওয়া দেখতে পারে?) 
পরে জানিলাম, এই কারণেই তাহারা আমার সঙ্গে আসেন নাই। অনুসন্ধানে 
জানিলাম, সে দেশে ব্রাক্মণের আহার শৃদ্রের দেখিবার অধিকার নাই। এমন 
কি“চেটা' প্রভৃতি কে।ন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে পিতার আহার পুত্রের দেখিবার 
অধিকার নাই। ব্রাহ্মণ শুর্র এক সঙ্গে পথে পথিক হুইলে শ্রাঙ্মণকে কাপড়ের 
কাগ্ডার খাটাইয়! তন্মধ্যে আহাব করিতে হুয়। 

মান্্াজে বক্তৃতা ৷ ইহার পর আমি মেম্বারদিগের মহিত জাতিভেদের 
অনিষ্টকারিতা বিষয়ে কথা কহিতে লাগিলাম এবং সে বিষয়ে এক দিন 
বক্তৃতা করিলাম। সহরে হুলস্থল পড়িয়া! গেল। এই সময়ে আমি মান্্রাজ 
সহরে 'পাচিয়াপ্লা হুপ' নামক ভবনে ইংরাজীতে সাধারণভাবে একটি বক্তৃতা 
করি। তাহার মধ্যে প্রনঙ্গক্রমে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের বহ্ব্যয়সাধ্যতার 
উল্লেখ করিতে গিয়! বলি ঘে, তাহার এক ফর এই দেখ যে, ণু5৪ 0০০01 
1085 88118 1806 60626 0100 চে, তত্পর দিন 1162725 7461 
নামক ইংরাজদরের কাগজে 1[1)6 70001 10815 ৪816 19 1006 £6€ 170] 
এরএটয এই শিরোনাম! দিয়া এক প্রবন্ধ বাহির হইল। তাহাতে বলা হইল 
যে, বঙ্গদেশ বাজন্বের সমুচিত অংশ দেয় না বলিয়া অপর প্রদেশের দরিদ্র 
প্রজাদিগকে করভারে ক্রিষ্ট হইতে হয়। এতদ্বতীত তাহাতে বাঙ্গালী'দিগকে 
নিন্দা করা হয়। আমিসেই নিন্দাগুলির উত্তর দিয়া এক পত্র লিখি এবং 
হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক কৃষ্দাস পাল মহাশয়কে অপর কথাগুলির উত্তর 
দিবার জন্ভ গোপনে পত্র লিখি। তিনি 86881, 005 150110170০0 ০ 
2176 7911051) (০5607006726 ০৫6 17319 বলিয়া এক নজির-পরিপূর্ণ প্রবন্ধ 
লেখেন । এই সকল কারণে সেখানকার শিক্ষিত ও ইংরাজ দলে আমার 
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নাম বাহির হইয়া যাঁয়। তৎপবে পরভুবাকম, মাইলাপুর প্রভৃতি মান্দ্রাজের 
অনেক উপনগরে আমাকে বক্তৃতার জন্ত নিমন্ত্রণ করিতে থাকে এবং অনেক 
স্থলে প্রকাশ্ঠ সভাতে পুষ্পমালার ত্বারা অলঙ্কৃত করিযা অভিনন্দন করিতে 
আরস্ত করে। এই যাত্রাতেই দেওয়ান বাহাছুর রঘুনাথ রাও প্রভৃতি 
বড়লোক দিগের সহিত আমার আলাপ ও আত্মীয়তা হয়। 

আমি যখন মান্্রাজে কাজ কব্িতেছি, তখন উত্তর বিভাগে রাজমহেঙ্ত্রী 
প্রভৃতি স্থানে তুমূল আন্দোলন উঠিয়াছে। রাজমহেন্্রীতে বীরেশল্রিঙ্গম 
পাণ্ট,লু১ নামক এক জন প্রতিভাশালী লেখক ও লমাজসংস্কারক দেখা 
দিয়াছেন, যিনি তেলুগ্ড সাহিত্যের অদ্ভুত পুগ্টিসাধন করিয়াছেন এবং 
স্বদেশমধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতেছেন। 
তাহার উপদ্েশে অনেকে বিধবাবিবাহ, করিয়া সমাজচ্যুত হইয়াছে, তাহা 
লইয়া মহা আন্দোলন চলিয়াছে। মে সময় রাজমহেন্দ্রীর অদৃরবতী 
কোকনদা নামক সমুদ্রকূলবর্তী নগরে রামকঞ্জিয়ানামক এক ধনী বাস 
করিতেন। তিনি জাতিতে 'কাম্টি”, অর্থাৎ আমাদের দেশীয় বৈগ্ছের স্তায় 
ছিলেন। তিনি বিধবাবিবাহের পক্ষাবলম্বন করিয়! সমাজসংস্কারক দলের 
মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হুইয়াছিলেন। তিনি বিধবাবিবাছের 
বৈধতা প্রমাণ করিবার জন্য মধ্যে মধো পণ্ডিত ও শান্ত্ীরীগকে সমবেত 
করিয়া তর্ক উপস্থিত করিতেন। এইরূপ আন্দোলন চলিতেছিল, এমন লময় 
রামকঞ্িয়া মান্দ্রাজের সংবাদপত্রে আমার সংবাদ পাইলেন। তৎপৰে 
কোকনদাতে আমাকে লইয়1 যাইবার জন্য টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম আদিতে 
লাগিল। 

তোঁকনদা।-_অবশেষে আমি কোকনদা! যাত্রা করিলাম। বন্দরে 
পৌছিয়া দেখি, আমাকে লইবার জন্ত রামকুফিয়ার গাঁড়ি আনিয়াছে। আমি 
গিয়! তাহার বাড়ীতে উপনীত হুইলাম। আমার সঙ্গে পাচক ত্রাক্ধণ নাই 
দেখিয়া তিনি বিন্ময়াবিষ্ট হইলেন। আমি বলিলাম, "আমি গরীব প্রচারক, 
আমি কি লঙ্গে রাধুনী লইয়৷ বেড়াইতে পারি? আমি যেখানে যাই, তাদের 
সঙ্গে খাই। আমি জাতমানি না। শুনিয়! রামকুফিম্নার মুখ মলিন হইয়া 


১ অব্দপ্রদেশের ত্রাক্মসংক্কারক সঙ্বদ্ষে ্ঃ 'খ্রন্থে উল্লিখিত কতিপয় ব্যক্তির পরিচয়" 
সম্পাদক । 
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গেল। তিনি বোধ হুয় মনে মনে ভাবিলেন, কি সর্বনেশে লোক এনে 
ফেললাম! যাহা! হউক, তাহার মৌনন্ত ও আতিখ্যের কিছুই ক্রটি হইল ন]। 
তিনি আমার থাকিবার জন্য তাহার বাসভবনের অদূরে একটি বাড়ী দিলেন 
এবং আমার পরিচর্যা ও অন্নার্দি বহনের জন্ত একটি ভূত্য নিযুক্ত করিয়া 
দিলেন। ছুই দিন যাইতে ন! যাইতে নেই ক্ষুত্র সহরে জনরব উঠিল যে, 
রামরুষফিয়া বঙ্গদেশ হইতে এক নাস্তিক পণ্ডিত আনিয়াছে, সে দেশের সমূদনয় 
বিবাছোপযুক্তা বিধবার বিবাহ দিয়! যাইবে । এই জনরব উঠাতে আমার 
মুস্কিল বোধ হুইতে লাগিল; পথে ঘাটে বাহির হুইবার যে! নাই, বাহির 
হইলেই দলে দলে লোক পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়; রাস্তায় রাস্তায় জনতা! হইয়া 
লোকে আমার গতিবিধি লক্ষ্য করে, আমার দাড়ি ও খাট চুল দেখিয়৷ 
আমাকে শ্রীগ্টিয়ান বলিয়! নির্ধারণ করে এবং তাহা লইয়! মহা! তর্ক বিতর্ক 
উপস্থিত হুয়। | 

'কাম্টি'র ছোয়া! জলে স্নান করার ফল ।__একদিন প্রাতঃকালে 
আমার সঙ্গে বিধবাবিবাহের বৈধতা বিষয়ে বিচার করিবার জন্য এক দল 
পণ্ডিত আমিয়! উপস্থিত হইলেন। তাহার! সংস্কৃতে কথ! কহিতে লাগিলেন। 
তীছাদের সংস্কতের উচ্চারণ শুণিয় আমাদের বঙ্গদেশীয় উচ্চারণপ্রণালীর 
প্রতি ঘ্বণা জন্মিতে লাগিল। তৎ্পূর্বে আমার সংস্কতে কথ! কহা৷ অভ্যাস 
ছিল না, সুতরাং সংস্কতে কথা কহিতে আমার একটু বাধ বাধ করিতে লাগিণ। 
যাহা হউক, এক প্রকার বিচার চলিল। ইতিমধ্যে এক ঘটন! উপস্থিত। 
রামকুষ্য়ার চাকর আমার ন্বানের জল আনিতেছে। আমি দেখিলাম, 
তাহাকে দেখিয়াই সমাগত ব্রাহ্মণের! পরম্পর ইসারা, গা টেপাটেপি, কানে 
কানে ফুস্‌ ফুস্‌ করিতে লাগিলেন । তাহার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম 
না। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহারা বিচার বন্ধ করিয়! উঠিয়া পড়িলেন। আমি 
উঠিয়! বারান্দায় দাড়াইয় দেখি, তাহার! রাজপথে স্থানে স্থানে দাড়াইয়া কি 
পরামর্শ করিতেছেন। ভীম রাও নামক একটি ভাষাভিজ ও আমার প্রতি 
অস্থরক্ত ব্রাঙ্মণ যুবক তাহার ভিতর হইতে ঘৌড়িয়া উপরে আগিদ্লা আমাকে 
বলিল যে, আমি ত্রাঙ্গণ হইয়া 'কাম্টি' চাকরের আনীত জলে স্নান করিতেছি 
দ্বেখিক়্] সমবেত ত্রাক্ষণের] বিরক্ত হুইয়াছেন এবং আমাকে নহর হইতে 
তাঁড়াইবার জন্ত সদলে রামকফিয়ার নিকট যাইতেছেন। আমি হাসিয়া 
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বলিলাম, কাম্টির আনীত জলে ত্বান করি বলে এত আন্দোলন, আমি 
তাহাদের অন্ন খাই তা বুঝি তাহার! জানেন ন1!” 

ইহার পরে ব্রাঙ্ছণগণ সদলে রামকুঝ্চিয়! বেচারার ঘাড়ে গিয়া পড়িলেন; 
রামকৃঞ্চিয়া আপণাকে বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি আমাকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া মান্দ্রাজ হইতে আনাইয়াছিলেন, সুতরাং আমাকে প্রকা স্ত- 
ভাবে কোকনদ্ন1 পরিত্যাগ করিতে বলিতে পারেন না, অথচ ব্রাহ্ষণদিগের 
কোপশাস্তির জন্য ব্যগ্র হইলেন। তিনি আমার নিকট দেখা করিতে আসা 
ত্যাগ করিলেন। 

আমি মহা মুস্কিলে পড়িলাম। তাহাকে বিপন্ন করিবার ভয়ে নেখানে 
থাক] উচিত বোধ হইল না। আমি নিরামিষাশী, ফিরিঙ্গীদিগের হোটেলেও 
যাইতে পারি না, আবার, খাট, চুল ও দাড়ির জন্য দেশী হোটেলের লৌকেও 
গ্ীষ্টিয়ান মনে করিয়া তাদের হোটেলে খাইতে দেয়না । কি কর] যায়? 
অবশেষে স্থির করিলাম, রাজমহেন্দ্রীতে বিধবাবিবাহের দল কাজ করিতেছেন, 
তাহার ও আমাকে ডাকিয়াছেন, সেখানে যাওয়াই ভাল। কিন্তু সেখানে 
বোটে করিয়! কাট! খাল দয! যাইতে হয় ; বোট সপ্তাহে দুই এক দিন আমে; 
কবে আসে তার স্থিরতা নাই ) উন্মুখ হইয়া! বসিয়া থাকিতে হয়। সেরূপেই 
ব1| কত দিন বসিয়া! থাকি ? অবশেষে রামরুফিয়ার নিকট লোক পাঠাইলাম, 
আমাকে পাল্কী ও বেহার! দাও, আমি রাজমহেন্দ্রী যাই। ত্রিশ মাইল পথ 
পাল্বীতে ঘাওয়। বড় কম ব্যয়সাধ্য নয়। সেই জন্যই বোধ হয় রামকৃষিয়! 
তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে ব্রাঙ্মণতনয় ভীম রাওকে বলিলাম, 
“গহে, তুমি আমার মালপত্রগুল1 লইয়া যাইবার জন্য দুইজন কুলি ঠিক কর, 
আমি হাটিয়া রাজমহেত্ী যাই। বোটের জন্য তিন চারি দিন বলিয়া থাকা 
ভাল লাগিতেছে না।” 

এই প্রস্তাব শুনিয়া ভীম রাও বলিলেন, “কি! আপনি হাটিয়া রাদমহেত্রী 
যাইবেন ! ৩1 হইতেই পাবে না; আনন, আমার বাড়ীতে আম্মন, এ কন 
দিন আমার বাঁডীতে থাকুন।” আমি বলিলাম, “না, ভীম রাঞ, তা হবে নাঃ 
তুমি ব্রাহ্মণ, দেখলে ত, কাম্টির জলে দান করাতে কি আন্দোলন উপস্থিত। 
তোমাকে বিপদে পড়তে হবে। বিশেষতঃ তুমি গরীব, সামান্ত কেরা নী গিরি 


কর, কোনওরূপে একটি ছোট বাড়ী ভাড়া! ক'রে আছ, তার ভিতর আমাকে 
১৮ 
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কোথায় নিয়ে যাবে?” ভীম রাও কোনরূপেই শুনিলেন না। বলিলেন, 
“আমন না, সেই ঘরে সকলে থাকব । আমাকে যা! সাজা দিতে চায় দেবে, 
আমি তা গ্রান্থ করি না।” এই বলিয়! আমার আপত্তির প্রতি কর্পপাত ন! 
করিয়া মাল বহিবার জন্য কুলি ডাকিয়া আনিলেন; আমাকে লইয়া! তাহার 
ভবনে উপস্থিত করিলেন এবং তথায় লইয়! তাহার মাত! ভগিনী ও স্ত্রীর সহিত 
এক ঘরে স্বাপন করিলেন । আমি বাহিরের দাবাতে মাছুর পাতিয়! বৈঠক 
করিলাম। 

তৎপর দিন প্রাতে ভীম রাও বলিলেন যে, সম্মুখের রাস্তার অপর পার্ে 
একট| ছাপাখানা! আছে, সন্ধ্যার পর তাহার আপীঘে কেউ থাকে না; 
তাহাদিগকে বলিয়! সায়ংকালের জন্ত আগীসটা চাহিয়া লইবেন, সেখানে 
লোকে আদিয়! আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে ; কারণ অনেকে দেখা করিবার 
জন্য ব্যগ্র। আমি বলিলাম, “আচ্ছা বেশ, ঠিক কর।” তদহুসারে ভীম রাও 
ছাপাখানার কর্তাদের নিকট গিয়! ছুই তিন ধিন সন্ধ্যাকালের জন্য তাহাদের 
আপীন ঘরটা চাছিলপেন। তীহার] দিতে স্বীকৃত হইলেন। তাদচুলারে মহরের 
শিক্ষিত বাক্তিদিগকে সংবাদ দেওয়! হইল। কিন্তু আমরা সন্ধ্যার লময় বসিতে 
গিয়! দেখি, গ্রেসওয়ালারা প্রেম বাড়ীতে তাল! দিয়া উধাও হইয়াছেন। পরে 
শুনিলাম, তাহারা প্রাতে স্বীকৃত হইবার পর সহরের ব্রাহ্মণের! সদলে তাহাদের 
উপর পড়িয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়াছেন। শুনিয়া অনেক হাসিলাম, “বাঁপ 
রেবাপ! (েগ্ছের জলে ন্নান করার এত সাজা ।” 

কোকনদা স্কুলগৃছে বক্তৃতা ।--পরদিন প্রাতে ভীম রাওকে স্থানীয় 
ইংরাজী স্কুল কমিটির লভাপতি মাজিষ্রেট সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলাম। 
বলিঙাম, “জেনে এস, তিনি স্কুলগৃছে আমাকে বক্তৃতা করিতে দিবেন কি ন! 
'এবং তিনি নিজে সভাপতি হুইবেন কি না।” বতৃতার বিষয় ছিল, "176 
583210000 521081, 105 1)156015 2180 165 0111)0119129, 

ম্যাজিট্রেট সাহেব 7124745 242-এ আমার নাম শুনিক্বাছিলেন এবং 
আমার চিঠি পড়িয়ছিলেন। তিনি ব্রাঙ্গপমাজের বিষয় শুনিতে ব্যগ্র ছিলেন, 
সুতরাং অনুরোধ করিবামাত্র তিনি স্কুলগৃহ দিতে এবং সভাপতির আসন গ্রহণ 
করিতে স্বীকৃত হইলেন। বক্তৃতার পরে ইংরাজেরা আমাকে ঘেরিয়া ফেলিলেন। 
জিজাসা কৰিতে লাগিলেন, আমি তাহাদের সঙ্গে চা খাইতে প্রস্তত কিনা? 
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আমি বলিলাম, পপ্রস্তত।* তাহারা নিমন্ত্রণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু আমি 
পর দিন বোটে রাজমহেস্্রী যাইব বলিয়! নিমন্ত্রণ লইতে পারিলাম না। রাম- 
কৃষ্চিয়া বত্তৃতাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন, সহরের বড় বড় 
ইংরাজের! আমাকে ঘেরিয়! ফেলিয়।ছেন ও নিমন্ত্রণ করিতেছেন, তখন ভিড় 
একটু কমিলে আমার কাছে আসিয়া কানে কানে বণিলেন, “মামার একট! 
বাগানবাড়ী দিতেছি, সেখানে থাকিবেন চলুন | এর]! ত দেখা করিতে 
আপিবে, ভীম রাঁওর বাভীতে কি দেখা হ'তে পারে?” আমি হাসিয়া 
তাহাকে ধন্তবাদ করিয়া বলিলাম, “আগামীকল্ায বোটে বাজমহেন্দ্রী 
যাইতেছি।" 

' বাজমহেঞ্্রী ।_-তৎ্পরদিন আমি বোটযোগে রাজমহেন্দ্রীতে গেলাম, 
এবং সেখানে গিয়া বীরেশলিঙ্গমের প্রেমালিঙ্গন পাইয়া ও তাহার পত্বীর 
আতিথ্যলাভ করিয়া ক্কতার্থ হইলাম। বীরেশলিঙ্গমের পত্বী একজন ন্মরণীয় 
ব্যক্তি। একদিকে দৃটচেতা, তেজন্থিণী ও কর্তব্যপরায়ণা, অপরদিকে সদয়হদয়! 
ও পরোপকারিণী। তাহার মত শ্রী পাইয়|ছিলেন বলিয়াই বন্ধুবর বীরেশলিঙ্গম 
নান! সামঞ্জিক নির্যাতনের মধ্যে কাজ করিতে পাধিয়াছিলেন। সেখানে 
খুব উৎদাহের সহিত কাঁজ আরস্ত হইল। 

রাজমহেস্জ্রী হইতে আমি পুনরায় মান্দ্রাজে যাই। সেখানকার ভদ্রলোকের! 
এক প্রকাশ্ত সভ1তে সমবেত হইয়া তাহাদের গ্রীতির চিহ্বম্বরূপ আমাকে একটি 
ঘড়ি উপহার দিলেন । 

কোইন্বাটুর। পঞ্চমার বাড়ীতে দুধ ও আপম্‌ খাওয়া ।-_এই- 
বারেই» আমি কোইম্থাটুর নগরে প্রথম ব্রা্গধর্ম প্রচার করিতে যাই। সে 
সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনা ন্মর্ণ আছে। মান্জাজ সমাজের সম্পাদক রঙ্গনাথম্‌ 
মুদ্বাপিয়াব মহাশয় ও আমি একত্রে গমন করি। কোইহ্বাটুর সমাজের লভ্যগণ 
পদহগর ষ্টেশন পর্যন্ত আগ বাড়াইয়া লইতে আপিয়াছিলেন। তীহার! 


১, এইবারের প্রচারযাত্রায় শিবনাথ মাশ্রাজ সহরে প্রতিতিত হইয়া, তথা হইতে একবার 
কোকনদ। ও রাজমহত্রীর দিকে এবং একবার কোইম্বাটুর ও রাজালোরের দিকে গিয়াছিলেন। 
এই ছুই ভ্রমণের মধ্যে কোন্টি পূর্বে ও কোন্টি পরে হয়, তাহা স্থির করিতে পার! গেল ন1। 
১৮০৩ শকের বৈশাখ ও জট মাসেয় তন্বকৌ মুদীতে যে বিবরণ আছে, তাহা যথেষ্ঠ পপ 

নহে । "সম্পাদক 
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রেলগাড়িতে আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন, কোইন্বাটুরে অবস্থিতিকালে 
আমাকে জাতি মানিয়! চলিতে হইবে। 

আমি। মেকি রকমহুবে? আমি ত বহুকাল জাতি মেনে চলিনাই। 

তাহারা। তা! বল্লে কি হবে? তা নাহ'লে এখানকার সব কাজ মাটি 
হবে। 

আমি। আমরা বস্তঃ যা করি ও মানি তা মানুষের জানাই ভাল। 
আমর] জাতের প্রশ্রয় দিতে পার্ব না। 

তাহারা। এ বাঙ্গলা দেশ নয়। এখানে জাত যে না মানে সে গ্রীষ্টান 
ব'লে পরিতাক্ত হয়। এখানে অনেক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ও জাত রেখে চল্তে 
বাধা হয়েছেন। 

(বাস্তবিক তাই। পরে আমি পৈতাধানী গ্রীষ্টান দেখিয়াছি এবং অনেক 
জাতমা'ন। গ্রীষ্টানের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইয়াছে। ) 

এইবপ তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে আমরা কোইম্বাটুরে গিয়া 
উপস্থিত হইলাম । গিয়! দেখি, তাহারা! আমাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বাড়ী 
রাখিয়াছেন। আহারের সময় এক ব্রাহ্ষণ পাচক আমাকে ডাকিয়! লইয়া 
গেল। খাইতে 2গয়! দেখি, কেবল আমার আপন, আমার বন্ধু রঙ্গনাথমের 
আমন নাই। জিজ্ঞাসা করাতে পাঁচক বলিল, “তিনি অন্থাত্র খাইতেছেন।” 
কি করি, একাই খাইলাম। আগারের পর তিনি আপিলে শ্বনিলাম তাহাকে 
কোথায় একট] অন্ধকার গোয়ালঘরে লইয়া খাঁওয়াইয়াছে ; তিনি শৃড্র, 
তাই তার এই শাস্তি। শুনিযা আমার বড় ছুঃখ হইল। সমাজের সভোরা! 
বৈকালে আগিলে তাহাদিগকে বণিলাম। 

আমি। তোমরা! কর কি? মান্দ্রাজে আমি গুর বাড়ীতে আহীর করি, 
ওর স্ত্রী আমাকে রাধিয়! খাওয়ান, উনি সমাজের সেক্রেটারী, আমার বন্ধু) 
এখানে গুকে খাবার সময় অন্যত্র নিয়ে যাও কেন? 

তাহার] (হালিয়।) এখানে আমরা কর্তা, আমাদের বন্দোবস্ত ; আপনি 
কিছু বগবেন না। 

বন্ধু রঙ্গনাথম্ও বলিলেন, “যেমন চল্ছে চল্তে দিন। গোঁল করবেন না।” 

কাঁদেই আমি মৌনাবলঘ্বন করিলাম, কিন্তু মনটা বড় প্রসন্ন রহিল ন1। 

ইহার পর প্রাতে নন্ধ্াাতে আমাদের ভবনে সমাজের লোকের ও স্থানীক্ক 


আত্মচরিত ২৭৭ 


ভত্রলোকদিগের জনতা হইতে লাগিল। প্রত্যেক সময়েই দেখি একটি লোক 
উপস্থিত থাঁকে, কিন্ত আমাদের সঙ্গে বিছানাতে বসে না, ম।টিতে বসিয়া থাকে । 
অন্থসন্ধানে জানিলাম, সে একজন সমাজের সভ্য। এরূপে বিবার কারণ 
জিজ্ঞান! করিয়! জানিলাম সে বাক্তি এক জন “পঞ্চমা? অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ চাত্রি বের 
বহিভূত অন্পৃশ্ত লোক। সে সমাজের অন্রাগী সভ্য বটে, কিন্তু অপর 
সভ্যগণের সহিত একাপনে বমিতে সাহুন পায় না। ক্রমে তাহার ইতিবৃত্তাি 
তাহার মুখে শুনিলাম। সে পুলিসে কাঁজ করে, লামান্ত বেতন পায়, কোইন্বাটুর 
শহরের সন্নিকটে এক ক্ষুদ্র কুটীরে সপরিবারে বাদ করে। 

একদিন আমি তাহাকে বলিলাম, “তোমার বাড়ী কত দূর? আমি তোমার 
'ঘর ও স্ত্রী পুত্র দেখিতে চাই ।” 

সে। আপনি রোজ প্রাতে আমার বাডীর নিকট বস্তা দিয়া বেড়াইয়! 
থাকেন। 

আমি। বটে? তবে কাল পথে দাড়িয়ে থেক, আমি আস্বার দমন 
ডেকে নিয়ো । 

সে। আপনি সকালে বেড়িয়ে এসে ছুধ খান, আমার বাড়ী গেলে 
আপনার খাবার বিলম্ব হবে। 

আমি। তুমি আমার জন্য একটু ছুধ রেখ, আমি খেয়ে আস্ব, তাহলেই 
ত হুবে। 

এ প্রস্তাবে মে আশ্চর্্যান্িত হইল। আমি তখন তাহার কারণ তত 
'অন্গভব করিতে পারিলাম না। 

এর পরদিন প্রাতে আমি বেড়াইয়া আপিবার সময় তার বাড়ীতে গেলাম। 
তারা! উঠানে একটি মোড়া দিল, তাহাতে বসিলাম। তার স্ত্রী পুত্রকে 
দেখিলাম, অনেক প্রশ্ন করিলাম, বাঙ্গল৷ দেশের ও ব্রাহ্মদমাজের কথা অনেক 
বলিলাম। তার! ছধ ও 'আপম্‌' দিল, আমি খাইলাম | 

ফিরিয়া! আপিয় ঘরে বমিতে না বসিতে এই কথ! সহরে ছড়াইয়া পড়িল যে, 
পঙ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এক জন পঞ্চমার ঘরে গিয়া! ছুধ ও 'আপম্‌ খাইয়াছেন। 
লমাজের নভ্যগণ পিল পিল করিয়া আপিয়! উপস্থিত হইলেন, “হায় হায়। কি 
হ'ল, কি হ'ল!” আমি বলিলাম, “খাবার সময় এত কথ! মনে হয় নি। আর 
সে অন্থরোধ করলেই ব! কিন্পে অগ্রা্থ করতাম ?” 


২৭৮ আত্মচব্বিত 


ইহার পর লোকে জানিল, আমি অন্ত লোকের অন্ন খাই। তার পর 
সহরের শূদ্র ভদ্রলোকেদের বাঁডীতে সদলে আমাদের নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। 
কয়েকদিন মহা ভোজ চলিল। লোকে জানিয়! লইল যে, আমি জাতি 
মানি না; ইহা জানিয়াও দলে দলে আমার বক্তৃতার্দিতে আসিতে লাগিল। 
সভাযগণের ভয় ভাবন] দূর হইয়! গেল। 

বাঙ্গালোর ।--এই যাত্রাতে আমি মহীশৃর রাজ্যান্তর্গত বাঙ্গালোর 
সহরেও যাই। সেখানে মেনাদলের মধো এক “রেজিমেণ্টাল ব্রাহ্গদমাজ” 
ছিল। এক স্থবার্দার সেই সমাজের প্রধান উৎসাহী সভ্য ছিলেন এবং 
গোপালম্বামী আয়ার নামে এক ক্রাঙ্ধণ যুবক এ সমাজের আচার্ধের কার্য 
করিতেন। সমাজের কার্ষের জন্য উক্ত স্থবাদার একটি বাড়ী দিয়াছিলেন ; 
তাহাতে একটি বালিকা বিগ্ালয় হইত এবং সমাজের কাজও হইত। আমি 
গিয়। সেই বাড়ীতে থাকিতাম এবং গোপালম্বামী আয়ারের বাড়ীতে আহার 
করিতাম। 

আমার যাওয়াতে বাঙ্গালোরে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল । আমার 
বক্তৃতা শুনিতে লোকারণ্য হইতে লাগিল। একটি বক্তৃতাতে মহীশৃরের 
নুপ্রুসিদ্ধ দেওয়ান রঙ্গাচালু” মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 

কমলান্মা ।__বাঙ্গালোর অবস্থিতিকালে এক ঘটন] ঘটিল, যাহ! চিরদিন 
স্বৃতিতে মুদ্রিত রহিয়াছে । এক দিন এক স্থানীয় পরিবার তাহাদের বাড়ীতে 
গিয়া ঈশ্বরের নাম করিতে অন্থরোধ করিলেন। গিয়] শুনি, গৃহস্বামিনী এক 
্রাহ্মণকগ্তা ) তিনি বিধবা হুইয়া পিতৃগৃহে থাকিবার সময় এক শুদ্রের সহিত 
প্রণয়পাশে বন্ধহুন এবং পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া তার অন্গামিনী হন। সেই 
অবস্থাতে একটি কন্তা জন্মিয়াছে। আমি যখন দেখিলাম, তখন কন্তাটির বয়স 
১৬১৭ বৎমর হইবে। পিতার মৃত্যু হইলে কন্তাটি ত্বীয় মাতার সহিত 
ব্রাঙ্মদমাজের একজন প্রাচীন সভোর তত্বাৰধানে থাকে । সেই অবস্থাতে 
আশ্রয়দাতার মেয়েটিকে ইংরাজী ও সংস্কৃত শিখাইয়াছেন। আমি মেয়েটিকে 
উভয় ভাষাতে পরীক্ষা কিয়! সন্তুষ্ট হইলাম। তাছার জননী তাহাকে আমার 
সঙ্ষে কলিকাতায় আনিয়া তাহার বিবাছ দিবার জগ্ অনেক অনুরোধ 
করিলেন ; কিন্তু তখনও আমাকে অনেক স্থানে যাইতে হইবে বলিয়া আমি 
তাহ! করিতে পারিলাম ন|। | 
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কয়েক বৎসর পরে বাক্গালোরে আবার গিয়া! মেয়েটির বিষয়ে অনুসন্ধান 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে লোকে বলিল যে, তাহার মার মৃত হইয়াছে এবং মেয়েটি 
খারাপ হইয়! গিয়াছে । শুনিয়া বড় ছুঃখ হুইল। মনে করিলাম, কেন 
মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া আনি নাই, তাহা হইলে ত তাহাকে পাপ হইতে মুক্ত 
রাখিতে পারিগাম। 

এই সংবাদে তাহার অন্সন্ধান ত্যাগ করিয়! রৃছিযাছি, এমন সময়ে এক- 
দিন সমাগত ভদ্রলোকদিগের সহিত কথোপকথন করিতেছি, তখন ভূত্য 
আসিয়া! সংবাদ দিল যে, "একটি ভদ্রলোকের মেয়ে আপনার সহিত দেখা 
করিতে চাহিতেছে।” পার্থের ঘরে গিয়! দেখি কমলাম্মা অর্থাৎ কমলিনী 
উপস্থিত। তখন ২২২৩ বছরের মেয়ে। আমকে দেখিবামাত্র সে আমার 
পায়ে কতকগুপি ফুল রাখিযা আমার পায়ে পড়িয়া প্রণিপাত করিল, এবং 
আপনার পতি ৰলিষা একজন শুদ্রজাতীয় ভদ্রপৌককে আমার সহিত পরিচয় 
করিয়া! দিপ। ক্রমে শুনিপাম, তাহার জননীর শেধাবস্থাতে এ শূত্রলাতীয় 
ভদ্রলোকের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। তাহার মাতার অভিভাবক 
সেই প্রাচীন ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটি সে বিৰাহ দিয়াছিলেন। এ বিবাহ অতি 
গোপনে হইয়াছিল বলিয়া লোকে জানে না। এই বিবাহের জন্ত তাহার 
পতিকে স্বীয় সমাজে জাতিচ্যুত হইতে হইয়াছে, ইত্য।দি। শুনিয়া আনন্দিত 
হইলাম। এই বিষযটি নৃতন ধরণের বলিয়া স্বরণ আছে। ইহার পরে আর 
তাহার সঙ্গে দেখা হয় নাই। 

মাক্জ্াজে দ্বিতীষ্ বার।- আমি মে মাসে মান্দা ভ্রমণ হইতে 
কলিকাতায় ফিরিয়] আমি। কিন্তু লেপ্টেগ্বর মাসে পুনরায় মান্দ্রাজ হইতে 
ঘন ঘন টেলিগ্রাম, আসিতে লালিল--_আন্বন, আন্মন, আসিতেই হইবে। 
ব্যাপারখান1 এই । নববিধানের প্রচারক অমৃতলাল বন্থু মহাশয় তখন মান্রাজ 
প্রদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া মান্জাজে আপিয়াছিলেন। অমনি আমাদের 
বুচিয়া পাণ্ট,লু ভায়া তয় পাইয়া! ঘন ঘন পত্র লিখিতে ও টেলিগ্রাম করিতে 
আরভ করিলেন, তিনি যে কাজ গড়ির! তৃলিতেছিলেন তাহা বুঝি ভাঙ্গিয়। 
যায়। এরপ স্থণে যাওয়া! উচিত ছিলকিন| সঙ্দেহ। যাহা হউক কমিটি 
আমাকে পাঠাইলেন। গিয়া কার্ধ আর করিলাম। অমৃতবাবুর সঙ্গে 
আমার বহুদিনের আত্মীরতা, স্থতরাং বাড়ীতে তাহার সঙ্গে বন্ধুতাবে 
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মিশিতাম। কিন্তু প্রকাশ্ঠভাবে নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মদমাঁজের বিরোধ 
চলিল। এই লময়ে আমি 176 136৬7 10156759001) ৪00 076 :980159- 
121) 9181)000 52091 নামে ইংরাজী পুস্তক রচনা! করি। তাহা মান্দ্রাঙ্ 
হইতে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল ! 

দ্বিতীয়বার মান্দ্রাজে গেলে মান্দ্রাজবাসী ত্রান্ধ বন্ধগণ তাছাদের সমাজের 
সম্প।দক মহাশয়ের বাড়ীর সন্্িকটে একটি বাডী ভাড] লইয়া তাহাতে আমাকে 
স্থাপন করিযাছিলেন। আমি তীহ।র ভবনে ছুই বেলা আহার করিতাম, 
তাহার পত্রী ভগিণার ন্যায় রদ্ধন করিয়া আমার নিকট বসিয়া খা ওয়াইতেন । 
আমি সমস্ত দিন পাঠ, চিন্তা ও গ্রন্থরচনার্দিতে যাপন করিতাম, বৈকালে মমুদ্র- 
তীরে ভ্রমণ করিতে যাইভাম । 

দুদ্ভিক্ষের অনাথ শিশু ।-_-একদিন আমি একজন ত্রাঙ্গ বন্ধুর সহিত 
বৈকালে বেডাইতে বাহির হইয়াঞ্ি ; পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম, একজন 
প্রাপ্তবয়স্ক লোক একটি অল্পবন্ঞ্ক শিশুকে ভয়ানক প্রহার করিতেছে । শিশুটি 
অপহায় হইয়া চিৎকার করিয়া! কার্দিতেছে। তাহার চিৎকার শুনিয়া আমি 
দাড়াইয়! গেলাম । মনে করিলাম, সে ব্যক্তি শিশুটির পিতা, কোন অপরাধের 
জন্য বুঝি শাসন করিতেছে । দীড়াইয়৷ সঙ্গের একজন ব্রাহ্ম বন্ধুকে লিজ্ঞাসা 
করিলাম, “ও কি ওর পিতা? এত মারিতেছে কেন?” তিনি বলিলেন, “ও 
ব্যক্তি ওর পিতা নয়, ওর কেহই নয়; ওই ছেলেটি পিতৃমাতৃহীন। ওর মাথা 
রাখিবার স্থান নাই? রাজ্বে ভদ্রলোকের বাডীর দরজায় পড়িয়। ঘুমায় । পেটের 
ভাত জোটে ন1; লোকের বাড়ী ভিক্ষা করিয়! খায়। এ মানুষট| এ ছেলেটার 
সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করিয়াছিল যে, ছেণেটা! সহরের গৃহস্থদের দরজা হইতে 
কয়ল! কুড়াইয়! আনিয়৷ দিবে । মানুষটা! ছু চার দশ দিন অন্তর হয়ত একটা! 
পয়স| দিবে । মার খাবার ভয়ে ছেলেটা কয়লা আনে । আজ কয়ল! আনে 
নাই বলিয়া মার খাইতেছে।” অনুসন্ধানে জানিলাম, কয়েক বৎসর পূর্বে 
মান্জ্রাঙ্ গ্রদেশে যে ছৃতিক্ষ হইয়াছিল, তখন বহুংখ্যক শিশু পিতৃমাতৃহীন হয়। 
ইহাদের অনেকগুপিকে গ্রষ্টিয়ান মিশনানীগণ সংগ্রহ করিয়া! আপনাদের 
অনাধাশ্রমে আশ্রয় দিয়াছেন; কিন্ধু বহুমংখ্যক শিশু নিবাশ্রয় অবস্থাতে বাস 
করিতেছে; আমি অনেকদিন প্রাতে এইরূপ বালকবালিকার্দিগকে ভত্ত্র- 
লোকের দ্বাবের সম্মুথস্থ বারান্দাতে পড়িস্কা ঘুমাইতে দেখিয়াছি। এই দৃষ্ঠ 
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দেখিয়া ও এই বিবরণ শুনিয়া আমার মনট! বড় খারাপ হুইয়! গেল। সেই 
খারাপ মন লইয়া বাসায় ফিরিলাম। 

পরদিন প্রাতে ব্রাহ্ম বন্ধুগণ দেখা করিতে আপিলে তাহাদিগকে 
বলিলাম, “হয় এইরূপ পিভৃমাতৃহীন বালকবালিকার রক্ষা! ও শিক্ষার জন্য 
কিছু কুন, নতৃবা! সমাঁজমন্দিরে বড বড় কথ] বলবার ফল কি?" আমার 
ছুঃখ দেখিয়া একজন ব্রাক্ষ বন্ধু সেই প্রাতেই বাম্ত/ হইতে এইবপ 
একটি বালক ডাকিয়া আমার নিকট আনিলেন। সে প্রথমে বাড়ীতে 
প্রবেশ করিতে চায় না। ওবপ জাতিভ্রষ্ট বালকদের ভদ্রলোকদের 
বাড়ীতে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই, এই সংস্কার থাকাতে মে 
ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অনেক বলাতে বাভীতে প্রবেশ করিয়া 
উঠানে আমিল। আমি উপরে আপিবার জন্য কত ডাকিলাম, কোনমতেই 
আসিল ন|। অবশেষে খাইতে দিবার জন্ত একখানি আপম্‌ লইয়া নীচে 
গেলাম। আমি বলিলাম, “হাত পাত।” হাত পাঁতিল, কিন্তু আমি যখন 
আপম্‌ দিতে গেলাম, তখন পাছে হাতে হাতে ঠেকাঠেকি হয় এই ভয়ে “াত 
সরাইয়| লইল । তখন আমি তাহার হাত ধরিয়া হাতে আপম্খানা দিলাঁম 
এবং তাহাকে টানিয়! উপরে লইয়া গেলাম । একটি ছোট ঘর দেখাইয়া দিয়া 
বলিলাম, নে ঘরে নে রাত্রে থাকিবে; এবং যে বাড়ীতে আমি খাই সে 
বাড়ীতে খাইতে পাইবে । এই বলিয়া চাকৰের হাতে তাহাকে দেখিবার 
ভার দিয়া, বন্ধুর বাড়ীতে আহার করিতে গিয়া, তাছার পত্বীকে সমূদয় 
বিবরণ বলিয়া, তাহাকে খাইতে দিবার জন্ত অন্থরোধ করিলাম। তিনি 
ত্বীকৃত হইলেন। ছেলেটি কিছু দিনের মত' আমার কাছে থাকিয়! 
গেল। 

আমি নিশ্চিন্ত আছি যে সে যথাসময়ে আহার পাইতেছে, কিন্ত এক 
দিন প্রাতে কোন কাজে বাহির হইয়] বাড়ীতে ফিরিতে অনেক বিলম্ব হুইল। 
আমার আহারের নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। আমি আহার করিতে 
গিয়া দেখি, বাহিরের দরজার সম্মুখে রাস্তার উপরে একখানা পাতে কুকুরের 
মত' ছেলেটাকে ভাত দেওয়] হইয়াছে ঃ সে বসিয়া আহার করিতেছে। 
দেখিয়! ভিতরে গেলাম । আহারে বসিয়া বন্ধুর পত্বীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
“আমার ছেলেটাকে কুকুরের মত' রাস্তায় ভাত দ্বেওয়া হয় কেন ?” তিনি হাপিয়। 
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বলিলেন, “ওর ঘে জাত গেছে। ও শ্রেণীর লোক ভদ্রলোকের বাড়ীতে প্রবেশ 
করতে পায় না। ওর! সকলেই ত রাস্তায় খায়।* 

তার পর তাহার সঙ্গে যে কথোপকখন হইল, তাহা এই ।-_ 

আমি। তুমি কি মনে কর, আমার জাত গেছে কি আছে? তুমিত 
জান, আমি সকল জাতির বাড়ীতে খাই। কত দিন তোমাকে ব'লে গিয়েছি, 
অমুক ফিরিঙ্গীর বাডীতে আমার নিমন্ত্রণ আছে, আমার ভাত ক'রো না। যে 
ব্যক্তি ব্রাঙ্ষণ হয়ে পৈতা ত্যাগ করে এবং যাঁপ তার বাড়ী খায়, তার কি 
জাত থাকে? তবে আমাকে তোমার নিজের ঘরের ভিতর খেতে দাও 
কেন? 

বন্ধুপত্বী ( হাসিয়া )। আপনার কথা স্বতন্ত্র। আপনি যা করেন তাই 
শোভ1 পায়। আপনি ব্রার্ধণই আছেন। 

আমি। ওটা তোম।র ভালবাসার কথা। 

আমার বন্ধুপত্বীর আমার প্রতি এই অতিরিক্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরিচয় 
অল্পদিনের মধ্যেই পাইলাম। কয়েকদিন পরে তিনি তাহার'জোষ্ঠা কন্তাকে 
আমার নিকট আঁনিয়া বলিলেন, তাহার গর্ভে সম্তানরক্ষ। হয় না; দুইবার 
নষ্ট হইয়াছে £ তাহাকে এমন কিছু ওবধ দিতে হইবে, যাহাতে সন্তান রক্ষা 
পায়। আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমি ত' চিকিৎসক নই! ওঁষধ আবার 
কি দিব? তিনি বলিলেন, “আপনি ওর মাথায় হাত দিয়! আশীর্বাদ করুন 
এবং পদধূলি দিন, তাহু'লেই ওর সস্তানপক্ষা হবে।” যিনি জাতিভ্রষ্ট ছেলেকে 
রাস্তায় কুকুরের মত ভাত ধিতেছিলেন, অপর দিকে তাহার এই নিষ্ঠা দেখিয়া 
আমি আঁশ্চর্যাপ্থিত হইলাম। 

এই স্থানে ইহা! বক্তব্য যে, সেই ছেলেট1 আমাদের এত যত্ব সত্বেও এক 
সামাজিক উতৎ্দবদিনে আমাদের বাড়ী হইতে পলাইয়। গেল। অনেক খু'ঁজিয়াও 
আর পাওয়া গেল না। পরে শুনিলাম, আবার রাস্তায় ঘুরিতেছে। শুনিয়া 
ভাবিলাম, এই শ্রেণীর বালকবালিকাদের সর্বপ্রধান বিপদ এই যে, নিরাপদে 
বাস করা ও নিয়মাধীন থ|ক] তাদের পক্ষে অসাধ্য হুইয়1 যায়। যাহা হউক, 
এই অনাথ বালকবালিকাদের জন্ত উৎকঠা বুথ! গেল ন1। মান্দ্রাজের ব্রাহ্ম 
বন্ধুগণ ইহার কিছুদ্দিন পরেই তাহাদের মন্দিরসংলগ্ গৃহে 5:66, 0৪19 
চ97002012 1২05 [২8886 9০1০০91 নামে অনাথ শিশুদের জন্ত একটি 
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স্কুল স্থাপন করিলেন । তাহ! ক্রমে একটি 71016 ঢ,7)1151) 5০100] হইয়! 
দাড়াইল। 

109700106 01225._আর একটি ঘটনাও বোধ হয় সেইবারে কি তৎপর- 
বারে ঘটিয়াছিল, সেটি এই সঙ্গে উল্লেখ করিতেছি । আমি মান্দ্রাজ বাসকালে 
অনেক ভদ্রলোকের মুখে তাঞ্চোর হইতে সমাগত গায়কদিগের গানবাগ্ডের 
বড় প্রশংস! শুনিতে পাইতাম। ব্রাঙ্গবন্ধুরদিগকে বলিয়াছিলাম, তাঞ্চোরের 
গায়কগণ কোথাও গাহিতে আসিয়াছে শুনিলে আমায় বলিবেন, আমি গিয়! 
গান শুনিব। তাহারা এই কথা লইয়া! নিশ্চয় লোকের সঙ্গে বলাবলি করিয়! 
থাকিবেন; কারণ একদিন একজন মান্দ্রাজী ভদ্রলোক (যিনি সমাজের সভ্য 
নহেন ) আপিয়া আমাকে তাহার ভবনে তাঞ্জোখের গায়কদিগের গান শুনিতে 
যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। 

আমি তৎপূর্বে অনেক স্থলে দেখিয়াছিলাম যে, 1081507776 93115 নামে 
এক শ্রেণীর কুলটা শ্তরীলোক আছে, দেবমন্দিরে পরিচর্যা কর! তাহাদের প্রধান 
কার্য এবং অনেকস্থলে দেবদাসী বণিয়া তাহার] পরিচিত। তাহাদের অবস্থা 
সাধারণ বেশ্টার্দিগের অবস্থা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত। তাহারা অবাধে 
ভন্্রলোকদের বাড়ীতে যাতায়াত করে, বিবাহার্দি উৎসবে নৃত্যগীত করে, 
ভদ্রলোকেরা তাহাদের সঙ্গে মিশিতে লজ্জাবোধ করেন না1। এমন পারিবারিক 
উৎসব হয়ই ন।, যেখানে এই স্ত্রীলোকের উপস্থিত থাকে না। আমিমান্্াজ 
প্রদেশে তাহাদের সর্বত্র গতি ও মেশামেশি দেখিয়া লজ্জিত ও ছুঃখিত ছিলাম। 
স্থতরাঁং ভদ্রলোকটি যখন আমায় নিমন্ত্রণ করিলেন, তখন মনে ভয় হইল 
পাছে এইরূপ স্ত্রীলোকের ভিতরে গিয়৷ পড়ি। তাই উপস্থিত একটি ব্রাহ্মবন্ধুকে 
গোপনে ডাকিয়! কানে কানে সেই আশঙ্কা জানাইলাম়। তিনি গিয়! 
ভদ্রলোকটির সহিত কি কথা কহিলেন জানি না, আমাকে আসিয়া! বলিলেন 
যে, ভদ্রলোকটি বলিয়াছেন, আমাকে 10987)0106 2]দের মধ্যে ফেল! হইবে 
না। তখন আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম ও সেইদিন অপরাহে গান শুনিতে 
গেলাম। | 

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া! দেখি, একটা পাশের ঘরে শ্রীলোকদের বলিবার 
স্বান। সেখানে অনেক ভদ্র ্ীলোক বসিয়া! গান শ্তনিতেছেন। আমি নির্ভয়ে 
গিয়। আসরের মধ্যে বসিলাম এবং গীতবান্ত শুনিতে লাগিলাম। কি়ৎক্ষণ 
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পরে তিন চারিটি সুসজ্জিত নান! অলঙ্কারে ভূষিত যুবতী মেয়ে সেইক্ষেত্রে 
উপস্থিত হইল। গৃহস্বামী উঠিয়া! সমাদরপূর্বক তাহাদিগকে মেই আসরে 
আমার পার্খে বসাইলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম, তার] বুঝি কোন সম্তাস্ত 
ঘরের মেয়ে হবে, তাই তাহাদিগকে মেয়েদের সাধারণ ঘরে না বসাইয়া 
আমরের মধ্যে বসাইল। ভদ্রলোকটি আমাকে কথ! দিয়াছিলেন যে, 
[091908778 00দের মাঝে আমায় ফেলিবেন না, হৃতরাং আমার মনে সে 
চিন্তাও আপিল না, কিন্তু আমি চাহিয়া]! দেখি যে, যে-ছুই ব্রাহ্মবন্ধু আমার 
সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাহারা পরম্পর চোখোচোখি করিয়া হাসিতেছেন। তখন 
আমি তাহাদিগকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলাম, “৬/1১9 ৪16 0565 ?” তাহারা 
উত্তর করিলেন, [165 21:65 10918017076 (10191 আমি তখনই সে আসর 
হইতে উঠিয়া! দাডাইলাম এবং সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্ত প্রস্তত হুইলাম। 
তখন গৃহস্বামী আমার সম্মুখে মাটিতে মাথা দিয়! পড়িয়া! গেলেন এবং আমাকে 
আসর ত্যাগ করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন । এই বিষয় লইয়া! আসরের 
মধ্যে একটা আন্দোলন ও কানাকানি হইতে লাগিল। 1081)017) 3115 
আপিয়াছে বলিয়া চলিয়া যাইতেছি শুনিয়! সমাগত ব্যক্তিগণ হা করিয়া 
পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন। গ্ত্রীলোকগুলির ত' কথাই 
নাই। তাহার এরূপ ব্যবহার কখনও কোথাও পায় নাই, স্ৃতরাং ই! 
করিয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। আমি অন্থনয় বিনয় করিয়া গৃহত্বামীর 
হাত ছাড়াইয়] রাস্তায় বাহির হুইয়] পড়িলাম। 

মেই রাত্রেই সেই কথা সহরে ছডাইয়া পড়িল, “ওরে ভাই, শুনেছিস, 
108101778 01015 এসেছিল ব'লে পণ্ডিত শিবনাথ শামী সে স্থান পরিত্যাগ 
করে গিয়েছেন 1” তৎপরদিন আমি বেড়াইতে বাহির হইলেই লোকে গা 
টেপাটেপি করে ও আমার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া! দেখায়! দেয়। কোন 
কোন ভদ্রলোক সাক্ষাতে আমার প্রতি সম্তোবপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, 
বলিতে লাগিলেন, “আপনি একটা সামাজিক ব্যাধির প্রতি দ্বণাপ্রকাশ করিয়া 
ভালই করিয়াছেন। ভদ্রলোকের! দেখুক, সমাজের অবস্থা! কি।” 

মান্দা হইতে আমি বোম্বাই গমন করিলাম এবং কিছুদিন পরে 
কলিকাতায় ফিরিলাম। 

যদ্থুমণি ঘোষ ।--মাজ্জাজ হইতে কলিকাতা ফিরিবার পর, বোধ হ্য়্ 
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ইহার কিছু পরে, একটি ঘটন1 ঘটে যাহা উল্লেখযোগ্য । একদিন প্রাতে 
৯৩ নম্বর কলেজ স্ীটে বসিয়। ব্রাহ্ম পব্লিক ওপিনিয়নের বা! তবকৌমুদ্বীর কাপি 
লিখিতেছি, এমন সময় যদুমণি ঘোষ নামে একজন ব্রাহ্ম বন্ধু আমিয়৷ উপস্থিত। 
ইনি উড়িস্তাজা'ত বাঙ্গালী ছিলেন এবং ইছাকে আমরা কেশববাবুর বিশেষ 
অনুগত প্রচারকদলে প্রবেশার্থী শিষ্বু বলিয়া জানিতাম। আমি উঠিয়া! 
অভ্যর্থন] করিতে না করিতে যছুমণি জিজ্ঞাস! করিলেন, “মশাই, বিনা ষ্্যাম্পে 
হাগুনোটে নালিশ চলে কি ন। ?” 

আঁমি। বস্থন বহন, সে কথ! পরে হবে। 

যছধমণি। পরে বস্দ্ি, বলুন না, নীপিশ চলে কি না? 

আমি। যতদুর জানি, চলে না। 

ঘতুমণি। যাঃ, তবে ত আমার অনেক হাজার টাক1 গেল। 

আমি। সেকি? কাবনামে নালিশ করুবেন? 

যুমণি। কেশবচন্্র সেনের নামে। 

আমি। মেকি! কেশববাবুর নামে নাপিশ! 

তৎপরে যছুবাবু বলিলেন যে, কেশববাবু কমল কুটীর কিনিবার সময় তার 
নিকট কয়েক সহম্ন টাকা কর্জ লইয়! একখানি হাগুনোট লিখিয়৷ দিয়াছেন, 
তাহাতে ষ্ট্যাম্প দেন নাই। পরে কথ! হইয়াছে যে, কমল কুটীবের উত্তরে 
মঙ্গলবাডীপাড়ায় যছুমণির জন্যা একটি বাড়ী নির্মিত হইবে 3 সেই জমির দাম 
ও গৃহনির্মীণের ব্যস বাদে যেটাক! প্রাপ্য থাকিবে তাহা! যছমণিকে প্রদত্ত 
হইবে। এই প্রস্তাবে যছুমণি স্বীকৃত হইয়'ছিলেন, কিন্তু পঝে তাহার চিত্ত 
বিচলিত হইয়াছে। 

আমি বলিলাম, «বিনা ট্র্যাম্পে হাগুনোটখান] দেওয়| ভাল হয় নাই। যদি 
হাগনোট দিলেন, তবে ষ্র্যাম্প দিয়ে দেওয়াই ভাল ছিল, কিন্তু আপনি 
এজন্য কেশববাবুর প্রতি সন্দেহ কবুলেন কেন? হ্যাগুনোটেরই বা কি 
প্রয়োজন? তার পৈতৃক সম্পত্তির অংশ কি নাই? তিনিকিমনে কর্‌লে 
আপনার টাক] দিতে পাবেন না? আর আপনি তাঁকে ন] ব'লেই বা! ছুটে 
বাছির হলেন কেন?” 

দেখিলাম, তাহাকে বুঝাইয়। শান্ত করাই দায়। তীহার চক্ষু দুটির প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়াই মনে হুইল, উন্মাদ লক্ষণ। তৎপরে যে তয়ানক কথা 
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বলিলেন, তাহা শুনিয়া আর আমার সন্দেহ রহিল না। তিনি বলিলেন, 
"গতকলা বৈকালে ঝি আমার ছুধ জাল দিতেছিল, কেশববাবুর গৃহিণী ঝিকে 
বলিলেন, “ঝি, তুই কাজে যা, আমি ছুধ জাল দিচ্ছি।' বলিয়! দুধ জাল দিতে 
বসিলেন। বলুন, আমার দুধ জাল দিবার জন্য কেশববাবুর স্ত্রীর এত গরজ 
কেন?” 

আমি। এ ত খুব ভাল কথা, এজন্য ত তার প্রতি আপনার কুতজ্ঞ 
হওয়াই উচিত। আপনি তীার্দের বাড়ীতে থাকেন, তার] সন্তানের ন্যায় 
দেখেন , কিন্তু অন্ত কাজ অছে, তাকে পরিয়ে ঠাকরুন আপনার ছুধ জাল 
দিতে বসলেন, এ ত মায়ের কাজ করলেন। এর ভিতরে আবার কি আছে? 
তার ভালবাসার জন্ত তাকে ধন্যবাদ করা উচিত। 

যছুমণি। না, আপনি বুঝলেন শা1। আমাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা, তা 
হ'লে আর টাকাগুলে। দিতে হবে না। 

আমি (ছুই কানে হাত দিয়1)। ছি, ছি, এমন কথা শুনলেও পাপ হয় । 
আপনি এ সাধবী সভী সবলহৃদয়! নারীকে আজও চেনেন নাই। 

যছুমণি। আচ্ছা, আমি ভুবনমোহন দাস এটপির নিকট চল্লাম। 
আইনান্টলারে কি কর] যায় আমাকে দেখতে হবে। 

আমি উঠিয়! হাতে ধরিলাম, “্বস্থন বন্থুন, যা করবার আমর! ক'রে দেব, 
ব্স্ত হবেন না। মন করুন, আহার করুন, শান্ত হোন |” 

তিনি আমার অন্থবোধ উপরোধের প্রতি কর্ণপাত না করিয়া আমার হাত 
ছাঁড়াইয়! ভবানীপুর যাত্র। করিলেন। 

আমার পেখ] পড়িয়া রহিল। আমি তখনই ভূবনমোহন দাসকে লোকের 
হুম্তে এক পত্র পাঠাইলাম, যেন এই উন্মাগ্রন্ত ব্যক্তির কথায় তিনি কর্ণপাত না 
করেন। ভুবনবাবুকে পত্র লিখিয়াই কমল কুটারে কেশববাবুর নিকট ছুটিলাম। 
তাহাকে গিয়] সমুদয় বিবরণ বলিলাম। 

কেশববাবু। কি আশ্চর্য্য] ওর মনে মনে এত লন্দেহ হচ্ছে, তার কিছুই 
ত আমাকে জান্তে দেয় নি। 

আমি। এই ত আমারই আশ্চর্য মনে হচ্ছে। আপনি স্বাগুনোট যদি 
দিলেন, তাতে ট্ট্যাম্প দেওয়! উচিত ছিল। এঁটে তার সন্দেহের কারণ 


ছয়েছে। 
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কেশববাবু। আরে, এ হ্বাগুনোট কি সেনেয়? কোনও মতে নিতে 
চায় না; অবশেষে কতটা টাকা নেওয়া গেল তার একট! লিখিত নিদর্শন 
তার কাছে রাখবার জন্য আমি জোর ক'রে এটা পিখে দিলাম। 

তিনি বলিলেন যে এক নগ্াহের মধ্যে তার টাকা ফেলিয়া দিবেন, এবং 
পরে তাহাই দিয়াছিলেন। যছুমণির জন্য যে বাডী নিগ্নিত হইয়াছিল, তাহা 
অপরকে দেওয়া হইল। 

যছমণি টাকা লইয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন। পরিশেষে ইউরোপে 
গিয়া! কালগ্রাসে পতিত হুন। এন্লে ইহাও উল্লেখযোগা যে, ভূবনমোহন 
দাস মহাশয়ও এটনির পত্র না দিয়া, টাকাটা! ফেলিয় দিবার জন্ত অন্থরোধ 
করিয়া! কেশববাবুকে বন্ধুভাবে গোপনে পত্র লিখিয়াছিখেন। 

কিন্তু হায়, বলিতে লজ্জা হইতেছে! দুলাদলিকে শত ধিক্কার দিতে ইচ্ছা 
করিতেছে! ইহা মানব প্রকৃতিকে কিরূপ বিকৃত করে ভাবিয়া দুঃখ হইতেছে! 
ইহার পরেও কেশববাবুর অহ্গগত প্রচারকগণ তাহাদের নংবাদপত্রাদিতে শ্লেষ 
করিয়! লিখিলেন যে, বিরোধী দল কি কম করিয়।ছেন, আচার্ধোর নামে নালিশ 
পর্যন্ত করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এবং এ গ্লেষের ভঙ্গীতে বুঝিতে পারা 
গেল যে, তাহাদের অভিগ্র।যম যে আমি প্রধানতঃ এ কাধ্যে উদ্ভোগী ছিলাম। 
এ শ্লেযোক্তি পাঠ করিয়া আমার চক্ষে জলধার1 বহিল, এবং দলাদলির অনিষ্ট 
ফল মনে বড়ই জ।গিয়া উঠিন। 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 


প্রমদাচরণ সেন। নীতি বিষ্যালয়। মুকুল। ইয়ান 
মেসেপ্রার। ব্রাহ্মমিশন প্রেস। বড়বেলুন গ্রামে প্রচার 
য়াত্রা। কেশবচন্দ্রের ন্বর্গারোহণ। খাপিয়াঙ্গে নির্জন 
বাস। হিমাদ্রি কুম্বম। আসামে প্রচার যাত্রা! । 
কাশীতে পিতাঠাকুর মহাশয়ের গুরুতর পীড়া। 
দ্বিতীয়া কন্যা তরঙ্গিণীর বিবাহ । 


১৮৮১-১৮৮৮ 


ইহার পরে পচ ছয় বৎসরের মধ্যে যে যে বিশেষ কাজ হইয়াছিল, 
তাহা উল্লেখ করিতেছি । 

প্রমদাচরণ সেন ।১ __গ্রথম, এই সময়ের মধ্যে বালকবালিকাদিগের 
জন্ত দুইটি রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথমটির প্রধান 
উদ্ভোগকত! ছিলেন, “সখা” সম্পাদক প্রমদ্দাচরণ মেন। প্রমদা হেয়ার স্থলে 
আমার নিকট পড়িত এবং সে সময় আমি ছাব্রর্দগকে লইয়া যে সকল 
সভা সমিতি করিতাম তাহাতে উপস্থিত থাকিত। সেই সময় হইতে সে 
আমাকে পিতার ন্তায় ভালবামনিত এবং সর্ববিষয়ে আমার অন্নরণ করিত। 
ধর্মপুত্র কথাটি যদি কাহারও প্রতি খাট উচিত হয়, তাহা হুইলে বল! 
যায় যে প্রমদা আমার ধর্মপুত্র ছিল। ইহার পরে সে ব্রাহ্মদমাজে প্রবিষ্ট 
হয় এবং আমার বাড়ীর ছেলের মত হয়। সিটি স্কুল স্থাপিত হইলে সে 
তাহার একজন শিক্ষক হইয়াছিল। মে উদ্যোগী হইয়া অপর কয়েকজন 
যুবক বন্ধুকে লইয়1 সিটি স্কুল ভবনে বালকদিগের জগ্ একটি নীতি বিদ্ালয় 


১, অক।লমূত এই শিশুসাহিত্যিক ও নিষ্ঠাব!ন ব্রাঙ্ধের জীবনী-প্রসঙ্গের জন্ক দ্রব্য 
'খরচ্ছে উল্লিখিত কতিপর্ন ব্যক্তির পরিচয় অংশ--সম্পাদক। 

২ প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৮৮৩। প্রমদ্াচরণের মৃত্যুর পর (২১ জুন ১৮৮৪) শিবনাথ 
কিছুদিন এই পত্রিকা সম্পাদন। করেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্ত ভরষ্টব্য--সম্পাদকের 
সংযোজন ৩২। 
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স্থাপন করে। সাক্ষাৎভাবে আমার সহিত এ নীতি বিস্তালয়ের যোগ ছিল 
না, কিন্ত আমি তাহার উৎসাহদাত! ও পরামর্শাতা ছিলাম। মধ্যে মধ্যে 
তাহাতে উপস্থিত থাকিতাম ও উপদেশ দিতাম। 

নীতি বিভ্ভালয় ।7-যে নীতি বিদ্যালয়টির সহিত আমার সাক্ষাৎ যোগ 
ছিল, তাহা! ১৮৮৪ সাল হইতে আমাদের উপাঁসন] মন্দিরে বসিল। ইহার 
প্রধান উদ্যোগকারিণী ও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, আমাদের কয়েকটি কন্ত]। 
গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের কন্তা সরলা, তগবানচন্দ্র বন্থু মহাশয়ের কন্তা 
লাবণাগ্রভা, চণ্তীচরণ সেনের কন্তা কামিনী এবং আমার কন্কা হছেমলতা । 
হেম ইছাদের মধ্যে বয়সে সর্বকনিষ্ঠা ছিল। আমি এই নীতি বিদ্ভালয়ের 
প্রতিষ্ঠাকর্তা ও উৎসাহদদাতা ছিলাম । এই কন্তাদদের সঙ্গে বলিয়! ধর্মগ্রস্থাদি 
পাঠ করিতাম, নীতি বিষ্ভালয়ের কার্ধাদি বিষয়ে পরামর্শ করিভাম, ইহাদের 
সকল কাজে সঙ্গে থাকিতাম। 

মুকুল।-_-কয়েক বৎসর পরে (১৮৯৫ সালে ) ইহারা বালকবাপিকাদিগের 
জন্ত একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিবার কঙ্বল্প করিলেন। তখন 
আমি তাহার সম্পাদক হইয়] “মুকুল'১ নাম দিয় এক মাসিক পত্রিকা! 
প্রকাশ করিলাম এবং কিছুদিন তাহার সম্পার্দকত1 করিলাম। ঈশ্বর 
কপায় এ নীতি বিদ্যালয এখনও আছে এবং প্রতি রবিবার প্রাতে ব্রাহ্ম 
বালিক! শিক্ষাঁলয়ে তাহার অধিবেশন হইয়1 থাকে । 

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার ।--১৮৮৩ সালে আমাকে আর একটি কাজে 
হস্তার্পণ করিতে হয়। আমাদের সমাজের ইংরাজী সংবাদপত্র ব্রাঙ্ম পবলিক 
ওপিনিয়নের (81:81)000 7010110 00100$018) যে ভাবে জন্ম হইয়াছিল, তাহ? 
অগ্রেই বলিয়াছি। এই কালের মধ্য তাহাতে দুইটি পরিবর্তন ঘটে। প্রথম, 
ভুবনমোহন দাস মহাশয় ইহার রাজনীতিক ভাগের সম্পাদকতা৷ ত্যাগ করেন ॥ 
ছিতীয়তঃ, যে দুই বন্ধুৎ ইহার স্বত্বাধিকারী হইয়া! ইহার পরিচালন ভার 


১ প্রথম প্রকাশ জাযাঢ়, ১৩০২। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ভ্রষ্টবা--সম্পাগকের 
নংযোজন-৩৩। 
২, ১৩০২-১৬৩৭। পরবর্তী সম্পাদক হ্যেচন্র সরকার । অপিচ ভ্রষ্টব্য বারিমবরণ ঘোষ, 
সাহিত্য সাধক শিবনাথ শাস্ত্রী, সাধারণ ব্রান্মসমাজ, কলিকাতা, ১৯৭১। 
৩, ইহার! যথাক্রমে আনন্দমোহন থু এবং ছুর্গামোহন দাস । --নম্পাদক। 
১৯ 
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লইয়াছিলেন, তাহার! নে ভার ত্যাগ করেন। তখন সমাজের উহার 
স্বত্বাধিকারী হুওয়৷ আবশ্যক হয় এবং আমি প্রস্তাব করি যে, কাগজের নাম 
পরিবর্তন করিয়া, ভাহাকে ধর্মভাবপ্রধান করিয়া, রাজনীতিকে দ্বিতীয় স্থানে 
রাখিয়1, একখানি কাগজ বাছির কর! হউক । তদনুসারে “ইগ্ডিয়ান মেসেঞ্জার?১ 
(15191; 11065861861) নামে কাগজ বাছির কর] হয় এবং আমি তাহার 
সম্পাদক হই । 

ত্রাঙ্গামিশন প্রেস ।-_ইতিয়ান মেসেঞ্জার প্রথমে অন্থের ছাঁপাখানাতে 
ছাপা হইত, তাহাতে অধিক বায় লাগিত এবং প্রেসের সহিত আমার সর্বদা 
ঝগড়াঝাটি হইত। সেজন্ত সমাজের ব্বতন্ত্র প্রেস করা আবশ্বক বোধ হইল, 
কিন্তু মাজের সভ্যগণ অগ্রে একটি প্রেস কিয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়! 
আর প্রেস স্থাপন করিতে নারাঁজ হইলেন। স্বর্গীয় বন্ধু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী 
মহাশয় কমিটিতে বার বার আমার প্রস্তাবে বাধা দিতে লাগিলেন, কিন্ত 
এই কয় বরে আমার মনের ভাব এইরূপ দীড়াইয়াছিল যে, যেটি আমি 
লমাজের জগ্ত অত্যাবশ্তক মনে করিতাম সেটি আমাকে করিতেই হুইত। 
বন্ধুর যদি বাধ! দিতেন তাহা হইলে নিজের শক্তিতে কুলাইলে নিজেই সে 
কাজ করিতাম, পরে তাহাদিগকে বুঝাইয়া সে কাজে লইবার চেষ্টা করিতাম। 
তানুসারে নিজে টাকা কর্জ করিয়া! 'ব্রাঙ্মমিশন প্রেস? (910810000 10159100 
ঢ£558) নামে একটি মুদ্রাযস্ত্র স্থাপন করিলাম। এখণ পরে প্রেসের টাকা! 
হইতে শোধ কর] হইয়াছে । 

এই প্রেস স্থাপন বিষয়ে আমাকে অতি কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। 
অক্ষরওয়ালার সহিত অক্ষরের বন্দোবস্ত করা, বাঞারে গিয়। প্রেস প্রভৃতি ক্রয় 
করা, প্রিন্টার প্রভৃতি নিযুক্ত করা, কাজ চালাইবার উপযুক্ত লোক প্রভৃতি 
স্থির করা, প্রতিদিন তাহাদের কার্ধয পরিদর্শন কর! প্রভৃতি সমুদয় কাজ 
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করিতে হইতে । ওদিকে এই মৃত্রাযস্ত্র সমাজের সম্পত্তি করাইবার জন্ত সমাজের 
কমিটিতে গাঙ্গুলী প্রমূখ বন্ধুগণের সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতে হইত। 

বন্ধুরা কেহ কেহ বলিতেন, “নিজে টাকা ধার করিয়। প্রেস করিয়াছেন, 
নিজের সম্পত্তি করিয়া রাখুন না? এত ঝগড়া কেন?” আমার মনের ভাব 
সেরূপ ছিল না। আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সমাজের নিজের একটি মুদ্রা 
চাই, যাহা হইতে ব্রাদ্ষধর্মপ্রচারোপযোগী পুস্তক-পুস্তিকাদি গ্রকাশিত হইবে। 
এইজন্ভই ইহার নাম 'ব্রাহ্ম মিশন প্রেম” রাখিয়াছিলাম এবং সমাজের হস্তে 
ইহাকে অর্পণ করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছিলাম। কমিটির সভ্যগণকে আমার 
ভাবাপন্ন করিতে না পারিয়া কয়েক বংসর প্রেসটি নিজের হাতে রাখিতে হয় 
এবং চিস্তার ভার গ্রহণ করিতে হয়। অবশেষে ১৮৮৭ সালে সমাজ ইহ। গ্রহণ 
করেন। 

বড়বেলুনগ্রামে প্রচার যাত্রা ।--১৮৮৩ সালের একটি স্মরণীয় বিষয়, 
বর্ধমানের অন্তর্গত বড়বেলুন নামক গ্রামে প্রচারযাত্রা। এই গ্রামে পুণ্যদা- 
প্রসাদ সরকার নামে একজন অস্থরাগী ব্রাহ্ম বাস করিতেন। তিনি কয়েক- 
জন বন্ধুকে তাহার গ্রামে গিয়া ২৪শে মে তারিখে ব্রন্মোৎসৰ করিবার জন্য 
অন্গরোধ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমিও ছিলাম। আমর] কয়েকজন বন্ধু 
মিলিয়! যথাসময়ে বড়বেলুনে গিয়া উপস্থিত হুইলাম। আমাদের পৌঁছিতে 
সন্ধা] হইয়া গেল। আমর! গিয়া পুণাদাপ্রসাদের নির্মিত একটি খড়ের ঘরে 
আশ্রয় লইলাম। 

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া আমি একটি যুবককে কি একট] জিনিস ক্রু 
করিবার জন্ত বাজারে পাঠাইলাম। সে আপিয়! সংবাদ দিল যে, দ্বোকানদার 
আমাদিগকে জিনিসপত্র বিক্রয় করিবে না। আমার কিছু আশ্চর্ববোধ 
হইল। কারণ ব্রাহ্মধর্মপ্রচারের জন্ত অনেকবার অনেক নগরে ও গ্রামে 
গিয়াছি, কিন্তু মানুষের এরূপ ভাৰ কোথাও দেখি নাই। পুণাধাপ্রসাদ আসিয়া 
বলিলেন, গ্রামের জমিদারবাবু দোৌকানদারদিগকে কলিকাতা হইতে সমাগত 
বাবুদের জিনিসপত্র যোগাইতে বারণ করিয়াছেন। পুণ্যদীগ্রসাদ নিজে দরিদ্র, 
তথাপি তিনি আমারদিগের প্রয়োজনীয় যাহা কিছু যোগাইতেন ; কিন্তু তাহার 
বাড়ির লোক বিরূপ এবং ফোকানীরা তাছাকেও কিছু দিবে না। 

শুনিয়া আমার বড় হাদি পাইল। বলিলাম, এস, উপাসন! ত করি, 
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তারপর দেখ! যাক কি দীড়ায়।” এই বলিয়া স্নানাস্তে আমরা উপাসনাতে 
বদিলাম। উপাসনান্তে উঠিয়! দেখি যে, পাশের ঘরেতে কে আমাদের জন্য 
জলখাবার ও রাঁধিবার জন্য চাউল, ডাল, তরকারি প্রভৃতি ও ভোজনপাত্রের 
জন্য বড় বড় পদ্মপাত রাখিয়া গিয়াছে। দেখিয়া ত আমাদের বড় আশ্চর্ধ- 
বোধ হুইল। উত্তমরূপে জলযোগ করিলাম। আমাদের একজন সেই 
পাশের ঘরেই উচ্নন কাটিয়! বন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। যথাপময়ে উত্তম আহাক 
কর! গেল । 

বৈকালে আমরা ধর্মালোচনাতে নিযুক্ত আছি, এমন সময় কে আসিয়! 
সেই পাশের ঘরে আমাদের বৈকালে খাইবার সমুদয় আয়োজন রাখিয়! 
গিয়াছে । পুণ্যদাকে জিজ্ঞাদা! করিলাম, কে এইরূপে প্রয়োজনীয় বস্তু 
যোগ।ইতেছে। তিনি কিছু সন্ধান বলিতে পারিলেন ন1। 

পর্দিনও এইরূপ চলিল। আমরা ব্রদ্ষোৎসব করিলাম ; উপাপনা, পাঠ, 
ধর্মালোচনাদি সকলি চলিল , কিন্তু গ্রামের এক প্রাণী একবার উকি মারিল 
না। তৃতীয় দিবস প্রাতে আমি বলিলাম, “গ্রামের এক প্রাণী ত এল না, চল 
আজ নগরকীর্তনে বাছির হই। আমর] ৭্টার নময় নগরকীর্তনে বাহির 
হইলাম; দেখি, মধ্যরাত্রে গ্রাম যেমন নিস্তব্ধ থাকে, তেমনি নিম্তব্ধ। যে 
পথ দিয় যাই, সে পথের সকল বাড়ির দ্বার বন্ধ, জনমানবের দেখা নাই। 
আমি বলিলাম, “আচ্ছা করিয়া কীর্তন কর ত; লোকে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া 
আছে তাই থাক, ঈশ্বরের দয়ার কথা কানে ঢালিয়া দাও ।” খুব উৎসাহে 
কীর্তন চলিল। পথিমধ্যে এক বীভৎস ব্যাপার উপস্থিত। দেখি, একজন 
লোক নগ্রদেহ হইয়! তাহার পরিধানের ধুতিখানি মাথায় বাধিয়াছে এবং তাহার 
ইকাটি বাশির মত' করিয়] নাচিতে ন।চিতে আমাদের দিকে আদিতেছে ! আঙি 
ব্দ্ধুরদিগকে বলিলাম, “ওদিকে চাছিও না, গেয়ে চ'লে যাও।” কিয়ৎক্ষণ পরে 
দেখি, সে লোকটি লঞ্জা পাইয়! কাপভ পরিয়াছে এবং অধোবদনে একদিকে 
চলিয়া! যাইতেছে । তারপর কিয়ন্্র অগ্রসর হইলে আর এক বিস্ব উপস্থিত 
হইল। দেখি, একদল নিম়শ্রেণীর লোক মদ খাইয়া, ঠোল প্রভৃতি বাজাইতে 
বাজাইতে ও চিৎকার করিতে করিতে হুড়মূড় করিয়া আমাদের উপরে 
আগিয়! পড়িল। আমি মঙ্গীিগকে বলিলাম, “ওদের যাবার পথ ছেড়ে দাও, 
তোমাদের গান চলুক, ওদিকে চেয়ে দ্ব'খো। না” তাহারা পথ পাইনা! চলিয়। 
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গেল। আমরা আবার অগ্রসর হইলাম । শেষে আমরা একটা চৌরাস্তা 
গিয়া উপস্থিত। আমি বলিনাম, "্াডিয়ে খুব কীর্তন কর, দেখি ওরা! কতক্ষণ 
দ্বার বন্ধ ক'রে থাকে।” কার্ডন খুব জমিয়৷ গেল। অন্তে না শুম্ুক, আমাদের 
কঠিন হৃদয় আর্ঙ হইতে লাগিল। শেষে দেখি, খট্‌ করিয়া! একটা বাড়ির 
দরজ! খুলিল ও কয়েকজন লোক আমিয়া! আমাদের নিকট দীড়াইল। 
'কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি, আর একটা বাড়ির দরজা খুলিল, আবার কয়েকজন 
লোক আপিয়! দাডাইল। এইরূপে দেখিতে দেখিতে বছুসংখ্যক লোক 
আমার্দিগকে ঘিরিয়া! ফেলিল। তখন আমি বলিলাম, "আমাকে একটা 
উচু কিছু এনে দেও ত, আমি কিছু বল্ব।* পুণ্যদা ছুটিয়া গিয়া নিকটস্থ 
কোনও এক বাড়ি হইতে একটা খালি কেরোঁসিনের বান্ম আনিয়া 
দিলেন; আমি তাহার উপরে উঠিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম,_-তোমর। 
তার দিয়েছিলে কেন? ভগবানের নাম শুনবে না? ভগবানের 
সঙ্গে কি তোমাদের বিবাদ আছে? তিনি ত মকলের প্রভু, সকলের 
পরিক্রাতা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন জোরে ও স্ুযুক্তিপূর্ণ ভাষাতে বক্তৃতা 
অল্পই করিয়াছি। দেখিলাম, তাহাদের অনেকের চক্ষে জলধারা বছিতে 
লাগিল। আমর! মহোৎসাহে কীর্ভন করিতে করিতে সমাজঘরে আদিলাম। 
গ্রামবাণীদের অনেকে আমাদের সঙ্গে সঙ্ষে সমাজমন্দিরে আসিল। 
তৎপরে জমিদারবাবুদের তাব বদলাইয়া! গেল। তাহারা আমাদিগকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন | আমরা ঈশ্বরের করুণার জয়গাঁন করিতে 
করিতে কলিকাতায় ফিরিলাম। পরে শুনিয়াছি যে, জমিদারগণ আমাদের 
খাওয়! বন্ধ করিতেছেন শুনিয়া গ্রামের নারীগণ দয়! করিয়া গোপনে 
গোপনে আমাদের খাবার পাঠাইতেছিলেন। নাধে আমি নারীকুলের এত 
গোৌঁড়। ! 

কেশবচজ্জের স্বর্গারোছণ।-_১৮৮৪ লালের প্রথম ভাগে বদ্ধানন্দ 
কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় স্বর্গারোহণ করেন। ইহার কিছুদিন পূর্বে তাহার 
বছুমূত্র রোগ ধর] পড়ে। আমরা ভারতবর্বায় ত্রাক্ষদমাজ ও ব্রহ্মমন্দির 
হুইতে ভাড়িত হওয়ার পর তাহার কাজ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। ত্রপ্রীয় . 
সমাজকে দণ্ডায়মান করিবার জন্ত তাহাকে ভয়ানক পরিশ্রম করিতে হয়। 
'তৎপয়ে আমানের ক্লেষ কটুক্তি গ্রভৃতিতে তাহার মানদিক দুঃখ অতিযাঝ্জায় 
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বর্ধিত করে। আমর] চলিয়! আনিবার অল্পদিন পরেই তীাছার 19817 
৫০ হইয়া তিনি বহুদিন শয্যাস্থ থাকেন। তত্পরে যদিও অসাধারণ 
মানদিক বল ও উৎসাহের প্রভাবে উঠিয়া কার্ধার করেন, তথাপি বার বার 
পীড়িত হইতে থাকেন। এই সকল শারীরিক ও মানসিক পীড়ার মধ্যে 
আবার নববিধানের অভয় করিয়া তাহার প্রচার ও পুষ্টিসাধনে দেহমনের 
সমুদয় শক্তি নিয়োগ করেন। অন্থভব করি, এই সকল কারণে তাহার বহুমৃত্র- 
রোগের সঞ্চার হয়। 


প্রথমে তাহার নিকটস্থ বন্ধুগণ এ রোগের সর্ধার অনুভব করিতে পারেন 
নাই। অবশেষে রোগ যখন ধর! পড়িল, তখন নকল সম্প্রদায়ের ত্রাক্ষগণ 
সনতস্ত হইয়া পড়িলেন। নববিধাঁনী বন্ধুগণ স্বীকার করুন আর নাই করুন, 
আমরাও তাহার রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলাম । ১৮৮৩ 
সালের গ্রীশ্মকালে তিনি বাধুপরিবর্তনের জন্য সিমলা শৈলে গমন করিলেন, 
কিন্ত সেখানে তার শ্বান্থোর স্থায়ী উপকার হইল না। এঁ পালের অক্টোবর 
মাসে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসমিলেন। আমর]! সংবাদ পাইলাম, তিনি 
অন্ুস্থ অবস্থাতেই ফিরিয়া! আসিয়াছেন। সংবাদ পাইবামাত্র আমি তীহাকে 
দেখিতে গেলাম। আমাকে দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন । তার রোগের 
বিবরণ সব বলিলেন। পায়ের কাপড সরাইয়া! পা দেখাইয়া বলিলেন, “দেখ, 
আমার পায়ের গুলি কখনও এত মরু হয় নাই; এইটাই কুলক্ষণ।” আমি 
বলিলাম, “ঈশ্বর কক্ষন, এ যাত্রা আপনি সারিয়া উঠুন।* তারপর তিনি 
যতদিন বীঁচিয়াছিলেন, আমি মধ্যে মধ্যে গিয়! দেখিয়া আসিতাম। তাহার 
পত্বীর মৃখ যখন দেখিতাম, তখন চক্ষের জল রাঁধিতে পারিতাম না। কি 
স্থখেই ভারত আশ্রমে ছিলাম, আর কি ছুঃখই পরে ঘটিল, ভাই মনে হইত। 
আমরা পরোক্ষভাবে তাঁহার মৃত্যুর অন্ততম কারণ, এই মনে হুইয়! সেই ছুঃখ 
ঘনীভূত হইত। 

পরে শুনিলাম যে, চিক্িৎসকগণ তাহাকে মাংসের বৃষ খাওয়াইতেছেন ; 
তাহাতে তীছার মৃঙ্জে আলবুমেন (2151961 ) হইয়া, যকতে গ্রাভেল 
( £৪৮৩1) দেখা দিয়াছে। শুনিয় ছুটিয়া দেখিতে গেলাম । গিয়া কমল 
কুটীরে প্রবেশ করিয়াই তীছার আর্তনাদ শুনিলাম। রোগীর এরূপ 
আর্তনাদ অল্পই শুনিগ্নাছি। নিকটে গিক্া! দেখি, তিনি যস্ত্ণাতে ছটফট 
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করিতেছেন। শয্যাতে একপার্থ্ে স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। সে 
যন্থণা, মে আর্তনাদ, সে কাতরানি দেখিয়া চক্ষের জল রাখিতে পারিলাম ন]। 

৮ই জানুয়ারী প্রাভে তীহার আত্মা নশ্বর ধাম তাগ করিয়া 
হ্ব্গধামে প্রস্থান করিল । সে প্রাতে আমি তাহার শহ্যাপার্থে উপস্থিত ছিলাম। 
বৈকালে তাহার মৃতদেহ লইয়! পাছুকাহীন পদদে নকলের সঙ্গে আমর] অনেকে 
শ্মশানঘাটে গেলাম এবং অশ্রুজলে ভাসিয়া এ জীবনের অন্যতম গুরুকে 
চিতানলে অর্পণ করিয়া! আঙিলাম। 

এতদিন ঝগড়া করিতেছিল[ম, কিন্ত ব্রন্মানন্দ যখন চলিয়! গেলেন, তখন 
মনটা কিছুদিন নিস্তব্ধ গভীরভাবে কি যেন ভাবিতে লাগিল। কেশবচন্রে 
সহিত ব্রাহ্মঘমাজ লোকচক্ষে উঠিয়াছিল ; তীহাতে নিরাশ হইয়া! তাহার 
অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই যে পশ্চাতে পড়িল, আর সম্মুখে আসিতেছে না। 
কোথায় তার জীবনের মহা শক্তি, আর কোথায় আমাদের মত' দুর্বল অসার 
মানুষের চেষ্টা ! 

১৮৮৪ সালে কেশবচন্দ্রের হ্বর্গারোহণ হইল | ১৮৮৮ সালে আমার বিলাত- 
গমন পর্যন্ত এই কালের মধ্যে যে যে ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল, তাহার নকলগুলি 
স্মরণ নাই। দুই একটি যাহা! স্মরণ হইতেছে, তাহ! লিখিয়] রাঁখিতেছি। 


কাসিয্াঙ্গে নির্জনবাস।-_১৮৮৬ সালের গ্রীক্বকালে আমর! সমাজের 
চারিজন প্রচারক, অর্থাৎ নবন্বীপচন্দ্র দাস, রামকুমার বিদ্যারত্ু, শশিভৃষণ বস্থ 
ও আমি, এই সঙ্বল্প করিলাম যে, আমরা হিমালয় পাহাড়ে কিছুদিন নির্জনে 
বাম করিব। তৎসঙ্গে এই লহ্বল্পও কর! হুইল যে, কাহারও নিকটে পাহায্া- 
ভিক্ষা কর! হইবে না। আলোচনার পর স্থির হইল যে, আমরা কাপিয়াজে 
গিয়া থাকিব। দাপ্দিলিং বহু কোলাহুলমন্ন, ততদুর যাওয়া হইবে না। 
তদহ্ছদারে আমরা কাপিয়াঙ্গে যাইবার জন্ত প্রস্তত হুইলাম। একটি ঝুলি 
করিয়! তাহাতে যাছার যাহ! দিবার মত' ছিল ফেলিয়া দিলাম। সেই ঝুলিটি 
বন্ুবর নবন্ধীপচন্দ্র দাসের হন্তে রহিল। তিনি আমাদের কোষাধ্যক্ষ হইলেন। 
আমর! পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ রেলওয়ের নিকট জ্রী পাশপাইয়া কাপিয়াঙ্গে গিয়া 
উপস্থিত হইলাম । সেখানে একটি বাড়ি ভাড়া করিয়! সাঁধন-ভজনে বফিলাম। 
একটি চাকর রাখিলাম ; সে বাসন মাজিত, ঘর ঝাট দিত ও অপরাপর 
কাজ ধরিত। নবস্বীপবাবু বাজার করিবার তার লইলেন ; শশী বিছান! 
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তোপ ও ডাকঘরে যাওয়ার ভার লইলেন; বিষ্যারত্বভায়! খাওয়া ও 
লোকের সঙ্গে দেখা করাঁর ভার লইলেন ; আমি রন্ধনের ভার লইলাম। 
আমরা প্রতাষে উঠিয়া সমবেত উপাসনা করিতাম, তৎপরে কিঞিৎ 
প্রাতরাশ ও উপামন1 করিয়া যে যে-দিকে ইচ্ছা চলিয়া! যাইতাম। এইরূপে 
দুইঘণ্টাকাল প্রত্োকে একান্তে যাপন করিতাম। সেই সময়ট। প্রত্যেকে 
নিজ 'নিজ অতীষ্ প্রণালীতে চিন্তা, ধ্যান, উপাসনার্দি করিতাম। আমাকে 
রদ্ধনের জন্ত সকলের অগ্রে ফিরিতে হইত। 

আমি বাড়ির অনতিদুরে পাহাডের উপরে নিঝররের পার্থে একখানি 
প্রস্তরের উপরে আসন নির্দিষ্ট করিয়া! লইয়াছিলাম। সেখানে প্রতিদিন বসিয়া 
চিন্তা, ধান ও উপাদনা করিতাম। একম।স এইরূপ সাধন করিয়া প্রভূত 
উপকার লাভ করিয়াছিলাম। এমন কি, এখনও দার্জিলিং যাইবার সময় মেই 
পাথরখানির উপর যখনি দৃষ্টি পড়ে, তখনি মনে উপাদনার ভাব উপস্থিত হয়। 
ঘেই সাধনের ফল চিবদিন রহিয়াছে । এখানে বাপকালে ব্রাহ্ম বন্ধুগণ 
অনেকে দার্জিলিং যাইতে আসিতে আমাদের জন্য খাগ্ঘদ্রব্া অর্থাদি দিয়া 
যাইতেন। 

এইরূপে প্রায় একমাস অতিবাহিত হওয়ার পর, আমর] একদিন উপাসনান্তে 
স্থির করিলাম যে, নামিয়া যাইব। তখন কোযাধ্যক্ষ মহাশয়ের অর্থের ঝুলি 
পরীক্ষ। করিয়া দেখ। গেল যে, দ্ব স্ব গন্তব্য স্থানে ফিরিতে যেব্যয় হইবে 
তাহার এগারটি টাকার অপ্রতুল 7 ভৃত্যকে বেতন দিতে হইবে এবং বাড়িভাড়া 
দিতে হইবে, ইত্যার্দি। আমি প্রস্তাব করিলাম, ভিক্ষা করা হইবে না, ভৃত্যকে 
আমার গায়ের মোট! কম্বল দেওয়া হইবে, ল্যাম্পটি বিক্রয় কর] যাইবে, 
ইত্যাদি। তাছুসারে ল্যাম্পটি বিক্রয় কর! গেল। আমি ভৃত্যের নিকট বেতনের 
প্রাপা অংশধবূপ কম্বল দিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম; সে শুনিয়া হাপিতে 
লাগিল। আমর] যে এত দরিদ্র যে, গাজের কম্বল দিয়! ভূত্যের বেতন দিতে 
হয়, এ কথা নে বিশ্বীদ করিতে পাঁরিল ন]। 

অবশেষে কি করা যায়? আমাদের তিক্ষাবৃত্তির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া 
ভিক্ষা করাই স্থির হইল। আমি একজন ব্রাঞ্ষ বন্ধুর নিকট তিক্ষা করিবার 
জন্ত চিঠি নিখিতে বমিলাম এবং আমার দেখাদেখি বিস্তারত্বতায়] দার্জিলিতের 
ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট বাবু পার্বতীচরণ রায়কে পত্র লিখিতে বগিলেন। হই চারি 
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পংক্তি লিখিয়াই আমার মনটা কেমন করিতে লাগিল; নিয়মটা ভাঙ্গিতে 
ইচ্ছা হইল ন1। হৃতরাং যে কয় পংক্তি লিখিয়্াছিলাম, তাহা! ছিড়িয়া 
ফেলিলাম। আমি পত্রখানি ছাড়িয়া ফেলিলাম দেখিয়া! বিষ্ারত্বভায়াও 
অর্ধলিখিত পত্রথানি ছি ডিয়! ফেলিলেন। 

সেইদিনেই দার্দিলিং হইতে আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান মিশনারী সি. 
এইচ. এ. ভ্যাল সাহেবের এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, “আমি পরশ্ত 
নামিয়া যাইতেছি, তুমি কবে নামিবে? তোমার সঙ্গে একট] রিশেষ কথা 
আছে; যদ্দি সেইর্দিন যাও, একসঙ্গে যাইতে পারি এবং সে কথাটা বলি।” 
আমি উত্তরে লিখিলাম, “আমাদের হাতে শিলিগুড়ি পর্যস্ত গাড়িভাড়া 
দিবার পয়সা নাই, আমর] বোধ হয় হাটিয়! শিলিগুড়ি পর্যস্ত যাইব ।” 

তৎ্পরর্দিন এক আশ্চর্য ঘটনা]! ডাকযোগে কলিকাত1 হইতে এক পত্র 
আমিল। খুলিয়া দেখি, তাহার মধ্যে দশ টাকার করেন্সি নোট? প্রেরকের 
নাম নাই, কেবল এইমাত্র পেখা--“আপনাদের খরচের জন্ত” | কি আশ্চর্য ! 
তখন আমরা দশ টাকার জন্য ভাবিয়! আকুল হুইতেছিলাম, ঠিক সেই দশটা 
টাকাই আনিয়! উপস্থিত আমরা তখনই দেনাপত্র শোধ করিয়! দার্জিলিং 
মেইলে শিলিগুড়ি নামা স্থির করিলাম। 

তদচছসারে পরদিন থার্ড ক্লাসের টিকিট লইয়! ট্রেশনে দাড়াইয়! আছি, 
দেখি ড্যাল সাহেব আসিয়! উপস্থিত। তিনি আমাকে দেখিয়! বলিঙেন, 
“বাঃ, এই তুমি লিখিলে, পয়সা নাই, হাটিয়া শিলিগুড়ি নামিবে, আবার এ 
কি?” আমি হাদিয়া বলিলাম, "একট! অলৌকিক ঘটন] ঘটেছে ।” তিনি 
আমাকে টানিয়! সেকেও ক্লাসে তুলিয়া লইলেন, আমার সেকেও ক্লাসের 
অতিরিক্ত ভাড়া ধিলেন এবং শিলিগুড়ি পর্বস্ত সমস্ত রাস্তা তার মনে উদ্ভাবিত 
একটা নৃতন কাজের পরামর্শ বিবৃত করিতে করিতে আনিলেন। প্রস্তাবিত 
কাটার বিষয়ে যতদুর স্মরণ আছে, তাহা! এই । তিনি প্রস্তাব করিলেন, 
“এম, আমর1 একমাত্র সত্যান্বরপ ঈশ্বরে বিশ্বামী ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটি 
সভা গঠন করি। তাহার! গ্রীষ্টাীন বা! ব্রাঙ্ম হউক আর না হউক, কেবল 
নাস্তিক ন! হইলেই হইল। এই দলকে লইয়া এক সার্বভৌমিক ধর্ম প্রচার 
করিবার চেষ্টা করি, ইত্যাদ্দি।” এই মুল ভাবের অনেক শাখা-প্রশাখা 
ছিল, নকল মনে নাই। কলিকাতায় ফিরিয়াই এই কার্ষের সুচনার প্রস্তাব 
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ছিল, কিন্তু হায়, ভ্যাল সাহেব কলিকাতায় পৌঁছিবার অল্পদ্িন পরেই গুরুতর 
কুক্ষিরোগে আক্রান্ত হইয়া! মেডিকেল কলেজ হাঁদপাতালে প্রাণত্যাগ করিলেন । 

হিমান্ছ্রি কুন্থুয | এই হিমালয়বানকালে আমি “হিমাি কুহ্থম*১ নামক 
এক পণ্চ-গ্রস্থের কিয়দংশ লিখি তা! পরে বর্ধিত আকারে মুদ্দিত হয়। 

আসামে প্রচারযান্র! ।--কারিয়াং হইতে ফিরিবার কয়েকদিন 
পরে, অর্থাৎ ১৮৮৬ সালের জুলাই মাসে, আমি ধর্মপ্রচারার্৫থ আসাম প্রদেশে 
গিয়! ধুবড়ী, গোয়ালপাঁডা, গৌহাটা, তেজপুর, নওগী!, শিবসাগর, ডিক্রগড় 
ও শিলং, এই সমুদয় স্থানে গমন করি। যে কারণে এই প্রচারধাত্রার বিবরণ 
মনে আছে, তাহা এই । আমি ধুবড়ী হইতে ডিক্রগড় অভিমুখে যাত্রা করিলে 
পথিমধ্যে এক স্থানে আমার ব্বগীয়্ বন্ধু ারকানাথ গাঙ্গুলী আসিয়া আমার 
সঙ্গে জুটিলেন। তিনি সপ্ভীবনীর এজেন্টরূপে আসিয়াঁছিলেন এবং ভারত 
সভার সহকারী সম্পদকরপে আসামের কুলি আইনের কার্ধ বিষয়ে ও 
অপরাপর কোনও কোনও বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্ত আমিয়াছিলেন, 
কিন্ত তিনি আমার সঙ্গে জোটাতে এক নৃতন ব্যাপার ঘটিল। যেখানে যাই 
এবং বক্তৃতার নোটিস বাহির করি, সেইখানেই ইংরাঁঞ কর্মচারীগণ সেখানকার 
উকিল ও অপরাপর ভগ্রলোকদিকে জিজাসা করেন, “এ শিবনাথ শান্ী 
কে? এ কি কুলি আইন প্রভৃতি বাঞ্জনীতিমূলক বিষয়ে অনুসন্ধানার্থ 
আদিয়াছে?” তীহারা! বলেন, “না, ইনি ব্রান্ষধর্মগ্রচারক।” প্রশ্ন, “তবে 
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী সঙ্গে কেন”? উত্তর, “দু'জনে বন্ধুতা আছে, সেজন্ত এক- 
সঙ্গে বেড়াইতেছেন, এইমাব্র।” কর্মচারীগণের সতর্কতার প্রমাণ কোনও 
কোনও নগরে পাইলাম। সেই সেই স্থানের ডেপুটি কষিশনার প্রভৃতি 
ইংরাঁজ কর্মচারীরা কেহ কেহ আমার বন্কৃতাতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। 
এমন কি, ডিক্রগড়ে যেদিন আমার বক্তৃতা হয় সেঙ্গিন ভয়ানক ছুর্ধোগ ; বক্তৃতা- 
স্থলে গিয়া দেখি, স্থানীগ্র ভদ্রলোকের! অনেকে আদিতে পাবেন নাই, কিন্ত 
ডেপুটি কমিশনার উপস্থিত ।ৎ 


১. প্রথম প্রকাশ ১৮৮৭। বিস্তারিত বিষরণের জন্য দ্রঃ সম্পাদকেব সংঘোজন-০৪। 
২, এই সময় আসামে চা-কুলী লইগা এক আঙ্দোলনে নেতৃত্ব দেদ সাধারণ ব্রাক্মমমাজ। 
বিস্তারিত বিবরণের জন্ভ উষ্টবা সম্পাদকের সংযোজন-৩৫। 
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আমরা ডিক্রগড় হইতে ফিরিবার পথে শিবনাগর যাই । এখানে যাতায়াতে 
ছুই বিভিন্নপ্রকার বিপদ উপস্থিত হইল। যাইবার সময় স্টীমারঘাটে দেখিলাম, 
শিবসাগরের বন্ধুগণ আমার জন্ম হাতী প্রেরণ করিয়াছেন। ছুই বীর পুরুষে 
হাতীতে আরোহণ করিলাম। হাতীর যে মেজাজ আছে, তাহা ইতিপূর্বে 
দেখিবার ভাল শ্বযোগ হয় নাই। এ বারে তাহ! দেখিলাম। মানুতের 
দুর্যঝহারেই হউক, আর অন্য কোন কারণেই হেউক, হাতী পথের মধ্যে বড় 
বাগ করিল; এবং আমাদিগকে লইয়া পথ ছাডিয়া এক পুফকরিণীর মধ্যে নামিল। 
আমাদের পা জলে ডোবে আর কি! হামিব, কি ত্রস্ত হইব ও লাফাইয়া 
পড়িব, স্থির করিতে পারি না। শেষে যাহুত অনেক সাধ্য-সাধন্য করিয়! 
মিষ্ট কথা বলিয়| হাতীকে বাস্তাতে তুলিয়া আনিল। আমর! যথাসময়ে 
গন্তব্য স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলান। 

আমিবার ময় আর এক বিপদ উপস্থিত। মধ্যে কয়েকদিন প্রবল বৃষ্টি 
হইয়া চারিদিক ভানিয়া গেল। সংবাদ পাওয়া গেল যে, ব্্বপুতর 'ভাগিয়া 
গিয়াছে । কিন্তু কি করা যায়, আমাদের শীঘ্র আসা! আবশ্বীক। আমর! 
আমাদের যাত্রার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য সেখানকার বদ্ধুর্দিগকে অস্থির 
করিয়া তুলিলাম। তাহার] সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। যাত্রার দিন প্রাতে 
দেখিলাম, একটি হাতী আসিল। মনে শ্ননে ভাঁবিলাম, এটা বোধ হয় শান্ত শিষ্ট) 
পু্করিণীতে নামিবে না, কিন্তু আমরা আহারাদি করিয়া যাত্রার জন্য গ্রস্ত 
হইলে দেখ! গেল যে, হাতী সেখানে নাই। বনের ভিতরে কোথায় গ্রবেশ 
করিয়াছে, খু'জিয়। পাওয়] যাইতেছে না। অবশেষে নেখানকাঁর উকিল 
বন্ধুদিগের মধ্যে একজন আমাদিগকে তাহার গাড়িখান] দিলেন । যথাসময়ে 
গাঁড়িতে উঠিয়! কিয়দ্দ,র গিয়া দেখি যে, কাদ! ঠেলিয়া! যাওয়া ভার। কাদাতে 
গাড়ির চাকা বদিয়! যাইতে লাগিল। অবশেষে দ্বারিরাবু নামিয়া গাড়ি 
ঠেলিতে ও টানিতে লাগিলেন; ক্রমে গাঁড়িও ছাড়িয়া দিতে হইল । তখন 
আমর! মুটের মাথায় জিনিনপ্র দিয়া! ৯ মাইল হাটিয়! ক্ীমারঘাট পর্যন্ত যাওয়! 
স্থির করিলাম, কিন্ত নগরের বাছিরে মাঠের ধারে গিক্স! দেখিলাম, একখান! 
শাল্তি অর্থাৎ শালকাঠের ভোঙ্ষা আছে। চারিদিক জলগ্লাবিত হওয়াতে 
সেখান! নগরের পার্থে আসিয়াছে। তাহার সঙ্গে ভাড়া স্থির করিয়া-ছই তিন 
জনে তাহাতে উঠিলাম। ছুই দ্বশ হাত যাইতে না ঘাইতে দেখ! গেল যে, 
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শাল্তিখুানার স্থানে স্থানে গর্ভ আছে, কাদা দিয়া তাহা বু'জাইয়! রাখিক্মাছে। 
আমাদের ভারে কাদাগুলি ঠেলিয়া শাল্তির মধ্য জল উঠিতে লাগিল। তখন 
আমর] নাহিয়া পড়িলাম; এবং এক হাটু জল ঠেলিয়া পদব্রজেই '্রীমারঘাটের 
অভিমুখে চলিলাম। 


মে এক কৌতুকের ব্যাপার । গাঙ্গুলীভায়া আমার আগে আগে বিশ 
পঁচিশ হাত দূরে চলিয়াছেন। তাহার উৎসাহ দেখে কে! আমি অত চলিয়া 
উঠিতে পারিতেছি না, কাজেই একটু পিছাইয়! পড়িয়াছি। এইরূপে ছুই- 
জনে চলিয়াছি, হঠাৎ ছ্বারিবাবু ডুবিয়! গেলেন! তখন ভারবাহুক মুটের 
মুখে শুনিলাম, সেখানে একটা খাল ও তদুপরি এক পুল ছিল, ব্রক্ষপুত্রের 
জল বৃদ্ধি হইয়া খাল ভাপিয়! পুল বোধ হয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । আমি ব্যস্তনমন্ত 
হইয়া অগ্রসর হইয়া দেখি, দ্বারিবাবু কিছু দূরে মাথা জাগাইয়া একবার 
উঠিয়া, আবার “আমি গেলাম” বণিক্পা ভুবিলেন। দেবার আমি নিরাশ 
হইলাম, ভাবিলাম, খালের স্রোতে তাহাকে ভানাইয়া লইয়া গেল। লৌভাগ্য- 
ক্রমে দেখি কিয়দ্ছংরে তিনি আবার মাথ! জাগাইয়! হাত দিয়া যেন কি একটা 
ধরিলেন। পরে জানিলাম, খালের পার্স্থ কোনও গুলের শাখা ধরিয়াছেন। 
খালের অপর পার্থে কিয়দ্ধরে একখান। শালতি দাডাইয়াছিল, আমি 
তখন উচ্চস্বরে তাহাকে ডাকিতে লাগিলাম, “বাবুকে বাচা, বাবুকে বাচা, 
বকৃসিস করুব।” আমার চেঁচামেচিতে তার! শাল্তিখানা লইয়া দ্বারিবাবুকে 
গিয়া! তুলিল। তাহার সাম্লাইতে অনেকক্ষণ গেল। তৎপরে আমর! ছুই- 
জনে চলিতে লাগিলাম। 

বেলা অবসান হুইয়া আদিতে লাগিল; তৃষ্ণায় ছুইজনের ছাতি ফাটিয়া 
যাইতেছে ; কাদাজল পান করিতে পারি না। কি করি,কি করি, ভাবিতে 
ভাবিতে দেখিতে পাইলাম, কিয়দ্দ,রে একটা উচ্চভূমির উপরে একটা বাঙ্গলা 
ঘর দাড়াইয়া আছে। মনে ভাবিলাম, সেখানে নিশ্চয়ই মানুষ আছে, তার! 
জল দিতে পারিবে। উঠিয়া দেখি, লেট! গবর্ণমেন্টের ইন্স্পেক্শন বাক্গলা, 
সেখানে একজন আসামী চাকর আছে। তার একটি পানীয় জলের কলন 
দেখিলাম ; তার মুখে একটি বাটি চাপা । তার নিকট জল চাহিলাম। তার- 
পর যে কথাবার্তা হইল, তাহ! এই । 

ভূতা। কিসে ক'রে খাবে? 
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উত্তর। কেন? তোমার এর বাটিতে ক'রে দাও। 

ভূত্য। তা হুবে না, তোমার্দিগকে বাটি ছুতে দেব না। তোমরা 'কল! 
বঙ্গাল' ; আমাদের জলপাত্র তোমাদের ছু তে দি না। 

উত্তর। আচ্ছা, আমরা হাতে অগ্ুলি ক'রে হাত পাত্‌ছি, তাতে জল 
চেলে দাও। 

ভূতা। হাতে ও বাটিতে যদ্দি ঠেকাঠেকি*হু'য়ে যায়? 

ইতিমধ্যে দ্বারিবাবু গাছের পাতা ছিডিয়া আনিতে গেলেন। বলিয় 
গেলেন, “আচ্ছা, আমি গাছের পাতা আন্ছি, তার বাটি ক'রে তাতে জল 
দিবে।” 

তাহার ফিরিতে কিছু বিলপ্ধ হইতে লাগিপ। ইতিমধ্যে আমি সেই 
বাক্কির কাছে ব্রাক্ধধর্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বলিলাম, “তোমার 
কি লজ্জা হচ্ছে না? যে ঈশ্বর তোমাকে স্ষ্টি করেছেন, তিনি আমাদিগকেও 
সষ্টি করেছেন। বল্তে গেলে তুমি আমাদের ভাই। আজ এই বিপদের 
দিন, জলাভাবে প্রাণ যায়, তোমার জল আছে, অথচ তুমি দিতে পারছ না। 
ভগবান যে জল সকলের জন্য দিয়েছেন, তাই একটু তুমি আমাদের জন্ত দিতে 
পারুলে না, কি লজ্জার কথা!” 

কেন জানি না, আমার কথা শেষ হুইলে নে ব্যক্তি ধীরভাবে বলিল, 
“আচ্ছা, আমার বাটিতে জল খাও।” তখন আমি দ্বারিবাবুকে চিৎকার 
করিয়! ডাকিলাম, “আহুন, আশ্থন! আখি একে ব্রাহ্ম করেছি, বাটিতে জল 
দিতে রাজি হয়েছে।” ছুজনে কত হাদিলাম, তার বাটিতে পেট ভরিয়! জল- 


পান করিলাম। ৃ 
আবার পদব্রজে জল ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইলাম। সন্ধা।কালে ইীমারঘাটের 


ষ্টেশনে উপস্থিত। সেখানকার বাবুর আশ্চ্যান্বিত হুইয়! জিজ্ঞানা করিলেন, 
“কি আশ্চর্য! এই জলপ্লাবনে আপনারা এলেন কিরূপে 1” আমি হাসিয়! 
বলিলাম, “হস্তীদর্শন, গাড়িকর্ষণ, নৌকাম্পর্শন ও শেষে সম্তরণ।” ইহার 
অর্থ তখন ব্যাখ্যা করিলাম, তখন একট] হাসাহাপি পড়িন়া গেল। তৎপর- 
দিন আমর! উভয়ে গৃহাঁভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম । 

কাশঈীতে পিতাঠাকুর মহাশক্ছের গুরুতর গীড়। ।-_-১৮৮৮ সালের 
একটি বিশেষ ন্মর্বীয় ঘটনা, কাশীতে আমার পিভাঠাকুর মহাশয়ের গুরুতর 
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গীড়া। আমি উপবীত পরিত্যাগ করার দিন হুইতে পিতাঠাকুর মহাশয় 
আমাকে একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তদবধি এই দীর্ঘকাল আমার 
মুখ দেখেন নাই; আমার জীবনসংশয়কালেও দেখেন নাই। প্রথম প্রথম 
আমার উপাঞ্জরিত পিকি পয়লা লইতে চাহিতেন না। আমি আমার পিস্তুতো 
বড় ভাইয়ের হাত দিয়া শীতকালে কম্বল প্রভৃতি দিতাম । তিনি কৌশলে 
তাহা বাবার হাতে দিয়! দাম লঈইতেন এবং সেই মুল্য গোপনে আমার মায়ের 
হাতে দিতেন। আমি যখন ভবানীপুরে মাউথ স্থবার্বন স্কুলে কর্ম করি, তখন 
আমার মধ্যম ভগিনীর বিবাহ হয়। সে সময়ে আমি বিবাহব্যয়ের সাহায্যার্থ 
গোপনে মায়ের হাতে কিছু টাক] দিঁয়াছিলাম। পরে শুনিলাম যে, বাবা 
তাহা জানিতে পারিয়া এতই ক্রুদ্ধ হুইয়াছিলেন যে, ঘরের চালে আগুন 
দিয়াছিলেন, পাড়ার লোকে আসিয়া! নিবাইয়াছিল। তৎপর এই ক্রুদ্ধ তাঁব 
ক্রমে চলিয়া! গিয়াছিল। তখন আমি মায়ের হাতে প্রত্যেক মাসে দশ টাকা 
করিয়! দিতেছি জানিয়া ক্রুদ্ধ হইতেন না, কিন্তু সে অর্থ তিনিম্পর্শ করিতেন 
না, তাহা মায়েরই থাকিত।১ 

এইরূপ চলিতেছিল, মধ্যে বাবা কর্ম হইতে অবস্থত হুইয়] লক্কল্প করিলেন, 
দেশভূমি পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইবেন, যেন আর অধম পুত্রের মুখ- 
দর্শন করিতে ন1 হয়। বাবা, মা কাশীতে বিবার পূর্বে গয়, বৃন্দাবন প্রভৃতি 
তীর্ঘদর্শন করিতে বাহির হইলেন। তখন আমি তাহাদের তীর্ঘভ্রমণের 
বায়ের জন্ত অর্থনাহায্য করিলাম, বাবা দয়! করিয়া! তাহ] গ্রহণ করিলেন 
আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলাম। ক্রমে তীহারা কাশীধামে আনিয়া 
বাস করিলেন । সেখানে বাবার মান সনম ছইল। তীহার পেন্সনের 
টাকাতে ও আমার সামান্ত সাহাযো তাছার সুখে বাম করিতে লাগিলেন। 
আমি আমার ভগিনী ঠাকুরদাসীকে পৈতৃক ভিটাতে স্থাপন করিয়া একপ্রকার 
নিশ্চিস্তমনে বাদ করিতে লাগিলাম। 

দিন এইপ্রকার চলিতেছে, এমন লময়ে ১৮৮৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী 
রবিবার রাছে আমি ব্রাহ্ধলমাজের বেদী হইতে নামিক্সাছি, এমন সময় কাশী 


১. পগুনতে পাই যাসে মাসে কিছু কিছু গুদামভাড়! তার গর্ভবারিণীকে দিয়! থাকে । 
আমি সে পাজির টাক! স্পর্শ করি ন1।”স-ছেমলত। সরকার, পৃ. ৬৫ । 
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হুইতে আমার একজন ডাক্তার বন্ধুর নিকট হইতে তাবে সংবাদ পাইলাম যে, 
পিতাঠাকুর মহাশয় গুরুতর পীড়িত, আমাকে অবিলম্বে যাত্রা করিতে হইবে। 
আমি তৎক্ষাণাৎ প্রস্তত হুইয়! আমার দ্বিতীয়া পত্রী বিরাঁজমোহিনীকে সঙ্গে 
লইয়1 তৎপরবর্তী ট্রেনে কাশী যাত্রা করিলাম। পরদিন দুপুরবেলা! কাশীতে 
পৌছিয়া পথে সেই ভাক্তার বন্ধুব বাড়িতে গিয়] স্তনি, বাবা ওলাউঠ। রোগে 
আক্রান্ত, নাঁড়ী নাই। আমি ডাক্তার সঙ্গে করিয়া বাবার বাদাতে গিয়া 
উপস্থিত হইলাম। তাহার নাড়ী নাই, তাহার উপর হিক্ক! হইয়াছে, সকলে 
মহ! উদ্দিগ্ন। এই অবস্থাতে আমি গরিয়! যখন নিকটে দীড়াইলাম, তখন বাবা 
আঠার বৎসরের পর গ্রথম আমার মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু আমাকে 
দেখিয়। মুখ ফিরাইলেন। বিরাঁজমোছিনীকে তিনি বড় ভালবাগিতেন। 
বিরাজমোহিনী যখন তাহার পদধূলি লইয়া তাহার শয্যাপার্থে বসিলেন, তখন 
বাব। তাহার মুখের দিকে চাহিয়! কাদিতে লাগিলেন । আমি ডাক্তার বন্ধুকে 
বাবাকে দেখিয়া! পার্থের ঘরে আসিবার জন্য অন্থরোধ করিয়! সেই ঘরে গেলাম। 
তিনি আসিয়া বলিলেন যে, নাড়ী আবার পাওয়া যাইতেছে । আমি 
জগণীশ্বরকে ধন্তবাদ করিলাম। ইহার পরে আমি আমার জননীর ছারা 
বাবাকে আমার সঙ্গে কথ! কছিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলাম। বলিলাম, 
«আমাকে রোগের বিষয়ে বিশেষ বিবরণ না বলিলে আমি কিরূপে ডাক্তারকে 
বুঝাইয়া দিব? তাহ বুঝিলেন বলিয়াই হউক বা তাহার যেদিন পীড়া 
হইয়াছে তৎপরদিনেই কিরূপে আসিলাম এই ভাবিয়াই হউক, আমার উপবীত 
পরিত্যাগের আঠার উনিশ বছরের পরে বাবা আমার মুখ দেখিলেন ও আমার 
সঙ্গে কথ! কহিলেন। 

এত যে গুরুতর পীড়া, তাহাতে বাবাকে কিছুমাত্র ম্লান বা বিষণ্ন মনে হইত 
না। ডাক্তার হাত দেখিয়! বলিতেছেন, "নাড়ী পাওয়া! যাচ্ছে” ; বাব! হাসিয়া 
বলিতেছেন, “আনাড়ীর আবার নাড়ী !” মা কাদিতেছেন, বাব! তাহার দিকে 
অঙ্কুলিনির্দেশ করিয়া আমাকে বলিতেছেন, “কেমন অজ্ঞ, দেখেছ? যার জন্য 
কাশতে আসা, তাই ঘট্বার উপক্রম; কোথায় আমোদ করবে, না, কান] 
কাশীতে কিছু বিষয় বাণিজ্য করতে আপি নি ) মরতে এসেছি ; সেই মরণ এসে 
উপস্থিত, তাতে আবার পোক কেন? আমি বলিলাম, “বাবা! আপনি ত 
সহজ কথাগুলে! বল্লেন, মার প্রাণ তা শুনবে কেন?” বাব! বলিলেন, “তবে 
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গুর এখানে আসা উচিত হয় নি।” তারপর শোন! গেল যে, কচি তালেন 
জল দিলে হিন্কা থামিতে পারে । কচি তাল কোথায় পাওয়া যায় আমি সেই 
চেষ্টায় বড় বান্ত হইলাম। পরদিন প্রাতে আমার একজন বন্ধু তাহাকে দেখিতে 
আসিলেন। বাব! হাসিয়া! তাহাকে বলিলেন, “দেখ হে, তাল না! পেলে এ 
তাল পামলাচ্ছে না।” তিনি যাইবার সময় হাসিয়া! বলিয়া গেলেন, “এঁকে 
মারে কে? এমন মানলিক বল ত সচরাচর দেখা যায় না।” 

যাহ! হউক, বাবা কয়েকদিনের মধো সারিয়! উঠিলেন। তিনি অব্নপথ্য 
করিলে, আমরা তাহাকে সুস্থ দেখিয়া কলিকাতা যাআা করিলাম । আমাদের 
যাত্রা করিবার সময় তিনি বলিলেন, “আমি বৌমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে 
আসব। আমি বলিলাম, “ন1 বাবা, তা হবে না। আপনার বৌমাকে ত 
আমি এনেছি, আমিই নিয়ে যাব; আপনার যাওয়া হবে না1।” তিনি 
কোনমতেই সে কথা শুনিলেন না ; মহা চেষ্টাতে উঠিতে চাহিলেন। কি করা 
যায়, দুইজন লোক তার কাধে ভাত দিয়! তাহাকে শযা! হইতে তুলিলেন এবং 
ধরিয়া আত্তে আস্তে পিডি দিয়! নীচে নামাইলেনঃ তারপরে বাব! কোনও- 
মতে লাঠিতে ভর দিয়! ও মানুষের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে গলির 
মোড়ে বড় রাস্তার ধারে আমাদের গাড়ির নিকট পর্ধস্ত আদিলেন। যেই 
আমি ও বিরাজযোহিনী তার পদধূলি লইয়া গাড়িতে উঠিলাম, অমনি বাবা 
কাদিয়া মাথ! ঘুরিয়! রাস্ত/য় বলিয়া পড়িলেন। সেখান হুইতে ধরাধরি করিয়া 
তাহাকে বাসায় লইয়! যাওয়া! হইল । 

দ্বিতীয়! কন্যা তরজিণীর বিবাহ ।_ ইহার কিছুকাল পরে ( ১৮৮৮ 
সালের ১৩ই এপ্রিল) বাঘঙাচড়! নিবাসী শ্রীমান যোগেকজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
নামক একটি যুবার সহিত আমার দ্বিতীয়া কন্তা তরঙ্গিণীর বিবাহ হয়। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


ইংলগু-ভ্রমণ | সমুদ্রযাত্রা। লগুনের বাসা। ইংলগ্ডে সাধারণ 

প্রজাবর্গের দোষ-গুণ £-_পানাসক্তি; নারীর সম্মান; সত্যে 
প্রীতি ও প্রবঞ্চনায় ঘ্বণা ; কর্তব্যজ্ঞান ; সততা । সাকুেটিং 
লাইব্রেরি। উন্মুক্ত স্থানে নানাবিধ বক্তৃতা । নরহিতৈষণ। £-_ 
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১৮৮৮ 


ইংলগুভ্রমণের প্রস্তাব ও সম্বল্প।-_১৮৮৮ গ্রৃষ্টাব্দের প্রথমে বন্ধুবর 
ছুর্গামোহন দাস ও তৎসঙ্গে ডেপুটি কলেক্টরবাবু পার্বভীচরণ রায় ইংলগু- 
গমনের জন্য কৃতপক্বল্প হুইলেন। ছূর্গামোহনবাবু তাহাদের সঙ্গে আমাকে 
যাইবার জন্য অন্থরোধ করিয়া আমার জাহাজভাড়া দিবার ইচ্ছা জানাইলেন। 
আমি আসিয়া বন্ধুগণের মধ্যে সেই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেই অপর কেহ 
কেহ অর্থপাহায্য করিতে চাঁহিলেন। তীহার্দের সকলের প্ররোচনাতে আমি 
দুর্গামোহনবাবু ও পার্বতীবাবুব লহিত ১৮৮৮ মালের ১৫ই এপ্রিল রবিবার 
ইংলগু যাত্রা কৰিলাম।১ 


১. ১৮৮৮ পরী. ১৫ই এপ্রিল “মির্জাপুর” নামক জাহাজে শিবনাখ যাত্র! করেন । এদিন 
হইতে তিনি একটি বিশেষ ডায়েরী লিখিতে সুরু করেন এবং ২ নভেম্বর পরস্ত তাহা লিখিত 
হুয়। এ্রডায়েরী শিবনাথের পুত্রবধূ এবং শ্রিয়নাথ ভষ্রাচার্ধের পত্বী অবস্তীদেবীর আগ্রহে 
দেশ পত্রিকায় ৭ই জুলাই ১৯৫৬ হইতে ২৬ জানুয়ারী ১৯৫৭ পর্যন্ত প্রকাশিত এবং পরে 
পুস্তকাকারে “ইংলঙের ডায়েরী? নামে এ্রখিত হয় (কলিকাতা, ১৩৬৪)। এইভায়েতী পয়ে 
ইংল্যাণ্ডের ডায়েরী নামে উল্লিখিত হইযে। এ ডায়েরী ১৫ এখিল তারিখে শিবনাথ 
লিখিয়াছেন $ চীমারঘাটে ৮সং জেটিতে উপস্থিত হইয়া! দেখি লোকে লোকারণ্য ) বহদংখ্যক 

নও 
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জাহাজে এক মাস ।--আমি সেকেওুর্লাদের টিকিট লইয়াছিলাম। 
দুর্গামোহনবাবু ও পার্বতীবাবু ফার্ট ক্লাসে থাকিতেন। বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াই 
পার্বতীবাবুর লামুদ্রিক-বমন (528-৪1010)689 ) আরম হুইল, তিনি নিজ 
ক্যাবিনে পড়িয়া রহিলেন। ছূর্গামোহনবাবু একটু ভাল ছিলেন ? কিন্তু দেশ 
হইতেই তিনি কাহিল হইয়া বাহির হুইয়াছিলেন। আমি একপ্রকার পালার 
লইয়] যাত্রা! করিয়াছিলাম, পূর্ণিমা! ও অমাবশ্তাতে আমার জর হইত ; আমি 
জরে ক্যাবিনে একা পড়িয়া থাকিতাম। পড়িয়! পড়িয়া! সে লময়কার ভাবে 
এই গানটি বাধিয়াছিলাম ) তাহা! পরে কলিকাতায় প্রেরণ করি এবং তাহ! 
বোধ হয় তত্বকৌমুদ্রীতে১ প্রকাশিত হয়? পরে ব্রদ্ষনঙ্গীত গ্রন্থে উঠিয়াছে। 


আমি এক মুখে মায়ের গুণ বলি কেমনে ? 
আর কোন্‌ মা আছে এমন ক'রে পালিতে জানে ? 
কি শ্বদেশে, কি বিদেশে, মা] আমার সর্বদা পাশে, 
গ্রাণে বম কছেন কথা মধুর বচনে। 
আমি ত ঘোর অবিশ্বামী, (মাকে) ভুলে থাকি দিবানিশি, 
মা! আমার কল বোঝা বহেন যতনে । 


এ অনস্ত সিন্ধু-জলে, ম! আমায় রেখেছেন কোলে, 
কত শান্তি, কত আশা! দিতেছেন প্রাণে । 
হায়, আমি কি করিলাম, এমন মায়ে না চিনিলাম, 


ন1 নপিলাম গ্রাণ, মন এমন চরণে ! 


জাঁহাছে থাকিতে থাঁকিতে ছুইটি ঘটনা ছারা আমি ইংকাজ-চরিজর ও 
ফরাসী-চরিআ উভয়ের মধ্যে এক বিষয়ে গ্রতেদ লক্ষ করিতে পারিলাম। 


্রান্ছ, ব্রাঙ্গিক। উপস্থিত । টীমারে লোক ধোধ হয় এত বাঙ্গালীকে কখনে। টীমারঘাটে একত্র 
কইতে দেখে নাই। হা! ভগবাদ, আমি এই সন্ভাবের উপযুক্ত কি করিতে পারি। হেমের 
সুখচতষন করিয়া! যখন বিনয় লইলাম, তখন লে আকুল হইয়! কাদিতে লাগিল। এত লোক, 
আহি সবলের সহিত ভাল করিয়। কথ! কফিতে পারিলাম ন!) প্রত্যেকের নিকট বিশেষ- 
ভাবে বিষ্বায় লইভে পারিলাম না । খড়ের উপর লকলকে দনন্কার করির] 'মির্জাপুর' নামক 
ভীমারে আসিস উঠিলাষ।” 

১ ১৬ স্যোষ্ঠ ১৮১০ শক (১৮৮৮) সংখ্যায় প্রকাশিত। অপিচ জঃ বক্ষপঙ্গীত” 
অয়োদশ নংখখরণ, পৃ. ২।--সম্পাধক । 


আত্মটরিত ও ৬৭ 
প্রথম ঘটনাটি এই। আমাদের সঙ্গে একজন ইংয়াজ যাইতেছিলেন। তিনি 
ছয় মাস পূর্বে এদেশে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, বেড়াইয়! ফিরিয়! যাইতেছেন। 
তিনি একদিন আহারে বমিয়া অপরাপর ইংরাজের নিকট এদেশয়দিগকে 
খুব গালাগালি দিতে লাগিলেন। ভারতবাসী ইংরাজর্দের মূখে যাহা 
স্তনিয়াছিলেন ও নিজে যাহ] দেখিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া এদেশীয়দিগের প্রতি 
স্বণা বর্ষণ করিতে লাগিলেন । আমি তখন কিছু বলিলাম ন|। পরে 
আহারান্তে উপরকার ডেকে তিনি যখন বেড়াইতেছেন আমিও বেড়াইতেছি, 
তখন আমি তীহার নিকট গিয়া ভত্র ভাবে বলিলাম, “আপনি টেবিলে ষে 
সকল কথা বলিতেছিলেন, নে বিষয়ে আমি আপনার সহিত কথ! কছিতে 
ইচ্ছা করি। আপনি ছয় মাম বৈ এদেশে আসেন নাই, বেশী দেখেন নাই; 
যা শুনেছেন তার অনেক ঠিক নয়।” এই কথ! শুনিয়াই মান্ছষটা মুখ 
ফিরাইয়। লইল, বলিল, “দরকার নেই, আমি কিছু শুনতে চাই ন1।” সেই- 
দিন অবধি আমি তাহাকে ত্যাগ করিলাম, সে আমাকে ত্যাগ করিল। এক 
সীমার এক ক্লাসে আছি, এক সঙ্গে খাই, তবু যেন কত দূরে আছি; আলাপ- 
পরিচয়, সভাষণ নাই। 

দ্বিতীয় ঘটনাটি এই। জাহাজ যখন গিয় ফ্রান্সের মাসেলিস [ মার্সেই] 
বন্দরে দাড়াইল,১ তখন আমর] স্থির করিলাম যে, একবার সহরট] দেখিতে 
যাইব। বড়বড় নৌকা আসিয়া জাহাজের মাল তুলিতেছে, আঁমি এক 
পাশে দীডাইয়া আছি; অপেক্ষা করিতেছি, একটু ভিড় কমিলে নাষিব। 
দেখিলাম, ফরাসী তন্ত্রলোক দুই এক জন আনিতেছেন, তাহারা সেখান 
হইতে আরোহী হইবেন। তাহাদের লঙ্গে তাহাদের বন্ধুরা তাহাদিগকে 
তুলিয়া দিতে আপিয়াছেন। এক জন ভত্রলোক বন্ধুকে তুলিয়া! দিয়া 
যাইবার সময় দেখিলেন আমি এক পাশে দীাড়াইয়া আছি। মিকটে 
আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, “আপনি বোধ হয় ভারতবর্ধ হইতে 
আপিতেছেন ?” 

আমি। হা। 

প্রশ্ন । আপনাদের পথে ফ্রেশ হয় নাই তা? 


১, ১১ যে ১৮৮৮।--সম্পাক। তৃতীয় বনী সম্পাদক বর্থুক যুক্ত। 


৩০৮ আত্মচরিত 


আমি। না, আমরা বেশ আমিয়াছি। 

তিনি আমাকে চুরুট দিতে চাহিলেন, আমি তামাক খাই না! শুনিয়া সেটি 
লুকাইলেন। শেষে বলিলেন, “আপনি কি তীরে যাইবেন? সাবধান, ভাল 
ইণ্টারপ্রেটার লইবেন, নতুবা লোকে ঠকাইবে।* এই বলিয়া যাইবার সময় 
এক জন চেন! ইন্টারপ্রেটারকে ডাকিয়া! আমার কাছে দিয়া গেলেন। 
ইংরাজদের ব্যবহারের সহিত কি প্রভেদ 1১ 

সেই সমৃদ্্রযাত্রা বিষয়ে আর একটি ম্মরণীয় ঘটনা আছে। জাহাজে 
আরোহীগণ আপনাদের বিনোদনের জন্ত নানাগ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া 
থাকে; সাহেব ও মেমদ্দিগের নাচ, গান ও খেলা, সকলি চলিতে থাকে। 
আমরা “মির্জাপুর নামক জাহাজে যাইতেছিলাম। তাছার ফাষ্ট ক্লাসের 
আরোহীগণ এইরূপ পাচ, গান, খেল! আরম্ভ করিলেন। সেকেগ্ড ক্লাসে চীন 
দেশ হইতে কতকগুলি ইংরাজ মিশনারী কলম্বে! বন্দরে আসিয়। আমাদের 
সঙ্গে জুটিয়াছিশেন। তাহাদিগকে আমি বলিলাম, “আন্ন, আমর! সপ্থাছে 
এক দিন করিয়া সেকেগ্ ক্লামে বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করি ও প্রথম 
শ্রের আরোহীর্দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া! শুনাই।” ক্রমে আমাদের পাপ্তাহিক 
বত্ৃতা আর্ভ হইল। তাহার এক বস্তৃতা আমাকে দিতে হুইল। যদিও 
অনেকে আমিলেন না ধাহারা আপিলেন তাহারা সন্তোষ প্রকাশ কিলেন। 
এই উপলক্ষে নরওয়ে দেশের এক জন ভদ্রলোকের সহিত আমার পরিচয় ও 
বন্ধুতা হইয়া! গেল। তিনি ফাঁ্ক্লাস ত্যাগ করিয়! অনেক সময় দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
আমিয়! আমার সহিত কথাবার্ত। কহিতেন। 

জগুনের বাসা ।--১৯শে মে শনিবার আমর] লগ্ডনে উপস্থিত হইলাম। 
ছুই দিনের মধ্যেই আমি ত্রাক্ষমমাজের হিতৈধিণী মিস্‌ কলেটের সহিত 
সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি তখন উত্তর, লগ্নে হাইবরির সন্নিকটে এক বাড়ীতে 
একলা থাকিতেন। একটি চাকরাণী তাহার পরিচর্যা করিত। তন্তিন্ন 
বোধ হয় একটি ত্রাতুশ্পুত্রীও তাহার সঙ্গে থাকিত। মিস্‌ কলেট বলিলেন, 
“তুমি এই উত্তর লগুনে একটা থাক্বার জায়গা! দেখে লও, ছুজনে দর্বদ। 
দেখ] নাক্ষাৎ হবে।” আমি তাহার কথা অঙ্গসারে উত্তর লগ্নে ক্যাম্ডেন 


১. আমশ্চর্ঘ এই যে অন্ত ঘটনার মতন এই ঘটন! শিবনাখ ডায়েরীতে আরে! বণনা 
কয়েন নাই। ৃ 


আত্মচরিত ৩০৯ 


স্বীটের পার্থ, হিল-ড্রপ রোড নামক গলিতে এক পরিবারে থাকিবার স্থান 
করিয়া! লইলাম।১ 
বাড়ী দেখিয়া বমিলাম বটে, কিন্তু বছর্দিন মনট! দেশের দিকে পড়িয়া 
রছিল। পথে, ঘাটে কেবল সাদা মানুষ ; বাহির হইলে সকলেই আশ্চর্য হইয়] 
তাকায়; আমার ভাব! কেহ বোঝে না ; আমি থাকি কি মরি কেহ দেখে না; 
এসব যেন আমার কেমন কেমন লাগিতে লাগিল। তাহার উপরে দেশ 
হইতে যে জর লইয়া গিয়াছিলাম, তাহা! ইংলগ্ডে পৌছিয়৷ কয়েক মাঁস ছিল। 
জরে আক্রান্ত হইয়া! ঘরে পড়িয়া থাঁকিতাম, এক বার উঁকি মারিবার এক জন 
লোক ছিল না। বাড়ীর মেয়েরা কেহ পুরুষের ঘরে প্রবেশ করিতেন নাঃ 
চাকর এক বার চা দিয়! যাইত, এই মাত্র । 
ইহার উপরে আবার প্রাণে শুফতা অনুভব করিতে লাগিলাম। কোলাহলপূর্ণ 

রাজনগরে ঈশ্বর যেন আমাকে পরিতাগ করিলেন। এই অবস্থাতে কয়েক 
দিন বড় কষ্টে কাটাইলাম। এই সময়ে বা কিছু দিন পরে, বিছানায় পড়িয়! 
পড়িয়া একটি সঙ্গীত বাধি$ তাহা এই, 

জানলাম না মা. বুঝলাম না মা, এ তোর রীতি কেমনধারা, 

থাক থক লুকাও কোথায়, ক'রে আমায় দিশেহার!।? 

আমি আচল-ধর1 ছেলে, যেতে হয় কি একলা ফেলে! 

মায়ের মুখ না দেখতে পেলে, ভয়ে ছাওয়াল হয় যে সার]। 

যদি বল কি গুণ আছে, বাধা রবে আমার কাছে, 

€ তুমি) আপনার গুণে আপনি বীধা, ও আমার ম! চমৎকার !২ 


যে পরিবারে আমি থাকিবার স্থান পাইলাম, তাহারা ইংলগ্ডের মধ্য শ্রেণীর 
নিয়স্তরের লোক । তাহাদের মেয়ের! সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়! দরজা, 
জানালা প্রভৃতির পরদ! গ্রস্তত করিতেন, আর ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ গৃহ-্বামী 
পিতা সেগুলি ভূত্যের শ্ম্তকে দিয়া ভদ্রলোকের বাড়ীতে ও দোকানে বিক্রয় 
করিয়া আমিতেন। সে পরিবারে বৃদ্ধ পিতা মাতা ও তিন কন্তা মাত্র ছিলেন । 
'এতন্ডিক্ন তাহারা আপনাদের বাড়ীতে আমার স্তায় আগন্তক লোকও রাখিতেন । 


১. এটি কিন্তু দক্ষিণ লন । অপিচ, ডাঙ্গেনী, পৃ. ৫৪ আ্ট্রবা। 
৭, তত্বকৌ়ুদী, ১ ভার ১৮১০ শক ( ১৮৮৮) সংখ্যায় প্রকাশিত। 


৩১০ আত্মচক্িত 


আমি ঘে সময়ে ছিলাষ, সে সময়ে সে ভবনে আমি ছাড়া এক জন জাপানী 
€(তৎপরে তৎস্থানে এক জন রাশিয়ান ), এক জন আইরিশম্যান ও দুজন 
ইংরাজ যুবক থাকিতেন। 

বাড়ীওয়ালী দুই দিনেই আমাকে চিনিয়া লইম্াছিলেন এবং আমার 
কাপড় চোপড়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন এবং দর্বদা লগুন পরিদর্শন- 
বিষয়ে জাতবা অত্যাবশ্থাক নংবাদসকল আমাকে দিতেন। তিনি আমাকে 
এমনি চিনিয়াছিলেন যে আমি চা খাইতে গেলেই হা'সিয়। বলিতেন, “মিষ্টার 
শামী! রসো, রসো, তোমার গলায় আগে বিবৃ (৮1) বেধে দিই ।” আমি 
তাহাদের ভবনে নিকপত্রবে ও স্বখে বাস করিতে লাগিলাম এবং ক্রমে ইংরাজ 
সমাজের ভাল মন্দ দেখিতে লাগিলাম। 


ইংলগ্ডের সাধারণ গ্রজাবর্গের দোষ গুণ। পানালক্তি।-- 
মন্দটাই আগে বলিয়া ফেলি। পৌছিবার পরদিনই বাড়ী দেখিতে বাহির 
হুহ্য়/ছি। এক জন বাঙ্গালী যুবক (কে, তাহা! ভাল মনে নাই, ) আমার সঙ্গে 
আছে। আমি আগে আগে যাইতেছি, সে ব্যক্তি পশ্চাতে আছে। সে পশ্চাৎ 
হইতে হঠাৎ চীৎকার করিয়া! উঠিল, “মশাই, মশাই, স'রে দাড়ান, আপনাকে 
ধরল!” আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি ষে, একট] মাতাল ম্বীলৌক আমার 
গলার কাপড় ধরিতে আনিতেছে ; বলিতেছে, “7615 15 05 10812” 
অপর একটি স্বীলোক তাহাকে টানিয়! অপর দিকে লই্বার চেষ্টা করিতেছে। 
তাহার! সরিষা! গেলেই আমি বাঙ্গালী যুবকটিকে বলিলাম, "এ কোথায় এলাম 
ছে? একি দৃশ্ঠ!” সে বলিল, “কিছু দিন থাকুন, আরও অনেক ঘৃষ্থ 
দেখিবেন।* বান্তবিক তাহাই হুইল। পানাসক্তির আরও অনেক দৃশ্ত চক্ষে 
পড়িতে লাগিল। শ্ত্রীলোক মাতাল হুইয়৷ অসামাল হইয়াছে, পুলিস ধরিয়া 
লইয়া যাইতেছে, এরপ দৃশ্বও দেখিলাম । 

দেখিতাম, সেখানকার খারাপ মেয়ের] বড় সাহসী? রাস্তা হইতে পুরুষ- 
দ্িগকে ধরিয়া পাকড়িয়া লইয়া] যায়। আমর! ইংলণ্ডে পৌছিবার কিছুদিন 
পূর্বে নাকি এক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল যে, যে-মের়ে রাম্ত! ঘাটে অপরিচিত, 
পুরুষকে বিরক্ত করিবে, লে পুরুষ সে কথা পুলিসের গোচর করিলেই সে 
মেয়েকে গ্রেধার করিবে ও আইনাহুসারে ভাহার দণ্ড হইবে, কিন্ত বিদেশের 
কাল! মানুষ দেখিলে বোধ ছক্স তাঙ্থারা! মনে কনিত যে, ইহার! আমাদেক এ 
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আইন জানে ন!? কারণ, দেখিতাম, কাল! মান্্বকে বিরক্ত করিতে ভয় পাইত 
না। একদিন আমি একটু অধিক রাগ্রিতে বাড়ীতে আসিভেছি। পাড়াক্ব' 
নিকটে গলির মোড়ে একটি মেয়ে আমাকে 3০০ €৮৪:77)8 করিয়] জিজঞালা 
করিল, কেমন আছি। আমি যথারীতি বলিলাম, "0516 61], 0180 
5০1 মনে করিলাম, দোকানে পোষ্ট আগীসে কত মেয়ের সঙ্গে কথা হয়, 
তাহাদের মধ্যে কেহ হুইবে। তারপর দেখি তাহা নহে। মেয়েটা! বলিল, 
"0০ 5০০ ৪1) & ৪ ৪৪৮1)887%?” বলিয়াই একেবারে আমার বাহ 
তাহার কুক্ষিতলে পুরিয়া লইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আমিতে লাগিল। আছি 
স্বপায় হাত বাহির করিয়া লইয়া বলিলাম, “তুমি থাক কোথায়? রাত্রে 
এখানে বেড়াইতেছ কেন 1” তাহার উত্তরে সে যাহা বলিল ও করিল, তাহা 
স্মরণ করিতে লঙ্জ] হয়। আমি ত্বরায় তাহার হাত ছাড়াইয়] চলিয়া! আদিলাষ, 
কিন্ত তথাপি সে ক্ষণকাল সঙ্গে সঙ্গে আমিল। অপরিচিত পুরুষের প্রতি 
স্ীলোকের এতদৃর সাহস কখনও দেখি নাই। ভাবিতে লাগিলাম, আমাদের 
দেশের যুবকের! এখানে আসিয়! কি বিপদের মধ্যেই বাস করে! 

অধিক রাত্রে লগ্ুনের রাস্তা যে কি এক মুতিধরে! যাকে দেখি সেই 
নেশাতে টং। রাত্রি ১১টাঁর পর যদি কোনও দূর স্থান হইতে রেলগাঁড়িতে 
বাড়ীতে আঁনিতে হইত, দেখিতে পাইতাম, ষ্টেশনে যে টিকিট বিক্রয় করিতেছে, 
সে নেশাতে চুর ? গ্টেশনের যে লোক (9০:৮5) গাড়ির দরজ! খুলিতে আদিল 
সে মাতাল, ভাল করিয়! যেন দাড়াইতে পারিতেছে না; যার! একসঙ্গে এফ 
কামরাতে আপিয়া বসিল, তার! পুরুষ-মেয়ে নেশাতে চুর। নামিয়া ট্রামে 
বমিলাম, আরোহীদের মধ্যে কে কার গায়ে ঢলিয়] পড়ে। যার নক্গে কথা কহি, 
তার মৃখেই মদের গন্ধ । দেখিতাম, আর মনে ভাবিতাম, এত বড় জাতিটার যদি 
এই পান দোষট! ন! থাকিত, তাহা হইলে আরও কত কাজ করিতে পারিত। 

চারিদিকেই ইংয়াজজাতির পানাকির নিদর্শন প্রাপ্ত হইতাম। কোথাও 
পথের পার্থে দেখি, পর্বভাকার আমাদের দেশের ধান্তের সুপ রহিয়াছে। 
দাড়ায়! কারণ জিজ্ঞানা করিয়া জাঁনিলাম, এ ধান্তরাশি হইতে মদ প্রস্তত 
হুইয়া পচা ধান্ পরিত্যাজ হইয়াছে । দেখিয়া যনে ভাবিলাম, “ও মা! অল্লাভাবে 
আমাদের দেশের শত সহ দরিত্র লোক মরিতেছে, আর তাদের মুখের অন্ধ 
নিয়! এই ব্যবহারে লাগাইতেছে।” 
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যে বাভীতে আমি থাকিতাম, সে বাড়ীর বাভীওয়াঁলা একজন বৃদ্ধ। তিনি 
তার পত্রী ও তিনটি অবিবাহিতা মেয়ে, এই তাহাদের পরিবার। আহারের 
সময় মেয়েদিগকে স্থরাপান করিতে দেখি নাই। কিন্ত বৃদ্ধ পিতা প্রতিদিন 
বৈকালে আহারাস্তে এ ভোক্জগন স্থানেই বসিয়! প্রায় বাত্বি বারট! পর্যস্ত 
পড়িতেন। পড়] চলিয়াছে এবং ঘন ঘন স্থরাঁপান চলিয়াছে। এইজন্ত তার 
হাতের নিকট এক জগ. (ক্ষুদ্র কলম ) ধেনো মদ (৪16) রাখা হইত। পড়! 
শেষ হইতে হইতে প্রায় কলসটি খালি হইত। শুইতে যাইবার সময় যদি 
কোনও দিন তার সঙ্গে কথ] কহিতাম, দেখিতাম নেশাতে বৃদ্ধের গলার স্বর 
বদলিয়! গিয়াছে। 

অথচ এই পরিবারের মধ্যে ধর্মভাব বিলক্ষণ ছিল। প্রতিদিন প্রাতে 
তাহার] সপরিরাবে উপাসনা! করিতেন এবং ববিবারে নিয়মিতবপে উপাধনা- 
মন্দিরে যাইতেন। বিশেষভাবে বৃদ্ধ কর্তার ধর্মভাব দেখিতাম। তিনি 
আমাকে রবিবারে ধর্মোপদেশ শুনিবার জন্ত ভাল ভাল উপামনা মনরে 
লইয়! যাইতেন। আমি দেশে ফিরিরার সময় তিনি আমাকে একখানি 
পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন। মারে আসিয়া দেখি, সেখানি একখানি নিক 
উপাসন! পুস্তক, তাহাঁতে অনেক সাধুজনের উক্তি উদ্ধৃত আছে। গ্রন্থখাঁনির 
প্রথম পৃষ্ঠায় বৃদ্ধ নিজে একটি প্রার্থন1 লিখিয়! দিয়াছেন, তাহার মর্ম এই, 
নহে প্রভো! যেমন একবার ডামক্কপগামী পলের কাছে আপনাকে প্রকাশ 
করিয়্াছিলে, তেমনি স্বদেশে না পৌছিতে পৌছিতে এই ধর্মাঙ্থরাগী ব্াক্তির 
কাছে আপনাকে প্রকাশ করিও ।” এই সাধু সদাশয় মানুষের এ স্থরাপান ! 

একদিন আহারে বসিয়াপ্বৃদ্ধ গৃহস্থটিকে বলিলাম, “আচ্ছা আপনারা ত' 
বাইবেলের গ্রতোক কথা অভ্রান্ত বপিয়! বিশ্বান করেন ?” 

উত্তর। তাই করি বই কি? 

আমি। আচ্ছা, আদম বলিয়া একজন মানবের আদি পিতামহ ছিলেন 
এবং তাছ!র অবস্থ! নিষ্পাপ পূর্ণীবস্থা ছিল, তাহ! কি বিশ্বাস করেন ? 

উত্তর । হা, তা করি বইকি? 

আমি। অচ্ছা, সেই নিষ্পাপ পূর্ীবস্থাতে আদম স্রাপান করিতেন 
কিন? ৰ 

উত্তর । না, তখন ত' হুরা আবিষ্কার হয় নাই। 
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আমি। তবে ত' দেখিতেছেন, স্থরাটা মানুষের পতিত অবস্থার পানীয় । 

এই কথা বলিতেই বৃদ্ধ আমার উপর রাগিয়! উঠিলেন, কত কি বলিতে 
লাগিলেন। আমি ও তাহার পত্বী ও কন্তাগণ হাসিতে লাগিলাম। 

ফলকথা এই, কোনও ইংরাজের সহিত আলাপ হুইলেই আমি স্থরাপানের 
বিরুদ্ধে ভজাইবার চেষ্টা করিতাম। একবার কতিপয় ভদ্র পুরুষ ও মহিলার 
প্রতিষ্ঠিত একটি শ্রমজীবীদের সভাতে গেলাম। সেদিন আলোচ্য বিষয় ছিল, 
“প্রানাসক্তির অবৈধতা1” আমি ন্থুরাপান বিবোধী বলিয়া আমাকে তীহার! 
নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । জাতীয় পানাসক্তির অনিষ্ট ফলের বিষয় বক্তাগণ 
যখন বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তখন আমার মন বিন্ময় ও স্বণীতে অভিভূত 
হইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা আমাকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ 
করিলেন। আমি বলিলাম, “তোমরা মুখে হ্ুরাঁপান নিবারণ” “স্থরাপান 
নিবারণ” বলিতেছ , আমি ত" দেখি, তোমরা স্থরাসাগরে নিমগ্ন আছ। 
তোমাদের রাস্তার মধ্যে শুড়ীর বাড়ী সর্বশ্রেষ্ঠ বাডী। সেটা যেন সাধারণ 
মাহুষের ঠবঠকখান1; ভদ্রলোক সেখানে প্রবেশ করিতে লজ্জা পায় ন]। 
কিন্তু আমাদের দেশে ভদ্রলোক কখনও শুঁডীর দোকানে প্রবেশ করে না ; 
ছোট লোকেরাই প্রবেশ করে। আমি সেই দেশ হইতে আসিয়াছি, ঘে 
দেশের পূর্বপুরুষগণ স্থরাপানকে মহাপাতকের মধ্যে গণ্য করিয়াছিলেন।” এই 
বলিয়া মহুর “ব্রশ্বহত্য স্থরাপানং স্ডে়ৎ” প্রভৃতি বচন উদ্ধৃত করিলাম। আর 
একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম যে, সেই পূর্বপুরুষগণ আদেশ করিয়াছেন 
ঘে, মত্ত হস্তভীতে তাড়া করিলে বরং হম্তীর পদতলে পড়িয়া! মরিবে, তথাপি 
শুপ্ডিকালয়ে আশ্রয় লইবে না। এই সমস্ত বচন শুনিয়া উপস্থিত পুরুষ ও 
মহিলাগণ হা! করিয়! রহিলেন ও পরস্পর মুখ দেখাদেখি করিতে লাগিলেন । 
যখন আমি বলিলাম যে, “আমাদের দেশে এরূপ লক্ষ লক্ষ পরিবার আছে, যথা 
আমার নিজের পরিবার, যাহারা চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে কোনগ্রকার মস্ত দেখে 
নাই; এরূপ দেশে তোমাদের গবর্ণমেষ্টের অধীনে প্রকারাস্তরে স্থরাপানের 
প্রশ্রয় দেওয়া! হইতেছে এবং হাজার হাজার স্থরার দোকান স্থাপিত হইভেছে»” 
তখন চারিদিকে 8১819, 83877৩, (কি লজ্জা! কি লজ্দ11) শব উঠিতে 
লাগিল। 

এইদিন উত্তর লণ্ডনে আমান ৰাসা হইতে কুমারী কলেটের বাড়ী যাইব 
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বলিয়! বাহির হইলাম, পথে একটা লোক একখানা মুক্রিত কাগজ লম়া আমার 
নিকট আনিয়া বলিল, “অমুক 'জাহাজ সমুদ্রে মগ. হইয়াছে, ইহাতে তাহার 
বিবরণ আছে; আপনি নেবেন? আঁমি বলিলাম, “আমি সংবাদপত্রে & 
জ।হাজ ডোবার বিবরণ পড়েছি।” তখন সে আপনার দারিদ্রোর বিবরণ দিতে 
প্রবৃত্ত হইল; বলিল, “আমরা স্ত্রী পুরুষে বড় কষ্টে আছি, আমাদের দিন চলে 
না, অনেক দিন অনাহারে যায় ; আপনি যদ্দি কিছু সাহায্য করেন, বড় ভাল 
হয়।” তাহার কথ! শুনিয়া আমার বড় ছুঃখ হইল, কিছু দান করিতে ইচ্ছা - 
হইল, কিন্তু তার মূখে মদেব গন্ধ পাইলাম। তখন তাহাকে বলিলাম, 
"তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে ইচ্ছ1! হইতেছে, করিতেও পারি; কিন্ত 
তোমাদের জাত বড় মাতাল, তোমাকে যে পয়সা দিব, তাহা হয়ত তোমার 
স্রীর হাতে ন। গিয়া] শুড়ীর হাতে যাবে। এইজন্য দিতে ইচ্ছা! করে ন1।” 
সে ব্যক্তি বলিল, “এই রাস্তার অদূরে এক গলিতে আমি থাকি, আপনি আমার 
বাড়ীতে আমায় ম্রীর কাছে চলুন, তাকে জিজ্ঞামা করিলে সব কথা জানিতে 
পারিবেন।” আমি পূর্বেই সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে, লণ্ডনের এ উত্তর- 
পূর্ব ভাগে অনেক ছুষ্ট লোকের বাস; সর্বদাই চুরি ভাঁকাতি হুত্য। মারামারি 
প্রভৃতি হইয়া থাকে ; সময় সময় পথিক্দিগকে ভুলাইয়! গলির ভিতর লইয়া 
সর্ব কাড়িয়! লয় এবং চোখে কাপড় বাধিয়া নানা গলি ঘুরাইয়! আর এক 
পথে ছাড়িয়া দেয়। তখন দয়ার আবির্তাবে সে কথা আমার স্মরণ হইল না। 
আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। সে আমাকে গলি হইতে গলির তিতর 
লইয়া চলিল। অবশেষে আমাকে একটা! বাড়ীতে এক ঘরের ভিতর পুরিয়! 
বলিল, “আমার শ্রী ঘরে নাই; এখানে বস্থন, আমি তাকে ডেকে আন্ছি।” 
এই বলিয়া বাছির হুইয়া গেল। আমার তখনও খেয়াল নাই যে, বিপৎসন্কুল 
স্থানে আগিয়াছি। তখনও তার ঘ্্রীর সহিত কথা! কহিৰ ও কিছু দান করিব, 
এই ভাবটা প্রবল আছে । আমি বলিয়া আছি, কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি, তিন 
চারি জন সবলকায় পুরুষ আসিয়] বারে উকি মারিতেছে ও পরম্পন্ন কি পরামর্শ 
করিতেছে । তখন আমার নেই লংবাদপত্রের কথাটা ম্মরণ হইল। আমি 
আনন ত্যাগ করিয়! উঠিলাম ও ক্রতগতিতে বাছিযের রাস্তায় যাইবার জন্য 
অগ্রসর হইলাম । তাহার! দ্বারে আমার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল। 
তাহারা আমার হাত ধগিতে না ধরতে আমি দৌড়িয় ব্বাস্তায় গিছ! 
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দাড়ালাম । তখন দেখি সেই লোকটা রাম্তার অপর পার্থ হইতে আমাকে 
দেখিয়া! ছুটিয়! আমার দিকে আমিতেছে। ৫ চীৎকার করিয়৷ বলিতে লাগিল, 
"্টাড়ান, দাভান, আমার স্ত্রী আস্ছে |” আমি বলিলাম, “না, তোমার জন্স আর 
ঈাড়াইব না, আমি চলিলাম।” সে আমার সঙ্গ লইল। আমি বলিলাম, 
*তোমাকে যখন কিছু দিব বলেছি, তখন দিচ্ছি; তুমি আমার সঙ্গ ছেড়ে 
যাও।” এই বলিয়া তাকে কিছু পয়স1 দিয়! কুমারী কলেটের বাড়ী গেলাম। 
গিয়া! তার বকুনি খাইয়। মরি। তিনি বলিলেন, "তুমি কাগজে পড়েছ, লোক 
মুখে শুনেছ, এই দিকে খারাপ লোকের বাস; তবু তোমার চেতন] হয় নাই, 
এ বড় আশ্চর্য কথা! আর যদি প্রাণ ভয়ে পালিয়ে এলে, তবে পরস! দিলে 
কেন? দয়ার কি স্থান অস্থান নাই?” আমি আর কি বলিব! মাথা 
পাতিয়া তার বকুনি খাই্লাঁম। 

নারীর সম্মান ।-_-যাহ! হউক, ভাল বিষয়ও অনেক দেখিতে লাঁগিলাম। 
তাহার কতকগুলি মনে আছে এবং উল্লেখ করিতেছি । এক দিন কোথায় 
যাইব বলিয়া ট্রামে বসিয়াছি। গাড়িটা প্রায় যাত্রীতে পরিপূর্ণ । আরোহীদিগেন্র 
মধ্যে এক জন এমনই মাতাল যে, ঠিক হইয়া! বদিতে পারিতেছে ন1। এমন 
সময় দেখা গেল, দুই জন ভত্র গ্রীলোক গাড়িতে উঠিতে আসিতেছেন। সে 
দেশের নিয়ম এই যে, গাঁড়িতে জায়গা না! থাকিলে পুরুষের! দাড়াইয়! শ্বীলোক- 
দিগকে বসিবার স্থান করিয়া! দিবে। তানুমারে আমি ও আর একটি পুরুষ 
উঠিয়া! দ্াড়াইতে যাইতেছি; কিন্তু আমর] উঠিতে ন] উঠিতে সেই মাতাল 
পুরুষটি হেলিয়া ছুলিয়া উঠিয়া! দীড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। গাড়ির 
লোকের! বলিল, “তুমি বসিয়া থাক, এঁরা উঠিতেছেন।” কিন্ধামে তাহা 
সুনিল না? তার মাতালে' হরে বলিল, শৃব০ ! 1,871581৮ অর্থাৎ তা হবে 
না) ভদ্রমহিলাযে! আমি দেখিলাম, যে বেহ্স তারও এতটুকু হস আছে 
যে, নিজে উঠিয়! তদ্রমহিলার স্থান করিয়1 দিতে হইবে । 

নারী জাতির প্রতি এই শ্রম ইংরাজ জাতির চরিত্র এক প্রধান লক্ষণ । 
সেখানে থাকিতে থাকিতে এক দিন শুনিলাম যে, এক ছুটির দিন 0:58681 
চ১818০৩-এ শতাধিক শ্রমজীবী পুরী কি বিবাদ বাধাইয়! মহা দাঙ্গায় প্রবৃত্ত 
হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটি কোগা টিওটিডে মেয়ে আগিয়া তাহাদের 
মধ্যে পড়িয়া সেই দাঙ্গা থামাইয়া দিলেন। তিনি নাকি এ জোমীয 
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মানুষের মধো ঘুরিয়া ঘুরিয়্া তাহাদের অবস্বর উন্নতির চেষ্টা করিয়া 
থাকেন। 

সত্যে প্রীতি ও প্রবঞ্চনাস্ ঘ্বণা ।--অগ্রে সাধারণ প্রঙ্গাদের চরিত্রের 
কথাই বলি। তাহাদের মধ্যে এক প্রকার মোটামুটি সত্যপরায়ণতা আছে। 
তাহার অলত্যকে ঘ্বণা করে, প্রবঞ্চনতে প্রবৃত্ত হয় না। যেকাজটা করিৰে 
বলিয়! ভার লয়, তাহা হ্থচারুৰপেই করিবার চেষ্টা করে। অপরের কথ! 
সোজানজি বিশ্বাস করে? সে প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্তে বলিলেও তাহা বুঝিতে পারে 
না; পরে প্রবঞ্চনা প্রকাশ পাইলে ভয়ানক রাগে এবং উত্তমরূপে প্রহার 
করে। 

আমি ৫সনাপতি গঙনের জীবনচরিত পড়িবাঁর সময় একটি ঘটনার কথা 
পড়িয়াছিলাম। সেটি এই। গর্ডন বড দয়ালু মান্য ছিলেন। এক বার 
এক জন প্রবঞ্চক লোক দরিদ্র সাজিয়া এক গল্প সাজাইয়া আপিয়া তাহার 
নিকট ভিক্ষা চাহিল। তাহাকে দেখিয়া ও তাহার ছুঃখের বিবরণ শুনিয়া 
গর্ডনের দয়! হইল। তিনি তাহাকে প্রচুররূপে দান করিলেন, যেন সে ত্বরায় 
তাহার বর্ণিত কষ্ট হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। ছুই দিন পরে গর্ডন শ্তনিলেন 
যে, সেই ব্যক্তি পাঁচ ছয় মাইল দূরবর্তী অপর কোনও স্থানে আর এক গল্প 
বলিয়া ভিক্ষা করিতেছে । ইহাতে তাহার এত ক্রোধ হুইল যে, তিনি চাবুক 
হাতে পাঁচ ছয় মাইল হাটিয়া তাহাকে মারিতে গেলেন। সেখানে গিয়া 
তাহাকে খুঁজিয়! বাহির করিয়া প্রহার করিলেন, অথচ নিজে যে টাঁকাগুলি 
দিয়াছিলেন, তাহা ফেরৎ লইতে মনে থাকিল না। এইব্যাপাবে গর্ডন ব্রিটিশ 
জাতীয় চরিক্রের লক্ষণই প্রকাশ করিয়ছিলেন। 

কর্তব্যজ্ঞান।-_লাধারণ প্রজাদের মোটামুটি নত্যপ্রিয়তার ও কর্তব্য- 
পরায়ণতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত ল্মরণ আছে। এক বার লিস ম্যানিং আমাকে 
স্তাশনাল ইত্ডম্লান এসোসিয়েশনের এক পার্টিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি 
বাইব বলিক্প! প্রস্ভত হইতেছি, আমার বাড়ীওয়ালী বলিলেন, "তোমার 
প্যাণ্টালুন পাটিতে যাইবার উপযুক্ত নয়, তুমি একট! নূতন কোট ও নৃতন 
প্যান্টালুন করাই লও ।” 

আমি। আর লাত দিন পরে পার্টি' এর মধ্যে কি প্যাণ্টালুন ও কোট 
করা যাইবে! 
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বাড়ীওয়ালী। বসো, আমি একটা দরজীকে ভাকৃছি, সে বোধ হয় ক'রে 
দিতে পারবে। 

যথাসময়ে এক জন দরজী আদিল; মে আমার মাপ লইয়! গেল এবং 
যথাসময়ে জিনিস ছুটা দিবে বলিয়া গেপ। দুর্দিন পরে তারত্ত্রী কাটা 
কাপড়গুলা! লইয়া! উপস্থিত; বলিল, “আপনার কাজের ভার লওয়ার পর, 
আমার স্বামীর ক্কটল্যাণ্ড হ'তে একট! বড় কাজের ডাক এসেছে । অনেক 
দিন হ'তে এই ডাকের কথা বল্ছিল, এখন তাকে যেতেই হবে। আমব! 
কাপড় কেটেছি, কিছু সেলাই করেছি) আপনি আর কোঁনও দরজীকে 
ডাকিয়ে অবশিষ্ট ক'রে নিন।” তাহার] যে কাপড় কাটিয়াছিল ও কিছু সেলাই 
করিয়াছিল: তাহার দাম লইতে চাহিল না। আমি মনে মনে ভাবিলাম, 
পাছে আমার অস্থবিধা হয়, দেদিকে এদের এত দৃষ্টি! আমাদের দেশে শ্রম" 
জীবীরের মধ্যে এটা দেখ! যায় না। 

আর একটি ঘটনা! এই। আমি দেশে ফিরিবার সমন্ন বাড়ীওয়ালী এক 
দিন এক জন লেকে ডাকিলেন, সে আমার পুস্তক প্রভৃতি আনিবার জন্ত 
একটি প্যাকিং কেস্‌ করিয়া দিবে । প্যাকিং বাক্সটি টিন দিয়! এমন করিয়া 
মুড়িতে হইবে যেন জাহাজে তাহাতে জল প্রবিষ্ট হইতে ল1 পারে। মানুষটাকে 
ঠিক আমার মনের কথাগুল! বুঝাইতে দেরি হইতে লাগিল। ই! করিয়া 
আমার মুখের দিকে চাহিয়! থাকে, কিছু বলে না। আমি তার মুখ দেখিলেই 
বুঝিতে পারি যে, ঠিক আমার মনের ভাবট] ধরিবার চেষ্টা করিতেছে । যখন 
বৃঝিল, তখন ঠিক সেইবপ করিয়া দিবে বলিয়া ভাব লইয়া গেল। কথা রহিল 
যে, তৎপর দিন ১২টার মধ্য বাক্সটি আনিবে, আমর] আহারাস্তে প্যাকিং আরস 
করিব। তৎপর দিন গ্রাতে আহার করিতেছি, ঘড়িতে ১১টা বাজিয়! কয়েক 
মিনিট হইয়াছে, এমন সময়ে প্যাকিং বাক্সের শব্ধ শোনা গেল। আমরা! উঠিয়! 
গিয়] দেখি, স্থন্দর বাঝ্সটি করিয়াছে, দোষ দেখাইবার কিছু নাই। বস্ততঃ ইংরাজ 
কারিকরগণ যে কার্ধটির ভার লয়, সেটি ভাল করিয়া করিবার চেষ্টা করে; সেটি 
লইয়! বিয়া যায়, তাহার মধ্যে বত ভাল হইতে পারে তাহা করিয়া তোলে। 

সতত1।--সেখানকার প্রজা সাধারণের এই সত্যপরায়ণতার ও সততার 
জন্ত দেশে এমন সকল কাজ চলিতেছে, যাহা! এ দেশ হইলে ছর্দিন চলিত ন]। 
তাহার একটির উল্লেখ করিতেছি। 


৩১৮ আত্মচরিত 


নিন্দ শ্রেণীর লোকের লাকুণলেটিং লাইব্রেরি | আমি গিয়া 
দেখিলাম, শিক্ষিত দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের মনে নিম শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা 
বিস্তারের উৎসাহ অতিশক্ প্রবল। তাহার ফলম্ববপ এ শ্রেণীর মানুষের মনে 
জ্ঞানস্পৃহা! দিন দিন বাঁডিতেছে এবং তাহাদের ব্যবহারের জন্ত চারি দিকে 
অনংখ্য ছোট ছোট পুস্তকালয় স্থাপিত হইফ়্াছে। প্রায় প্রত্যেক রাজপথে দুই 
দ্শখানি বাড়ীর পরেই একটি ক্ষুত্র পুস্থকাঁলয়। নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরা যেখানে 
নামমাত্র কিছু প্স! জম! দিয়া সপ্তাহে সপ্তাহে বই লইয়। যাইতেছে ও ঘরে 
গিয়! বনিয়! পড়িয়া! সে পুস্তক আবার ফিরাইয়! দিতেছে । ইহার অনেক 
পুস্তকালয় দবোকানঘরের মধ্যে। দোকানদার অপরাপর জিনিসের ব্যবস্থা 
করিতেছে, সেই সঙ্গে একপাশে একটি পুস্তকালয় রাখিয়াও .কিছু উপার্জন 
করিতেছে। ইহা! ভিন্ন স্বল্পমূল্যে বিক্রয় ব্যবহৃত পুস্তকের দ্বোকান অগণ্য। 

এইরূপ একটি পুস্তকাণয়-বিশিষ্ট দোকানে গিয়া এক দিন যাহ] দেখিলাম 
ও শুনিলাম, তাহা মনে রহিযাছে। আমি দোঁকানে অন্ত কাজে গিয়া দেখি, 
একপার্খে দুইটি আল্মারিতে কতকগুলি পুস্তক রহিয়াছে। মনে করিলাম, 
পুস্তকগুলি স্বপ্লমূল্যের ব্যবহৃত পুস্তক। দ্রিজ্ঞানা করিলাম, এ সব পুস্তক কি 
বিক্রয়ের জন্য ? 

উত্তর । না, এটা সাকুলেটিং পাইব্রেরি। 

আমি। এ সব পুস্তক কারা লয়? 

উত্তর। এই পাড়ার নিয় শ্রেণীর লোকের] । 

আমি। আমি কি বই লইতে পারি? 

উত্তর । হা পারেন, এ ত' সাধারণের জন্ত | 

তারপর আমি একখানি ৬।৭ টাক দ্বাষের বই লইয়!, ছুই আন পয়সা 
জম] দিয়া ও আমার নাম ও বাড়ীর ঠিকানা! লিখিয়া রাখিয়া! আলিলাম। 
আবার সপ্তাহান্তে বইখানি ফেরৎ দিয়া, আবার ছুই আন! দিয়া আর একখানি 
বই লইয়] আমিলাম। এইকূপ তিন চারি সপ্তাহের পর এক দিন গিয়া জিজাস! 
করিলাম, *এ ব্যবস! তোমরা কতদিন চালাইতেছ ?” 

উত্তর । গত ৮৯ ব্খনর। 

আমি। মধ্যে অধ্যে তোমর। ক্ষতিগ্রস্ত হও না? 

উত্তয়। কিনধপে? 


আত্মচন্রিত ৩১৪ 


আমি। লগুনের মত' প্রকাণ্ড সহরে মাছ এক পাড়া হ'তে আর এক 
পাড়ায় উঠে গেলে খুঁজে পাওয়া ভার। মনে কর, যদি বই ফিরিয়ে না দিয়ে 
এ পাড়া হ'তে উঠে যায়, তা হ'লে বই কি ক'রে পাৰে? 

এই প্রশ্নে আশ্চ্যান্বিত হুইয়া তাহার! বলিল, “তাকি ক'রে হ'তে 
পাবে? এ যে আমাদের বই। তাকে উঠেযাবার সময় ফিরে দিতেই 
হবে।” 

আমি। মনেকর, যদি নাদেয়। 

তাহার! হাসিয়। কহিল; “সে হ'তেই পারে না।” 

বইন] দিয়! যে কেহ চলিয়া যাইতে পারে, ইহা! যেন তাহাদের ধারণাই 
হয় ন1। 

উন্মুক্ত চ্ছানে নান! €্রণীর লোকের বতৃত। ও অন্যায়ের 
প্রকাশ্য গরতিবাদ ।__-অনেক নিম্ন শ্রেণীর লোক কোনও উপাসন! স্থানে 
যায় না, এই অভাব দূর করিবার জন্ত আমি যাইবার কিছু দিন পূর্ব হইতে 
সেখানে একটা কাজ আরভ হইয়াছিল। কোন কোন খ্রীহীয় সম্প্রদায়ের 
প্রচারক ও উপদেষ্টাগণ রবিবার প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে, রাস্তার মোড়ে, মোড়ে 
ও উদ্চান প্রভৃতির বৃক্ষতলে, উপাসনা ও উপদেশ আরভ্ত করিয়াছিলেন। 
আমি অনেক সময় এই সকল উপানন! ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতাম। 
দেখিতাম, নিয়ন শ্রেণীর নর নারী অনেকে দীড়াইয়! শুনিতেছে। কোনও 
কোনও স্থলে দেখিভাম যে, ধর্মগ্রচারকদের দেখাদেখি রাজনীতির পক্ষীয়গণ 
এবং ব্রাডলা'র দলের নাস্তিকগণও তাহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতে 
আসিতেন! সে বড় কৌতুকের ব্যাপার। এক বৃক্ষতলে এক জন গ্রীহীয় 
উপদেষ্ট1 বাইবেল গ্রন্থথান! উধ্বে” ধরিয়া বলিতেছেন, “দেখ, এই গ্রন্থ ঈশ্বরাত্ত। 
ইহাতে তোমর! ছূর্বলতার অবস্থাতে বল, নিরাশায় আশা, শোকে লাস্বন। 
ও বিপদে আশ্রয় লীভ করিবে।” অপরদিকে কিয়গ,রে ব্রাডলা'র, এক 
জন শিষ্ক হয়ত চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, “বাইবেল মানুষের গ্রন্থ, 
ভ্রঃগ্রমানপূর্ণ $ ঈশ্বর বলিয়া যে কেহ কোথাও আছেন, তার প্রমাণ কি? 
ভোমন়। বুদ্ধিজীবী জীব, ভাবির চিন্তিয়া দেখিয়া শুনিয়া! কা কর।” আধঙি 


১. নাস্তিক সমাজসংক্কারক | ত্ঃ গ্রন্থে উন্নিখিত কতিপয় বিদেশী ব্যকির পরিচয়, অংশ । 
সম্পাদক ! 


৩২৪ আত্মচরিত 


যখন ইংল্ডে ছিলাম, তখন রাজকার্ধের ভার “টোরী"দিগের হস্তে ছিল। 
এক জন বক্তা! সেই “টোরী” গবর্ণমেণ্টের কার্যকলাপের প্রতিবাদ করিতেছেন ; 
তাহারা যে অন্যায় করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিতেছেন। এদিকে 
দেখি, এক জন সামান্ত ছুতার বা কামার,_যাহার পরিধানে মলিন, ছিন্ন 
বন্ধ, পদঘ্য় পাছুকাহীন, অঙ্গুলিগুলি ঝড় বড় চাটিমকলার ন্ভায়, মুখমণ্ডল 
লোহিতবর্ণ,__বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্তে মুষ্টির আঘাত করিয়া, ক্রোধে 
রক্তবর্ণ হুইয়া! বলিতেছেন, «56 "02165 ৪:65 1850219”) অর্থাৎ 'টোরী"রা 
বদ্মায়েম। যাহাকে তাহার] অন্তায় বা অসত্য বা অধর্য মনে করে, তাছার 
প্রতি তাহাদের এতই ক্রোধ! নিয় প্রেণীর লোকের অনেক সভাতে উপস্থিত 
থাকিয়! দেখিতাম, তাহার1 যাহাকে অন্যায় মনে করে, হ্বদয়মনের সহিত 
তাহার প্রতিবাদ করিতেছে; এবং যাহাকে সৎ মনে করে, তাহাতে 
মন প্রাণ ঢালিয়া দিতেছে । গড়ের উপরে এই কথা বলি যে, এই হীন 
শ্রেণীর লোকদের কথ শুপিয়া অন্থভব করিতাম, ধর্মবিশ্বাস ইহাদের মনে 
স্বাভাবিক। 

কোনও দরজীর দোকানে গিয়! যর্দি কোনও কাপড় চোপড়ের ফরমাস 
দিয়া আমিতাম, একপ্রকার নিশ্চয় জানিতাম যে, তাহ! সময়ে পাইবই পাইব। 
কথ! ভাঙ্গা, কাজ করিতে ৰনিয়া কাজ না করা, সামান্য প্রবঞ্চনা করা, এ 
সকল কাজকে সে দেশের সাধারণ লোক বড ঘ্বণর চক্ষে দেখে। 

নরছিতৈষণা!।-_-তৎপরে দেখিতাম, যেমন একদিকে দারিদ্রা আছে, 
দুর্নীতি আছে, বিবিধ সামাজিক পাপ আছে, তেমনি আর একদিকে সে সকল 
দুর করিবার জদ্য শত শত ব্যক্তির হস্ত প্রসারিত আছে। পাশ্চাত্য জগতের 
অন্ত খ্রীহীয় দেশে যাই নাই,. স্থতরাং সে সকল দেশের নবহিতৈধী পুরুষ ও 
মহ্লাগণের কার্ধের কথা জানি না) কিন্তু ইংলগ্ডে নরহিতৈবণার যে ব্যাপার 
দেখিলাম, তাহা অতীব বিল্ময়জনক। মানববুদ্ধিতে ঘে জনছিতকর এত 
প্রকার কার উদ্ভাবিত হইতে পারে, ইহাই আশ্চর্য! তাহার কতগুলির উল্লেখ 
করিব? অসংখ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লগ্নে ডাক্তার বার্ণার্ডোর 
অনাথাশ্রম বাটিক1 ও ব্রিষ্টলে সাধু ভক্ত জর্জ মূলার মহাশয়ের অনাধাশ্রষ 
বাটিক] যখন দেখিলাম, তখন বিশ্মিত হুইয়] ভাবিতে লাগিলাম, ঈশ্বরভক্তি 
নরহিতৈষণা বা! কার্ধদক্ষতা, কোন গুণের অধিক প্রশংসা! করিব! তৎপরে 


আত্মুচন্পিত ৩২১ 


শ্রমজীবীদিগের ইনষ্টিটিউট, “গীপলম প্যালেস', শ্রমজীবী দিগের রবিবাসরীক়্ 
বিষ্ভালয়, “পুওর হাউগ”' বা দরিত্রদিগের আশ্রয় বাটিকা।, প্রভৃতি যাহ! 
দেখিতে লাগিলাম, তাহাতেই বিশ্ময় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বপিতে কি, 
ইংলগ্ড বাসকালে আমি এ সকল দেখাকেই আমার একটি প্রধান কার্ধ মনে 
করিয়াছিলাম। 

শিশুরক্ষিণী সম্ভা। ইংরাজ জাতির কিরূপ নর্হিতৈষণ!, তাহার 
প্রমাণস্বূপ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে । আমি যখন সেখানে, 
তখন তিন প্রকার কাজের বিষয় আমার শ্রুতিগোচর হইল। প্রথম, মিষ্টার 
বেন্জামিন ওয়! (36212180917) ড/2581) ) নামে একজন পাদরী একদিন 
কোনও নগরের রাজপথ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন যে, একটি শিশু পথে 
দাড়াইয়া আছে, তাহার মুখে নান! আঘাতের দাগ, মুখ ফুলিক্া। রহিয়াছে। 
তিনি জিজ্ঞাস] করাতে মে বলিল, তাহার পিতা বা মাতা মাতাল হইয়া তাহাকে 
প্রহার করিয়াছে । তখন মিষ্টার ওয়ার মনে মনে প্রশ্ন উঠিল, তবে ত" পিভা- 
মাতার হস্ত হইতেও অসহায় বালক বালিকাকে রক্ষা ক! চাই! 

এই চিন্তা লইয়া তিনি ঘরে গেলেন, এই চিস্ত! তাহার মনকে ঘিরিয়া 
লইতে লাগিল এবং তিনি বন্ধু বাদ্ধবের সহিত এঁ বিষয়ে আলাপ করিতে 
লাঁগিলেন। অবশেষে তাহার ফরম্বরূপ “শিশুরক্ষিণী সত।' নামে একটি সভা 
স্বাপিত হুইল ; শত শত ব্যক্তি তাহার সত্য শ্রেণীতে প্রবেশ করিলেন । দেখিতে 
দ্বেখিতে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিল। ভৎপরে এই কয়েক বৎসরে 
মেই লভার সভ্যগণ মহাকার্ধ সমাধ| করিয়াছেন, শিশু রক্ষার জন্য পার্পেমেপ্টের 
ছার] নৃতন জাইন বিধিবদ্ধ করিয়! লইয়াছেন। মে আইন অনুসারে শিশুদের 
প্রতি নির্দয়তার জন্ত পিতামাতাকে দণ্ডনীয় হইতে হয়। ইংলগ্ের ম্কায় মাতাল, 
দেশে এইরূপ আইন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। 

সন্ধ্যাকালে রাজপথে জমণকারিপী বালিকাদিগের চিত্ত 
বিনোদ্বন।--আর একটি কার্ষের সুচনাও এইরপ কারণে হ্ইয়াছিল। 
একদিন এক ভত্রমহিলা লগ্নের রাজপথ দিয়া যাইতে যাইতে দ্বেখিলেন, 
বৈকালবেল। নধ্ধ্যার পূর্বে রাজপথে হাজার হাজার প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা, অর্থাৎ 
১৬ হইতে ২৫ বৎসর পর্স্ত বয়স্ক! যুবতী ঘ্বীলোক বেড়াইতেছে। এক্কপ দৃষ্ঠ 
সেখানে নূতন দৃষ্ধ নহে, কিন্তু নেদিন এ দৃষ্ঠ উক্ত মহিলার অন্তন্নে এক নৃতন 


১ 
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ভাবের উদয় করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই নকল মেয়ে মফঃস্বল 
হইতে আসিয়াছে, কাজকর্ম লইয়া এখানে বাম করে । কেহ দোকানে কাজ 
করে, কেহ পোষ্ট আপীসে কাজ করে, কেহ হোটেলে কাজ করে। সন্ধ্যা 
হইলে ছুটি পায়, রাস্তাতে বেড়ায় , দশজনে “মেস্ঠ করিয়া থাকে, পিতামাতা 
নিকটে থাকে না। ইহাদিগকে দেখে কে? এই চিস্তা করিতে করিতে 
তিনি বাড়ীতে আদিলেন। ম্বীয় পতির সহিত এই কথাতে প্রবৃত্ত হইলেন 
এবং বন্ধু বাদ্ধবের সহিত এই বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে 
এই চিন্ত| তাহাকে থিরিয়! লইল। অবশেষে তাহার! কতিপয় মহিলা একক্র 
হইয়! একটি ছোট সভা! করিলেন। প্রথমে লগ্নেব যে বিভাগে এই শ্রেণীর 
বালিক। অধিক পরিমাণে বাম করে ও বেড়ায়, মেই বিভাগে একটি বড় ঘর 
ভাড়া করিলেন। ঘরটি উত্তমন্ূপে সাজাইলেন, বসিবার উত্তম আসনের 
ব্যবস্থা করিলেন, একটা পিয়ানে। লইয়া! গেলেন, গান বাছ্ের সমূচিত ব্যবস্থা 
করিলেন এবং কতিপয় মহিল! বন্ধুতে মিলিয়! কে কে সপ্থাহের কোন কোন 
দিন সন্ধ্যার সময় এই গৃহে গিয়া মেয়েধিগকে গান-বান্ত শুনাইবেন ও মেয়েদের 
সঙ্গে কথাবার্ত| কহিবেন তাহা স্থির করিলেন । তৎ্পরে একদিন ছোট ছোট 
কাগজে একটি ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন মৃদ্িত করিয়া রাজপথে ভ্রমণকারিণী 
বালিকাদিগের মধ্যে বিতরণ কর! হইল। “তোমরা যদি অমুক নম্বর বাড়িতে 
নিয়তলের ঘরে এস. তবে ভোমাধধধিগকে গান, বাজনা শ্তনানে! হইবে,” 
ইত্যার্দি। প্রথম দিনে ছুই একটি বালিকা আমিল। মহিলার] গান, বাজনা 
স্তনাইলেন, তাহাদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিলেন এবং তাহার1 কোথায় 
থাকে, কিরূপ সঙ্গে বেড়ান, কিরূপে দিন কাটায়, এই নকল নংবাদ সংগ্রহ 
করিলেন। তাহার! সেদিন আপ্যায়িত হইয়] ফিরিয়া! গেল। পরদিন সন্ধার 
সময় বহুসংখ্যক বালিকা উপস্থিত হইল। ক্রমে আর সে ঘরে লোক ধরে না। 
একটির পর্ব আর একটি এইরূপ করিয়া লগ্ডনের নেই বিভাগে ক্রমে ক্রমে 
সাত-আটটি ঘর লইতে হই্ল। শত শত যুবতী ্বীলোক প্রতিদিন সন্ধ্যার : 
সময় এ সকল গৃহে আসিয়া গান, বাজনা, উপদেশাদি শুনিতে লাগিল। 
এদিকে উদ্ভোগকারিণী মহিলাদের সত! বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। কি' 


আশ্চর্য পরোপকার-প্রবৃত্তি ! 
কারামুক্তের সাহায্য সস্ভা।-আর একটি কার্ধের কথা তখন 
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সুনিলাম ; ইহার আয়োজন বোধ হয় পূর্ব হইতেই হইয়া থাকিবে । সে 
কাজটি এই। একবার কয়েকজন ভদ্রলোক এই আলোচনা কন্সিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন যে, প্যাহারা একবার কোনও অপরাধে লিপ্ত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হয়, তাহার! যখন কারাগার হইতে নিষ্কৃতিলাভ করে, তখন বাহিরে আনিলে 
ত' আর পূর্বের স্তায় সমাজে মিশিতে পায় না, লোকে তাহাদিগকে কাজ দিতে 
তয় পায়, ঘরে রাখিতে ভয় পায়, সমাজে তাহাদের সঙ্গে মিশিতে লজ্জাবোধ 
করে। তখন তাহার্দের কি অবস্থা দডায়! এই কারণেই বোধ হয় অনেক 
কারামুক্ত লোক আবার অপরাধে লিপ্ত হইয়া কারাগারে ফিরিয়া যায়। 
কারামুক্ত মানুষদিগকে স্থপথে রাখিবার জন্ত ও সমাজে প্রতিষ্িত করিবার জন্য 
কিছু করা যায় কি না?” এই চিস্তা করিতে করিতে কতিপয় ভদ্রলোক 
“কারামুক্তের লাহাযা পভা” নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। তাহার ফল 
এই হুইয়াছে যে, ইংলগ্ডের অনেকগুলি কারাগার কয়েদীহীন হইম়্াছে। 

বিবিধ সঙ্গনুষ্ঠান।_ সেখানকার সহৃদয় মধ্যবর্তী শ্রেণীর পুরুষ ও 
নারীগণের পরোপকার-স্পৃহার কথা! অধিক কি বলিব! নেখানে অনেক 
তত্রমহিলা হাসপাতালে বোগীগণের নিকট ফুলের তোড়া পাঠাইবার জন্ত স্থানে 
স্থানে সভ! করিয়াছেন ; নিয় শ্রেণীর দরিদ্র শিশুদিগকে বড়দিনের সময় পুতুল 
উপহার দিবার জন্ত বড় বড় সভা! করিয়াছেন ঃ বড় বড় সহরে নিন শ্রেণীর 
বালক-বালিকাদিগকে মধ্যে মধ্যে *নহরের বাছিরে লইয়া গিয়! বিশুদ্ধ বামু- 
সেবন করাইবার ও প্রকৃতির শোভা দেখাইবার জন্ত সভ। করিয়াছেন। বস্ততঃ 
মানবের পরহিতৈবণা-প্রবুত্তি হইতে কতপ্রকার সদহুষ্ঠান উৎপর হইতে পারে, 
তাহ! দেখিলে বাস্তবিকই বিশ্মিত হইতে হয়। 

গ্রজাসাধারণের মধ্যে জান বিস্তারের চেষ্টা ।--আমি নে দেশে 
পৌঁছিবার কিছুদিন পূর্ব হইতে দে দেশের প্রজাসাধারণের মধ্যে জান 
বিস্তারের চেষ্টা চলিতেছিল। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অশিক্ষিত শ্রমজীবীদের মধ্যে 
শিক্ষাবিষ্তারের প্রয়াস পাইতেছিলেন।  » 

টয্ল্বী হুল" ও 'গীপলস প্যালেস'।_ইহার একটু ইতিবৃত্ত 
'াছে। মিষ্টার টয়ন্বী (1010 70510068)১ নামে অক্সফোর্ড 


১, বিখ্যাত সমাজ সংক্কারক। উঃ গ্রন্থে উল্লিখিত কতিপয় বিদেশী ব্যড়ির পরিচয়” 
স্আংশ। এঁতিহাসিক টয়েনবী নহেন। সম্পাদক । 
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বিশ্ববিগ্ভালয়ের একটি যুবকের মনে হুইল যে, তাহার যখন অবস্থা ভাল, 
উদরান্নের জন্ত চিন্তা নাই, তখন তিনি তাহার জীবন কোনও ভাল কার্ষে 
দিবেন; তিনি নিয়শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিবার প্রয়াসে স্বীয় জীবন 
উৎন্গ করিবেন । এই সঙ্কল্প করিয়! তিনি লগুন লহরের পূর্বভাগে আমিয়। 
একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ; কারণ এ বিভাগেই 
অধিকাংশ নিম্শ্রেণীর শ্রমজীবী লৌকের বাস। টয়ন্বী প্রথম প্রথম এ 
শ্রেণীর লোকদিগকে নিজ ভবনে ডাকিয়া আনিয়া! তাহাদের সঙ্গে পাঠ ও 
মৌথিক উপাসনাদি দ্বারা কার্যারস্ত করিলেন। ক্রমে তাহার কার্ষের আশ্চর্য 
ফল দেখা গেল এবং অপর কয়েকজন শিক্ষিত যুবক আলিয়া তাহার 
সহিত যোগ দিলেন। তাহার] নৈশ বিজ্া।লয় স্থাপন করিয়া শ্রমজীবীধিগকে 
রীতিমত শিক্ষাদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাদের দৃষ্টান্তের ফল 
ত্বরার় ফলিল। নৈশ-বিগ্ভালয় করিয়। শ্রমজীবীদ্দিগকে শিক্ষাদান করিবার 
জন্ত চারিদিকে আয়োজন হইতে লাগিল! নানা স্থানে “ওয়াং মেন্স্‌ 
ইনন্লিটিউট, (ড/011176 0161)78 10806906 ) নামে পাঠাগার সকল 
নিমিত হইতে লাগিল। ক্রমে টয়ন্বীর মৃত্যু হইল। তখন তাহাণ্ব 
স্বদেশবানীগণ তাহার প্রতি সম্রম প্রদর্শনার্থ লগ্ডনের এ পূর্ব বিভাগে ঠাহার 
কারধক্ষেত্রের সন্গিধানে য়ন্বী হল” (1[0570986 75911) নামে শিক্ষা- 
মন্দির নির্মাণ করিলেন। তাহ] অগ্ভাপি নিয়শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের 
জন্ত বাবহত হুইতেছে। এতস্তিন্ন লগ্ডনের এ পূর্বভাগেই “দি পীপলস্‌ 
প্যালেস্* (116 76021678 ৪19০6 ), অর্থাৎ 'প্রজাকুলের প্রাসাদ?” নামে 
এক প্রকাণ্ড অট্রালিক শির্সিত হুইল, তাহ! এক্ষণে নিম্শ্রেণীর শিক্ষালয়- 
রূপে ব্যবহৃত হইতেছে । আমি সে প্রসাদ দেখিয়াছি। তাহাতে নিয়- 
শ্রেণীর জন্ক পাঠাগার, পুস্তকালয়, রঙ্গালয়, ভোজনাগার প্রভৃতি নকলই 
আছে। এ প্রাসাদের মধো দণ্ডায়মান ইংরাজদের পর়ছিতৈষণার নিদর্শন 
দেখিয়া শরীর কণ্টকিত হইতে থাকে। 

শ্রমজীবীপ্িগের শিক্ষালস্্।।_আমি এক দিন ওয়ার্কিং মেন্স্‌ 
ইনষ্টিটিউটের ( ০1708 1165 179800906 ) একটি পাঠাগার দেখিতে 
গেলাম । একটি ১৭১৮ বৎসর বযন্ক শ্রমজীবী যুবক আমাকে লইতে 
আপিয়াছিল। সে ব্যক্তি তখন একজন সেক্রার সহকারীর কাজ কন্গিত। 
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সে আমাকে সঙ্গে করিয়া উত্তর লগ্খনে এক ইনস্রিটিউটে লইয়া গেল। সে 
এক প্রকাণ্ড বাডী। প্রবেশ করিয়া! দেখি, তাহাতে নানাগ্রকার আলোচনা 
ও উপদেশাদির জন্ত নানা ঘর। কোন ঘরের দ্বারে লেখা রহিয়াছে “কে মির" 
€ 06101905 )) শুনিলাম, সে ঘরে সপ্তাহের মধো কয়েকর্দিন সন্ধ্যার সময় 
কিমিতি বিদ্যা বিষয়ে উপদেশ হয়; ঘরে প্রবেশ করিয়! দেখি, একটি 
ছোট খাট ল্যাবরেটরি প্রস্তত। কোন ঘরের হ্বারে লেখ! “ফিজিকৃ্‌স্‌ 
(01755105 ) অর্থাৎ পদার্থবিষ্ঠা) ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি) পদার্থবিষ্তা 
বিষয়ে উপদেশের আয়োজন । এইন্প নান! ঘরে নানা আয়োজন দেখিলাম । 
সম্পাদক মহাশয়ের মহিত আলাপ করিয়া জানিলাম, তিনি তৎপূর্বে 
চৌদ্দ বৎসর কাল এঁ কাজ করিতেছেন, বেতন লন ন1। প্রতি দিন 
বৈকালে নিজের আপীন হইতে আলিয়া আহারাস্তে সন্ধার সময় ইনই্িটিউটে 
আসেন এবং রাত্রি এগাঁরটা পর্বস্ত কাজ করেন। এই পরিশ্রম চৌদ্ছ 
বৎসর চঙ্গিয়াছে । ভাবিলাম, কি স্বদ্নেশহিতৈধিতা ও পরহিতৈষণ! ! 

ইনস্টিটিউটের মধ্যে দুইটি বড ঘরে এক প্রকাণ্ড লাইব্রেরি দেখিলাম। 
স্তনিলাম, শ্রমজীবীগণ সেই লাইব্রেরি হইতে বই লইয্লা পাঠ করে। 
তৎপরে বাহির হ্ইস্রা উঠানে গিয়1 দেখি, ছাত্র ও ছাত্রীগণের শারীরিক 
ব্যায়াম ও খেলার জন্য সমুদয় বন্দোবস্ত আছে। ছাত্র ও ছাত্রীগণের 
জন্য দুইটি স্বতন্ত্র প্রাঙ্গণ। বক্ততার্দি শোনার পর সেই সকল প্রাঙ্গণে একটু 
খেলাও হুইয্রা থাকে । 

শুনিলাম, এই প্রকাণ্ড ভবন দেশহিতৈবীগণের স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের 
ঘারা নিষ্বিত হইয়াছে এবং এখানে যে সকল বকৃতাদি দেওয়া হয়, 
তাহা লগ্ডন ইউনিভার্সিটির গ্রফেসরগণের ও অপরাপর বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের 
মধ্যে অনেকে বিনা বুত্তিতে দিয়া থাকেন। 

ইংরাজ জাতির সৎকার্ধে দান।-_ইংরাজদিগের এইরূপ সদগুষ্ঠানে 
দ্ানপ্রবৃত্তি যে কিরূপ, তাহা দেখিয়া আশ্র্যান্বিত হইতে লাগিলাম়। একবার 
শুনিলাম, এন্পপ একটি ইনট্টিটিউটের জন্ত একজন ভত্রলৌক ১০১২ লক্ষ টাকা 
বান করিলেন, কিন্তু কে দিলেন জানিতে পারা গেল না। ধনী, মধ্যবিত্ত 
ও রি, লকলেরই মধ্যে আশ্চর্য দান প্রবৃত্তির নিদর্শন দেঁখিতাম। ঘে 
বাড়ীতে আমি থাকিতাম, সে বাড়ীতে অনেকবার এইরূপ ঘটন! হইয়াছে যে, 
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মেয়ের] সাক়্ংকালীন আহারের পর বৈঠক ঘঘ্ষে বলিয়া পড়িতেছেন ও কাজ 
করিতেছেন, এমন লময় একটি মেয়ে খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে বলিয়! 
উঠিলেন, *মা, দেখ! দেখ! একটা নৃতন কাদের আয়োজন হচ্ছে । আমরা! 
কি কিছু নাহাঁধা করতে পারি না?” এই বলিয়! কাগজ হুইতে কাজটির 
বিবরণ পড়িয়! শুনাইলেন। মা বণিলেন, “রোপ, দেখি, দিবার মত' কি 
আছে। এই বলিয়া তাহার হিনাবের খাতা আনিয়া হিসাব দেখিতে বসিয়া! 
গেলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, “আমর! পাচ শিপিং দিতে পারি।” তখনি 
মনি-অর্ডারযোগে পাচ শিলিং এ কাজের সেক্রেটারির নামে পাঠান হইল। 
দেখিয়া আমি ভাবিলাম, অপরাপর অভ্যাসের ন্যায় 108016 06 00110 
01587705ও ( অর্থাৎ জনহিতকর কার্ষে অর্থ দান প্রবৃত্তিও ) সঙ্গ ও অবস্থা গুণে 
ফুটিয়া থাকে । যে দেশের লোকের মনে এই অভ্যান (179৮1 ০£ 00210 
০19211 ) ফোটে নাই, সে দেশের মান্ষষকে ভাল কাজের জন্য দ্বারে দ্বারে 
ভিক্ষা করিয়! বেড়াইতে হয়। লোকে মুঠ! করিয়া পয়সা ধরিয়া! বসিয়া 
থাকে; যে জোরে মুঠ1 খুলিয়া লইতে পারে সেই পায়; অন্ত পায় না। 
আমাদের দেশের যেন এই অবস্থা। 


অধ্টাদশ পরিচ্ছেদ 


ইংলগ্ডের ধর্মমূলক সদন্ুষ্ঠান £ বানার্ডোর অনাথাশ্রম ৷ জর্জ 
মূলারের অনাথাশ্রম; কয়েকজন কোয়েকারের শ্রমজীবী 
সেবা; মুক্তি ফৌজ। ইংলগ্ডে শিক্ষার ব্যবস্থা £_ 
কিগারগার্টেন স্কুল; বোর্ড স্কুল; “আপার মিডল 
ক্লাস স্কুল; বালিকাদের বোডিং স্কুল; ব্রিটিশ 
মিউজিয়ম লাইব্রেরি; অক্সফোর্ড ; কেসি জ। 
বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎকার £-_ 
ই, বি. কাউয়েল.; জেমস মার্টিনো; মিস 


কব; ফ্রান্সিস নিউম্যান $ চার্লস ভয়সী ; 
উইলিয়ম ষ্টেড ; মিসেস বাটলার। 


১৮৮৮ 


ইংলগ্ডের ধর্মমূলক সদনুষ্ঠান। বার্নার্ডোর অনাথাশ্রম।১__ 
সে দেশের ধান্সিক ব্যক্তিগণ পরোপকারের জন্য যে নকল কার্ধের আয়োজন 
করিয়াছিলেন, তাহারও অনেকগুলি দেখিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে ডাক্তার 
বানার্ডোর প্রতিষ্ঠিত পিতৃমাতৃহীন বালকর্দিগের আশ্রয় বাটিক! বিশেষ 
উল্লেখযোগা । ডাক্তার বানার্ডো একজন চিকিৎসা ব্যবসাক্ী লোক ছিলেন 
চিকিৎসা কার্ষে বসিয়া এই শ্রেণীর বালকের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল । 
তিনি ইহাদের জন্ত কিছু কর আবশ্টক বোধ করিলেন। কতকগুলি 
পিতৃমাতৃহীন বালক সংগ্রহ করিয়া লগ্ন সহরে এক আশ্রয় বাটিক! স্থাপন 
করিলেন। আমার যাইবার পুর্বে কয়েক বৎসর হইতে এই কাজ চলিতেছিল। 
তৎপূর্বে তাহার আশ্রয় বাটিক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অনেকগুলি যুবক 
ক্যানেড! দেশে কর্ষ কাজ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। আমর যখন 


১. ডাঃ বার্নাডোর জন্দ ১৮৪৫ তরী, আয্লার্মযাণ্ডে। ১৮৯৬ শ্রী, অদাথ শিশুদের অন্ত 
“যানে! হোষস্‌?এর প্রতিষ্ঠ করেন "সম্পাদক । 
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তাঁহার আশ্রয় বাটিকা দেখিবার জন্ত গেলাম, তখন গিয়! সেখানে ঠীড়াইয়। 
বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, কিসের অধিক প্রশংসা! করিব, ইংরাজের 
কার্ধের ব্যবস্থা করিবার অদ্ভুত শক্তির, অথবা পরহিতৈষণার। কাজের 
এরূপ স্থব্যবস্থা জীবনে কখনও দেখি নাই, এরূপ পরোপকার প্রবৃত্তিও দেখি 
নাই। 

জর্জ মুলারের অনাথাশ্রম।১ -এইরূপ আর একটি আশ্রয় বাটিকা 
দেখিয়া বিশ্মিত হুইয়াছিলাম। সেটি ব্রিষ্ল নগরের ্থপ্রসিদ্ধ জর্জ মূলারের 
গ্রতিষ্ঠিত অনাথাশ্রম বাটিক1। ইহার ইতিবৃত্ত অতি অদ্ভূত। কিবপে জর্জ 
মূলার এক পয়স! ভিক্ষা না করিয়া, চাঁদা ন1 তুলিয়া, কেবলমাত্র ঈশ্বরচরণে 
প্রার্থনা! করিয়া, শ্বতঃপ্রবৃত্ব দানের দ্বারা ৬৩ বৎসর এই সকল আশ্রয় বাটিকাতে 
এক কালে লহম্নাধিক পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকাকে রাখিয়! প্রতিপালন 
করিয়া আপিয়াছেন, তাহার ইতিহাস অতীব বিম্ময়কর ও ঈশ্বরবিশ্বাসী 
ব্যক্িমাত্রেরই পাঠের যোগ্য । আমি গিয়! দেখিলাম, পাঁচটি আশ্রয় বাটিকাতে 
প্রায় ছুই সহম্র বালক-বালিকা প্রতিপাপণিত হইতেছে । তাহাদের জন্য প।চটি 
প্রকাণ্ড গ্রকাণ্ড বাড়ী নিগ্লিত হইয়াছে, যাহার জানালার সংখ্যাই এগাঁর শত। 
ঈশ্বরচরণে প্রার্থনা ও মানুষের স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের দ্বার! এই মকল ভবন নির্মিত 
হইয়াছে । ভবনে প্রবেশ করিয়] প্রথমে শিশুদের ঘরে গেলাম। গিয্পা! দেখি, 
ছুই জন স্ত্রীলোক ২০।২৫টি শিশুকে লইয়া! খেলা দিতেছেন ও রক্ষা করিতেছেন। 
তৎ্পরে অপরাপর গৃহও দেখিলাম । কি ন্বাবস্থা, কি রক্ষা ও শিক্ষার রীতি; 
দেখিয়! অবাক্‌ হইয়। গেলাম। 

কয়েক জন কোস্পেকারের শ্রমজীবী লেবা ।--কোয়েকার সশ্পরদায় 
ভুক্ত কয়েক ব্যক্তি নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রতি রবিবার প্রাতে একটি ভবনে 
তাহারা শ্রমজীবীর্দিগকে একত্র করিয়া ধর্মোপদেশ দিবেন । আমাকে এক 
দিন দেখিবার জন্ভ ডাকিয়াছিলেন। আমি গিয়া তাহাদের যে কার্ধপ্রণালী 
দেখিলাম, তাহা! এই। প্র্রাক্স শতাধিক শ্রমজীবী একত্র হইয়াছে। প্রথমে 
একটি বড় ঘরে তাহাদিগকে লইয়া আধ ঘণ্টা কাল (উপাসন! কর] হইল। 


১, জর্জ মুলার (১৮৯৫-১৮১৮ ) বিখ্যাত 29০০-৩০০4০:23186 ধর্মযাজক । ১৮৩১ শ্রী; তিনি 
বিস্টেনের এশপিডাউনে একটি অনাধ আশ্রষ প্রতি&! করেন । _-সম্পাদক। 
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তাহার পর তাহাদিগকে আর একটি ঘরে আনিয়! আধ ঘণ্টা,কাল ছুই প্রকার 
কাজ চলিল। প্রথম, ব্যাঙ্কের কাজ আরম হইল। শ্রমজীবীগণ সপ্তাহের 
মধো যে যাহা সঞ্চয় কঘিয়াছে তাহা জমা দিতে লাগিপ। দ্বিতীয়তঃ, অপর- 
দিকে অনেকে লিখিবার খাতা খুলিয়া 4, 9, 0, 70 লিখিতে বপিয়া গেল এবং 
যাহা লিখিয়া আনিয়াছে তাহা শিক্ষকর্দিগকে দেখাইতে লাগিল। আমি 
দেখিলাম, ৩1৩৫ বৎসর বয়সের বুড়া মদ্দেরাও 4, 9, 0, 0 লিখিয়া 
দেখাইতেছে। তৎপরে ধর্মোপদেশের জন্য চারি, পাঁচ ঘরে ক্লাস বসিল। এক 
এক ক্লাসে এক এক জন ভদ্রলোক শিক্ষকের আনন অধিকার করিয়া উচ্চ 
আপনে বসিলেন। আমাকে তাহার এক ঘরে উচ্চ আমনে শিক্ষকের পাশে 
বসাইয়! দিলেন। তৎপরে যে ভাবে কার্ধ আরভ্ভ হুইল, তাহা এই। শিক্ষক 
বলিলেন, “গত রবিবার অমৃক ব্যক্তিকে বাইবেলের অমৃক অসৃক স্থান পড়িয়া 
আনিবার জন্য অন্গরোধ কর] হয়েছিল। তিনি যদি উপস্থিত থাকেন, উঠে 
দাড়ান, এবং সেই স্থান পড়ে কি উপদেশ পেয়েছেন বলুন।” অতঃপর সমবেত 
শ্রমজীবীদের মধ্যে এক জন উঠিয়া" দীভাইল এবং বাইবেলের কোন্‌ কোন্‌ 
স্থান পড়িয়া! কি উপদেশ পাইয়াছে বলিতে প্রবৃত্ত হইল। বক্তার আধাঘ্বিক 
দৃঠি ও ভাবগ্রাহিত! দেখিয়া আমার আশ্চর্য বোধ হইতে লাগিল । শিক্ষক 
আমাকে কিছু বলিতে অন্থুরোধ করিলেন, আমি কিছু বলিলাম ন1; কিন্ত 
অপর কয়েক জনে কিছু কিছু বলিলেন। অবশেষে শিক্ষক তাহার উপদেশ 
দিয়! উপসংহার করিলেন। এইরূপে এক ঘণ্টা কাল কাটিয়া গেল। যাহা 
দেখিলাম ও শুনিলাম, তাহাতে আপনাকে উপকৃত বোধ করিলাম। 

"মুক্তি ফৌজ।”--আমি ইংলও বাস কালে মুক্তি ফৌজের (521807. 
40) কাজ কর্ম বিশেষ ভাবে দেখিতাঁম ? তীহাদের সভ! নমিতির সংবাদ 
পাইলেই উপস্থিত থাকিবার চেষ্টা করিতাম। এক বার 'আলেগ জা 
প্যালেস? (41659170159 81806) নামক কাচ মন্দিরে তাহারা এক বিরাট 
সভ! করিলেন। তখন সভ্যগণের, বিশেষতঃ জেনারেল বৃথের পুত্র কন্ঠাগণের, 
যে উৎসাহ দেখিয়াছিলাম, তাহার বর্ণনা হয় না। আমি উক্ত প্রাসাদে পদাপণ 
করিবামাআজ মেয়ের পর মেয়ে আমিয়া আঁমাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। 
“আপনি কি স্তাল্তেপনিই ? আপনি কি খ্রীষ্টান?” যেই বলি “না, আর 
কোথায় যায়! অমনি চীৎকার, তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয়। একটি মেয়ের হাত 
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ছাড়াইলে আর একটির ছাতে পড়ি। মুক্তি ফৌজের কার্ধে স্ত্রীলোকদিগেরই 
বিশেষ উৎমাহ দেখিলাম । শুনিলাম, জেলারেল বৃথের পুত্রবধূ, ব্রামওয়েল বুথের 
পত্বী, প্রতি দিন সন্ধ্যার পর লগুনের রাস্তায় রাস্তায় ঘোরেন এবং 
বারাঙ্গনারদিগের সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া তাহার্দিগকে বিপথ হইতে নিবৃন্ত 
করিবার চেষ্টা করেন। 

একদিন আমি ইহাদের প্রধান কর্মস্থান দেখিবার জন্ত ইচ্ছুক হুইয়! 
জেনারেপ বৃথের১ বাসভবনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন মিলেস বুথ 
বোধ হয় অন্থস্থ ছিলেন । জেনারেল বুধ আসিতে পারিলেন না। তাহার পুত্র 
ব্রামওয়েল বুথ আমাকে লইয়! তাহাদের সাধন গৃহ দেখাইতে লাগিলেন । আমি 
যেদদিকেই চাই, সেইদিকেই দেখি, প্রাচীরের গায়ে লেখা আছে, *ষীর্ত 
তোমার্দিগকে ডাকিতেছেন,* “যীশ্জর চরণে মতি রাখ,” “যীশুর চরণে প্রার্থন। 
কর, তিনি তোমাদিগকে বল দিবেন,” ইত্যাদি, ইত্যাদি । সমুদয় প্রাচীর 
যীশুর গুণগানে পরিপূর্ণ ; ঈশ্বরের নাম কোথাও নাই । দেখিয়া আমি কিছু 
বিষণ্ন হইয়া গেলাম । আমার বিষগ্ন মুখ দ্বেখিয়] ব্রামওয়েল বুথ জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “আপনাকে বিষণ্ন দেখিতেছি কেন?” আমি বলিলাম, “কেবল 
ষীন্ত যীন্ত দেখিতেছি, ইশ্বরের নাম কোথাও নাই, সেইজন্য আমার দ্বঃংখ 
হইতেছে; আপনার] যীন্তরূপ পর্দা দিয়া একেবারে ঈশ্বরকে ঢাকিয়া 
ফেলিয়াছেন।” ব্রামওয়েল বৃথ হাসিয়া বলিলেন, “আপনি কি জানেন না, 
ষীন্তই আমাদের ঈশ্বর ? যীন্ত ঈশ্বরের অপর নাম মাত্র।” আমি ভাবিতে 
লাগিলাম, অবতারবাদে ভক্তবৎসল ভগবানের স্বরূপকে কি চাপা দিয়াই 
ফেলিয়াছে! এই ভাবিতে ভাবিতে ঘরে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। 

শিক্ষার ব্যবন্থা। কিগারগার্টেন দ্কুল।-_ইংলগের শিক্ষাপ্রণালী 
দেখিবার জন্ত কিগারগার্টেন স্থল, বোর্ড স্কুল, “আপার মিডল ক্লাস' স্কুল 
প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়াছিলাম। কিগ্ারগার্টেন স্কুলের শিক্ষাগ্রণালী (েখিয়! 
চমত্কৃত হইয়া গেলাম। শিশুরিগকে হাতে কলমে শিক্ষা দিবার যে এত 
প্রকার উপায় উদ্ভাবন হুইতে পারে, তাহ! অগ্রে জানিতাম না। তাহাদিগকে 


১ জন্ম ১৮২৯ হী। 89155৮108 &7০-র প্রতিষ্ঠাতা এবং এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম 
“জেনারেল ।' ভাহার পুত্র উইলিরম ব্রানওয়েল বৃখ ১৯২২-২৮ পর্যত্ত স্যালছেসন আমির 
জেনারেল ছিলেন। --সম্পাগক। 
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খেলার ভিতর দিয়া নান প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষা! দেওয়া হইতেছে। 
তাহার মাটি দ্বিয়! ছোট খাট বাড়ী গড়িতেছে, নান! রঙের কাগজ দিয়া 
অন্ত প্রকার পদার্থ নির্মাণ করিতেছে। শিক্ষয্মিত্রীর! আমাকে লইয়া সকল 
বিভাগ দেখাইলেন। অবশেষে একজন শিক্ষয়িক্রী যখন শিশুধিগের সহিত 
করতালি দিয়া নাঁচিতে নাচিতে ঘরে ঘুরিয়া আসিতে লাগিলেন, তখন বিশ্ময় 
ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া দেখিতে লাগিলাম। শিশুদের এই শিক্ষাপ্রণালী আমার 
এত ভাল লাগিয়াছিল যে, আমি আঁসিবার সময় কিগারগার্টেনের প্রতিষ্ঠাতা 
ফোবেলের জীবনচর্িত ও উক্ত শিক্ষাপ্রণালীর কয়েকখানি গ্রন্থ কিনিয়া 
আনিলাম। তাহা আমি পৰে ত্রাঙ্ম-বাপিক1 শিক্ষালয়ের পুস্তকালয়ে উপহার 
দিয়াছি। 

বোর্ড ক্কুল।-_বোর্ড স্কুলের শিক্ষাপ্রণালীও বড চমৎকার বোধ হইল। 
বিশেষতঃ বালকগণ মানসাঙ্কে যেরূপ অগ্ুত পারদিতা দেখাইল, তাহা 
কখনও ভুলিবান্র নয়। শিক্ষক দীাইয়! বলিলেন, “এততে এত যোগ কর, 
তাহ! হইতে এত বিয়োগ কর, তাহার ফলকে এত দিয়া গুণ কর, তাহার 
ফলকে এত দিয়া ভাগ কর, ইত্যার্দি, ইত্যার্দি।_-কি ফল দাড়াইল, বল। যে 
ছেলে ঠিক করেছে মে হাত তুলুক |” যেই বলা, অমনি একটি ছেলে হাত 
তুলিল এবং ফলটি বণিয়। দিল । 

“আপার মিডল ক্লাস' স্কুল -_-আপার মিডল ক্লাস স্কুলে গিয়া দেখি, 
ভূগোল ও ভূতত্ব বিদ্ভাতে বালকদের অদ্ভুত পারদর্শিতা । সমগ্র পৃথিবীর 
পুজ্ধ হুপুঙ্খ বিবরণ যেন তাহাদের নখের আগায় রহিয়াছে । তারপর সেখানে 
আর এক ব্যাপার দেখিলাম। এক এক শ্রেণীতে ২৫।৩০ জন ছাত্রের বেশী 
হইবে না, কিন্ত একই সময়ে ছুইজন শিক্ষক কার্য করিতেছেন । 

বালিকাদিগের €বোভিং স্কুল।-_কেবলমাত্র বালকদিগের স্থল 
দেখিয়া! ক্ষান্ত হই নাই। একটি বালিকাদিগের বোডিং স্কুলও দেখিতে 
গিয়াছিলাম। কি শৃঙ্খলা, কি পরিষ্ভার পরিচ্ছন্নতা! কি পা? ক্রীড়া প্রভৃতির 
স্থনিয়ম ! যাহা দেখি, তাহাতেই চমৎকৃত হইতে হয় ! অবশেষে তত্বাবধায্মিক! 
ঘে গৃহে বালিকারা শয়ন করে তাহ! দ্বেখাইতে লইয়! গেলেন। দেখিলাম 
সেটি একটি হালপাতালের ঘরের ম্যায় বড় হল (17811) 7 তাহাতে অনেকগুলি 
বালিকার শয্নের শয্যা আছে। হলের এক পার্থে একটি উচ্চ কাঠের মধ 


ব5৩২ আত্মচরিত 


(0180100 )1। একজন শিক্ষয়িত্রী বাপিকাদের সঙ্গে এক ঘরে শয়ন করেন, 
তাহার শযাটি এ মঞ্চের উপর রহিয়াছে। আমি তত্বাবধাত্িকাকে জিজ্ঞাসা 
করিল|ম, “শিক্ষপনিত্রী কাঠের মঞ্চের উপর শয়ন করেন কেন 1” তিনি বলিলেন, 
“ওথানে শুইয়] শুইয়া বালিকাদের গতিবিধি দেখা যায় ।” 

লগুনের ব্রিটিশ মিউজিক্সম লাইব্রেরি ।_লগুন বাল কালে 
আমি অনেকদিন ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরিতে গিয়! পড়িয়াছি। শুনিয়াছি 
সেখানে এত বইয়ের আলমারি আছে যে, একটির পাঁশে আর একটি দাঁড 
করাইলে ছয় মাইপ পূর্ণ হইতে পারে ; অথচ কাজের কি স্থব্যবস্থা। পাঠক 
একখানি নৃতন বই চাছিবামাত্র ৫ মিনিটের মধ্যে বইখানি আসিয়া উপস্থিত । 
এই লাইব্রেরির বাতিক ইংরাজগণের এক প্রধান বাতিক। ভদ্রলোকদের 
বাড়ীতে গিয়! দেখিতাম যে, তাহাদের পাঠাগারে মেঝে হইতে ছাদ পর্যন্ত 
পুস্তকের আলমারিতে পরিপূর্ণ। পথ ঘাট গলি ঘুচি সর্বত্রই পুস্তকালয়। 
সামান্ত ব্যয়ে সকল শ্রেণীর মান পড়িবার স্থবিধা পায়। ইহাতেই প্রমাণ 
ইংরাজদের জ্ঞান স্পৃহা! কত প্রবল। 

অকাফোর্ড।-_উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষালয়ের মধো অক্সফোর্ড ও কেম্িজ 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের কলেজ সকল দেখিতে গিয়াছিলাঁম। অক্সফোর্ড গিয়া! মনে 
হইল, হায়! এক দিনের জন্ত এই সকল বিছা মন্দির দেখিতে না আসিয়া 
যদি ছয় মাম কাল বা এক বৎসর কাল এখানে থাকিতে পারিতাম, নিশ্চয় 
বিশেষ উপরূত হইতাম । কলেজগুলি দেখিয়! আমাদের দেশের প্রাচীন হিন্দু 
শিক্ষা প্রণালীর কথ। মনে হইতে লাগিল। আমাদের প্রাচীন নিয্ুম এই 
ছিল যে, ছাত্রগণ পঠদ্দশায় ব্রহ্মচর্য ধারণ করিবে এবং গুরুকুলে বান করিবে । 
সেখানে দেখিলাম, ছাত্রগণ সকলেই অবিবাহিত ও ব্র্গচর্ধে আছে এবং কলেজ 
ভবনগুলিতে গুরুগণের সহিত একত্রে বাম করিতেছে । সেই সকল ভবনের 
হাওয়াতেও যেন জ্ঞান ও সদদালোচন! রহিয়াছে। অক্মফোর্ডের বডলিয়ান্‌ 
লাইব্রেরি যখন দেখিতে গেলাম, তখন এক অদ্ভূত ব্যাপার দেখিয়া বিশ্মক় 
সাগরে ময় হইলাম । লগুনের ব্রিটিশ মিউজিয়মের লাইব্রেরি দেখিয়া যেরূপ 
বিশ্মিত হইয়াছিলাম, ইহা1ও তন্রপ। 

কেন্ছিজ ।--অক্পফোর্ড হইতে আসিয়। কেছি,জে গমন করি। ঘটনা 
ক্রমে সেদিন বড় ছুর্ধোগ হুইল। ঘুরিয়া সকল কলেজ দেখিতে পাইলাম ন!। 


আত্মচরি'ত ৩৩৩ 


কেবল মিলটন ও ডারুইনের কলেজ দেখিয়! আসিলাম। তাহাদের স্মৃতিচিহ্ন 
দেখিয়! হৃদয়ে অপূর্ব ভাবের উদয় হইল। 

বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাকার। ই. বি. 
কাউফ্জেল১ 2_এই কেছিজ পরিদর্শন কালের আর একটি ঘটন1 শ্বরণ 
আছে। খধিপ্রতিম ই. বি. কাউগ়নেল, যিনি এক নময়ে প্রেমিডেম্ি কলেজের 
প্রফেসর ও সংস্কত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, ধাহার সাধু চরিত্রের নং্রৰে 
আলিয়! প্রেমিডেম্মি কলেজের কতিপয় ছাত্র শ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়, তিনি খন 
সংস্কতের অধ্যাপকরূপে কেম্বিজে বাদ করিতেছিলেন। অধ্যাপকতা করিবার 
জন্য তাহাকে কলেজে যাইতে হইত না, কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষার্থা ছাত্রগণ তাহার 
ভবনে আলিয়া! পড়িয়া যাইত। সেই প্রবীণ মানুষ যখন শুনিলেন যে, 
ভারতবর্ষের এক জন নেতৃস্থানীয় লোক কেছিজের কলেজ সকল পরিদর্শন 
করিতে আসিয়াছেন, তখন সেই ছুর্ধোগের ভিতরে ও, আমি যে বন্ধুর বাড়ীতে 
উঠিয়াছিলাম, তাহার ভবনে আসিয়া আমার নহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আঙি 
বাল্য কালে সংস্কৃত কলেজে পড়িবার সময় তাহাকে আমাদের কলেজের 
অধ্যক্ষরূপে দেখিয়াছিলাম এবং কিরূপে তাহার সাধুতায় দ্বার! মুগ্ধ হইয়া- 
ছিলাম, তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। এখন দেখিলাম নেই সাধু পুক্ুষ 
পলিতকেশ, স্থবির; তাহার শুভ্র শ্বশ্রজাল নাভিকে "অতিক্রম করিস! 
নামিয়াছে; চক্ষদ্বয়ে ও মুখের আকৃতিতে গভীর জ্ঞানাগরাগ ও সাধুতার 
দেদীপ্যমান প্রমাণ রহিয়াছে । তাহাকে আসিতে দেখিয়া আমি আশ্চর্যান্বিত 
হইয়া গেলাম। তাহাকে বাপক কালে কি দ্বেখিয়াছিলাম এবং তিনি আমার 
জীবনে সত্যান্গুরাগ কিরূপে উদ্দীঞ করিয়াছিলেন, তাহা যখন বলিলাম, এবং 
মিউটিনির হাঙ্গাম! থাকিলে নব বর্ষে পারিতোধিক বিতরণের সময় তিনি থে 
সংস্কত কবিতাটি রচন। করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন তাহা যখন আবৃত্তি করিলাম, 
তখন তিনি বিস্ময় ও আনন্দে পূর্ণ হুইয়! উঠিলেন এবং কেবলমাত্র আমাকে 
বুকে জড়াইক্লা কোলে লইতে বাকি রাখিলেন। তাহার রচিত সেই কবিতাটি 
এই,-_ 


১. উনি একদ!। কলিকাতায় অধাপন1 করিয়াছিলেন । ভ্রঃ গ্রন্থে উজিথিত কতিপয় 
বিদেশী ব্যকির পরিচয়'_সম্পা্ক । 


৩৩৪ আত্মচরিত 


বিছ্ভালয়ঃ শ্বালয়মেত্য সাম্প্রতম্‌ 

সমৃদ্ধ-কীতিভুবনে ভবিষ্ততি। 

তথা হি সানৌ মলয়ন্ত নান্যত: 

খুবং লযারোহতি চন্দন দ্রমঃ ॥ 
অর্থাৎ কলেজ আপনার বাড়ীতে আনিয়া! উন্নতি লাভ করিয়া! জগতে বিখ্যাত 
হইবে। তাহা ত' হইবেই, কারণ মলয় পর্বতের সাছদেশেই চন্দন বৃক্ষ বাড়িয়। 
থাকে। 

এই কৰিতাটি আবৃত্তির পর আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ যেন আবার জাগিয়া 
উঠিল। তিনি আমার কাছে বসিয়া! সংস্কৃত কলেজ, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, 
গ্রেমটাঙ্দ তর্কবাগীশ প্রভৃতির কথ! বলিতে লাগিলেন এবং কেন্িজে দেখিবার 
উপযুক্ত কি আছে তাহাও জানাইলেন। ছুঃখের বিষয়, এই ছুর্যোগের জনা 
সমৃদয় দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু বহু দিনপরে সাধু কাউয়েলের সহিত 
সশ্মিলনে যেন লকল অভাব পূর্ণ করিল। সেই সম্মিলন আমার নিকট চির- 
স্মরণীয় হইয়! রহিয়াছে । 
জেমস মার্টিনো ।১ __অপর যে যে ম্মরণীয় মানব সেখানে দেখিয়াছিলাম 

এবং যাহার্দিগের সহিত পরিচিত হইয়! আপনাকে উপরূত বোধ করিয়াছিলাম, 
তাহাদের বিষয় কিছু কিছু উল্লেখ করিতেছি। প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি, 
ইউনিটেরিয়ানদিগের নেতা ও গুরু আচার্য জেমস মার্টিনো। তিনি নিজের 
ধর্মজান, চিস্তাশক্তি ও সাধুতার ঘারা জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাহার 
বিষয়ে আমি আর অধিক কি বলিব? তীছার সঙ্গে এক দিন মাত্র দেখা 
হইয়াছিল, কিন্ত সেই এক দিন এ জীবনে চিরম্মরণীয় দিন হইয়া রহিম্বাছে। 
আমি যখন গগ্জনে, তখন ডাক্তার মাটিনে! সকল কার্য হইতে অবনত হইয়া 
স্কটলগ্ডের কোন নিভৃত প্রদেশে বাস করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে অক্সফোর্ড 
হইতে ডিগ্রী দিবার জন্ত তাহার প্রতি এক নিমন্ত্রণ গেল। তিনি ভিগ্রী 
লইয়! স্কটল্ডে ফিরিবার সময় ছুই দিন লগ্নে বাস করিয়া গেলেন। এই 
সংবাদ পাইয়া আমি গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ কন্ধিলাম। অর্ধ ঘণ্ট1 তাহার 


১ দ্রঃ 'খন্থে উল্লিধিত কতিপয় বিদেশী ঘ্যকির পহিচর'-সযানে ।-্ইনি বিখ্যাত 
তত্বজিজ্ঞাম! বিষয়ক লেখক ।-_সম্পাদক। 


আত্মচন্বিত ৩৩৫ 


সঙ্গে ছিলাম কি না সন্দেহ । সেই অর্ধ ঘণ্টার মধ্যেই ধর্মজীবনের অনেক 
গুরুতর তত্ব বাক্ত করিলেন। তন্লধ্যে একটি এই £--“কেবলমাত্র ভ্রম ও 
কুসংস্কারের প্রতিবাদ ও চিন্তার স্বাধীনতার উপরে ধর্মনমাজকে গ্রতিষ্তিত 
করিবার পথে এই এক বিপদ আছে যে, ধর্মভাবাপন্ন ভক্তিপ্রধান ব্যক্তিদিগকে 
সেইরূপ সমাজে তৃপ্ত করিয়া রাখা যায় না। দেখ, আমারই ন্বসম্পককীয় 
কতকগুলি লোক আমাদের অবল্বিত ইউনিটেরিয়ান ধর্মে অতৃপ্ত হুইয়! 
ত্িত্ববাদী শ্রীষ্টীয় দলে প্রবেশ করিয়াছে এবং এরূপ লোকও দেখ! গিয়াছে, 
যাহার! একেবারে নিরীশ্বরবার্দে উপনীত হইয়াছে ।” তীহার প্রধান কথাগুলি 
যেন আমার কানে লাগিয়া রহিয়াছে । তিনি বলিলেন, “900061909৮7 0061 
00 7306 885 161) 3”, অর্থাৎ যে কারণেই হউক, আমাদের সম্প্রদায়ে 
মান্য আসিয়া অধিক দিন থাকে না। তৎপরে ইউনিটেরিয়ান পরিবারে 
সম্ভানদিগের ধর্মশিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয় হয় না বলিয়া ছুঃখ করিলেন । 
ভারতবর্ধায় হিন্দুগণের ধর্মভাব ও তক্তিগ্রবণতার বিষয়ে অনেক কথা 
বলিলেন। আমি যখন উঠিয়া আসিতেছি, তখন সি'ড়ী পর্যন্ত আমার সঙ্গে 
আসিয়া, আমি যখন নামিতেছি, তখন মি'ড়ীর উপর হইতে আমাকে বলিলেন, 
40155 08 & 11606 0£ 5010: 00530101870 21/0 09156 6000) 05 ৫. 11016 
০৫ ০: 7020008] £61010$” আমি ভাবিতে ভাবিতে আপিলাম, ছুই 
কথায় ছুই জাতির বিশেষ ভাবটি কি স্ুন্দরব্ূপেই ব্যক্ত করিয়াছেন! প্রাচ্য 
ভক্তিগ্রবণতা৷ ও প্রভীচ্য কর্মশীলতা মিলিত হুইলে যে আদর্শ ধর্মজীবন গঠিত 
হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

মিস কব্‌।১ _ছিভীয় স্মরণীয় ব্যক্তি কুমারী কব্‌ (1199 চ277065 
009০০)। ইংলগ যাত্রার পূর্ব হইতেই আমি তাহার গ্রস্বাবলী পাঠ 
করিয়াছিলাম এবং তাহার গ্রতি প্রগাঢ় আস্থা স্থাপন করিয়াছিলাম। তাহার 
বিমল ভক্তি ও প্রগাঢ় ধর্মভাব আমার মনকে প্লীবিত করিয়াছিল। আমি 
যখন লগ্নে, তখন তিনি ওয়ের্প প্রদেশে এক নিভৃত স্থানে বাস করিতে- 
ছিলেন। কিরূপে তাহার সঙ্কে দেখা হয়, এই চিস্তাতে যখন মগ্ন আছি, তখন 


১, পুর! নাষ ফ্রানসেন পাওয়ার কহ্‌। দ্রঃ ধ্রচ্থে উল্লিখিত কতিপয় বিদেশী ব্যকির 
পরিচয়ঃ-অংশ। --সম্পাদক। 


৩৩৬ আত্মচরিত 


একদিন শুনিলাম, তিনি লগ্ডনে আসিয়া! এক বন্ধুর ভবনে স্থিতি করিতেছেন । 
আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেখিবার জন্য ধাবিত হইলাম । গিয়া যাহ! দেখিলাম 
ও শুনিলাম, তাহা! কখনও ভূলিবার নয়। মানুষের মুখ যে এত প্রসন্ন, গরু 
ও পবিত্র হইতে পারে, এই আশ্চর্য! কুমারী কবের মুখ যেন প্রেমে ও 
আনন্দে মাথা! তিনি হাসিঘ়] প্রাণ খুলিয়া আমার সহিত কথা কহিতে 
লাগিলেন এবং প্রেমে যেন আমার মনকে মাথাইয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মদমাজ 
এদ্দেশে কি কাজ করিতেছেন, সে বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ; 
এবং তিনি কি ভাবে ওয়েলসে বাম করিতেছেন ও নিরীহ পশ্ুদিগের রক্ষার 
জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহ! আমাকে বলিলেন। অবশেষে 
তাহাধিগের এক সভাতে আমাকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। 
তাহার অঙ্রোধ ক্রযে আমি একদিন কিছু বলিয়াছিলাম। 

ফ্রান্ধিন নিউম্যান।১ _তৃতীয় শ্মরণীয় বাক্তি ফ্রান্সিস নিউমাঁন। 
ইনি তখন নকল কার্য হইতে অবহ্থত হইয়া সমূত্রকুলবর্তী ওয়েষ্টন-সপার-মেয়ার 
( ভা ০৪:০০-5৪০০:-)৪:৪ ) নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। আমি 
তাহাকে দেখিবার জন্য সেখানে গমন করি এবং ছুই দিন তাহার ভবনে থাকি । 
তখন তাহার বয়ঃক্রম অশীতি বৎনরের অধিক হুইবে। সেই শীতপ্রধান দেশে 
হাত পা ঠিক রাখিতে পারেন নাঃ তাহার স্ত্রী কাপড় পরাইয়! দেন, হাত 
ধরিয়! আনেন, তবে নীচে আসেন। যে ছুই দিন সে ভবনে ছিলাম, সে ছুই 
দিন দেখিলাম যে, প্রাতে নীচে আসিয়া তাহার প্রথম কর্ম ভগবানের নাম 
করা। সে উপাসনাতে তাহার পত্বী, বাড়ীর রাধুনী, চাকরানী,. প্রভৃতি 
সকলে উপস্থিত থাকিতেন। তিনি প্রথমে কোন ধর্মগ্রন্থ হইতে কিয়দংশ 
পাঠ করিতেন ; তৎপরে তাহার নিজের প্রণীত প্রীর্থন৷ পুস্তক হইতে একটি 
প্রার্থনা পড়িতেন। আহার করিতে গিয়! দেখি, তিনি ভোজনের টেবিলের 
নিকট আদিলেই সকলে উঠিয়! দাড়াইলেন ? বৃদ্ধ সাধু অগ্রে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ 
করিয়া তবে আহার করিতে ৰসিলেন। দ্বিতীয় দিনে আহার করিতে বসিয়া 
আমাকে বলিলেন, “তুমি যেখান্রন যেখানে যাইবে, একেশ্বরবাদীদিগকে বলিও) 


১. কাডিনাল জর্জ হেনরি নিউম্যানের ভ্রাতা । ড্রঃ 'খন্থে উল্লিধিত কতিপয় বিদেস্ট 
ব্যক্তির পরিচয় । --সম্পাদক। 


জাত্মচরিত গত 


তাহারা যেন নাস্তিকের মত' পৃথিবীতে বাম না করে। স্বীয় স্বীয় গৃহ ও 
পরিবারে ঈশ্বরের নাম ও উপাসনাকে যেন স্থপ্রতিষ্তিত রাখে।” আমি 
তাহার পাঠাগাবে গিয়া দেখি, তাহার প্রণীত যে সকল গ্রন্থের কথা! জানিতাম 
না, সেই সকল গ্রন্থে পাঠাগার পূর্ণ। তিনি যে এত ভাব! জানিতেন ও এত 
বিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা আমার ন্তায় তাহার অনুগত ভক্তদিগেরও 
অবিদিত ছিল। দুই দিন তিনি আমাকে সমৃদ্রতীরে লইয়া গিয়া! অনেক উপন্দেশ 
দিলেন । 

রেভারেও চার্লস ভক্বলী১ ।-_ চতুর্থ স্মরণীয় ব্যক্তি, খীষ্টিক চার্চের 
(117061500 010::08-এর ) আচার্য রেভারেগ্ড চার্লস ভয়সী (গড, 
01391153 ০5৪65 )1। আমি লগুনে থাকিবার সময় মধো মধ্যে ইহার 
উপাসনা মন্দিরে যাইতাম। তিনি যেমন সময়ে অসময়ে শ্রীহীয় ধর্মের ও 
যীশুর দোষ কীর্তন করিতেন, তাহা আমার ভাল লাগিত না; কিন্ত যে 
ভাবে উদার আধ্যাত্মিক সার্বভৌম্িক ধর্মের সত্য সকল বাক্ত করিতেন, 
তাহাতে আমার মন মুগ্ধ হইত। তাহার সঙ্গে পরিচয় হইলে, তিনি তাহার 
বাড়ীতে আহারের জন্ত আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তখন ভয়নী গৃহিণী 
(7075. ৬০5৪৩ ) ও তাহার পুত্র কন্তাগণের সঙ্গে আমার আলাপ হইল। 
তাহারা একেবারে আমাকে নিজের লোকের মত' করিয়া লইলেন। তার পর 
একদিন ভয়সী সাহেবের অনুরোধে তাহার উপাসন! মন্দিরে উপদেশ দিলাষ। 
সেই উপদ্দেশে ব্রাহ্মঘমাজ কি কি কাজে হাত দিয়াছে ও কি করিতেছে, তাহার 
বর্ণনা করিয়াছিলাম। ব্রাক্ষগণ এদেশে কিরূপ সামাজিক নিগ্রহ সঙ্থ্‌ 
করিতেছেন, তাহারও কি বিবরণ দিয়াছিলাম। যত দূর স্মরণ হয়, লেই' 
বিবরণ উপস্থিত বক্তিদিগের অনেকের ভাল লাগিক়াছিল। একটা কথা বিশেষ 
ভাবে মনে আছে। উপাসনা মণ্ডপ হইতে নামিয়| পারের ঘরে আসিয়া 
তয়সী সাছেব ও ভয়সী গৃছিণীর সহিত কথা কহিতেছি, তখন মিষ্টার ভয়সীর 
কনিষ্ঠ! কন্তা, যাহার বয়স তখন ২৭২৮ বৎসর হইবে, আমাকে আর কথা 
কছিতে দেয় নাঃ আমাকে হাত নিয়া ঠেলিয়া বার বার বলিতে লাগিল, 


১, বিখ্যাত ইংরেজ অইৈতবাধী এবং ধারিটিক চার্চের প্রতিষ্ঠাতা । অঃ (গ্রন্থে উলিখিত 
কতিপয় বিদেশী ব্যক্তির পরিচ্ন।? "সম্পাদক । 
ছু 


৩৩৮ আত্মচন্িত 


“মিটার শান, ব্রাহ্মদমাজ আমার সমাজ, ভারতবর্ধ আমার দেশ, আমি তোমার 
সঙ্গে যাৰ; আমাকে নেবে কি না, বলনা?” আমি ২১ বার বলিলাম, 
“রোস, কথ! কছিতে দাও।” সেদেরি তার সয়না, আবার ঠেলিয়! বলে, 
“আমাকে লঙ্গে নেবে কি না, বলনা?” তখন আমি ভয়সী গৃহিণীর মুখের 
দিকে চাহিয়া! হাদিয়া বলিলাম, “আপনার মেয়ে ত আমার সঙ্গে চলিল!” 
তিনি হাসিয়া বলিলেন, “যাওয়ার অর্থ কি, তা ও এখনও বোঝে না। তা 
মন্দকি! ওকে নিয়ে যাও।* ভয়পী সাহেবের একটি মেয়ে সিন্ধু দেশের 
একটি ব্রাহ্ম যুবককে বিবাহ করিয়া এ দেশে আসিয়াছে, সে সেই মেয়েটি কি না 
জানি না। 

ইহার পরে আমি দেশে ফিরিলে, ভয়সী সাহেব তাহার মুদ্রিত উপদেশ 
সঞ্তাহে সপ্তাহে আমার নিকট পাঁঠাইতেন, সর্বদা চিঠি পত্র লিখিতেন, এবং 
মধ্যে মধ্যে আমার কাজের জন্ত অর্থ সাহাধা করিতেন। মৃত্যুর দিন পর্যস্ত এই 
আত্মীয়তা রক্ষা করিয়াছিলেন। 

উইলিয়াম ছ্টেভ।১ _-পঞ্চম স্মরণীয় ব্যক্তি উইলিয়াম ষ্টেড সাহেব 
(৬/1111919 5:58) । ইনি তখন পেল মেল গেজেটের সম্পাদকতা৷ করিতেন। 
কুমারী কলেট পত্রের দ্বার! তাহার সছিত আমার আলাপ করাইয়া 
দিয়াছিলেন। আমি প্রথমে পেল মেল গেজেটের আপীসে গিয় তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করি এবং আগামের কুলিদ্বের অবস্থা! ও কুলি আইনের প্রকৃতি বর্ণন! 
করিয়! সে বিষয়ে ইংলগ্ডের জনদাধারণের দৃষ্রি আকর্ষণ করিবার জন্ত অনুরোধ 
করি। তিনি বিশেষভাবে আরও কিছু শুনিবার জন্য এক দিন আমাকে 
বাড়ীতে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করেন। আমি গিয়া দেখিলাম, তিনি 
আহারের পূর্বে আপনার শিশু সন্ভানর্দিগকে লইয়! পাশের এক ঘরে একান্তে 
বসিয়াছেন এবং নানা রূপ গল্পগাছা! করিয়া উপদেশ দিতেছেন। আমি 
আনিম়্াছি জানিবামাত্র আমাকে সেই ঘরে ডাকিগা লইলেন। আমি গিয়া 
বনিলে বদিলেন, “আমি বড় কাজে ব্যস্ত মান্য, দিনের অধিকাংশ নময় কাজে 
বাস্ত থাকি; দৃঢ়তার সহিত সম্ভানদের সঙ্গে কিছু সময় যাঁপন করবার নিয়ম 


১. খ্যাতনামা ইংয়াজ সাংবাদিক। গ্রঃ গ্রন্থে উল্লিখিত কতিপয় বিধেশী ব্যভির 
রিয়? |--সম্পাদক। 
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ন! রাখলে, উহাদের শিক্ষা ও উন্নতির প্রতি দৃষ্টি থাকবে না। এই জন্ত নিয়ম 
করেছি যে, নায়ংকালীন আহারের পূর্বে এক ঘণ্টা কাল উহাদের সঙ্গে বস্বই 
বস্ব।” আমি বলিলাম, “এটা! বড় ভাল ।” তার পর তিনি আমার সমক্ষেই 
তাহাদের সঙ্গে কথা কছিতে লাগিলেন । দেখিলাম, অতি লহজ ভাবায় এমন 
সকল জ্ঞাতবা বিষয় তাহাদের গোচর করিতেছেন, যন্বারা তাহাদের বিশেষ 
উপকৃত হইবার সম্ভাবনা । 

আহারের পর আমি আপামের কুলিদের অবস্থা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত 
হইলাম । আমি চেয়ারে বলিয়া বলিতেছি, ঠ্রেড ঘরের এধার হইতে ওধারে 
বেড়াইতেছেন এবং “তার পর”, *তার পর” করিতেছেন। ইহা! লইয়া একটা 
হাসাহাসি উপস্থিত হইল। আমি হাপিয়া বলিলাম, "তুমি যে আমাকে জুঅলজি- 
ক্যাল গার্ডেনের বাঘের কথা শরণ করাইতেছ ; একটু বসো ন1।” ই্রেড 
বলিলেন, ”] 58781506 1712156 105 203170 816 00512” ( আমি আমার মনকে 
বসাইতে পারি না)। আমি হাসিক! বলিলাম, “আধ ঘণ্টা বসিবে, তাও পার 
না? আমার লঙ্গে ভারতবর্ষে চল, আমি দেখাইয়া দিব, অমোদের দেশের দাধুরা 
প্রাতঃকাল হইতে সন্ধা! পর্য্যস্ত ধ্যানে বসিয়া! আছেন।” রেড করতালি দিয়া 
হাসিয়া বগিলেন, “ওঃ, বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি। আমি ভাবিতাম, এত কোটি 
মানুষকে আমরা কি করিয়া জিনিয়া লইলাম? এত দিনের পর বুঝিলাম। 
তোমর! চোখ মৃদদিয়া থাকিয়াছ, আমরা পশ্চাৎ হইতে মারিয়া লইয়াছি!” 
ইহ! লইয়! খুব হাঁসাহাপি চলিতে লাগিল । 

আর এক দিনের কথা মনে 'আছে; সেদিনও তিনি আমাকে আহার 
করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মে দিন আহারের পর আমি তাহাকে ও 
তাহার পত্বীকে প্রেততত্ব ও মাননিক প্রেরণার (6618825) বিষয়ে কিছু 
বলিলাম। তৎপূর্বে লগ্নের কোনও পরিবারে নিমন্ত্রিত হইয়া যাহা 
দেখিয়াছিলাঁম, তাহ! বর্ণনা করিলাম । সে বিষয়টি এই। এক দিন আহারের 
পর সে বাড়ীর মেয়ের! আমাকে এক. খেলা দেখাইলেন। একটি মেয়ে 
আমাকে পাশের এক ঘরে লইয়! গিয়া কমাল দিয়! আমার ছুই চক্ষু বীধিলেন। 
বাঁধিয়া! বলিলেন, “তোমাকে বৈঠক ঘরে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে দাড় করিয়ে 
দেব। নিজে একটা কিছু ইচ্ছা রাখবে না, চুপ ক'রে দাড়িয়ে থাকবে? তার 
পর চল্তে ইচ্ছা হ'ণে চল্বে, কিছু করতে ইচ্ছা হ'লে করবে? তাতে বাধ! 


৪৬ আত্বচন্থিত 


দিবে না। আমি তোমার পশ্চাতে দাড়িয়ে কাধে হাত দিয়ে থাকৃব বাজ ৯ 
এই বলিয়। যেক্কেটি আমার চক্ষে কাপড় কাধির! আমাকে বৈঠক ঘরে আনিয়া 
দাড় করাক্য়া ছিল এবং নিজে আমার পশ্চাতে দীড়াইয়৷ কাধে হাত দিয় 
রছিল। আমি যথাসাধ্য যনট! নি্ষিয় করিয়া] রাখিলাম। ক্রমে চলিতে ইচ্ছ! 
হুইল, সেই চোখ বাধা অবস্থাতেই অগ্রসর হইলাম; হাত বাড়াইতে ইচ্ছ! 
হট্ল, হাত বাড়াইলাম ; একটা চেয়ায়ের উপর হইতে একথান। কাপড় তুলিতে 
ইচ্ছা হইল, তুলিলাম ? অমনি চাবি দিকে করতালি ধ্বনি উঠিল। তাড়াতাড়ি 
টক্ষের বাধন খুলিয়! শুনি, পেই গৃহস্থিত পুরুষ ও নারীগণ স্থির করিয়! 
রাখিয়াছিলেন যে চোখ বীধা মাহ্ৃষটি আপিলে তাহা দ্বার! এ কাপড়টি তুলাইতে 
হইবে । এবং আমি ঘরের ভিতর আসিয়া! দীড়াইলে সেই প্রকার ইচ্ছা 
করিতেছিলেন। অবন্ত যে মেয়েটি আমার পশ্চাতে ছিল, সেও এ বিষয় 
জানিত এবং সেও সেই প্রকার ইচ্ছা করিতেছিল। আমিযে বিষয়ে কিছুই 
জানিতাম না সেরপ কাজ আমা দ্বার! হইল, ইহ! দেখিয়া আমি আশ্চ্যান্থিত 
হইয়া! গেলাম। 

ফ্টেড ও তাহার পত্বীর নিকট যখন এই কথা ব্যক্ত করিলাম, তখন ট্রেড 
সাহেব হাসিয়া বলিলেন, “তাও নাকি হয়! আমাকে কিছু জান্তে দেবে না, 
আর আমার দ্বারা কাজ করিয়ে নেবে, ইছ। আমি বিশ্বাস কমি না।” আমি 
বলিলাম, “এসো, আমি ক'রে দেখাই।” তৎপরে পাশের ঘর হইতে ষ্েড 
সাহেবের চোখ বীধিয়া আনা হইল। আমি কাধে ছাত দিয়! পশ্চাতে 
দাড়াইলাম, কিন্তু তাহা দ্বারা যে কাজ করাইব স্থির ছিল, তাহাতে কৃতকার্য 
হওয়া গেল না। আমি বলিলাম, “তুমি মনটা! নিগেটিভ্‌ (7,686) 
করিয়া রাখিতে পার নাই ; আমার ইচ্ছাকে বাধা দিক়্াছ।” তার পর তার 
ঘরের এক কোণে একটা টুপিতে একটা পয়সা রাখিয়া, মিসেস ষ্েডের চোখ 
বাধিয়া আনিলেন। আমি তাহার পিঠে হাত দিয়! পশ্চাতে দাড়ালাম । তিনি 
বরাবর ঘরের কোণে গেলেন, অবনত হুইয়! টুপির মধ্যে হাত দিলেন, কিন্তু 
শয়সাটি তুলিলেন না। এতটা দেখিয়া ষ্টেড কিকিৎ বিস্িত হুইলেন। 
তাহার পর তাহার এক কন্তার চোখ বাঁধিয়া আন] হইল। এবার স্থির হইল, 
£স নির্দিষ্ট একটি জিনিস লইয়া তাহার সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করিবে। 
£ন আমিয়া দাড়াইলে আমি তাহার কাধে হাত দিয়া তাহার পশ্চাতে 


আত্মচরিত ৩৪১ 


দাড়াইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই সে চলিতে আরম কনিল এবং সেই জিনিসটি 
তূলিয়! লইয়া চোখ-বাধা অবস্থাতেই নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাভার দিকে চলিল। ভঁতখন 
পিতা, মাতা, ভাই, বোন, লকলে মিলিয়! ছোট ছেলেটির হাতের পাশে হাত 
পাতিলেন। চোখ-বাধা মেয়েটি একে একে সকলের হাত ছু ইয়া পরিত্যাগ 
করিয়া অবশেষে ছোট ভাইটির হাতেই জিনিসটি দিল। তখন ট্রেড আশ্চর্যান্থিত 
হইয়া বলিতে লাগিলেন, "তবে ভ ইহার ভিতর কিছু আছে। এক মনের 
শক্তিদ্বারা যদি আর এক মনের ও শরীরের উপরে এরূপ কাঞ্জ করা যায়, 
তবে কেন পরলোকগত আত্মারা এ জগতের মানুষের উপর কাজ করবে না?” 
আমি বলিলাম, "তাই ত বটে, আমিও ত তাই বলি।” ইহার পর আমি এদেশে 
চলিয়া আদিলাম। কিছু দিন পরে শুনি, ষ্টেড প্রেততত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা 
ব্যক্ত করিতেছেন। তাহার গ্রকাশিত পত্রিকা ও পুস্তকে তাহার অনেক প্রমাণ 
পাইতে লাগিলাম। কিন্তু আমি যে ঘটনার কথা বলিতেছি, মে সময়ে তাহার 
সে প্রকার ভাব কিছুই দেখি নাই। তাহাতে অন্মান করি, অপরাপর ঘটনার 
মধ্য এটিও তাহার চিত্তকে এ দিকে প্রেরণ করিয়! থাঁকিবে। 


অন্যান্ত স্মরণীয় পুরুষ ও নারী ।-যে যে ব্যক্তির নাম বিশেষ 
রূপে উল্লেখ করিলাম, তদ্বাতীত আরও কয়েক জন অগ্রগণ্য পুরুষ ও নারীব 
নিত সাক্ষাৎ হুইয়াছিল। যথা, অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়ামস, অধ্যাপক 
জন এষ্টলিন কার্পেন্টার, রেভারেও্ উউপফোর্ড ব্রক, মিসেম ফসেট, মিনেন 
জোসেফাইন বাটলার ।১ 


মিলেস বাটলার ও নারী শক্তি ।--ইহাদের হধো হিসেস বাটলারকে 
'দেখিয়! মনে যেন নব শক্তি পাইয়াছিলাম। তিনি তখন যেতাবেকার্ধ 
করিতেছিলেন, তাহাতে নারীকৃলের মধ্যে এক আশ্র্য শক্তি সঞ্চার 
হইতেছিল। যে সময়ে তাহার সঙ্ষে আমার আলাপ হয়, তখন তিনি 


৯. ইহাদের পরিচয়ের জন্ত জষ্টবায 'এ্রন্থে উ্সিধিত কতিপয় বিদেশী ব্যক্তির পরিচয়-. 
'অংশ।--সম্পাগক। 

২, মিলেন বাটলার ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত হারে! বিভালয়ের প্রধান শিক্ষক গন বাটলার়ের 
পত্থী। জন্ম ১৮২৮। নারী-আন্মোলনের নেত্রী এবং সমাজসংগ্কারকরণে খ্যাতিসম্পরা । 
স্প্পল্পাদক | 
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আইরিশ নেতা পার্পেলের পক্ষে ছিলেন কিন্ত অচিরকালের মধ্যে পার্ণেলের 
দশ্িত্রতা প্রকাশ গাইলে মিমেস বাটলারের দল তাহার বিরুদ্ধে খড়া ধারণ 
করিলেন এবং নারীগণের খড়াঘাতে পার্ণেল দাড়াইতে না পারিয়া অকালে 
নিধন প্রাপ্ত হইলেন। ইংলগ্ডের নারী শক্তি কিরূপে নামাঁজিক পবিভ্রতা! রক্ষা 
করিতেছে, তাহা এদেশের লোক জানে না। এদেশের প্রাচীন ভাবাপন্ন অনেক 
মাগযের মত এই যে নারীগণকে লামাছিক স্বাধীনতা দিলে নামাঁদিক 
পবিভ্রত| থাকিবে না| । ঠিক ইহার বিপরীত কথ! সতা? নারীগণের শিক্ষা ও. 
্বাধীনতার উপরেই মামার্ছিক শক্তি ও পবিত্রতা নির্ভর করে। 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 


ইংলগে নারী জাতির উন্নত অবস্থা। নিম্ন শ্রেণীর 
মধ্যবিত্ত পরিবারে নারীদিগের পড়ার অভ্যাস। 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণের উন্নত চরিত্র। 
সামাজিক স্ুুরীতির শীসন। ইম্পা পরিবার । 
১৮৮৮ 


ইংলগ্ডে নারী জাতির উন্নত অবস্থা ।__ইংলণ্ডে গিয়া! যাহ! প্রধান 
রূপে আমার চক্ষে পড়িল এবং যাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হুই্য়] গেলাম, 
তাহ1 নারী জাতির উন্নত অবস্থা । আমি প্রায় প্রতি দিন দেখ! হইলেই 
ছুর্গামোহনবাবুকে বলিতাম, “ছুর্গামোহনবাবু, এ ত মেয়ে রাজার দেশ; 
মেয়েদের গুণেই এ দেশ এত বড়।” তিনি বলিতেন, "তাই ত! এখন 
বুঝিতেছি, কেন নেপোলিয়ন বণিয়াছিলেন,_-ইংলগ্ডের মেয়েদেয় মতন মেয়ে 
দেও, আমি ফ্রান্দকে সামাজিক ভাবে বড় করিয়া তুলিতেছি।” বস্ততঃ, 
ইংলণ্ডে গিয়া! আমার এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ইংলগ্ডের মহত্বের পশ্চাতে 
ইংলগ্ের নারীগণ। 

আমি ধনী রমণীগণের সহিত মিশিবার অবনর পাইতাম না, সুতরাং 
তাহার্দের ত্বভাব চরিত্রের কথা কিছু বলিতে পারি না; মধাবিত শ্রেণীর 
মেয়েদের সঙ্গে মিশিতাম, সুতরাং তীছাদের বিষয়ই জানি। এধেশের লোক 
অবরোধ প্রথার মধ্যেই বর্ধিত, স্থৃতরাং তাহাদের মনে এই সংস্কার বন্ধমূল ঘে 
নারীগণ স্বাধীন ভাবে সর্বত্র গতাম্নাত করিলে তাহারা আপনাদের চরিতের 
পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিবে না। এযে কি ভ্রান্ত ধারণা, তাহা এক বার 
ইংলগ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নানীগণের সহিত মিশিলেই বুঝিতে পার! যায়। 

আমি যখন মেখানে গিয়াছিলাম, তখন নাবীকুলের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার 
“করিবার জন্ত নারীকুলের রাজনৈতিক অধিকার স্থাপনের জন্ত, নানীকুলের 
লর্বাবিধ উন্নতি বিধানের জল, নানা চেষ্টা চলিতেছিল। তাহার ফলম্বরূপ 
নারীগণের মধ্যে এক নৃততন ভাব ও উন্নতি” স্পৃহা! দেখ! দিয়াছিল। নকল 
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ভাল কাজে, সকল উন্নতির চর্চাতে, সকল আলোচনাতে, সকল সাদনুষ্ঠানে 
নারীদিগকে দেখিতাম। কোনও সদহুষ্ঠানের সভাতে গিয়া! দেখি, অর্ধেকের 
অধিক নারী; কোনও প্রপিদ্ধ ধর্মাচার্ধের উপদেশ শুনিতে গিয়া দেখি, 
নারীদের ভিড় ঠেলিয়! প্রবেশ করিতে হয়) কোনও বন্ধুর ভবনে কোনও 
সদালোচনার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়! দেখি, অর্ধেকের অধিক নারী। 

নিন শ্রেণীর মধ্যবিত্ত পরিবারে নারীদিখের পড়ার অভ্যাস। 
--ছুই একটি বিষয় উল্লেখ করিলেই সেখানে নারীগণের কি অবস্থ! 
দেখিয়াছিলাম, তাহা সকলে হ্থাঁয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । আমি ধাহাদের 
ভবনে থাকিতাম তাঁহাদের বর্ণন1 অগ্রেই করিয়াছি। তীহাদিগকে নিম শ্রেণীর 
মধ্যবিত্ত পরিবার বলিলেও হয়। তাহার! দ্বার জানালার পরদ1 সেলাই 
করিয়া বিক্রয় করিয়! খাইতেন। অথচ বৃদ্ধ পিতাকে প্রতি মোমবারে গৃহের 
নারীগণের পাঠের জন্ত মুভীর স্থপ্রসিদ্ধ পুস্তকাঁলয় হইতে এক তাড়া বই 
আনিতে হইত। সপ্তাহকাল গৃহের তিন কন্ত1! ও তাহাদের মাতা এ সকল 
পুস্তক পাঠ করিতেন। সেগুলি ফিরাইয়া দিয়! আবার সোমবার নৃতন পুস্তক 
আসিত। কোনও দিন লায়ংকালীন আহারের পর মহিলাদের বসিবার ঘরে 
যদি উকি মারিতাম, দেখিতাম যে তাহার! সকলেই পাঠে গভীর নিষঞ্ন 
আছেন। এই পাঠ রাত্রি ১১ট] ১২ট1 পর্যস্ত চলিত। গৃহম্বামীর বড় মেয়েটি 
ভোঞ্জনের সময় আমার পার্থবে ভোজনে বসিতেন। আমি ইংরাজ কবি শেলি 
ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভক্ত, ইহ] দেখিয়া তিনি আমাকে শেলির অনেক কবিতা 
মুখে মূখে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন; এবং শেলির প্রতিভার প্রশংসা 
করিতেন। আমি একদিন এড়ুইন আর্পজ্ডের১ লিখিত 173181) [05118 
(ইঙির়ান আইডিলস ) নামক কবিতা পুস্তক কিনিয়! আনিয়! মেয়েটিকে 
উপহার দিলাম। বলিলাম, “এই কবিভাগুলি তুমি পড়) পরে তোমার মুখে 
শনিব, আমাদের দেশের প্রাচীন কবিত! তোমার কেমন লাগিল।” এ গ্রন্থে 
রাষায়ণ মহাভারত হইতে সাবিত্রী চন্িত প্রভৃতি অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয় 
লঙ্গিবিষ্ট আছে। সেসেটি পুস্তকখানি পাইয়াই সেই রাত্রে প্রায় ১ট] ২টা পর্যন্ত 





১. বিখ্যাত কবি এবং শিক্ষাবিদ । প্রঃ গ্রন্থে উদ্নিখিত কতিপর ব্যক্তির পরিচয় অংশ 
স্সম্পাদ ক । 
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পড়িল। তৎপর দিন প্রাতে আহারে বপিয়! আমাকে বলিল, «ও মিটার 
শাস্ত্রী, তোমাদের সাবিত্রীর ছবি কি হ্ুন্দর! কি স্থন্ার! কতদিন পূর্বে 
এ ছবি আকা হয়েছে?” আমি হাসিয়া বলিলাম, “যীন্ত জন্মাবার ছুই চারি 
শত বৎপর পূর্বে কি পরে, ঠিক বলিতে পারি না।” তখন মেয়েটি বলিল, 
“যে জাতি এতর্দিন পূর্বে এই সৌন্দর্য স্যপ্ি করেছে, সে জাতি ত লামান্ত 
জাতি নয়।” 

ইংলগ্ডে বান কালে আমি ব্রাঙ্মদমাজের একখানি ইতিবৃত্ত লিখিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলাম। আমি যাহ! লিখিতাম, তাহ! কুমারী কলেটকে পড়িয়া 
শুনাইতাম। ব্রাক্ষঘমাজের ইতিবৃত্ত বিষয়ে তাহার মত' অভিজ্ঞ ব্যক্তি অতি 
অল্পই ছিল।১ তিনি যাহা সঃশোধন করিবার উপযুক্ত মনে করিতেন, তাহা 
সংশোধন করিয়া! লওয়া হছইত। তৎপরে আমার পুস্তক কাপি করে কে, এই 
প্রশ্ন উঠিলে কুমারী কলেট বলিলেন, “আমি তোমাকে একটি মেয়ে দিচ্ছি, 
সে তোমার লেখ। কাপি ক'রে দেবে; তাকে প্রত্যেক একশত শবের জন্য 
এক পেনি ক'রে দিও।* এই বলিয়! সেই মেয়েটির ইতিবৃত্ত আমাকে কিছু 
বলিলেন। তাহার মাতার মৃত্যুর পর তাহার পিতার মতিগতি বদলাইয়া 
গিয়াছে । পানানক্তি ও অপরাপর চরিত্রদোষ দেখ! দিয়াছে। লে বেচানি 
বাধ্য হুইয়া পিতার ভবন পরিত্যাগ করিয়া অন্তত্র বানা! লইয়াছে। নিজে 
উপার্জন করিয়া খায় এবং প্রতিদিন দুপুর বেলায় কয়েক ঘণ্টা গিয়া পিতান 
নঙ্গে বাদ করে, ঘর পরিষ্কার করে, জিনিসপত্র গুছাক্, পিতার সেবা করে 
এবং তাহাকে ভাল পথে আনিবার চেষ্টা করে। রাত্রে সে বাড়ীতে থাকিতে 
পারে ন1। 

এই যুবতীর বিষয়ে একটি ঘটন! স্মরণ আছে, তাহা এই। একদিন 
সন্ধ্যার নময় মেয়েটি কাপি লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। তখন জামি 
বেড়াইতে বাহির হুইবার জন্ত উদ্ভোগ করিতেছি। কাপিগুলি লইয়া 
মেয়েটিকে পরল! দিনা বলিলাম, প্দাড়াও, আমি বাছিরে যাইতেছি, ছুজনে 
একসঙ্গে বাছির হুইব।” দুইজনে বাহির হুইলাম। রাস্তাতে আসিয়া 


১. ব্রাক্মসমাজের ইতিহাস সোফিয়া কলেটের প্রাণের বিষয় । হঃ '্রন্থে উ্গিখিত কতিপথ্ 
(বিদেশী ব্যড়ির পরিচয় । সম্পাদক । 
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বলিলাম, “চল, তোমাদের বাড়ী পর্যন্ত বেড়াইতে বেড়াইতে যাই।” এই 
বলিয়া তাহার বাড়ীর দিকে চলিলাম। সেগ্রায় দেড় মাইল পথ। কিন্তু 
আমর] পথের কথা ভূলিয়! গেলাম । কথ! প্রসঙ্গে প্রাচীন ঘ্িহদী জাতির 
ইতিবৃত্তের বিষয়ে কথা পড়িল। আমি 010 ['59217612 ও কিছুকাল পূর্বে 
প্রকাশিত একখানি প্র।চীন রিহুদ্দি ইতিবৃত্ত পড়িয়! যাহা জানিয়াছিলাম, তাহা 
বলিতে লাগিলাম। কথায় কথায় দেখিলাম, মেয়েটি মে বিষয়ে এতদূর অভিজ্ঞ 
এবং এত কথা বলিতে লাগিল, যাহা আমি অগ্রে স্বপ্েও ভাবি নাই। এই 
আলাপে মগ্ন হইয়া আমরা তাহার বাড়ীর দ্বারে গিয়া পৌছিলাম। কোথা 
দিয়া সময় যাইতেছে, তাহা! মনে নাই। তাহার বাড়ীর ভ্বার হইতে দুইজনে 
ফিরিয়া আবার আমার বাসার অভিমুখে চলিলাম। অবশেষে আমাদের বাসার 
সন্নিকটে আলিয়া ঘড়ি খুলিয়! দেখি, আহারের সময় সঙন্গিকট, তাহারও 
কার্যাস্তরে যাঁওয়! প্রয়োজন। তখন সে আমাকে পরিত্াাগ করিয়া গেল। 
মেয়েটি চলিয়া গেলে ভাবিতে লাগিলাম, যে মেয়ে একশস্টা শব্ধ লিখিয়া এক 
পেনি করিয়! পায়, সে মেয়ে আম]! অপেক্ষা জানে এত অগ্রসর যে, তাহার 
সহিত কথ! কহিয়! আমি আঁপনাকে উপকৃত বোধ করিতেছি ; এ দেশে জান- 
চর্চা কি প্রবল! ইহাঁও মনে হুইল, প্রজা সাধারণের মধো জ্ঞানালোচনা ও 
জ্ঞানম্পৃহ। প্রবল থাকা নর নারীর সশ্মিলনের মধ্যে পবিত্রতা রক্ষা হওয়ার 
একটি প্রধান উপায়। এই যে দুই ঘণ্টা কাল দুইজনে কথাবার্তাতে মগ্ন 
ছিলাম,--আমি যে পুরুষ এবং ও যে মেয়ে, তাহা মনেই ছিল না। কোথা 
দিয়া সময় গেল তাহা জানিতেই পারিলাম ন1। 

মধ্যবিত্ত ত্রণীর নারীগণের উদ্নত চক্সিন্র।-_ইংরাজ লমাজের 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণের শ্বভাব চরিত্র সম্বদ্ধে অধিক কথ! বলিবার 
প্রয়োজন নাই) একটি বিষয়ের উল্লেখ করিলেই তাহার কিঞ্চিৎ আভাগ 
পাওয়া যাইবে । আমার সেখানে অবস্থান কালে একটি বাঙ্গালী যুবকের 
মুখে যে ঘটনার কথ! শুনিয়াছিলাম, তাহার উল্লেখ করিতেছি । এ যুবকটি 
মফঃসলে কোনও স্থানে বাস করিতেন। সমেখানে নিয়-মধ্যবিত শ্রেণীর 
'এক যুবকদম্পতীর গৃছে বাসা লইয়াছিলেন। তাহাদের বাড়ীর ঘাহির 
দিকে একটি দোকান ছিল, তাহাতে কিছু আয় হইত এবং তন্তিক্ন তাহার 
বাড়ীর মধো একটি ঘরে একটি ভাড়াটিয়। লইভ, তাহার ঘরভাঁড়া ও খাই- 
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খরচ হিসাবে কিছু পাইত। বাড়ীতে চাকর-বাকর ছিল না, মেয়েটিই সব 
কাজ করিত। মেয়েটির বয়ন তখন ২২২৩-এর অধিক হইবে না। 
আমাদের বাঙ্গালী যুবকটির বয়স বোধ হয় ২৬২৭ হইবে । মেক্েটির 
পতিরও শ্রী বয়স। আমাদের বাঙ্গালী যুবক বড় সংলোক ; তীহাকে পাইয়া 
যুবকদম্পতী আনন্দিত ছিল। 
.. কিন্তু এদিকে এক বিপদ উপস্থিত। মেয়েটি সরল ভাবে যখন যুবকটির 
কাছে আমে, চা আনিয়! দেয়, ছেঁড1 কাপড় সেলাই করিয়! আনে, এট! ওটা 
“করিতে বলে, নির্জন গৃহে কাছে আসিয়া “কেমন আছঃ, তোমার মুখ কেন 
শুকৃনো* প্রভৃতি প্রশ্ন বখন জিজ্ঞাসা করে, তখন আমাদের বাঙ্গালী যুবকটির 
চিত্ত বড় বিচলিত হয়। কিন্ত ছেলেটি ভাল বলিয়া মে মনে মনে এই সংগ্রাম 
নিবারণ করে, মেয়েটিকে কিছুই জানিতে দেয় না। এই অবস্থাতে সে 
অবশেষে স্থির করিল যে, সে-বাড়ীতে আর তার থাক1 উচিত নয়) কখন 
কি বলিয়! ফেলিবে, কখনকি করিয়! বমিবে, তার ঠিক কি! একটা 
মহ] ক্লেশকর ব্যাপার ঘটিবে। সে অন্যত্র বাসা লইবে, এইকপ স্থির করিয়া, 
একদিন সায়ংকালীন আহারের সময় কারণ নির্দেশ ন! করিয় যুবকদম্পতীকে 
এ সক্কক্প জানাইল। তাহার1 উভয়েই মহ! ছুঃখিত হুইয়! তাহাকে থাকিবার 
জন্য ব্যগ্রতা সহকারে অন্থরোধ করিতে লাগিল। তখন আর নে অধিক 
কিছু বলিতে পারিল না; সে যে ঘোর প্রলোভন ও সংগ্রামের মধ্যে 
বাম করিতেছে, তাছা জানিতে দিল না। ছুশ্চিস্তাতে রাত্রে তাহার ভাল 
নিত্রা হইল না। পর দিন দুপুর বেলা মাথ|! ধরিয়া সে অসময়ে কলেজ 
হইতে বাড়ীতে আদিল। তখন একাকিনী মেই মেয়েঘরে আছে; পতি 
দোকানে । সে আমিয়! মেয়েটিকে বলিল, "দেখ, আঙগ মাথাটা বড় ধরেছে, 
আমাকে এক পেয়াল! চ1 ক'রে দিতে পার?” মেযেটি বলিল, “পারি বৈ 
কি?” এই বলিক্না চা প্রস্তত করিতে গেল। চা লইয়া আমাদের যুবকের 
নির্জন বৈঠক গৃহে আসিয়! জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার কি হয়েছে? কেন মাথ! 
ধরেছে? তোষার মুখ বড় খারাঁপ দেখাচ্ছে, রাছে কি ঘুমাও নাই? তোমায় 
মনে কোনও অন্থখ নিশ্চয় আছে? কি, তাবলন।। আমাদের দ্বারা যি 
দূর হয়, আমরা তা করতে রাজি আছি।” ইত্যাদদি। 

এই সন্ধিক্ষণে আমাদের যুবকটি মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া আর 
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'আত্মমংবরণ করিতে পারিল না। মনের আবেগে তাহার হাতখানি ধরিয়া 
বিল, “তুমি বসো, আমি বণিতেছি।” এই হাত ধরিবার ভাবে ও মৃখের 
ভাবেই মেয়েটিও আমল কথা বুঝিতে পারিপ। এত দিন তাহার কাছে যাহা 
প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা প্রকাঁশ হইয়া পড়িল। সে নিজের হাত ছাড়াইয়া! লইয়া, 
বিস্ময়াবি হইয়! বলিল, “এ কি মিষ্টার অমুক ! তুমি না বিবাহিত লোক ? 
“তোমার না দেশে শ্রী আছে? ভারতবর্ধের বিবাহিত মাহ্ষেরা কি এরূপ 
ব্যবহার করুতে পাবে ?” 

তার পর আমাদের সেই যুবকটির মুখে যাহ! শুনিয়াছি, তাহ! এই ।-_ 
"মেয়েটির এই কথাতে আমার যেন মনে হুইল যে আমার বুকে একখান! 
শাণিত ছোরা বসাইয়া দিল। আমার মাথা ভে! ভো করিয়! ঘুরিতে 
লাগিল; আমি তার হাত ছাড়িয়া! দিয়া মাথা হেট করিক্পা! রহিলাম। 
মেয়েটি কিয়ৎক্ষণ নির্বাক দাড়াইয়! থাকি] চা"র পেয়ালাটা আমার টেবিলের 
উপর রাখিয়া! চলিয়া গেল। আমি আর চা কি খাইব, চক্ষু মুদিয়! পড়িয়া 
ভাবিতে লাগিলাম। অনেক ক্ষণ পরে উঠিয়া তাহার পতিকে এক পত্র 
লিখিলাম, তাহার সংক্ষিগ মর্ম এই। “আমি যে তোমাদের বাড়ী ছাড়িয়া 
যাইতেছিলাম, তাহার কারণ এই যে, তোমার স্বীকে দেখিয়া প্রলুন্ 
হইতেছিলাম, যদিও সে বেচারি কিছু জানিত ন!। আজ আমি তাকে 
নির্জন ঘরে পাইয়! মনের আবেগ নংবরণ করিতে না পারিস! অপমান 
করিয়াছি। কিরূপ অপমান করিয়াছি, তাহা! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই 
জানিতে পারিবে। এখন তুমি আমার নিকট কি প্রতিশোধ চাও, 
জানাইবে। যদি তুমি পদাঘাভ করিয়া আমাকে তাড়াও, তাহাতে 
সুঃখিত হুইব না) যদি অর্থদও কর, কত অর্থ দিতে হইবে তাহা জানাইবে ; 
আর আমার নিকট যাহা প্রাপা হইয়াছে, তাহার একটি বিল দিবে। কল্য 
প্রাতেই আমি তোমাদের ভবন পরিত্যাগ করিব। তোমার স্ত্রীকে আমার 
ঝাঁপ করিতে বলিবে। আর আমিআঙ্গ সন্ধ্যার সময় তোমাদের সহিত 
আহার করিব না; আমার খান্তগ্রবা আমার ঘরের টেবিলে রাখিতে বলিবে, 
'আমি বেড়াইয়া! আসিয়া! রাত্রে আহার করিব ।' 

“সন্ধ্যার সময় এই পত্র তাহার পত্বীয হাতে দিয়া! আমি বেড়াইতে গেলাষ। 
তারপর রাত্রে আসিয়া দেখি, আমার টেবিলের উপর আমার খান! রহিগ়্াছে। 
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আহার করিয়া! শয়ন করিলাম। প্রাতে উঠিয়া আমার জিনিসপত্র বাধিতেছি» 
এমন সময়ে দেখি মেছেটি চা লইয়া হাসিতে হাসিতে আলিয়া উপস্থিত। 
ভাহাকে দেখিয়াই আমি লঙ্জাতে মুখ অবনত করিলাম। যেছেটি বলিল, 
ভূমি আমার ম্বামীকে যে পজ্জ লিখেছ, তা আমি পড়েছি। দ্বেখ, এন্প 
প্রলোভন আমাদের অনেকের পথে আসতে পায়ে ; ঈশ্বরের নাম ক'যে তাকে 
দুরে ফেলে দিলেই হছল। তোমার ও-প্রলোতন থাকবে না। তুমি আমাকে 
বোনের মত" দেখ না? আমাকে বোন ভেবে আমার মুখের দিকে চাও না? 
আমিই তোমাকে বল দেব। আমি ও আমার স্বামী ছুজনেই পরামর্শ করেছি, 
তোমাকে কখনই যেতে দেওয়! হবে না। তুমি আমাদের বন্ধু, এমন বন্ধু 
সহজে পাওয়] যায় না।” তারপর আমি মেই গৃছেই রছিলাম। তদবধি, 
আমি তাদের বন্ধুই আছি।” 

নিষ্ন শ্রেণীর মধাবিত্ত মেয়েদের শ্বভাব চরিত্র যখন এই, তখন সহজেই 
অন্ছমান করা যাইতে পারে, উচ্চশ্রেণীর মধ্যবিত্ত নারীদের হ্বভাব চরিত্র 
কিরূপ । 

আমাজিক ন্থরীীতির শাসন-_-পূর্বে যে বলিয়াছি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
নারীগণ স্বাধীনভাবে সকল স্থানে সকল আলোচনাতে সকল কাজে যোগ 
দেন, তাহাতে যেন কাহারও মনে ন! হয় যে তাছার্দের মধ্যে সামাজিক শাসন 
নাই। এমন কঠিন সামাজিক শাসন অল্পই দেখা যায়। আমি ধাদের 
বাড়ীতে থাকিতাষ, নে বাড়ীতে যদি কোনও দিন বাহিরের দরজার চাবি সঙ্গে 
লইয়া যাইতে ভুলিতাম এবং ফিন্রিতে অনেক র্বান্রি হইত, তাহা হইলে 
দেখিতাম, দ্বারে আসিয়া! আঘাত করিলেই পি'ড়িতে উপর হইতে নামিবার খট্‌- 
খট শব শোনা গেল। একটি মেয়ে আসিয়] দ্বারের চাবি খুলিয়া! দিলেন; কিন্ত, 
আমি খট্‌ করিয়া দ্বার খুলিতে ন! খুলিতেই তিনি অস্তধান। আমি উপরের 
দিকে চাহিয়া! পিড়ীন্ উপরে নাইট-গাউন-পরা নানীমুঙির পৃষ্ঠদেশ মাত্র 
দ্বেখিতে পাইলাম। ছয় সাত মাস তাহাদের বাড়ীতে ছিলাম, মেয়েরা থে 
কোন্‌ ঘরে ঘুমাইত তাহা! জানিতাম না। সে দেশে মেয়েদের শয়ন ঘরে 
পুরুষের প্রবেশের স্তায় নিন্দনীয় কাজ আর কিছুই নাই। মেয়ে পুরুষে বৈঠক 
ঘরে বস! মশা, রাস্তা ঘাটে একত্রে বেড়ান নিষিদ্ধ নয়। কিন্ত আব কারদার 
এত বাঁধারাধি যে তার একটু লঙ্ঘন করিলে বন্ধুতার বিচ্ছে ঘটে। মনে কর, 
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একটি মেয়ের লঙ্গে ছুই দিন হইল আলাপ পরিচয় হইয়াছে? এন্ধপ অবস্থাতে 
হঠাৎ যদি পত্রে একটু ভালবাসার ভাঁষা ব্যবহার করিলাম, অমনি তাদের 
বাড়ীতে কথ! উঠিল, «এ ত লক্ষণ ভাল নয়! গাছে না৷ উঠতেই এক কাঁদি!" 
অমনি আর তাহার নিকট হুইতে উত্তব আনিল না; হয়ত তার জোষ্ঠা ভগিনী 
গভীরভাবে জাতব্য কথাটা জানাইল। আমি বুঝিলাম, আমাকে দশ হাত 
দুরে ফেলাই উদ্গেশ্ত, আর বন্ধু ভাবে লইবে না। এইরূপ আদব কারদার 
অনেক বাধন আছে; স্বাধীনতার সঙ্গে শামনও আছে। 

ইল্পী পরিবারের মাত! ও তুই কন্যা ।--ইংলগ্ের নারীগণের উন্নত 
অবস্থার প্রমাণ ম্বূপ আর একটি বিষয় স্মরণ আছে। সমার্সেটশিয়ারে 'দ্ীট' 
(906৪) নামে একটি গ্রাম আছে। নেখানে ইম্পী (11095 ) নামক 
কোয়েকার সম্প্রদায়ভূক্ত একটি পরিবার বাম করেন। সে পরিবারে পুরুষ 
কেহ নাই, বিধবা মাতা ও ছুইটি অবিবাহিতা! কন্তা। তাহাদের পিতা কষি 
কার্ষের উপযুক্ত বীজ বিক্রয়ের কাজ করিতেন। সেই কাজে তিনি বেশ 
উপার্জন করিতেন এবং মৃত্যুকালে যথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া! গিয়াছিলেন। তীহার 
মৃত্যু হইলে বড় কন্তাটি পিতার কাজে গিয়া বসিলেন এবং পূর্বোক্ত ব্যবসায়ে 
আরও কোন কোন ব্যবসায় যোগ করিয়া কারবার ফাপাইয়া তুলিলেন। 
অপরাপর ব্যবসায়ের মধো তাহার! যে একট] মহা ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন, 
তাহার কথ! বলি। সে দ্লেলতে অনেক আপেল ফল উৎপন্ন হয়। পে দেশে 
লোকে আপেল ফলে মর প্রস্তুত করে, সুতরাং আপেলের ব্যবসায় খুব চলে। 
আমি যে পরিবারটির কথ! বলিতেছি তাহার! সকলেই ন্বরাঁপানবিদ্বেষী, 
স্থতরাং তাহার] মায়ে বিয়ে এই পরামর্শ করিলেন যে, আপেল হইতে যদি 
জেলি গ্রস্তত করিয়া! বিক্রয় কর] যায়, তবে হাজার হাজার আপেল হ্রার 
ব্যবসায় হইতে তুলিয়া! লইয়া আহারের কাঁজে লাগান যাইতে পারে। এই 
পরিবারের জননী স্থীয় ভ্রাতার সহিত এই পরামর্শ করিয়া উভয্নের অর্থ 
লাহায্যে একটি জেলি প্রস্তত করিবার কল খাড়া করিলেন। ভাই হইলেন 
8166117% 08109 অর্থাৎ অর্থ দিলেন মাঝ, কাজে বসিলেন না; ভগিনী 
হইলেন ম্যানেজিং পার্টনার অর্থাৎ কার্যাধাক্ষ। 

এই পরিবারের ছোট কন্ত! পূর্ব হইতেই ব্রাহ্মদমাজের অস্থরাগিণী ছিলেন 
এবং আমাদের অনেকের নাম শুনিয়াছিলেন। তিনি আমাকে লগ্নে বার 
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বার পত্র লিখিতে লাগিলেন যে, আমাকে একবার তাহাদের গ্রাষে ও তাহাদের 
বাড়ীতে যাইতেই হইবে । তাহার পত্রে বার বার দেখিতে লাগিলাম, “একবার 
আসিয়! দেখ, তিনজন মেয়ে জীবনকে কিরূপে চালাইতেছে।” একবার সেই 
ছোট কন্তা ক্যাথারিন লগ্নে আসিয়া! আমার সঙ্গে দেখা করিলেন; এবং 
আমাকে গ্্রটে লইবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে 
'আমি, ইহাদের ভবনে কিছুদ্িঈ যাপন করিবার পরে প্রফেসর এফ ভবলিউ 
নিউম্যানের লহিত সাক্ষাৎ করিয়া আদিব, এই মানসে লগুনে হইতে যাত্রা 
করিলাম। ইহাদের তবন হইতে ফিরিবার সময় প্রফেসর নিউম্যানের ভবনে 
ছুইদিন অতিথিরূপে ছিলাম, তাহার বর্ণনা পূর্বেই করিয়াছি। 

স্বীটের রেলওয়ে ট্রেশনে গিয়া দেখি, ক্যাথারিন গাড়ি লইয়া উপস্থিত। 
অর্ধনণ্ডের মধ্যে আমার জিনিসপত্র গাড়িতে উঠিল, ক্যাথারিন আমাকে পাশে 
বসাইয় গাড়ী হাঁকাইয়া চগিলেন। ছৃপুর বেলা বাড়ীতে পৌছিয়া তাহার 
মাতাকে দেখিলাম ; তাহার দিদিকে দেখিলাম না, তিনি তখন তাহার আপীসে 
আছেন। আমাকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইয়াই ক্যাথারিন বলিলেন, “চল, 
বেড়াইয়া আমি ।” এই বলিয়া আমাকে এক নির্জন পাছাড়ের উপর 
বনের ভিতর লইয়া গেলেন। গিয়া! বলিলেন, “আমার ধর্মজীবনের অবস্থার 
বিষয় তোমাকে বলিবার জন্ত এই নির্জনে আনিয়াছি। আমি প্রাতঃকাল 
হইতে হাটিয়া বড় ক্লান্ত আছি, আমি এই ঘাসের উপর শুইয়া কথ! 
কহিব, তুমি কিছু মনে করিও ন1।” এই বলিয়া আমার সম্মুখে ঘাসের 
উপরে শুইয়া পড়িলেন এবং নিজের ধর্মজীবনে কিরূপে কি কি পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে, বলিতে লাগিলেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই। তিনি 
পঠদ্দশাতে এক জন নহাধ্যাক্নিনী বালিকার ভ্রাতার সংমবে আসিয়! 
ব্রাডল'র মলের নাস্তিকদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ক্যাথারিনের 
মাতা ও ভগিনী কিন্ত গোঁড়া গ্রষ্টান। তাহার ভাব পরিবর্তনের কিঞ্চিৎ 
আভাল পাইয়া জনপী ও ভগিনী বড়ই দুঃখিত হন। কিন্ত জগদীশ্বর 
তাহাকে ত্বরায় এই নাস্তিকতা হইতে উদ্ধার করেন। তখন তাহার 
মত সার্বভৌষিক একেশ্বরবাদে দাড়ায়। এই সময়ে ঘটনাক্রমে ত্রাক্মমাজের 
কথ! জানিতে পারিক়্া তিনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান আর্ত করেন। শেষে 
আনে মনে লঙ্কা করেন যে, অবিবাহিতা থাকিয়া ঈখর ও মানবের 
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সেবাতে আপনার দ্বেহ মনের সমৃদয় ১০৪ অর্পণ করিবেন। তাহাই তখন 
করিতেছেন। 

আমি ছুই দিন ইহাদের ভবনে থাকিয়া! অপূর্ব ব্যাপার দেখিলাম ॥ 
অগ্রেই বলিয়াছি, তাহ! স্ত্রীলোকের বাড়ী, পুরুষের নাম গন্ধ নাই; চব্বিশ 
ঘণ্টার মধ্যে একটি পুরুষের মুখ দেখা যায় না! যেরপে তাহাদের দিন 
যাইত, তাহা! এই। বড় কন্ঠাটির ধর্মভাব বড় প্রবল। তিনি ভোরে 
উঠিয়। নানা প্রকার ধর্মগ্রন্থ বা ভাল ভাল উপদদেশপূর্ণ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতাংশ 
পাঠ করিতে থাকেন এবং নিজে. উপাসন1 করেন। প্রাতঃকাল হুইবৰামাত্র 
যে যে অংশ বড় ভাল লাগিয়াছে তাহ! দাগ দিয়া, ছোট ভগিনী ক্যাথারিনের 
মাথার বাপিশের নীচে রাখিয়া, প্রাতঃকত্য সমাপনাস্তে আগীসের জন্র গ্রত্তত 
হন। পটার অময় প্রাতরাশের ঘণ্টা পডে। তখন গিয়! দেখি মা, জোষ্ঠা 
কন্তা, কনিষ্ঠা কন্ত!, অপর ছুই চাঝ্জিটি ভদ্র মহিলা ও চাকরানীব্াা উপাসন! 
স্থলে উপস্থিত। সে উপাসনা নৃতন ধরণের । গান হুইল না, কেহ মুখে 
প্রার্থনা করিলেন না; জ্যেষ্ঠ! কন্তা কোন ধর্মগ্রন্থ হইতে কিয়দংশ পড়িয়া 
উনাইলেন, তৎপরে সকলে মুদ্রিত নেতে দশ পনর মিনিট ঈশ্বর ধ্যানে নিযুক্ত 
থাকিলেন। তৎপরে প্রাতরাশ সমাপন হইল। দেখিলাম, ইহায়া নিরামিযাশী 
পরিবার, টেবিলে মাছ মাংসের গন্ধও নাই। 

এই যে ছুই একটি অপর স্রীলোক দেখিলাম, তীহাদের বিবরণ এই । মা 
ও জ্যোষ্ঠা কন্তা নিজ নিজ পরিশ্রমের গুণে যখন বিষয়ের উন্নতি করিতে 
লাগিলেন, তখন তিন মায়ে ঝিয়ে বসিয়া এই পরামর্শ করিলেন যে, জগদীশ্বর 
যখন সম্পদ দিতেছেন, তখন তাহার কাজে তাহ! লাগাইতে হইবে । তাহাদের 
গৃহসংলগ্ন উদ্ভানে একটি বাড়ী নির্মাণ করিয়া তাহাতে হাসপাতালের মত” 
রাখিতে হইবে। তাহাতে ডাক্তার, দাস, দাসী, নকলি থাকিবে । তাহাদের 
মহিলা বন্ধুদিগের মধ্যে যে কেহ পীড়িত হুইয়া স্বাস্থ্যলাভের জন্ত তাহাদের 
নিকট আসিয়! থাকিতে চাহিবেন, তাহার! এ হাসপাতালে আসিক! থাঁকিবেন। 
এই পরিবারের ব্যয়ে তাহাদের পরিচর্যা হইবে। গিয়া শুনিলাম, এইরূপ ছুই 
চারিটি মেয়ে সর্বদাই এ ভবনে আছেন। 

এতন্তি্ন তাহারা আর একটি পরামর্শ এই করিলেন যে, তীছারা 
ক্যাথারিনকে একখানি গাড়ি ও ছইটি ঘোড়া দিবেন; ক্যাথারিন তাহাঙে 
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চড়িয়া সীট গ্রামের চারি দিকে চারি পাঁচ মাইলের মধো রুষক ও শ্রমজীবীদের 
ভবনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদিগকে স্থরাপান ছাড়াইবার চেষ্টা করিবেন এবং 
তাহাদের শিশুদিগের শিক্ষাদদির বাবস্থা করিবেন । ক্যাথারিন তখন সেই 
কাজে নিযুক্ত । তিনি একদিন বৈকালে আমাকে দেখাবার, জন্ত এক গ্রামে 
রুষকর্দের সভা আহ্বান করিলেন । গিয়া দেখি, ৫০।৬০ জন কৃষক চা খাইবার 
জন্ত এক প্রকাণ্ড টিনের ঘরে উপস্থিত। ক্যাথারিন আমাকে তাহাদের 
অনেকের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। তাহাদের মধ্যে কেকেতাছার 
চেষ্টাতে সুরাপান ছাড়িয়াছে, তাহা আমার কানে কানে বলিতে লাগিলেন। 

একদিন তিনি আমাকে তাহাদের নিজ গ্রামের টাউন হলে লইয়। গেলেন । 
গিয়। শুনি, প্রসিদ্ধ জন ব্রাইটের জামাতা এই গ্রামে বান করেন এবং তাহার 
একটি জুতার কল ও কারবার আছে। তিনি এ টাউন হুলটি নির্মাণ করিয়া 
তথাঁকার কৃষক ও শ্রমজীবীদের ব্যবহারার্৫থ উৎসর্গ করিয়াছেন। সেই হলে 
পাঠাগার, নাট্যাগার, পুম্তকালয়, ভোজনাগার প্রভৃতি সকলি দেখিলাম । 
এঁ হলে ব্রাঙ্মঘমাজের মত বিশ্বাস ও কার্যকলাপের বিষয়ে আমি কিছু বলিলাম । 
জন ব্রাইটের কণ্য] তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বক্তৃতান্তে উঠিয়া বলিলেন, 
পত্রাঙ্মমমাজের মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতেছি না; কিন্তু 
ভারতবর্ষের নারীকুলের জন্ত ইহারা যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন, দে জন্য 
ইহাদের মন্তকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পুম্পের বৃষ্টি হউক।” নে কথাগুলি আমি 
কখনও ভুলিব না। কেবল তাহা নহে, তীহার মুখখানি আমার মনে দৃঢ় 
মুক্রিত রহিয়াছে । আমি এমন পবিত্র নারী মৃত্তি অল্পই দেখিয়াছি। এরূপ 
মৌনন্ত, এরূপ হ্রীশীলতা, এরূপ পবিভ্রতা যে নারীম্ৃতিতে থাকে, তাহা এক 
বার দেখাও জীবনের একটা পরম লাভ। 

তৎপরে ফিরিবার সময় ক্যাথারিন বলিলেন,” এই সকল শিক্ষার উপায় 
বিধানের আয়োজনের ফল কি হইয়াছে, চল, তোমাকে এক কৃষকের ঘকে 
লইয়! দেখাই।” এই বলিয়া! এক কৃষকের ঘরে আমাকে লইয়া গেলেন। 
সেব্যক্তি তখন ঘরে ছিল না। প্রবেশ করিয়া! দেখি, সেটি যেন একটি 
ল্যাবরেটরি ; এত প্রকার কল, আরক, শিশি, বোতল প্রভৃতি রহিয়াছে! 
এক পার্ে একটি প্রকাণ্ড পুস্তকের আলমারি। ক্যাথারিন বলিলেন, 
“মাছ্ষট! বিজ্ঞানের পরীক্ষা! লইয়া এবং উদ্ভিদ বিদ্ভা লইয়া পাগল।” আমি 
দেখিয়া বিশিত হইয়া! গেলাম। তৎপরে আমি স্রীট ছাড়িয়া লগ্নে ফিরিলাম। 


ও 
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ইংলগ্ডের জাতীয় চরিত্র। নানা বিরুদ্ধ গুণের 
সমাবেশ :-- স্বাতন্ত্র্য গ্রবৃত্তি ও নিয়মান্গত্য ; রক্ষণশীলতা৷ 
ও উন্নতিশীলতা ; প্রবল আকাক্া! ও সহিষু্তা ; 
কার্ধবাহ্ুল্য ও কোলাহল বর্জন; সামাজিক স্থুখভোগ 
এবং ধর্ম ও নীতিতে একাস্তিকতা। ষ্টেড 
সাহেবের সহিত কথোপকথন । মধ্যবিত্ত 
ইংরাজ গৃহস্থের গৃহ £--গৃহে নারীর 
অধিকার ; ন্ুশৃঙ্খলা; পরিক্ষার 
পরিচ্ছন্নতা ; ধর্মের ছায়া । 


১৮৮৮ 


জাতীয় চরিত্রে ইংলগ্ডের শক্তির মুল ।-_আমি ইংল্ডে আপিয়াই 
এই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলাম যে, ইংরাজ জাতি এত অল্লসংখ্যক হইয়াও কিবূপে 
এত বড় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের উপরে রাজত্ব করিতেছে? এই শক্তির মূল 
নিশ্চয় ইহাদের জাতীয় চরিত্রে আছে। সে মূল কি, তাহা এক বার দেখিতে 
হইবে। 

স্বাতগ্্যগ্রবৃত্তি ও নিস্মমান্ুগত্যের সমাবেশ ।__ তাহাদের জাতীয় 
চরিত্রের যে যে গুণ আমার প্রশংসনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, 
ডাহা! এই । প্রথম, তাহাদের জাতীয় চরিত্রে যেমন এক দিকে শ্বাতঙ্্ 
প্রবৃত্ধি ও স্বাবলম্বন শক্তি আছে, তেমনি অপর দিকে নাধুতক্তি ও বাধ্যতা 
আছে। এই উভয়ের সমাবেশ অতীব আশ্চর্য। প্রতি দিন অংবাদপত্র 
পড়িতাম, আর এ দেশের সহিত একটা বিষয়ে পার্থক্য মনে হইত । এ দেশে 
থাকিতে সকল বিষয়ে মানুষকে গবর্ণমেণ্টের দোহাই দিতে দেখিতাষ। 
হর্ডিক্ষ আনিতেছে, গবর্ণষে্ট দেখিবেন ; জল প্লাবন হুইয়াছে, গবর্ণষে্ট 
দ্বথিবেন ; নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষা হইতেছে না, গবর্ণষে্ট দেখিবেন ॥ স্থরাপান 
বাড়িতেছে, গবর্ণমে্ট দেখিবেন? ইত্যার্দি। সেখানে গিয়া দেখিলাম, 
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গবর্মেণ্ট কোণ-ঠাসা। গবর্ণমেন্টের খোজ খবর বড় পাওয়া যায়না; 
সব কাজ প্রজারাই করিতেছে, গবর্ণমেণ্ট কোন কোন বিষয়ে সহায় মাত্র। 
প্রজার! প্রকান্ত নভাদদিতে গবর্ণষেটকে অবাকা কুবাকা বলিতেছে 
পার্লেমে্ট মভাতে তাছাদের নাকের সম্গুথে ঘুষি ঘুরাইতেছে। এক দিকে 
এই স্বাতস্্র প্রবৃত্তি ও স্বাবল্বন, অপর দিকে যে কোনও কাজ দশ জনে 
মিলিয়া করিতেছে, সেই কাজেই দেখ! যাইতেছে যে, যাহার প্রতি যে 
কাজের প্রধান ভার প্রদত্ত হইতেছে, অপরের সেই উচ্চতম কর্মচারীর 
আজ্ঞাবহ থাকিয়া ম্বন্দর রূপে কাধ নির্বাহ করিতেছে । এই জাতীয় 
চরিত্রগত বাধাতার গুণে বড় বড কাজ কলের মত? চলিতেছে । উংরাজগণ 
মা স্বাতন্তরা প্রবৃত্তি সত্বেও রাঁজবিধির বাধা, পুলিশের বাধা, আইন আদালতের 
বাধ্য, সামাজিক ও গার্স্থা নিয়মাবলীর বাধা । জাতীয় চরিত্রে বিরুদ্ধ গুণের 
এই এক অদ্ভুত মিলন। 

রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলভার সমাবেশ ।--দ্িতীয় মিন, 
রক্ষণশীলতা ও উরতিশীলতার। এমন রক্ষণশীল, প্রাচীনের প্রতি এরূপ 
আস্থাবান জাতি অল্পই দেখিয়াছি। কোনও ভদ্র গৃহন্থের গৃছে যাও, 
অপরাপর ভ্রষ্টব্য বিষয়ের মধ্যে সেই পরিবারের পূর্বপুক্ুষগণের স্বতিচিহ্ম তক্তি 
সহকারে প্রদপ্রিত হইবে। হয় তগৃহস্বামী তোমার হম্তে একখানি বাইবেল 
দিয়া বলিবেন, “এখানি আমার অত্যতি-বৃদ্ব-গ্রপিতামহের ব্যবহৃত গ্রন্থ ।” 
গুনীগণের ও দেশের অতীত মহাশয়গপের প্রতি সর্ব শ্রেণীর লোকের ভক্তি 
শ্রদ্ধা অতিশয় প্রবল । 
ূ উইগুসর কাসল ( ড/10505$0: 08861) রাজবাড়ী দেখিতে গিয়া 
দেখিলাম, ঘে মাস্তলটির নিয়ে নেলসন আহত হ্ইয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ 
প্রাঙ্গনের এক পার্থ প্রোথিত রহিয়াছে ; এবং জেনারেল গর্ডনের ব্যবহৃত 
বাইবেলখানি একটি কাষ্ঠনিত্রিত বাক্সের মধ্যে নযত্বে রক্ষিত হইতেছে। 
জাতীয় চরিত্রে সাধুতক্তি এতই প্রবল, প্রাচীনের প্রতি আস্থা এতই প্রবল ষে, 
রাজ্যোশবরী মহারাণী পর্যস্ত এক জন প্রজার স্বতিটিহ রক্ষা করা আবস্তক 
মনে করিয়াছেন। 

ইংলগ্ডের যে কোনও বড় নগরে যাওয়া যায়, সকল স্থানেই রাজপথ 
সকল তততৎ প্রদেশের বড়লোকরদিগের পাষাণ নিমিত মুতিতে পরিপূর্ণ 


৩৫৬ আত্মচক্িত 


ওয়ে্মিনই্টার আবী ( ড/6580015ত ৮০০০) নামক প্রমিদ্ধ সমাধি 
ক্ষেত্রে পদ্দার্পণ করিলে, দেশের বড় বড কবি, বড় বড় পণ্ডিত, বড় বড সাধু 
সদাশয় যাহুষের ম্বৃতিচিহ্নে সে স্থান পূর্ণ দেখা যায়। তাহাদের হুখ্যাতিপূর্ণ 
যে সকল উক্তি তাহাদের স্থতিস্তত্তে লিখিত রহিয়াছে, তাহ! দেখিয়া শরীর 
কণ্টকিত হইতে থাকে । এক দিন সেখানকার সেণ্ট পলস নামক গির্জাতে 
পদার্পণ করিয়া দেখি যে, ভারত-প্রপসিদ্ধ স্যার উইলিয়ম জোন্স১ সাহেবের 
এক প্রস্তর নির্সিত মৃঠি রহিয়াছে ঃ তাহার এক পার্খে এক ব্রান্ধণ শিক্ষকের 
মৃন্তি, অপর পার্থে এক মুসলমান মৌলবীর মৃতি। মে দেশের নানা 
স্বানে বড়লোকদিগের শ্বতি আর এক প্রকারে রক্ষিত হইতেছে । তাহারা 
জীবনের অধিকাংশ দিন যে যে গৃহে বাম করিয়াছিলেন, সেই গৃহগুলি 
পৃবাবস্থাতে রাখ! হুইয়াছে, এবং গৃহগুলি গৃহম্বামীর স্থতিচিহ্কে পরিপূর্ণ । 
এই্রূপে দেখা যায়, সে দেশের রাজা প্রজা! সকলের মনে সাধুভক্তি 
প্রবল। 

আবার অপর দিকে, জ্ঞান বিজ্ঞানের চার দিকে সর্ব শ্রেণীর মনোযোগ ; 
ধর্ম সমাজনীতি ও রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ক নৃতন তত্ব সকলের 
আলোচনার জন্য নান! প্রকার আয়োজন | সাধুভক্তিতে তাহাদিগকে 
সম্পূর্ণ স্থিতিশীল করিতেছে ন1। সভা, সমিতি, পাঠাগার প্রভৃতির অস্ত 
নাই। 

প্রবল আকাঙক্ষ! ও সহিযুঃতার সমাবেশ ।- জাতীয় চরিত্রে 
তৃতীয় পরম্পর বিরোধী গুণের সমাবেশ অতীব আশ্চর্য । তাহা এক দিকে 
জ্ঞান ও বিশ্বাঘের একাস্তিকতা1 ও তন্নিবন্ধন উন্নতিম্পৃছার উৎকটতা, আবার 
অপর দিকে তাহার লাভ বিষয়ে ধৈর্য ও সহিষ্টুতা। ম্থুরাপান নিবারিনী 
সভাতে বা 01816 93:20:88 সভাতে যাইয়া! বক্তারদিগের কথা শুনিলে 
মনে হয় যে, তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাহাদের প্রদ্দণিত পথ অবলম্বন ন1! কৰিলে 
দেশের পরিত্রাণ নাই ; অথচ কাগন্জে পড়ি যে তাহাদের প্রার্থন! পার্নেমেপ্টের 
গোচর করিয়া তাহার] ত্বীয় অভীপ্সিত লাভ করিবার জন্ত দশ বৎসর, 


৯, কলিকাতায় এশিয়াটিক নোদাইটির প্রতিষ্ঠাত। এবং বিখ্যাত ভারততত্ববিগ 
ওঃ গ্রন্থে উল্িধিত কতিপয় বিদেশী বাড়ির পরিচয় ।,--সম্পাদক। 


আত্মচরিত ৩৪৭ 


বিশ বৎমর অপেক্ষা করিতেছেন; প্রবল আকাঙ্ষা সত্বেও ধৈর্ধ ধারণ 
করিতেছেন। 

কার্যবছল জীবন ও কোলাহল বর্জনের সমাবেশ ।- চতুর্থ 
বিরুদ্ধ গুণঘয়ের সমাবেশ: তুষীস্তাব নির্জন বাস আত্মচিন্ত। এবং সজন বাস 
ও কার্ধদক্ষতা। মানুষ এ জীবনে স্বল্পভাষী হইয়া কিরূপে কাজ করিয়া 
যাইতে পারে, এ বিষয়ে মানব বুদ্ধিতে যত প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইতে 
পারে ইংরাজগণ তাহা করিয়াছেন । ভঙ্্র গৃহস্থবের গৃহে শিশু সন্তান যদি ন! 
থাকে, তবে সে গৃহে থাকাও যাহা, আর হিমালয়ের শৃঙ্গে কোনও গিরিকন্দরে 
থাকাও তাহ! । চাকরানী আমিতেছে যাইতেছে, আদেশ শুনিতেছে ও তাহা 
পালন করিতেছে, ফিরিওয়াল] জিনিসপত্র দিয়া যাইতেছে, জল স্লোতের ন্যায় 
কার্ষের শতরোত চলিতেছে, অথচ গৃহে সাড়া নাই, শব্ধ নাই। চাকর চাকরানী 
যে ঘরে থাকে, মে ঘরে প্রত্যেক ঘরের নম্বর অনুসারে নম্বরওয়াল! ঘণ্টা 
আছে, তাহার সঙ্গে প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে তার যোগে যোগ আছে। যদি 
চাকবরানীকে চাও, তবে তোমার ঘরে বসিয়া কল নাড়া দেও, এক মিনিটের 
মধ্যে চাকরানী আসিয়! উপস্থিত, তোমার দ্বারে টোক1 দিতেছে ; তাহাকে 
ঘরে আপিতে বল, তবে তোমার ঘরে প্রবেশ করিবে; তুমি আদেশ কর, 
অবিলম্বে তচ্ছসারে কাধ করিবে। এমন ঘরে তোমাকে কথা কহিতে হইবে, 
যেন অপর ঘরের লোক শুনিতে ন৷ পায়। তুমি একটি ব্রাস্তার ধারের 
বাড়ীতে আছ, নিজের ঘরে বলিয়া লিখিতেছ ; বাস্ত! হইতে সাড়া নাই, শব্ধ 
নাই, কেৰল মস্‌ মস্‌ জুতার শব শোন! যাইতেছে । কিন্তু একবার যদ্দি উঠিয়া 
জানালার কাছে দাড়াও, বোধ হুইবে যেন রান্তাতে ট্ুপীর বস্তা আমিয়াছে, 
এত লোক যাইতেছে! দোকানে কাপড় কিনিতে যাও, যেই ছ্বারটি ঠেলিবে 
অমনি কোথা হইতে টং করিয়া! একটি ঘণ্ট1 বাজিবে; প্রবেশ করিবামাত্র 
একজন লোক উপস্থিত। আতন্তে আন্তে ধীরে ধীরে যাহা প্রয়োজন তাহাকে 
বল, অবিলম্বে তাহ! পাইবে ; দর নাই, দত্বর নাই, পাঁচ মিনিটের মধো কাজ 
সমাধা । যেমন নিম্তন্ধ ভাবে কাজ করিবার রীতি, তেমনি সময় বাচান। 
এই গুণেই ইংরাঁজগণ কাজ করিবার এত লময় পান। বপিতে কি; ছয় মাস 
ইংলণ্ডে বাস করিয়া আমার চুপে চুপে কথ! কহার একপ অত্যাস হইয়া 
গগিয়াছিল যে, ব্বদেশে ফিরিয়া বদেশের ব্বরের মাব্াতে উঠিতে অনেক দিন 


২৩৫৮ আত্মচব্িত 


গেল। এ সময়ের মধ্যে ধাহার! আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, 
তাহাদের অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেন, আমার অস্থখ করিয়াছে কি না, নতুবা! 
এত ঢুপে চুপে কথা কহিতেছি কেন ! 

আমি ইংরাজ জাতির এই নির্জন বাম ও নিম্তবতার বিশেষ ইট্টফল 
দেখিয়াছি । প্রত্যেক ভদ্র ইংরাজের গৃহে একটি ঘর থাকে, যাহাকে 
[01817)8 [000 বা বৈঠকখান1 বলে। সে ঘরে কেহ শয়ন করে না, 
তাহা! কেবল বন্ধু বান্ধব, অতিথি অভ্যাগতগণের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ 
করিবার ঘর। বাড়ীর লোকে সায়াহ্িক আহারের পর সেখানে বসিয়াই 
বিশ্রাম ও গল্পগাছ! করেন; লোকে দেখ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে সেই ঘরেই 
দেখা সাক্ষাৎ হুইয়! থাকে, কিন্তু গৃহত্বামীর যে একটি দ্বতন্ত্র ঘর থাকে 
সেখানে তিনি যখন বাস করেন, তখন সে ঘরে কেহ যায় না। সে ঘরটিকে 
তাহার 905 বা পাঠাগার বল হয়। তিনি সেখানে বসিয়া! পাঠ ও চিন্তা! 
করিয়া থাকেন। ইহাতেই ইংরাজগণ বড় বড় কাজ করিতে পারিতেছেন। 
তাহাদের অধিকাংশ কাজ নির্জন বাস ও আত্মচিস্তার ফল। 

এক দিকে নির্জনে পাঠ ও চিস্তা, অপর দিকে সজনে কার্যাক্ষতা ও 
আবশ্কক হইলে বড়তা। ইংরাজগণ সজনে কাজ কর্মে কিরূপ গুরুতর শ্রম 
করেন, তাহ! দেখিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। তখন এরূপ মন প্রাণ দিয়া 
কার্য করেন যে, দেখিলে মনে হয় যে তাহাদের অন্ত কর্ম বুঝি নাই। 

সামাজিক স্ুখন্তোগের স্পৃহার সহিত ধর্ম নীতি বিষয়ে 
এঁকাস্তিকতার সমাবেশ ।--পঞ্চম বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ, দামাজিকতা 
ওধর্মভাব। আমি যখন সেখানে ছিলাম, দেখিতাষ পর্বাহ ব! ছুটির দিনে 
হাজার হাজার লোক লণ্ডন সহর হুইতে রেলযোগে বাহির "হইয়া বাইত। 
সহরের বাহিরে কোনও মাঠে বা বনে আমোদ আহলাদে দিনটা অতিবাহিত 
করাই উদ্েশ্ট। ফিরিবার সময় রেলগাড়ি হইতে নামিয়া একজন লোক 
যদ্দি একটা ছোট পিয়ানোতে নাচের বাস্ক বাজাইল, অমনি দলে দলে পুরুষ 
ওনায়ী কোমরে কোমরে বীধাবীধি করিয়া রেলওয়ে প্রাটফরমেই নাচিতে 
আরভ্ভ করিল! যেন আমোদ প্রাণে ধরিয়! রাখিতে পাবে না। ইটালিয়ান 
ব্যাণ্ড নাষে এক প্রকার বা্ যন্ত্র লইয়া লোকে দ্বারে দ্বারে বাজাইয় পদ্রস$ 
উপার্জন করে। কোনও স্থানে সেই বাস্ত বাজিতেছে, ছুইটি নিয়ন শ্রেণীর ১৭/১৮ 


আত্মচরিত ৩৫ ৪, 


বৎসরের বাপিক1 কিছু কিনিতে বাজারে যাইতেছে; যেই বাগ্ধ শোনা, 
অমনি কোমরে জড়াজড়ি করিয়া রাস্তার উপরেই নাচে । ইংরাজ জাতিতে 
সামাঙ্গিক স্থখ ভোগের প্রবৃত্তি এইবপ প্রবল; কিন্তু তাহা বপিয়! লঘুচিত্ততা 
নাই। ভ্তায়ান্তায়ের বিচার যখন আসে, রাজনীতি বা পামাজিক নীতিক্ব 
উৎকর্ষ বিধানের প্রস্তাব যখন উপস্থিত হয়, তখন ইংরাজ আপাদমস্তক 
এঁকান্তিকতায় পরিপূর্ণ । সত্যের জয় হইবেই হইবে, অধর্ম হেয় ও ধর্ম পরের, 
ইহ! তাহাদের অস্থি, মজ্জা, মাংস, মস্তিফধে যেন বসিয়া আছে। আমি ব্রাডল'র 
দলের নাস্তিকদের সভাতেও উপস্থিত থাকিয়া দেখিয়াছি; তাহাদের কথার 
ভাবভঙ্গী ও মত প্রকাশের একান্তিকতা দেখিয়া মনে হয় যে, তাহাদের মতে 
তাহাদের পথাবলম্বী না হইণে ইংলগ্ডের রক্ষা নাই এবং সেই পথাবলম্বী 
হইতেই হুইবে। এই সব দেখিতাষ, আর মনে মনে এই কথা জাগিত ফে 
ইংরাজ জাতি সত্যান্রাগী ও ধর্মানুরাগী জাতি । 

ইংরাজ জাতির ধর্মপ্রবণতা বিষয়ে ট্রেড সাহেবের সহিত 
কথোপকথন । -_আমি ইংলগ্ড পরিত্যাগ করিবার প্রাক্কালে একদিন ট্রেড 
সাহেব আমাকে জিজ্ঞাস] করিলেন, “তুমি ইংলগ্ড হইতে কি লইয়া! যাইতেছ ?” 

আমি। কি জিনিসপত্র লইয়া যাইতেছি তাই জিজ্ঞাসা করিতেছ? 

ষ্টেড। না, তা কেন? কি দেখিয়া, কি শিখিয়। গেলে? 

আমি। দেখিয়া যাইতেছি যে, তোমরা ধর্মপ্রবণ বিশ্বাসী জাতি। 
তোমাদের নাস্তিকেরাও আন্তিক, তারাও বিশ্বাস করে যে, ব্রহ্া্ড ধর্ম নিয়ম 
দ্বার] শাশিত, এখানে সত্যের জয় হবেই হবে। 

ক্টেড। তুমি ঠিক বলিয়াছ ; আমবা! ধর্মপ্রবণ জাঁতি। 

ফলতঃ এই ধর্মপ্রবণতা ইংরাজ জাতির চরিত্রের মূলে মহা! শক্তি রূপে 
বিরাজ করিতেছে । 

মধ্যবিত্ত ভন্র ইংরাজের গৃছু।-_ইংরাজ জাতির উন্নতির ও মহবের 
আর একটি মূল কারণ লক্ষ্য করিলাম। তাছা ইংরাজের গাহ্স্থা নীতি। 
মধ্যবিত তত্র ইংরাজের গৃহ একটি দেখিবার জিনিস। দশ দিন তাহার মধ্যে 
বান কৰিলে মনে এক অভ্ভৃতপূর্ব শান্তি, আনন্দ. ও পবিভ্রত! অন্থভব কর! যায়। 
ইংয়াজের গৃছের সৌন্দর্যের অনেকগুলি কারণ আছে। যেযে কারণ আমার 
মনে লাগিক্সাছে ভাহারই উদ্লেখ করিতেছি। 


৬০ আত্মচরিত 


গৃছে নারীর অধিকার ।-_ প্রথম কারণ, মধ্যবিত্ত ভত্র ইংরাজ গৃহস্থের 
ভবনে নারীর অধিকার। ইংরাঁজের গৃছে গৃছিণী সত্য সত্যই গৃহস্বামিনী,রানী। 
পুরুষ উপার্জক, স্থতরাঁং বিচারের দিক দিয়! দেখিলে তাহারই কর্তা হইবার 
কথা, কিন্তু ইংরাজ জাতির সামাজিক ব্যবস্থা অহুনায়ে গৃহিণীই রাণী। পুরুষ 
গৃহে তাহার প্রজ! ব! প্রধান মন্ত্রী। পুরুষ যাহা উপার্জন করেন তাহা গৃহিণীর 
হস্তে দিয়া, তাহারই কর্তৃত্বাধীন হইতে ভালবাদেন। গৃহের ব্যাবস্থা বিষয়ে 
নিশ্চিন্ত থাকিয়া! তিনি পাঠ চিস্তাদি দ্বারা আত্মোক্সতিসাধনে নিষুক্ত হইতে 
পাবেন। 
গৃহিণীর সর্বময় কর্তৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে নারী জাতির শিক্ষা! ও স্বাধীনতা থাকাতে 
অতি চমত্কার ফল ফলিতেছে। নাক্ীগণ সর্ববিধ জ্ঞানচর্চার অংশী ও সর্ববিধ 
শুভ চেষ্টার সহায় হইতেছেন। আমি কোনও বক্তৃতার্দি শুনিতে গেলে সভার 
অধেক নারী দেখিতে পাইতাম । অনেক সময়ে কোনও বিখ্যাত আচারের 
উপদেশ শুনিবার জন্ত ম্রীলোক ঠেলিয়! উপাসন! মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইত। 
কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণাদিতে গেলে, ৰাড়ীর ভ্রীলোকদিগের 
সহিত কোনও জানের ব| সামাজিক উন্নতির প্রসঙ্গে কোথা দিয়া সময় যাইত 
জানিতে পারিতাম ন]। 
অথচ প্রত্যেক ভন গৃহস্থের গৃহে নাবীগণের স্বাধীনতার সঙ্গে নঙ্গে এপ 
সকল সামাজিক শাসন ও স্থুনিষ্নম দেখিতে পাইতাম যে, দেখিয়া মন মুগ্ধ 
হইত। এদেশের লোক ন!রীর অবরোধ দেখিয়! অভ্যন্ত ; তাহাদের ম্বভাবতঃ 
মনে হইতে পারে যে, যে-সমাজে নারীগণ সম্পূর্ণ সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ 
করেন, তাহার বোধ হয় নীতি অংশে হীন। অন্ত দেশের কথা জানি ন।, 
ইংরাজ মধ্যবিত্ত তত্র গৃহস্থের নারীগণ পবিভ্রতার আদর্শ বলিলে অতুযুক্তি হয় 
না। ইহারাই ইংরাজ জাতির গৌরব ও শক্তির মূলে। 
দুশৃঙ্ঘল1।-নারী জাতির শিক্ষা ও সামাজিক অধিকারের পরে ইংরাজ 
গৃহস্থের গৃহের দ্বিতীয় প্রধান আকর্ষণ, পাঁবিবারিক সকল কাধের সুব্যবস্থা! । 
যে কাজটি যে লময়ে করিবার নিয়ম আছে, মে সময়ে সেটি হইবেই হুইবে। 
উঠিবার ঘণ্টা, চা খাইবার ঘণ্টা, পারিবারিক উপালনার ঘণ্টা, প্রাতরাশের 
ঘণ্টা, মাঁধ্যাহিক আহারের ঘণ্টা, বৈকালের চ] খাইবার ঘণ্টা, ডিনারের ঘণ্টা, 
এইন্ধপ ঘণ্ট।র পর ঘণ্ট। চলিয়াছে। ঠিক সময়ে আপ! চাই, ঠিক সময়ে খাও! 


আত্মচরিত ৩৬১ 


চাই, ঠিক সময়ে ওঠা চাই। এইরূপ সময়ের স্থব্যবস্থা থাকাতে হাতে অনেক 
সময় থাকে এবং পরিবারের লোকের! অনেক কাজে মন দিতে পারে। তৎ্পৰে 
অগ্রে যে নিম্তব্ধতার বর্ণনা! করিয়াছি তাহ! পরিবার মধ্যেও বিদ্কমান। গৃহ 
মধ্যে জলম্োতের স্তায় কার্যন্োত চলিতেছে, অথচ গৃহের মধ্যে থাকিয়াও 
জানিতে পারা যায় না। যে পড়িতেছে, সে নিস্তব্ধ গৃহে নির্জনে একাস্ত মনে 
পড়িতেছেঃ যে চিস্তা করিতেছে সে নিকদ্িগ্ন চিত্তে চিন্তা করিতেছে; যে 
কাজ করিতেছে সে অপর পার্থে দুরস্ত শ্রম করিতেছে; যার কাজ তার 
কাঁজ, তাহাতে অপরের সংঅব নাই। এইচিস্তা ও কার্ধের ব্যবস্থা অতীব 
অনোরম। | 

তাহার পর আর একটি গুণ, যাহাকে ইংরাজীতে ০0:৫6 বলে, আর্থাং 
যেখানকাঁর যেটা সেইখানে সেইটি থাকা। দোয়াতটির জারগায় দোয়াতটি, 
বইগুলির জায়াগায় বইগুলি। আবশ্বক হইলেই পাওয়া যায়; কোনও 
জিনিসের প্রয়োজন হুইলে পাইতে ছুই মিনিট বিলম্ব হয় না। এদেশে কত 
বার দেখিয়াছি, গৃহম্বামী এক স্থানে দোয়াত কলম রাখিয়া গিয়াছিলেন, বাড়ীর 
কোনও ছেলে আসিয়া! কলমচি কোথায় লইয়! গিয়াছে ; গৃহম্বামী একট! বিল 
স্বাক্ষর করিয়] দিবেন, কলমটির প্রয়োজন ; চীৎকার করিতেছেন, “ওরে রাম! ! 
কলম নিয়ে গেল কে? কলমট] দেখে নিয়ে আয়।” কলম আসিতে বিলম্ব 
হইতেছে, তাহার মেজাজ খারাপ হইয়া যাইতেছে ঃ যে বিল স্বাক্ষর করাইতে 
আপিয়াছে সে দ্বারে দণ্ডায়মান, তাঁর সময় যাইতেছে? বাবুর ক্রোধ 
বাড়িতেছে, মহ! হুলস্থল। ইংরাজ ভদ্রলোকের গৃহে এরূপ ঘটন! বড় নিন্দার 
বিষয় এরূপ ঘটিতে থাকিলে লে বাড়ীর গৃহিণীর ভদ্র লমাজে মুখ দেখান 
কঠিন। 

পরিক্ষার পরিচ্ছন্নত1।--মধ্যবিত ভদ্র গৃহে এই গার্‌স্থা ব্যবস্থার 
পরে পারিবারিক প্রধান গুণ পরিফাঁর পরিচ্ছন্নতা (০1621211776558)। প্রতি 
দ্বিন গৃহের সকল অংশ নুমাপ্িত হন; কেবল তাহা! নহে, প্রত্যেক 
চেয়ারের পারাগুলি, প্রত্যেক খাটের পায়! ও বাড়গুলি, প্রত্যেক আলমানির 
ধারগুলি, কাপড়ের দ্বারা উত্তমরূপে মাজিত হইয়া! থাকে । অনেক গৃহস্থের 
গৃহসামগ্রীগুলি দেখিলে মনে হয়, তাহারা ঘেন অল্প দিন সে বাড়ীতে আপি! 
বমিয়াছেন। 


৬৬২ আত্মচরিত 


ধর্মের ছায়া ।--সর্বোপরি, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশ ভদ্র গৃহস্থের 
গুছে ধর্মের একটা ছায়া আছে। প্রতি দিন পারিবারিক উপাসনা হইয়া 
থাকে : ব্রবিবার গরর্জাতে যাওয়া ও ধর্মগ্রন্থ পাঠে অতিবাহিত হয়। সংকার্ষের 
জন্ত দান অধিকাংশ ম্বানে অযাচিত রূপে কর! হুইয়া থাকে । এইবূপে ধর্মভাৰ 
ও নীতির ভাব পারিবারিক হাওয়ার মধ্যেই বিগ্যমান। ছুই দিন সেই 
হাঁওয়াতে বাস করিলেই তাহ] অন্ুভব করা যায়। 

আমি লগ্নে ও মফঃম্বলে যে যে পরিবারে গিয়া! বাস করিতাম, সেইখানেই 
পারিবারিক জীবনের এই সকল সোন্দর্য দেখিয়া! মৃগ্ধ হইতাম। 


একবিংশ পরিচ্ছেদ 


ইংলগ্ডে আমার কার্য। ব্রিষ্টল; রামমোহন রায়ের 
সমাধি মন্দির; স্মতিসভ।; স্মৃতিচিহ্ন । ব্রাহ্মদমাজের 
ইতিবৃত্ত লিখিবার সুচনা । স্বদেশে প্রত্যাবর্তন । 
জাহাজে পাদরী সাহেবদের সঙ্গে তর্ক। জর্জ 
মূলারের সাক্ষাৎ লাভ । 


১৮৮৮ 


ইংলশ্ডে আমার কার্য ।_আমার ইংলগু যাত্রীর প্রধান উদ্দেস্ত 
ছিল দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষা করা । জনহিতকর নানা অনুষ্ঠান ও ইংরাজ 
জাতির ম্বভাব চরিজ্র ব্বীতি নীতি পরিদর্শন করিতে এবং নান! শ্রেণীর 
লোকের সহিত দেখ! সাক্ষাৎ করিতেই আমার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইত। 
এতদ্যাতীত লগুনে ও মফংম্বলের নানা স্থানে ব্রাঙ্গপমাজের বিষয়ে বক্তৃতা 
করিয়াছিলাম এবং ইউনিটেরিয়ানদিগের ছার! ও ব্রাক্ধ (01385/20০) আচার্য 
ভয়সী সাহেবের দ্বারা আহুত হুইয়1 তাহাদের উপানন1 মন্দিরে কয়েক বার 
উপদেশ দিয়াছিলাম। তত্ভিন্ন স্থরাপানের বিরুদ্ধে এবং ভারতবর্ষের ধর্ম সমাজ 
ও শিক্ষার অবন্বা বিষয়েও নানা সভাসমিতিতে কয়েক বার বক্তৃতা! 
করিয়াছিলায়। ূ 

রাজ! রামমোহন রাষ্ের স্বৃত্যুদিনে ভ্রিষ্টল নগরে স্থতি- 
সভ্ভা।--১৮৮৮ সালের ২৭শে সেপ্েম্বর দিবনে মহাত্মা রাজ! রামযোহন 
রায়ের মৃত্যুদিনে ব্রিষ্টল নগরে তাছার শ্বতিতে এক সভা করিবার জন্য এ 
নগরে যাই। তংপূর্বে আমি ও আমার বন্ধু দুর্গামোহন দাস উদ্যোগী হইয়া 
১0005 ৪15 নামক সমাধিক্ষেতঅ দ্বারকানাথ ঠাকুর বিনিত্সিত রাজা 
সমাধি মন্দিরের মেরামতের বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। কিরূপ মেরামত হুইল, 
তাহ! দেখিবারও ইচ্ছা! ছিল। এদিন আমি সমস্ত ছুপুরবেল৷ রাজার লমাধিঃ 
মন্দিরে যাপন করি এবং সন্ধার সময় এক গ্রকাশ্থ হলে রাজার বিষয়ে বড়ৃতা। 


করি। 


৬৪ আত্মচব্রিত 


রাজার স্থিতি যে এখনও ব্রিষ্টলবাসীর মনে আছে তাহা জানিতাম না। 
আমি দুপুরবেলা! সমাধিমন্দিরে বসিয়া আছি, দেখিলাম সেই সময়ের মধো 
কয়েক ব্যক্তি আগিয়া সমাধিমন্দিরের সমক্ষে ভক্তিভাবে দীড়াইয়! সমাধিতে 
লিখিত বাকাগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন । তৎপরে সন্ধ্যার সময আমার 
বক্তৃতা শেষ হইলে দেখি যে, একটি বৃদ্ধ! শ্রীলোককে লোকে ধরিয়া! ভামধা 
হইতে আমার দিকে আনিতেছে। আমি তাহাকে দেখিয়া সসম্রমে তাহার 
দিকে অগ্রসর হইলাম। তিনি হস্ত প্রসারিত করিয়া আমার হস্ত ধরিয়! 
বলিতে লাগিলেন “এই হাতে রামমোহন রায়ের হাত ধরিয়াছিলাম। এস, 
আজ তোমার হাত ধরি।” বপিয়া মহোৎ্সাহে আমার হাত ধরিলেন। তাহার 
পর তাহার মুখে, কোথায় কিরূপে রামমোহন রায়কে দ্নেখিয়াছিলেন, তাহা 
শনিলাম। 

রাজা রামমোহন রাজের স্ৃন্নিমিত মুতি ও শালের পাগড়ী । 
পরে আর একটি ঘটনা] ঘটিল, তাহাও চিরম্মরণীয়। মৃত্যুকালে রাজা 
রামমোহন রায়কে যে ডাক্তার চিকিৎসা! করিয়াছিলেন, তাহার কন্তা তখনও 
জীবিত ছিলেন।১ তিনি তাহার যৌবনকালে নিজ পিতার সঙ্গে রামমোহন 
বুযকে অনেক বার দেখিয়াছেন, রাজার সঙ্গে মিশিয়াছেন ও তাহার আতিথ্য 
করিয়াছেন। রাজা! ও তাহার পিতা গত হইলে, তিনি নিজ পিতার নিকটে 
প্রাপ্ত স্ৃন্নিত্মিত রাজার মস্তক ও তাহার মাথার শালের পাগড়ী প্রভৃতি 
প্থতিচিহগুলি সযত্বে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। বার্ধক্যে কৰে চলিয়া 
যান, ইহা ভাবিয়! সেগুলি আমার হাতে অর্পণ করিবার জন্ত আমাকে 
ডাকিলেন ও সেগুলি আমার হাতে অর্পণ করিলেন। আমি তাহাকে ধন্তবাদ 
করিয়] সেগুলি গ্রহণ করিলাম এবং দেশে লইয়! আদিলাম। ছুঃখের বিষয়, 
আমি নানা স্থানে বাস! নাড়িয়া বেড়াইবার সময় অপরাপর ছোট ছোট 
স্বতিচিহগুলি হারাইয়া ফেলিলাম। অবশেষে তাহার মুন্নির্সিত মৃত্তিটি 
ও শালের পাগড়ীটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হস্তে দিয়াছি, তাহার! রক্ষা 
করিতেছেন । রাজা রামমোহন রায় বঙ্গলাহিত্যের জন্মদ্াতাদিগের মধো এক- 


১, ইহার লাম 56112 1 দঃ 2৫5 05:095657 প্রণীত [5৩ 1256 0235 0 87761214 
ও 710 70777101847 8০) ( ছিতীয় সং, লন? ১৯৭৪ )। 


আত্মচরিত ৩৬৫ 


জন ছিলেন, স্থতরাং তাহার শ্মতিচিহ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে রাখ। 
অতীব কর্তব্য, এই ভাব মনে আসাতে স্থ্বতিচিহুগুলি তাহাদের হাতে 
দিয়াছি।১ 

ব্রাঙ্জসমাজের ইতিবৃত্ত লিখিবার সূচন1।-_-আমি ছয় মাস কাল 
মাত্র ইংলগ্ডে ছিলাম। যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম, তথ্যতীত দেখিবার আরও 
অনেক স্থান ও বিষয় ছিল, কিন্তু আমার স্বপ্ধে গুরুতর এক কার্ধের ভার 
পড়াতে শেষ কয়েক মাস আমার দেখ! শোনার কিছু ব্যাঘাত ঘটিল। দে 
বিষয়টা এই। ইবনার ('[1576 ) নামক মুদ্রাকর কোম্পানীর ম্যানেজার 
একধিন কুমারী কলেটের নিকট হস্তলিখিত একখানি পুস্তক পাঠাইয়া 
লিখিলেন যে, সেখানি একজন তদ্রলোকের লিখিত ব্রাঙ্গদমাজের ইতিবৃত্ত; 
তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়] দেখিয়া সংশোধন করিয়া! দেন, তাহা! হইলে 
তাহার! ছাপিতে পারেন । কুমারী কলেট পড়িয়া দেখিলেন তাহাতে অনেক 
স্থলে ভুল আছে; তাহা না ছাপাই ভাল। এই কথা বলিয়া তাহাদিগকে 
লিখিলেন, 'ক্রাঙ্মদমাজের একজন নেতা এখন এখানে আছেন ; তোমরা যন্দি 
্রাঙ্মদমাজের ইতিবৃত্ত ছাপিতে চাঁও, তাহা দ্বার! লিখাইয়৷ দিতে পারি।” এই 
বলিয়া আমাকে ব্রাঙ্মদমাঁজের ইতিবৃত্ত লিখিবার জন্ত ধরিয়! বমিলেন। আমি 
তাহার অন্থরোধে তাহারই সংগৃহীত কাগজপত্র লইয়! ইতিহাস লিখিতে 
বসিলাম। শেষ দুই মাস এই কাজে আবদ্ধ ছিলাম। 

দুর্গামোহনবাবু ও পার্বভীবাবুর দেশে প্রত্যাবর্তন ।--আর্মি 
মে মাসে লগ্নে পৌছিয়াছিলাম, নভেম্বর মাসে হ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করি ।২ 
আমিবার সময় ছূর্গামোহনবাবুর সঙ্গ পাইলাম না। তিনি পীড়িত হইয়া 
তৎপূর্বেই পার্বতীবাবুর সঙ্গে দেশে ফিরিয়াছিলেন। আমি ত্রাঙ্মদমাজের 
ইতিবৃত্ত লইয়! ব্যস্ত থাকাতে তাহাদের সঙ্গে আপিতে পারি নাই। 

আমার প্রত্যাবত'ন ।- হযে ব্রাহ্মদমাজ্জের ইতিবৃত্ত লিখিবার জন্থা 
বন্ধুবর ছুর্গামোহন দাদ মহাশয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হুইল, অচিরকালের 4 


১, এইগুলি ১৯৬৬ শ্রী: রামমোহন স্ৃত্যু-শতবাধিক-উৎ্মবে ব্যবহত হয় প্রদর্শনীয় সামস্রীঃ 
হিসাবে এবং পরিষদে রক্ষিত অছে। -সম্পাদক। 

২. আত্মচরিতের পাঠকগণ এই সময়ের বিস্তারিত এবং অন্ভরকম সুখপাঠয বর্ণনার জু 
শিবনাথ শান্তীর 'ইংলগ্ের ভায়েনী' (ফলিকাতা॥ ১৯৫৭) পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। 


৩৬৬ আত্মচরিত 


মধ্যে সেই ইতিবৃত্ত লেখাই বন্ধ করিতে হুইল । লিখিতে লিখিতে সংবাদ পাওয়! 
গেল যে, টবনার (10061) কোম্পানী & ইতিবৃত্ত ছাপিবার সক্কক্প ত্যাগ 
করিয়াছেন । তাহার! কি শুনিলেন, কি ভাবিলেন, আমরা জানিতে পারিলাম 
না; কেবলমাত্র কুমারী কলেটকে জানাইলেন যে, তাহার] নে সক্বপ্প ত্যাগ 
করিয়াছেন। তাছাদেরই আদেশক্রমে আমার লিখিত অংশ ইত্ডিয়! লাইব্রেরির 
পুস্তকাধ্যক্ষ একজন জর্জান পণ্ডিতকে দেখাইয়াছিলাম। যতদুর ম্মরণ হয়, 
তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ম্বতঃগ্রবৃত্ত হুইয়! কিয়দংশ রেভারেগ 
্টপফোর্ড ব্ুককেও পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। তিনি ভারি খুসী হুইয়াছিলেন। 
টবনার কোম্পানী পিছাইয়া পড়িতেছে শুনিয়া তিনি বিরক্ত হইয়! গেলেন 
এবং বলিলেন, “তুমি থাক, আমি ম্যাকমিলান কোম্পানী হ্বারা তোমার বই 
ছাপাইব।” কিন্তু আমি থাকি কিরূপে? আমার কতিপয় বন্ধু আমার 
ইংলণে থাকিবার বায় দিতেছিলেন, তাহাদিগকে ভারাক্রান্ত করিতে লজ্জা! 
বোধ হইতে লগিল। আমি কোন কোন সংবাদপত্রে লিখিয়! কিছু কিছু 
উপার্জন করিতেছিলাম। তাহাতেও সমৃদনয় ব্যয়নির্বাহ হওয়া কঠিন বোধ 
হইতে লাগিল। অবশেষে মনে হইল, যাহ! লিখিবার আছে দেশে গিয়া 
লেখাই ভাল। তাই স্বদেশে প্রস্বান করিলাম।১ 

জাহাজে পাদরী সাহেবদের সঙ্গে তর্ক ।--ফিরিবার সময়কার 
অমৃদ্রপথের একটা ঘটন। মনে আছে । আমি 11817711010 140190611910168, 
[165 8780 75801511385 ০৫ 007690205 প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক কিনিয়া 
আনিয়াছিলাম; জাহাজে সেইগুলি সর্বদা পাঠ করিতাম এবং অধিকাংশ 
সময় ধর্মচিন্তাতে যাপন করিতাম। আমাদের সঙ্গে একজন ইংরাজ গ্রীটটয় 
মিশনারী আগিতেছিলেন। তিনি প্রথম প্রথম আমার সঙ্গে কথা কহিতেন 
না; কিন্তু যখন দ্বেখিলেন, আমি কখনও "[812)90 পড়িতেছি, কখনও 
:07680188 পড়িতেছি, কখনও বাইবেল পড়িতেছি, তখন আমি কি, তাহা 
জানিবার জন্ত তাহার কৌতুহল জন্মিল। একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, আমি কোন্‌ ধর্মাবলম্বী । 


২, পরবতিকালে শিবনাথ রচিত 1718608% ০1 856 73:800০ ৪5028) ছুই খণ্ডে প্রকাশিত 
সর (প্রথম থওড ১৯১১ দ্বিতীয় ধও, ১৯১২ ) প্রবাসী কার্ধালয় হইতে । 


আত্মচরিত ৩৬৭ 


আমি। আমি একমাত্র সতাশ্বরূপ ঈশ্বরের উপাসক। 

মিশনারী । তোমাকে কখনও দেখি [17050 পড়িতেছ, কখনও দেখি 
€001890105 পড়িতেছ ১ এ সকল পড় কেন? 

আমি। পড়িয়া জঞানোপদেশ পাই বলিয়।; ধর্মতত্ব বিষয়ে অনেক উচ্চ 
কথ পাই বলিয়]। 

মিশনারী । তোমাকে বাইবেলও পড়িতে দ্বেখি। তুমি বাইবেলের 
বিষয়ে কি মনে কর? 

আমি। বাইবেলেও অনেক ভাল কথা আছে, বাইবেল পড়িয়াও স্থখ 
পাই। 

মিশনারী । তৃমি এই সকল গ্রন্থের সঙ্গে বাইবেলকেও এক জায়গায় 
দাড় করাইলে, এটা ভাল নয়। বাইবেল অভ্রাস্ত ঈশ্বর গ্রন্থ, ইহাতে যে 
সকল উপদ্দেশ আছে, তাহা অপর কোনও গ্রন্থে নাই। 

আমি। আচ্ছা, আপনি বাইবেলের এমন কোনও উপদেশ উল্লেখ করুন, 
যার সদৃশ উপদেশ আপনার বিবেচনায় অন্ত কোনও গ্রন্থে নাই। 

মিশনারী । 1090 01200 005615 23 5০0. জা010 09৪0 01565 5150010 
৫0 26০ ০0. 

সৌভাগ্যক্রমে এই উপদেশের অন্থন্বপ দুইটি উপদেশ আমি কিছু দিন পূর্বে 
শু'৪10000 ও (001600408 উভয় গ্রন্থেই পড়িয়াছিলাম। আমি গ্রন্থ ছইখানি 
আনিয়। তাহাকে পড়িয়া শুনাইলাম। বলিলাম, “দেখুন, কংফুচের অন্থ্বাঙ্ক 
ডাক্তার লেগ (1:285 )১ আপনাদেরই একজন মিশনারী । তাহারই উত্কিতে 
প্রমাণ, কংফুচ যীশ্ত জন্মিবার প্রায় ৪৫* বৎসর পূর্বে জন্মিয়াছিলেন। একজন 
শিশ্ত কংফুচকে ছিজ্ঞানা করিতেছেন, “গুরো, নকল উপদেশের পার কি? 
তছুত্তরে কংফ্ুচ বলিতেছেন, “সকল উপদেশের শ্রেষ্ঠ উপদেশ এই,--তোমানর 
প্রতি অপরের যে ব্যবহার তুমি পছন্দ কর না, তাহা অপরের প্রতি করিও 
না।” ইহা ত প্রকারাস্তরে এ একই কথা! বলুন তবে বাইবেলের 


১. জন্ম ১৮১৫। যালাফকায় আ্যাংলা-চাইদীজ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৭৬ খ্বঃ 
অকমূফৌর্ড-ও চীনা ভাষার অধ্যাপক নিবুক্ত ছন। 'চাইনীঙ্গ ক্লাসিবস্‌) সম্পাদনা করেন । 
(১৮৬১-৮৬) মুল, অনুধাদ এবং টাকাসহ ।--মল্পাদক। 


৩৬ আত্মচরিত 


অলৌকিকত! কোথায় রহিল? আপনি কি বলেন? সত্যের প্রবর্তক 
কে? ঈশ্বরই ত সত্োর প্রবর্তক। তবেই ত প্রমাণ হইতেছে যে, তিনি 
দেশ ও জাতি নির্বিশেষে আধ্যাত্মিক সত্য সকল অভিব্যক্ত করিয়াছেন ।” 

আমার যতদূর স্মরণ হয়, তিনি মৌনী হুইয়া থাকিলেন, কিন্তু আর 
একটি মিশনারী ভন্রলোক বলিলেন, “কথাটা কি জান? ছুষ্ট শয়তান অনেক 
সময় ধর্মের মৃখোস পরিয়! মানুষকে বিপথে লইয়া যায়। অনেক উচ্চ কথ! 
মাছষের গোচর করিয়া তাহাকে পথভ্রাস্ত করে। ম্থতরাং শয়তানও সত্য 
অভিবাক্ত করে। সেই বিপদ হইত রক্ষা করিবার জন্মই যীতুর অভ্যুদয় ।” 

শুনিয়া আমি বলিলাম, "আমি আপনার কাছে ছার মানিলাম !” 
ভাবিলাম ইহাদের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা । 

তখন দেশ হইতে আসিবার সময়কার সমুদ্রপথের একটি ঘটন! স্রণ 
হুইল, তাহা যথাস্থানে লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। ইংলগ্ডে যাইবার সময় 
নিংহল হইতে কয়েকজন গ্রীষ্টায় মিশনারী আমাদের সঙ্গী হইয়াছিলেন, তাহা 
সেই বিবরণের সম্পর্কে লিখিয়াছি। ইহারা পথিমধ্যে প্রতি রবিবার ' 
আরোহীদিগকে লইয়! জাহাজের এক পার্থে গির্জা করিতেন। আমি 
তাহাদের উপাদনাতে যাইতাম। ছুই তিন বার যাওয়ার পর একজন মিশনারী 
একদিন আমাকে ছিজাসা! করিলেন, “আমাদের উপাসনার্দি তোমার কেমন 
লাগিতেছে ?” 

আমি। ভালই লাগিতেছে। কেবল একটা চিন্তা বার বার আমার 
মনে উদয় হয়। 

মিশনারী । মেটাকি? 

আমি। আপনারা উপদেশে প্রায় প্রতি বার বলেন যে, হ্ুস্তের পাপে 
জন্ম, মনুয্নের গ্রকৃতি পাপগ্রবণ, সভ্যতার যতই উন্নতি হইতেছে ততই মাুষ 
ঘন হইতে ঘনতর পাপে নিমগ্ন হইতেছে। অথচ ইহাও বলেন যে, অবশেষে 
মান্য ঈশ্বর চরণে আসিবে । ইহা! কিরূপ? যদি মান্য দিন দিন অধিক হইতে 
অধিকতর পাপেই ডুবিল, তবে আবার পূর্ণ উন্নতি, পূর্ণ সখ পাইবে কিরূপে? 

মিশনারী । ত] বুঝি জান না? প্রু ষীণ্ড যখন আবার আফিবেন, 
তখন শয়তানকে ধরিয়া এক অন্ধকার গহ্বরে বদ্ধ করিয়! ফেলিবেন | মানুষকে 
্রলুন্ধ করিবার কেহ থাকিবে না, সুতরাং মান্য নিষ্পাপ হুইবে। 


াত্বুচরিত ৩৬৯ 


এই উত্তর শুনিয়াও আমি হা করিম্না যৌনাবলম্বন করিয়াছিলাম। 
পরে ইংলগ্ডে বাসকালে এক দিন হ্থপ্রমিদ্ধ বেভারেও উপফোর্ড ক্রকের 
নিকট এই কথার উল্লেখ করাতে তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, “ইছ। তোমাদের 
পুরাণের মত' এক প্রকার পুরাণ।” 

জর্জ মূলারের দর্শন লাভ ।--এই সমূদ্রযাজা কালের আর একটি বিষয় 
স্বরণ আছে। আমর! যখন সিংহলের রাজধানী কলম্বো! সহরে আসিয়া 
উপস্থিত হইলাম, তখন শুনিলাম ব্রিষ্টল অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা জর্জ মূলার 
দেশ ভ্রযণ করিয়া! শ্বদেশে ফিন্িবার সময়ে সেখানে আনিয়া এক হোটেলে 
অবস্থিতি করিতেছেন । ইহ! শুনিয়াই তাহাকে দেখিবার জন্য আমি সেই 
হোটেলে গিয়া! উপস্থিত হইলাম । তিনি দয়া করিয়! আমাকে দেখা দিলেন। 
আমি তাহার সঙ্গে কয়েক মিনিটমাত্র যাপন করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই কয়েক 
মিনিট চিরম্বরণীয় হইয়া রহিয়াছে । আমি তাহাকে বলিলাম যে তৎপূর্বে 
তাহার প্রণীত 156 10105 106811788 10) (6০:86 70116: নামক 
গ্রন্থ পাঠ ককিয়াছি, এবং ত্বার! বিশেষ উপরুত হইয়াছি। তিনি শুনিয়] 
আনন্দিত ছুইলেন। আমি জিজ্ঞাস] করিলাম,“আপনি কি সকল বিষয়েই প্রার্থন! 
করেন?” তিনি বলিলেন, “আমার একট] চাৰি হারাইয়! গেলেও আমি তাহ! 
পাইবার জন্ত ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করি। জীবনের এমন কোন বিভাগ 
নাই, কার্য নাই, যাহার জন্ত সেই মুক্তিদাত1 বিধাতার শরণাপন্ন হই না।” 

আমি আর এক জন সাধু পুরুষের এই চাবি হারাইলে প্রার্থনার কথা৷ 
শুনিয়াছি। তিনি ঢাকার স্থপ্রদিঙ্ধ কফগোবিন্দ গুধ মহাশষের পিত1 হবগায় 
কালীনারায়ণ গুপ্ত । এই সাধু পুরুষের পরিবার, পরিজনের মুখে শুনিয়াছি, 
জীবনের এমন কোন কার্য ঘটিত ন৷ যাহাতে তাহাকে "ও বন্ধ”, “ও ব্রহ্ম' শব্ব 
উচ্চারণ করিয়! ঈশ্বর স্মরণ করিতে ও তাহার রুপ! ভিক্ষা করিতে দেখা যাইত 
যাইত না। সন্ভানগণ এমনও দেখিয়াছেন যে, পিতার চাবি হারাইয়া গিয়াছে, 
তিনি চাবি খু'ঁজিতেছেন, কিন্ত মুখে “ও ব্রদ্ম', “ও ব্রহ্ম । ঈশ্বর স্মরণ করিতেছেন। 
তক্ত মানুষের কার্ধই দ্বতন্্র প্রঃর্থনার আবস্তকতা! ও যুক্তিযুক্ততার বিষয়ে বিচার 
তাহাদের নাই। লকল বিষয়ে সর্বাবস্থাতে প্রার্থন! তাহাদের প্রাণে লাগিয়াই 
আছে। সাধু জর্জ মূলারের মুখে লেই অকৃত্রিম তির লক্ষণ হুম্প্ট দেখিলাম | 
এরূপ মাছুষকে জীবনে একবার দেখাও পরম লাভ। 


১, 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 


কলিকাতায় ইংরাজ ও ফিরিঙ্গী একেশ্বরবাদীগণের জন্য 
উপাসনা! প্রবর্তন। ইন্দোরে প্রচারযাত্রা ; হোলকার। 
ব্রাহ্ম বালিক। শিক্ষালয়। নবীনচন্দ্র রায়ের মৃত্যু। 
মান্দ্রাজ প্রেসিভেন্দিতে প্রচারযাত্রা £ কালিকটে , 
নানুরী ব্রাঙ্ষণ ও নায়র। কোকনদায় 
দ্বিতীয় বার; টাইফয়েড জ্বর। 
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কলিকাতাক্ ইংরাজ ও ফিরতি একেশ্বরবাদীগণের জন্য 
উপাসন! প্রবর্তন ।-_-আমি ক্রমে আপিয়া দেশে পৌঁছিলাম। আপার 
কিছুদিন পরে ইংলগ্ডের মিষ্টার ভয়সীর চার্চের অভ্য, মিষ্টার ব্রেকার নামে 
'একজন ইংরাজ ভদ্রলোক ( ধিনি কেলনার কোম্পানীর অধীনে কোনও কর্ম 
করিতেন, ) আমার লহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পত্র লিখিলেন। তাহার 
সহিত লাক্ষাৎ হুইয়! স্থির হইল যে, কলিকাতাতে ইংরাজ ও ফিরিঙ্গী 
'একেশ্বরবাদীদিগের জন্ত একটি উপাসকমগ্লী স্থাপন করা হইবে ; তাহাতে 
ইংরাজী ভাষাঁষ উপাঁসন1 হইবে এবং উপাপনার ভার আমার উপর থাকিবে। 
তদস্ছসারে মিষ্টার ব্রেকার টাক] তুলিয়া লাল দিঘীর দক্ষিণবতী ড্যালহৌনী 
ইনস্টিটিউট রবিবার প্রাতের জন্ত ভাড়া লইয়ণ উপাসনার বন্দোবস্ত করিলেন। 
আমি আচার্ষের কার্য করিতে আরম্ভ করিলাম। আমি মিষ্টার ভয়সীর 
প্রকাশিত ও তাহার লগুনস্থ উপালনামন্দিরে ব্যবহৃত প্রার্থনাপুস্তক হইতে 
আনাধন, প্রার্থন। প্রভৃতি পাঠ করিতাছ এবং একটি উপদেশ লিখিয়। পড়িতাম। 
এ উপদেশের অনেকগুলি ইগ্ডয়ান মেসেঞ্জার কাগজে প্রকাশিত হইযাছে। 
ষ্টা ব্লেকাবের উপানক্মগ্ডলী ক্রমে ভ্যালহোৌনী ইনষ্টিটিউট হইতে নানা 
স্থানে ভদ্রলোকের বাড়িতে বাঁড়িতে উঠিয়া যায় এবং কয্েক বৎসর নিয়- 
তত" তাহার কার্য চলে। ' অবশেষে মিষ্টার বেকার কার্ধগতিকে স্থানান্তরিত 
হওয়াতে তাহা উঠিস্সা! যায়। উপানক মণ্ডলী চালাইক়া! দেখিতে পাইলাম যে, 
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প্রধানতঃ ধাহাদের জদ্ক তাহা স্থাপন কর। হইয়াছিল, তাহার] বড় আমিতেন 
না। ইংরাজ বা ফিরিঙ্গী অল্পই আপিতেন; প্রধানতঃ এ দ্বেশীয় বিলাতফেরত 
লোকেরাই যোগ দিতেন । যাহ! হউক, তাহ1ও রহিল ন1। 

ইন্দোরে প্রচারযাত্রা।_ইংলও হইতে দেশে পৌছিয়াই আমি 
আবার ধর্মপ্রচারকার্ধে নিযুক্ত হুইলাম। অপরাপর কার্ধের মধ্যে ইন্দোরে 
প্রথম প্রচারযাত্র! স্মরণ আছে। আমার বন্ধু নবীনচন্ত্র রায় তখন কর্ম হইতে 
অবনত হইয়া খাণ্ডোয়াতে বাস করিতেছিলেন, সেখান হইতে তিনি রট্‌লামে 
এক কর্ম পান। আমি ১৮৮৯ সালের নভেম্বর মানে শ্রীযুক্ত লছমন গ্রসাদকে 
লক্ষে লইয়] খাণ্ডোয়া ও রটলাম হুইয়। ইন্দোরে গমন করি। সেখানে 
কতবগুলি উৎসাহী ব্রাক্ম ছিলেন। ইন্দোরে আমি রাঁজ-অতিথিরূপে রাজার 
অতিধিশালাতে আশ্রয় পাই। আমার পরিচর্যার জন্ত চাকরবাকর এৰং 
যাতায়াতের জন্ত গাড়ি নিযুক্ত হয়। 

ক্রমে আমি কার্য আরম করি। ইন্দোরে যেখানে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের 
রাজপ্রতিনিধি ( 7651067):) থাকেন, তাহা! রেগিডেন্দি বিভাগ বলিয়া 
খাত। এই রেপিডেন্দি বিভাগে অনেক ভদ্রলোকের বাদ। আমার ব্রাহ্ম 
বন্ধুগণ আমাকে রেদিডেন্সি বিভাগে একচি বক্তৃতা দিবার জন্য অন্থরোধ 
করেন। তাহাদের অনুরোধে আমি বক্তৃতা করিতে রাজি হই। তাহার! 
রেমিডেন্সি বিভাগে একটি হুলস্থির করিয়! আমার বততার বিজাপন বাহির 
করেন। এ মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের একখণ্ড রেমিডেণ্ট সাহেবের হস্তে পতিত হয়। 
কে তখন রেসিডেণ্ট ছিলেন, ভাল মনে নাই; বোধ হয় নাগ লেপেল গ্রিফিন। 
তিনি বিজ্ঞাপন পাইয়! জিজাদা করিলেন, *এ শিবনাথ শান্ত্রী কে?” উত্তরে 
শুনিলেন যে, একজন বাঙ্গালী ব্রান্ষধর্মগ্রচারক | তখন বিরক্ত হইয়া! বলিলেন, 
“বাঙ্গালীরা কেন এখানে আমে? এবক্ৃতা এখানে হইতে পারিবে না।” 
অগত্য! তাড়াতাড়ি রাজার অধিকারমধ্যে একটি স্থুপগৃহ স্থির করিয়া সেখানে 
রস্ভৃতা কর] হইল। 

হোলকার ।--তৎপরে আমি ও আমার বন্ধু লছমনগ্রপাদ ২৮শে নতেম্বর 
মহারাজ! হোলকারের সহিত লাক্ষাৎ করি। যতদূর ল্মরণ হয়, তিনি 
দিনক্ষণ দেখিয়া! আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং কাল পোশাক 
পরিয়া গেলে পছন্দ করিতেন না বলিয়া আমাদিগকে লাদা! কোট পরিয়! 
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যাইতে হুট্য়াছিল। তিনি আমাদের প্রতি যথেষ্ট সন্ভাব প্রকাশ করিলেন ॥ 
আমাদের সাধারণ ব্রাঙ্মনমাজমন্দিরের খণশোধের সাহায্যার্থে ৪০০ শত 
টাকা এবং আমার ও লছমনের যাতায়াতের ব্যরনির্বাহার্থ কিছু কিছু টাকা 
দিলেন। মহারাজ। ব্রাহ্মদমাজের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, “জব, মৈনে হন! 
আপলোগেোৌকে বীচমে ঝগড়া হুয়া, তব. মেরা দিল টুট. গয়া” অর্থাৎ যখন 
আমি শুনলাম যে, আপনাদের মধ্ো বিবাদ ঘটেছে, তখন আমার বুক ফেটে 
গেল। বাজার কথাগুলি এখনও আমার কর্ণে বাজিতেছে 

কিন্ত কি আশ্চর্য, ছুই এক বৎসর পরে আবার ইন্দোরে গিয়] শুনি যে, 
ত্রাঙ্মনমাজের প্রতি রাঙগার মন বদলাইয়! গিয়াছে। তিনি তাহার রাজ্য" 
মধ্যে কোনও সভালমিতি হইতে দিবেন ন1 বলিয়াছেন। শুনিলাম, রাজার 
ক্রোধ দেখিয়! আর্ধসমাজ প্রভৃতি অনেক সভার মীটিং বন্ধ হইয়াছে; কেবল 
শ্রাদ্ধের তাহার বিরক্তি গ্রাঙ্ছু ন] করিয়া! উপাসনার্থ তাহাদের মন্দিষে নিয়ম- 
মত' মিলিত হইতেছেন। ইহাতে নাঁকি হোলকার ব্রাহ্মনমাজের সভাগণকে 
তীছার ভবনে ডাকিয়! বলিয়াছেন যে, তিনি তাহাদের মন্দির ভাঙ্গিয়! দিবেন ! 
একসময়ে তিনি এ মন্দিরনির্মীণার্থ কয়েক সহন্্ টাক! দ্িয়াছিলেন, এখন এঁ 
মন্দির ভাঙ্গিতে প্রত্তত | আমি শুনিয়| ভাবিলাম, দেশীয় রাজার রাজ্যে বাম 
করাও বিস্বলম্কুল অবস্থা । 

মেবারে আর এক ঘটন! ঘটিল, যাছাতে রাজার ব্রাঙ্মদিগেষ প্রতি এ. 
বিদ্বেষবুদ্ধি আরও প্রকাশিত হইল। সেটা দশহরার সময় । এই দশহরার লময় 
ইন্দোরাধিপতি পাত্রমিত্রসহ হন্তী আরোহণে নপৈগ্ভে বাহির হইয়] থাকেন। 
বহুকাল হইতে এই প্রথ! চলিয়! আলিতেছে। এই দশহুর! যাত্রার দিন আমি 
আমার বন্ধু সদাশিব পাওুরঙ্গ কেলকারের সহিত যাত্রা দেখিতে গেলাষ। 
রাজপথের উপর বিপুল জনতা! হওয়াতে আমরা রাঁজপথ হইতে নামিয়। মাঠের 
মধ্যে টাড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম; সেখানে ভিড় ছিল না। তৎপরদিন 
হোলকার মহারাজার পুত্রের শিক্ষক আমাদিগকে বলিলেন যে, মহারাগা। 
ছোলকার তাছাকে প্রশ্ন করিয়াছেন, “আমি অমুক মাঠে কেলকারের পার্ে 
যেন পণ্ডিত শিবনাথ শান্ীকে দেখিলাম; তিনি কি এখানে আপিয়াছেন ?” 

উত্তর । জাজ্ধে হা, এখানকার ত্রাঙ্গদ্মাজের উতৎনব চলিতেছে; সেই জন্ক 
তিনি আলিয়াছেন। 
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হোলকার। আমি পছন্দ করি না যে এই নবম্ান্ছধষ আমার রাজ্যে 
'আসে। 

উত্তর। আজ্ঞে, তিনি ছুই-এক দিনের মধোই চলিয়া! যাইবেন। 

পরে ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট এই মহারাজাকে পদচাুত করিয়া বন্দিশালায় 
রাখিয়্াছিলেন এবং তাহার পুত্রকে তাহার পদ্দে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। 
রাজার অব্যবস্থিতচিত্ততা ও অতিরিক্ত গ্রভুত্বপ্রিয়তা বোধ হন্ন তাহার 
কারণ। 

ক্রাক্গ বালিক! শিক্ষালক্র ।--ইংলগড হইতে ফিরিয়া আপিয়! আমি 
যে কয়েকটি কার্ধের সূত্রপাত করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে একটি ব্রাহ্ম বালিকা 
শিক্ষালয়১ স্থাপন। অগ্রেই বলিয়্াছি যে, আমি ইংলগ্ডে বাম কালে 
কিগারগার্টেন স্কুগ দেখিয়াছিলাম এবং শিক্ষা বিষয়ক কতকগুলি গ্রস্থও 
কিনিয়। আনিয়াছিলাম। সেইগুলি পাঠ করিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি নৃতন 
চিত্ত আমার মনে উদয় হয়। ব্রাহ্ম বালিক! শিক্ষালয়স্থাপন তাহারই ফল। 

শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কারণন্থন্ধে বছছকাল পূর্বের চিস্তা ও 
অভিজ্ঞতা ।_ এ জাতীয় চিত্ত! বহু দিন হইতেই আমার মনে ছিল। যখন 
'বি এ, ক্লাসে পড়ি, তখন একটি বিশেষ ঘটনাতে শিক্ষানবন্ধীয় নৃতন চিন্তা 
আমার যনে প্রবেশ করে। সে ঘটনাটি এই। একবার গ্রীন্মের ছুটিতে 
বাড়িতে গেলে বাবা আমাকে প্রতিনিধি দিয়া তাহার শিক্ষকতাকার্য হইতে 


১ ব্রাহ্ম বালিক! শিক্ষালয়টি ১৮৯৯ শ্ীষ্টাষের ১৬ই মে প্রতিষ্তিত হয়। শিবনাথ অন্তর 
লিখিয়াছেন : “195 19088 80077076506 80910908০01 6১৪ 9৫ [1890] ০৪৪: আও 
06 07078085501 68৩ 9255100 99118 9/88808189 ০৪ 656 32580050৫10, 
8০9০০, 21005 ৫0888100 ০? 702810000 07011029028 6৫0988100 798 10708 ৮৪৪৫ 
“8085850 0709 8665০8105 ০? 808 129000585 01 61389359008]. 28 7883 990. 0$804899৫ 
৪৮ 8৪578) 80031 90018900998, 81790181]7 86 886 90518750599 ০1 6208 7951. 196 
পি5০০ 6৮৩ 00700018655 [01 105 98058150 চ51)000 987381] 0০০9৫060 6০ 1098 608 
-868858610505 10806 ৪6 686 900182578068 6০ 101588198 চট ০179015888৪ 52280০% 108& 
85 ৪ 05875678091 102 81515 ০93 6805 1660 ০1 8৫7 ০০ 806 09088100 0 86 
58006557551 91 66 58৫১855 73298500 8825] ( 0 86 £761770 3780, 
স্বিতীয্ব নং, ১৯৭৪, পৃ. ৬২৯) 


৩৭৪ আত্মচরিত 


কিছুদিনের জন্য অবসরগ্রহণ করেন। একদিন আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
পড়াইতেছি, এমন সময় সর্বনিয়শেণীর পঙ্ডিতমহাশয় একটি চারি কি পাচ 
বৎসরের বালককে লইয়! এ ছ্িতীয় শ্রেণীতে আমার নিকট উপস্থিত হছইলেন। 
আসিয়া বশিলেন, “মহাশয়, এই ছেলেটিকে “পড়” বলিলেই কাদে; কি করি?” 
আব বাস্তবিক দেখিলাম, ছেলেটির ছুই চক্ষের দুইটি অশ্রধারা পড়িয়! পেটের 
উপর দিয়া বহিয়! গিয়াছে, তার চিহ বহিয়াছে। আমার বড় আশ্চর্যবোধ 
হইল , বলিলাম, “পড় বল্লেই কাদে ? আচ্ছা, ওকে আমার নিকট দিয়ে যান, 
আমি দেখি।” তিনি ছেলেটিকে আমার নিকট দিয়! গেলেন। 

আমি তাহাকে বলিলাম, “তুমি আমার হাত ধ'রে আমার সঙ্গে বেডাও 
ত”।” সে আমার হাত ধরিয়া] বেড়াইতে লাগিল। আমার যখন মনে হইল 
যে, বেড়াইতে বেড়াইতে সে ভয়-ভাঙ্ষ। হইয়াছে, তখন তাহাকে তুলিয়া! বেঞ্চের 
উপর বসাইলাম। বলাইয়! নিজের অঙ্গুলি দিয়! তাঁর পেট টিপিতে লাগিলাম; 
সে হালিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “বল ৩, কি দিয়ে ভাত 
খেয়েছ?” তখন সে ভাত, ডাল, চড চড়ি গ্রভৃতি তরকারির উল্লেখ করিতে 
লাগিল? কিন্ত মাছের নাম করিল না। 'আমি মনে করিলাম, খুব সম্ভবতঃ 
মাছ খাইয়াছে, কেবল নাম করিতে ভুলিয়া! যাইতেছে । বলিলাম, “তুমি আর 
একট! জিনিস খেয়েছ, আমাকে বল্ছ না! কেন? তুমি মাছ খেয়েছে।” তখন 
তার বড় আশ্চর্যবোধ হুইল। সে মনে কিল, আমি পেটের বাহিরে অঙ্গুলি 
দিয়া মাছ খাওয়া ধরিলাম কিরপে ? সেহাপিয়া বলিল, “তুমি জান্লে কি 
ক'রে?” আমি বলিলাম, “আ! খোকা, আমি পেটে আঙুল দিয়ে মাছ খাঁওয়! 
ধরুতে পারি, তা বুঝি জান্তে না?” 

এইরূপে যখন দেখিলাম সে একেবারে ভয়-ভাঙ্গা হইয়াছে, তখন তার 
বইখান! খুলিয়! তার লম্মুখে রাখিয়া বলিলাম, “দেখ, তৃমি খারাপ ছেলে, আর 
আমি ভাল ছেলে।” সেজিজাস! করিল "কেন? আমি উত্তর করিলাম, 
*আমি পড়তে পারি, তুমি পড়তে পার না) এই দেখ আমি পড়ি।” এই 
বলিয়া কখগঘ করিয়! পড়িয়া চলিলাম। মে আমাকে পড়িতে দেয় না, 
বলিল, *আহিও পড়িতে পারি।” আমি বলিলাম, “আচ্ছা পড়।” তখন সে 
জোরে জোরে ক খগঘ করিয় পড়িয়া! চলিল। 

অবশেষে আমি তাহাকে সর্বনিন শ্রেণীতে ( তাহার ক্লাসে ) লইয়া গেলাম ৪ 


আত্মচরিত ৩৭৫ 


গিয়! পণ্ডিতমহাশয্বকে বলিলাম, “দেখুন, আপনি বলছিলেন ও 'পড়' বল্লেই 
কাদে, কিন্ত আমার কাছে ত' বেশ পড়িল ।” চাহিয়া দেখি, পণ্ডিতমহাশয়েন্স 
পারে একগাছি চেটাল বাকারি রহিয়াছে; কোনও ছেলে না পড়িলেব৷ 
অবাধা হইলে তাহার পৃষ্ঠে বা তাহাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়! তাহার পেটে, 
এ বাকারি পড়ে। আমি বলিলাম, “ও বাকারি দেখলে ওর বাব! কার্দে, ও ত” 
কাদবেই। ওবাকারি আপনাকে ফেলে দিতে হবে।” তিনি বলিলেন, "তা 
হ'লে আর পডাশোন। হবে না।” 

আমি বলিলাম, “আচ্ছ। দেখুন, আপনার সম্মুখই আমি পড়াই ।” এই 
বলিয়াই স্কুলের চাকরকে বপিপাম, “একটা বড় মাদুর পেতে দে, আমাদের 
একট] খেল! হবে|” অমনি ক্লাসশুদ্ধ ছেলে আমাকে ঘেরিয়! ফেলিল, “দেখুন, 
কি খেল হবে?” 

আমি। (রাসো না, দেখবে এখন, খুব মজার খেল! হবে। 

তারপর মাদুর পাতা হইলে সেই মাঁছুরে ছেলেদিগকে লইয়া! বপসিলাম। 
প্রথমে তাহাদেরই সর্বসম্মতিক্রমে একট] নিয়ম করিয়া! লইলাম যে, খেলার 
মধ্যে যে ছুষ্টামি ব। গোল করিবে, তাহাকে খেল! হইতে বাহির করিয়! দেওয়] 
হইবে। শেষে খেলা আবস্ত হইল। আমি গ্নেটে লুকাইয়! লুকাইয়া একটি 
ঘোডা আকিলাম। তাহার জিভ বাহির হইয়া আছে। শেষে তাহার জিভে 
“ক, লেজের আগায় 'খ, পায়ের খুরে গগ, এইরূপে বর্ণমালার অক্ষরগুলি 
লিখিলাম। শেষে সেই ঘোড়া যখন সকলের সম্মুখে বাহির করিলাম, তখন 
মহা হাস্তের রোল উঠিল। যাহাদের কিছু কিছু অক্ষরপরিচয় হইয়াছিল, 
তাহার! চিৎকার করিতে লাগিল, “ঘোড়ার জিভে ক,ল্যাঙ্গে খ," ইত্যা্দি। 
আর যাহাদ্দের বর্ণপরিচয় হয় নাই, তাহার! ঝুঁকিয়া জিজ্ঞানা করিতে 
লাগিল, *কই ভাই, দেখি কেমন জিভে ক,” ইত্যাদি । দেখিতে দেখিতে 
তাহাদের বর্ণপরিচয় হইতে লাগিল। তৎ্পরদিন যেই স্কুলে প্রবেশ 
করিয়াছি, অমনি সর্বনিয় শ্রেণীর ছেলের! আলিয়! আমাকে ঘিরিয়া! বলিতে 
লাগিল, “পঞ্ডিত্মশাই, তুমি আমাদের ক্লাসে এস, আমাদের সঙ্গে খেল! 
করুবে।” 
এই ঘটনাটা আমার চিরদিন ধনে বৃহিয়ীছে। পরে হরিনাতিতে ও 
'বানীপুরে যখন হেত সাষ্টারি করিয়াছি, তখন নিম্শ্রেণীর মাষ্টারদিগক্ষে 


৩৭৬ আত্মচরিত 


ছেলেদিগকে তুলাইয়া পড়াইবার উপদেশ দিয়াছি। ইংলগ্ডে গিয়! কিগারগার্টেন 
স্কুল দেখিয়া এ সকল ভাব আমার মনে আরও প্রবল হয়। 

ব্রাঙ্গ বালিক! শিক্ষালযের প্রথম কল্পন1।--ব্রাক্মপাড়ায়১ ছোট 
ছেলেমেয়েদিগকে সর্বদ1 সমাজের মাঠে খেলিতে দেখিয়া মনে চিন্তা করিতে 
লাগিলাম, ইহার্দিগকে বেথুন দ্থুপ গ্রভৃতি বিগ্ভালয়ে না পাঠাইয়! এদের জন্তু 
একটি ছোটক্থুল করা যাক। স্ুসটি তিন ঘণ্ট1 বগিৰে এবং কিগারগার্টেনের 
অন্থরূপ প্রণালীতে তাহাদ্দিগকে শিক্ষা দেওয়া! হইবে। এই ভাবিয়া প্রথষে 
কতকগুশি শিশু সংগ্রহ করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করা! গেল। স্কুলটিতে 
বাশিকাই অধিক জুটিল, সঙ্গে শিশু বালকও থাকিত। নাষ রাখা গেগ ব্রাহ্ধ 
বালিক। শিক্ষালয়। আমি নিজে সর্বনিয়শ্রেণীতে বোর্ডের সাহায্যে ছৰি 
কিয়! পড়াইয়। দেখাইতাম, কেমন করিয়া পড়াইতে হয়। সে সময়কার 
কোন কোন শিক্ষক সেই সময় হইতে শিশুশিক্ষার একট] নৃতন ভাব পাইলেন, 
এবং উত্তরকালে কিগারগার্টেন শিক্ষক হুইয়! উঠিলেন। 

ক্রমে এই শিক্ষালক্সটি বড় হইয়া! উঠিল। ইহাকে বিশ্ববিষ্ভালয়ের সহিত 
যুক্ত করিবার ইচ্ছ! আমার ছিল না। আমি ইহাতে নৃতন প্রণালীতে শিক্ষা 
দিবার ইচ্ছ! করিয়াছিলাম এবং তদন্র্ূপ আয়োজন করিতেছিলাম; কিন্ত 
মষাজের সভাগণ ইহাকে বিশ্ববিস্তালয়ের সছিত যুক্ত করিয়া ফেলিলেন এবং 
শরদ্ধের গুরুচরণ মহলানবিশের প্রতিষ্ঠিত বালিক! বোডিংকে ইছার সহিত যুক্ত 
করিয়া ইহাকে এক প্রসিদ্ধ বালিকা বোরিং স্কুল করিয্প! তুলিলেন। পরে 
আমি ইহার নছিত সাক্ষাৎ সংশ্রব ত্যাগ করিলাম। 

নবীনচত্র রাস্্ের স্বৃভ্যু।-_-১৮৯* সালের আগস্ট মাসে একটি শোচনীয় 
ঘটন! ঘটে। আমার অদ্ধাম্পদ বন্ধু নবীনচন্ত্র রায় কলিকাতাতে একটি বাস- 
ভবননির্মাণকার্ধ শেষ করিবার জন্ত আমার ভবনে আনিয়া বাস করেন। 
এঁ কার্ষের তত্বাবধানের জন্ত তাহাকে গুরুতর শ্রম করিতে হয়। তত্তিক 
ছার চিরদিন উত্তর-্পশ্চিমাঞ্চলে বানের অভ্যাস ছিল, তাহার আহারাদির 
নিয়ম স্বতন্ত্র ছিল, তাহা! আমাদের ভবনের নারীগণ জানিতেন না; নবীন- 


১. আধারণ ব্রাহ্মমমাজের পূর্ববর্তী গলিকে সাধারণতঃ (ত্রাক্ম) সমাজ-পাড়! নামে 
অভিহিত করা হইত ।--সম্পাদক। 


আত্মচন্বিত ৩৭৭ 


বাবুও স্বাভাবিক হীলীলতাবশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেও কিছু বলিতেন ন1। 
এতন্ডি্ন বোধ হয় তাহার অপর কোনও উদ্বেগের কারণও ছিল। যাহা হউক 
তিনি আমার ভবনে গুরুতর রক্তামাশায়রোগে আক্রান্ত হইয়া পডেন। তখন 
খাণ্ডোয়। হইতে তাহার পরিজনদ্দিগকে আন] হয় এবং তাহাকে নবনির্ধিত 
ভবনে স্থানান্তরিত করিয়া চিকিৎনা! করা যায়। এই রোগশযাতে সেই সাধু 
পুরুষের যে ভাব দেখিক়্াছিলাম, তাহা চিরদিন মনে মুদ্রিত রছিয়াছে। যখন 
তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এ যাত্রা আর বাচিবেন না, তখন প্রথম গ্রথম দেখ! 
গেল যে, তাহার পত্বী নিকটে গিয়া বসিলেই তাহার মন আবেগে পূর্ণ হইয়! 
উঠে ও চক্ষে জলধার] পড়ে। বোঁধ হয় ভাবেন, তাহার মৃতার পর তাহার 
পত্বীকে কে দেখিবে। ছুই তিন দিন পরে সে ভাব চলিয়া! গেল, চিত্ত ও মুখ 
প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। তখন পত্বী নিকটে গিয়া কাদিলে অঙ্গুলি নির্দেশ 
করিয়া আমার দিকে দেখাইয়া দিতেন এবং আর লংসারের কথা শনাইতে 
বারণ করিতেন। এই অবস্থায় একদিন একজন ব্রাক্ম যুবক আসিয়! বলিলেন, 
«আপনাকে এক গান জনাইতে চাই; কোন্‌ গানটি করিব? নবীনচজ 
বলিলেন, “এ যে দেখা যায় আনন্দধায” এই গানটি করুন| সে গানটি 
এই, 

এ যে দেখা যায় আনন্দধাম অপূর্ব শোভন, 

ভবজলধির পারে, জ্যোতির্ময় | 

শোকতাপিত জন নবে চল, সকল ছুখ হবে মোচন, 

শান্তি পাইবে হৃদয়ষাকে, প্রেম জাগিবে অন্তরে । 

কত যোগীন্্র খবিমনিগণ না জানি কি ধ্যানে মগন, 

ভ্তিমিতলোচনে কি অমতরসপানে ভুলিল চরাচর ! 

কি স্থধাষয় গান গাইছে রগণ, বিমল বিভুগুণবন্দন। ; 

কোটি চন্ত্র তার! উল্লগিত, নৃত্য করিছে জ্বিরাষ 1১, 

এই নঙ্গীত যখন হইতে লাগিল, তখন দর দূর ধারে নবীনবাবুর চক্ষে 

প্রেষাক্র বিগলিত হইতে লাগিল ; মুখগ্ুল এক অপূর্ব জোতিতে পূর্ণ হইল। 
আমরা কি দেখিলাম ! 


২ রচয়িতা জোিথিজধাথ ঠাকুর । রঃ বর্থদগীত, অয়োদশ নংদ্করণণ গৃঃ ৬৭ | 


৩৭৮ আত্মচরিত 


নবীনচন্দ্রে এমন কিছু ছিল, যাহা! দেখিয়া শ্বদেশী, বিদেশী সকলেই 
তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইত। শুনিয়াছি, এই বিবরণ যখন কাগজে 
বাহির হইল, তখন তাহ। দেখিয়া! খাণ্ডোয়ার ডেপুটি কমিশনার সাহেব 
নাকি বলিয়াছিলেন, “আমি বিশ্বাঘ করি, নবীনচন্ত্র দ্বচক্ষে স্বর্গধাম 
দেখিয়াছিলেন।” 

যাহা হউক, ইহার পর যে দুই দিন তিনি বীচিয়াছিলেন, সেছুই দিন 
কেবল স্বীয় পত্বীকে সান্বন্া দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মৃতার অব্যবহিত 
পূর্বে পত্বীকে বলিলেন, “মহব্বৎসে মিল্কর হুমেশা য়! রহনা,” অর্থাৎ 
প্রেমে মিলিত হইয়া চিরদিন ইহাদের কাছে থাকিও। এই তার স্ত্রীর 
প্রতি শেষ উপদেশ । ইহার শেষ শ্বাস যখন যাঁয়, তখন আমর! ভগবানের 
নাম কীর্তন করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তিনি হাত ছুইখাঁনি জুড়িয় 
বক্ষের উপরে লইলেন এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে করিতে শেষ 
বিদায় গ্রহণ করিলেন। পরিবার, পরিজনকে দেখিবার ভার আমার উপর 
দিয়া গেলেন ।১ 

মান্্াজপ্রদেশে প্রচারযাত্রা | নবীনচন্দ্রের হ্বর্গারোহণের পয 
আমি একবার ধর্মপ্রচারার্থ মান্দ্রাজ প্রেিডেজিতে গমন করি। ৪2 
অক্টোবর ১৮৯০ মান্দ্রাজ পৃহুছিয়া, তথা হইতে ১৪ই অক্টোবর কোইস্বাটুর 
ও ২১শে অক্টোবর পশ্চিম মাঁলাবার উপকৃলম্থিত কালিকট নগরে যাই। 
কালিকটে গিয়া যাহ] শুনিলাম, তাহাতে আশ্চর্যাত্বত হইয়া গেলাম। 
সেখানে প্রবাদ যে, মালাবার উপকৃলে স্বয়ং পরশ্তরাম ব্রাদ্ষণদিগের রাজত্ব 
স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে নাম্ুরীসম্প্রদধায়ভুক্ত ব্রাঞঙ্ণগণের অশীম 
গ্রভুত্ব। আর একশ্রেণীর লোক আছেন, তীহাদের নাম নায়র। 
নায়রগণ বোধ হয় আদিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ত্রাক্ষণগণের সহিত এদেশ জয় 
করিতে আপিয়াছিলেন। নাযরগণের বীরত্বের অনেক কথা শুনিলাম। 

কালিকটে নান্ধুরী ব্রাঙ্ণ ও নায়রপিগের সামাজিক প্রথা । 
সসেখানে কতকগুলি প্রথা দেখিলাম, যাহ! জভীব বিম্ময়জনক। প্রথম: 


১, শিবলাধ তাহার “সাধুজীবন? (১৮৯১) পুত্তিকার নধানচজ রায়ের নংক্ষিপ্ত জীবন 
সনচন। করিয়াছেন। এ যৃলিখিত পুস্তিকা হউব্য ।--লম্পাদক। 


আত্মচন্রিত ৩৭৯৯ 


দেখিলাম, ব্রাহ্ষণ বা গুরুজনদিগকে দেখিলে নায়র বা শূত্র শ্রীলোকদ্দিগকে 
বক্ষঃস্থল অনাবৃত করিতে হয়। শুনিলাম, তাহা ব্রাঙ্গণ ও গুরুজনদিগের প্রতি 
সন্রমপ্রকাশের চিহ্ন । এ সম্ত্ধে একটি গল্প শুনিলাম। একবার টিপু স্থগতান 
নাকি উপহাসচ্ছলে একজন নায়র পুকষকে লিজ্ঞানা করিয়াছিলেন, “নায়র 
যুবতীদের বক্ষস্থল অনাবৃত কেন? লোকে ত" অপমান করিতে পারে।” 
_ তছৃত্তরে নায়র পুরুষ বলিলেন, “নায়রদিগের স্ত্রীগণের বক্ষঃ অনাবৃত, পুকষদের 
তরবারি ও অনাবুত।” নায়রদিগের বীরত্ব-খা!তি আছে। 

দ্বিতীয়, সামাজিক নিয়ম যাহ! দেখিলাম, তাহা একটি ঘটন। দ্বার] প্রকাশ 
করিতেছি। একদিন অপরাহে একজন ব্রাঙ্গণ বন্ধুর সহিত বেডাইতে বাছির 
হই্য়াছি; পথিমধো দেখিলাম, একজন নিয়শ্রেণীর লোক আমিতে আমিতে 
দশ বার হাত দূরে দাঁড়াইয়া! গেল এবং কি বলিপ। আমার বন্ধুকে গিজালা 
করাতে তিনি বলিলেন, “ও আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া! জানে, এইজন্য চড়াই! 
আমাকে সতর্ক করিতেছে, যেন উহার বাতাঁপ ব1 ছায়া আমার গায়ে নালাগে) 
ইহাই আমাদের সামাজিক প্রথা । নিম্শ্রেণীর লোকদ্দিগকে পথে ব্রাহ্মণ 
দেখিলে এঁদপ করিতে হয়।” আমি একপ সামাজিক শানন আর্াবর্তে কখনও 
দেখি নাই; দেখিয়া দাক্ষিণাত্যে জাতিতেদ প্রথা যে কতদূর গিয়াছে, তাহা 
বুঝিতে পারিলাম। 

তাহার পর যাহ! শুনিলাম, তাহ! অতীব বিশ্বয়জনক। তাহা এই।' 
শুনিলাম, নায়র ও শৃদ্র বালিকাদের বিবাহ নাই। বিবাহের বয়স হইলে 
্বজাতীয় একটি বালকের সঙ্গে একদিন নামমাত্র বিবাহ হয়, একট! খাওয়া- 
দাওয়া হয়; কিন্তু তাহা বিবাহ বলিলে যাহ! মনে হয় তাহ! নহে, বিবাহের, 
পরদিন হুইতে তাহার সহিত সকল সম্বদ্ধ রহিত হয়। তংপর কন্তা 
মাতৃভবনেই থাকে । বয়ঃপ্রাঙ্ত হইলে আত্তীয়স্থবজন একজন ব্রাহ্ধণ যুবককে 
আনিয়া! তাহার সহিত পরিচিত করিয়! দেন এবং সেই বাক্িই প্রকৃত পতি 
হুইয়া দাড়ায়। রষণী মনে করিলে তাহাকে পরিবর্তন করিতে পারে, কিন্তু. 
সেব্যন্তি কার্যতঃ পতি হইলেও সম্ভতানদিগের সম্বন্ধে তাহার কোনও দারিস্ক' 
থাকে না। সেদারিত্ব তাহাদের মাতুলের উপর থাকে, তাহার] মাতুলেরই 
ধনের অধিকারী হয়। ৃ্‌ 

একদিকে যেমন এই নিয়দ, অপর দিকে নাস্ুরী ত্রাঙ্মপদিগের মখো আর 


৮৩ আত্মচন্বিত 


এক অদ্ভুত নিয়ম প্রচলিত আছে । তাহাদের মধ্যে প্রথম পুত্র বংশ-রক্ষার জন্ম 
বিবাহ করে, অপর পুত্রের1! বিবাহ ন! করিয়া নায়র ও শূদ্র জাতীয় স্ত্রীদিগের 
সহিত এবং আবশ্কক হইলে একাধিক শুভ্র রমণীর সহিত সংগত হইবার 
জন্ত থাকে । ইছার ফল এই হইয়াছে যে, অনেক ব্রাঙ্ষণ কন্তাকে পতি 
অভাবে চিরকৌমার্ধ ধারণ করিতে হয়। নায়র নারীদিগের সহিত নাদ্ৃরী 
ব্রাহ্মণদিগের মিলিত হওয়] সেদেশে এরূপ স্বাভাবিক প্রথা হুইয়] দীভাইয়াছে 
যে, একদিন একজন নায়র ভদ্রলোক আমার সহিত কথা! কহিতে কহিতে 
নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, “আমার এই দেছে 
ব্রাহ্মণের রক্ত আছে!” 

€কাকনদাস্স দ্বিতীয় বার ও গুরুতর গীড়া ।-কালিকট হইতে 
পুনরায় কোইম্বাটুর গমন করি ও তৎপর ব্রিচিনপল্লী ও বাঙ্গালোর হইয়া 
৩*শে অক্টোবর মান্্রাজে ফিরিয়া আসি। তথায় কিছুকাল থাকিয়৷ বেজওয়াদা, 
মন্থলিপটম্‌ ও রাজমহেত্ত্রী হইয়া ১৮ই নভেম্বর কোকনদাতে যাই। এই 
আমার কোকনদায় দ্বিতীয় বার গমন | সেখানে গিয়া! ২*শে নভেম্বর 
গুরুতর পীড়াতে আক্রান্ত হই। পরে শুনিষাছি, তাহ! টাইফয়েড জর। জরের 
মছিত রক্ত দীস্ত ও মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। কোকনদার বন্ধুগণ প্রথমে 
আমার জন্ত একটি বাড়ী স্থির করিয়! সেই বাড়ীতে আমাকে রাখিয়াছিলেন। 
'অপর এক স্থান হইতে ছুইবেলা আমার খাবার পাঠাইয়! দিতেন। পীড়া 
যখন গুরুতর হুইয়। দীড়াইল, তখন তাছার। বড়ই চিন্তিত হইলেন। এই সময়ে 
একজন বাঙ্গালী শ্রীষ্টান কোকনদ] স্কুলের ছেভমাষ্টার ছিলেন এবং সপরিবারে 
দ্ছুল ভবনে বাস করিতেন। অবশেষে তিনি দয়! করিয়া আমাকে স্থল ভবনে 
লইয়! গেলেন এবং চিকিৎস! করাইতে আর করিলেন। 

আমার শুশ্রধার ভার ব্রাঙ্ষদমাজাহুরাগী কতিপয় যুবকের প্রতি ছিল, 
কিন্ত তীছারা তখনও হিন্দুসমাসংহ্ আছেন। তীছারা সমাজতয়ে 
আমাকে খাওয়ান, ধোয়ান প্রভৃতি কার্য সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারিতেন না। 
সেজন্ত একজন মেখরজাতীয় স্বীলোক রাখ! হইয়াছিল। সে খোঁড়া ও হুর্বল, 
মে আমাকে তুলিয়া পায়খানায় লইবার নম প্রায় ফেলিয়! দিবার উপক্রষ 
করিত। একদিন তার কঠিন হন্তে বন্দী হইয়া! টলিতে টলিতে আমি বলির 


উঠিলাম, “[ 566 205 58:66: 55 89508 00 5190 10 006 8008 ০01 & 
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৪6696 ভা০00৪18৮, অর্থাৎ একজন যেথরানীর বাতপাশেই বা আমার 
জীবন শেষ হয়। যেই এই কথা বল|, অমনি দেখি, একজন ব্রাদ্ষণ যুবক 
আপনার গাত্রাবরণ উম্মোচন করিয়া, পৈতা কোমরে গু জিয়া বলিল, লোকে 
যাকরে কর্বে, আপনাকে এরূপ লাঞ্ছিত হ'তে কখনই দ্বেৰ না।” এই 
বলিয়া সে দৌড়িয়া আসিঙ্া! মেথরানীকে সরাইয়া আমাকে বুকে করিয়া ধরিল 
এবং তদবধি পুত্রাধিক যত্তে শুশ্রযা করিতে লাগিল। তাহার প্রেম আমি' 
কখনই ভুলিব ন|। 

এই পীড়ার সময়ের তিনটি বিষয় আমার শ্বতিতে রহিয়াছে। প্রথম, 
আমার শারীরিক ধাতুর ছুর্বলতা এত অধিক হইয়াছিল যে, পড়িয়া পড়িয়। 
আমার মনে হইত যেন কে আমার সমগ্র শরীরের উপর দিয়! একখান! সীগ! 
বা ইম্পাতের পাত বুলাইতেছে! দ্বিতীয় বিষয়টি অভি আশ্র্য। আমি 
দারুণ মাথার যন্ত্রণায় অর্ধনিদ্রিত, অর্ধজাগ্রত অবস্থায় অচেতনপ্রায় আছি, হঠাৎ 
ঘণীর শব্দের ন্যায় কি শব্ধ শুনিতে পাইলাম। আমার বোধ হুইল যেন' 
ঘণ্টার শব্ধটি ক্রমশঃ আমার নিকাস্থ হইতেছে। সেদিকে মনোনিবেশ 
করিবামাত্র যেন বনু বু লোকের সম্মিলিত সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পাইলাম। 
মান্দ্রাজ গ্রেগিভেশ্সিতে নর্বণা ইংরাজীতে কথা কহিতাম, স্থতরাং ইংরাছীতে. 
বলিলাম, ”ড/065 15 0380 10186 £:029? অমনি এক নারীর শ্বর 
উনিলাম (আমি মনে করিলাম তিনি ঘণ্টা বাজাইতেছিলেন ); তিনি 
বলিলেন, *['১৪০৪ 006 21700600 0£ 66 17000016818, অর্থাৎ উহা" 
অমরদিগের বন্দনাধ্বনি। 

আমি। [1) ১0197780586 2510? অর্থাৎ, কোন্‌ ভাষাতে এ সঙ্গীত, 
হইতেছে? ৃ 

নারী। [7৪6 006 10077016818 815 18786098867 15085 215 
00008)05 অর্থাৎ অমরদিগের কি ভাষা! আছে? ও সকল চিন্ত]। 

আমি। 80৫] 150606 ৪ 0006, অর্থাৎ কিন্ত আমি যেনকি একটা, 
স্বর লক্ষা করিতেছি। 

নারী । 7805 086 00176 01 006 0015 :8৩,---19100177) অর্থাৎ 
উহ এই ত্রদ্ধাণ্ডের হর, উহার নাম মহাযোগ । 

ইহা শুনিয়া আমি মনে মলে তাবিতে লাগিলাম, অমরগণের চিন্তা 
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মহাযোগে এক হইয়া] বাঞ্ধিয়া উঠিতেছে। তৎপরে প্রশ্ন করি, আর সে 
নারীক্ঠের উত্তর নাই। তখন আমি ব্যাকুল হইয়া ভাবিতেছি, এমন 
সময়ে দেখিলাম, আচার্ধ কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় হাসিতে হানিতে 
আলিতেছেন। এরূপে মৃত ব্যক্তির হ্বপ্র আমি প্রায় দেখি নাঃ কেন জানি 
না, আমার পরমাম্মীয়দিগকেও শ্বপ্পে দেখি না। কিন্তু এবারে আচার্য 
কেশবচন্দ্রকে দেখিলাম । তিনি হালিয়! বলিলেনঃ “দেখ, পৃথিবীতে থাকতে 
কত ভুল কর! যায়, পরম্পর্কে চিনতে পারা যায় না। যা হোক, তুমি 
এপ, তোমাকে রামমোহন রায়ের কাছে নিয়ে যাই।” আমি যেমন 
উঠিব, অমনি ঘুষ ভাঙ্গিয়া গেল, চেতনা হইল। আশ্চর্যের বিষয়, তৎপরে 
ছুই তিন দিন জাগ্রত অবস্থাতেও সেই মহারোপ ও অযরদদিগের গাথ! শুনিতে 
লাগিলাম। 

তৃতীয় ঘটণাটিও আশ্চর্য, ইহা! পরে শুনিয়াছি। আমি যখন কোকনদাতে 
শয্যায় পড়িয়া! মা ম! করিয়া এপাশ ওপাশ করিতেছিলাম, তখন নাঁকি 
আমার মাতাঠাকুগাণী গ্রামের বাড়ীতে পিতাঠাকুৰ মহাশয়কে অস্থির 
করিয়া তুপিলেন, “তুমি কলকাতাতে যাও, ও তারখবর আন। আমার 
মন কেন অস্থির হচ্ছে?” বাবা রাগ কথিয়া সহরে আদিলেন); আসিয়। 
গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের নিকট গিয়া শুনিলেন, আমার গুক্ুতর পীড়া। 

যাহা হউক, আমার গুরুতর পীডার কথা শ্তনিয়া কলিকাতার বন্ধুগণ 
ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকার (আমার বর্তমান জামাতা ),১ সাধারণ 
্রাঙ্মঘমাজের তৎকালীন সহকারী সম্পাদক শশিভৃষণ বন্ধ, আমার দ্বিতীয়া 
পত্রী বিরাজমোহিনী ও আমার জোষ্ঠ। কন্ত| ছেমলতা, এই চারি জনকে 
কোকনদাতে প্রেরণ করিলেন। তাহার! চিকিৎন। ও সেবা স্তশ্রযা! দ্বারা 
আমাকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। ২*শে ডিসেম্বর আমার জর ত্যাগ 
হইল, ও ২৬শে ডিসেম্বর আমি তাহাদের সঙ্গে কলিকাতা অভিমুখে প্রত্যাবর্তন 


কখিলাম। 


১. শিবনাথের ম্যোষ্ঠ1! কন্তা হেমলতার সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছিল (১৮৯৩)- 
সম্পাগক। 


ব্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 


সাধনাশ্রম। ব্রাহ্ম বালক বোডিং। উপাসক মগ্ুলীর স্থায়ী 
আচার্য । গ্রন্থ রচনা । পুত্র ও কন্তাগণের বিবাহ । পত্বী 
প্রসন্নময়ীর ব্বর্গারোহণ। বহ্ছমূত্র রোগের আক্রমণ । 
১৯০৪ সালে শেষ বার সমগ্র ভারত ভ্রমণ। 
অন্ধ কন্ফারেন্সের সভাপতি । ১৯০৭ 
সালে গুরুতর গীড়া। 


১৮৯ ১-- ১৪৬৮৮ 


সাধনাশ্রম।-_-১৮৯২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠিত 
করি। ১৮৯১ সালে আমি সহরের ভিতর হইতে উঠিয়া গিয়া বালিগঞ্জে 
বাসা করিয়াছিলাম। উঠিয়! যাইবার কারণ এই । কিছু দিন হইতে 
আমার মনে কি এক প্রকার অবসাদ্দের ভাব আসিয়াছিল, আমার নিজের কাজ 
কর্মের প্রতি ও সমাজের কাজ কর্মের প্রতি কেমন এক প্রকার বিতৃষণা 
জন্মিয়াছিল। কিছুই ভাল লাগিত না; মেজাজ খারাপ হইয়া! যাইতেছিল। 
সামান্ত কথাতে বন্ধু বান্ধবের প্রতি পরিবাঁর পরিজনের প্রতি বিরক্ত ছইতাম। 
অবশেষে মনে হুইল, হর হইতে একটু দূরে থাকাই ভাল। তাই বালিগঞ্জে 
একটি বন্ধুর একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া গিয়া! বাস করিলাম। এখানে প্রায় 
প্রতি দিন প্রাতে এক নির্জন বাগানে গিয়া বনিক! চিন্তা করিতাম। এইরূপ 
চিন্তা করিতে করিতে মনে হইঠে লাগিল যে, যাহার ত্রাঙ্গধর্ম সাধন, 
ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, ব্রাহ্মলমাজ ও জনসমাজের সেবার জন্ত আত্মনমর্পণ করিবেন, 
এবং বিশ্বাস বৈরাগ্য ও সেবার ভাবের ছার! অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য 
করিবেন, এরূপ একটি ঘননিবিষ্ট সাধক মণ্ডলী গঠন করার ঝড় প্রয়োজন। 
তত্ভিনন ব্রাহ্থমমাজের শক্তি জাগিবে না। বিশ্বাসী ও বৈরাগায ভাবাপন্ন মানুষই 
ধর্মসমাজের বল। এপ মানুষ প্রস্তত না হইলে ধর্মসমাজের শক্তি জাগে না। 
এই ধারণা মনকে এষন করিয! ধরিয়া! বলিল যে, দিন রাত্রি 1ল্তাকে অধিকার. 
করিতে লাগিল । অবশেষে ১৮৯২ সালের মাঘোৎসবের সময় মলে স্বল্প জাগিল 
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যে, এরূপ একটি সাধক মওলী প্রত্তত করিতে হুইবে। সেই বিষয়ে প্রার্থনা 
করিতে লাগিলাম। অবশেষে হয়ে সেইরূপ প্রেরণা আগিল। এ বৎসর 
আমার জন্মদিনের পূর্বে, ( অর্থাৎ ৩১শে জান্য়ারীর পূর্বে ) সেই স্বল্প কার্ষে 
পরিণত করিবার জন্ত প্রস্তত হুইলাম। প্রস্তাবিত আশ্রমের উদ্দেস্ট ও ভাব 
একখানি কাগজে লিখিয়া বন্ধুবর আননামোহন বন্থকে দেখাইলাম। তিনি 
স্বায়ের সহিত উৎসাহ দিলেন । তৎপরে ৩১শে জানুয়ারী আমার জন্মদিন 
হইক্স! গেল। ১ল! ফেব্রুয়ারী ১৮৯২, ৪৫নং বেনিয়াটোল! লেনের লিটি স্কুল 
বাড়ীর একটি ঘর চাহিয়া লইয়! কতিপয় বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়! উপাসন! পূর্বক 
আশ্রম স্থাপন কারলাষ। 

সেই দিন যাহার] উপস্থিত ছিলেন, তগ্মধো ময়মনসিংহের শ্রীধুক্ত গুরুদাস 
চক্রবততী এক জন। তিনি এঁ কাগজ পড়িয়! অতিশয় আন্দোলিত ছইলেন 
এবং আপনাকে এ কার্ধের জন্য দিবার নিমিত্ত ব্গ্র হুইয়! উঠিলেন। তিনি 
তখন ময়মনসিংহ স্ছুলের শিক্ষক ছিলেন। ছুটি লইয়া কলিকাতায় 
আমিয়াছিলেন। স্থতরাং তীাছাকে তখন বিদায় দেওয়! গেল । কিন্তু তিনি 
গিয়া বার বার পত্র লিখিতে লাগিলেন। তাহার কিছুখণ ছিল। অবশেষে 
মেই খণ শোধ করিবার জন্ত তাহাকে টাকা দিয়া, তাহাকে আসিতে 
ৰলিলাম। 

জগদীশ্বর আশ্চার্ধায উপায়ে আশ্রমের জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে লাগিলেন ।' 
আমি একটি ছেলের ছাতে ভিক্ষার ঝুলি পাঠাইতাম। তাহাতে ম্বতঃপ্রবৃত্ত 
হইয়া লোকে যাহ! দিত, তাহা! হ্বারাই লমূদ্য় বায় চলিয়া যাইত। গুরুদাস 
সর্বত্যাগী হইয়া আলিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত কাশীচন্্র ঘোষাল নামে 
বিক্রমপুরের একজন ব্রাঙ্মগ তাহার জুতার দোকান তুলিয়া দিয়া আসিলেন। 
ক্রমে ক্রমে আরও অনেকে আমিলেন। ইহার মধ্যে অনেকে আবার চালয়া 
গিয়াছেন। আশ্রম ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে থাকিয়া অবশেষে সমাজ পাড়াতে 
সমাজের নির্থিত প্রচারক ভবনে প্রতিষ্তিত হইল; এবং অন্ভাবধি সেইথানেই 
আছে। 

'আশ্রষের ইতিবৃত্ত'১ নামে একখানি হম্তপিখিত পুস্তক আছে; তাহাতে, 


১, “সাধনাশ্মের ইতিবৃত্ত? এরন্থকারে প্রকাশ ১৯৫২ 
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ইছার অনেক আশ্চর্য ঘটনার বিবরণ পাওয়! যাইবে বলিয়! এখানে আর অধিক 
লিখিলাম না। কেবল কয়েকটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আশ্রথ 
যখন স্থাপিত হইল, তখন আমার হাতে একটি পয়সা ছিল না। এমন কি, 
বসিয়া লিখিবার জন্ক যে একখানি চেয়ার ও ডেস্ক কিনি, সে পয়সারও অভাৰ 
ছিল। .অথচ আশ্রম স্থাপনের উপাসনাতে যে সকল বন্ধু আপিয়া ছিলেন, 
তাহাদের কাহারও কাছেও কিছু চাছিলাম না। মনে এই ভাব ছিল, এ 
কার্ধ যদি জগদীশ্বরের অভিপ্রেত হয়, সাহায্য আপনি আসিবে, স্বতঃপ্রবৃত 
দানের দ্বারা চপিবে। আশ্রর্ষের বিষয় এই, ছুই দিন যাইতে না যাইতে 
ইংলগু হইতে প্রফেসার ফ্রান্সিন নিউয্যানেন প্রেরিত ১৫ পনর টাকা অ।পিয়া 
উপস্থিত। তিনি লিখিয়াছেন, “তৃষি ব্রাক্ষদমাজের যে কাজে বায় কথ্সিতে 
চাও, করিও।” তাহা দিয়া একটি ডেস্ক, একখানি চেয়ার ও অতাবস্টক 
যাহ! কিছু প্রয়োজন ছিল, তাহা কেনা! হুইল। এই ভাবাপনন হইয়াই, 
যে বালকটির হাতে বাড়ীতে বাড়ীতে বাক্স পাঠাইয়াছিলাম, তাহাকে 
বলিয়া ধিয়াছিলাষ, “কাহারও নিকট বিশেষভাবে কিছু চাহিবে না। 
কেবল বান্সটি লইয়া বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া! দাড়াইবে, স্বতঃপ্রবৃন্ত হইয় 
ধিনি যাহা দিবেন লইবে।” এইক্প করিয়াই চারিদিক হইতে সাহাযা পাওয়! 
গিয়াছিল। | 

আশ্রমসংক্রাস্ত আর একটি ঘটন! চিরশ্মরণীয়। ১৮৯২ সালের ১ল! 
ফেব্রুয়ারী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৩ সালের মাঘোৎসবে ১২ই মা 
প্রাতঃকালে সাধনাশ্রমের উৎসব হইবে এবং আমাকে লইয়া সাতজন 
পরিচারক বিধিপূর্বক নিযুক্ত হইবেন, এই স্থির ছিল। এই নিয়োগকার্ধ- 
নির্বাহের আন্ত আমরা মহধি দেবেজ্্নাথকে নিমন্ত্রণ করি। তিনি দয়া 
ককিক়া সম্মত হন। আমি সংক্ষেপে উপাসনাকার্ধ সম্পন্ন করিয়া! বেদী 
হুইতে অবতরণ করিলে, কিয়ৎক্ষণ সঙ্গীত চলিতে থাকে । ইছার পর মহর্থি 
আসিয়া তাহার জন্ক রচিত নৃতন বেদীতে আনমনগ্রহণ করেন। একটি 
সঙ্গীতের পর আধি সাধনাশ্রম ও লাধকমগ্ডলীর অন্ষ্ঠানপত্র পাঠ করি। 
তৎপরে আমরা সাতজন একে একে আবামের ব্রতপত্র পাঠ করি? এবং 
মহধিষেব একে একে আমাদের সাতজনের মাথায় হাত দিয়া ডাছার 
আনীবাদবানি পাঠ কমেন। সৎপরে ভিনি চলিয়া! গেলে উপাসনার শেবষাংশ 

২৫. 
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'সম্পন্ন হয়। নে দিন আমার উপদেশের বিষয় ছিল, “জীবন বিনা সতোর 
শক্তি হয় না।” সে দিন এইরূপ একটি ভাবের আবির্ভাব হইল যে, সমাগত 
বন্ধু্গণের নিকট দ্বানের উপযুক্ত ঘে কিছু ছিল, সকলে আশ্রমের জন্ দান 
করিতে লাগিলেন । এমনকি, অবশেষে চারিদিক হইতে আমার এস্ভকের 
'উপর পুরুধদিগের গায়ের শাল, দামী পট্টবন্্, মহিলাদের বালা, চূড়ী, গলার 
হার প্রভৃতি পড়িতে লাগিল। তাহ! বিক্রয় করিয়া পরে অনেক শত টাকা 
হইয়াছিল। 

এইকপ শ্বতঃপ্রবৃত্ত দানের দ্বারা সাধনাশ্রম চিরদিনই চলিয়া আসিয়াছে 
নাধনাশ্রমের ইতিবৃত্ত দেখিয়া বন্ধুগণ জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করিবার ঘথেষ্ট 
কারণ পাইবেন। তিনি যে ইছার অর্থাভাব পূরণ করিয়া! আপিয়াছেন, 
ফেবল তাহা! নহে; ইছার দ্বারা আকুষ্ট হইয়! অনেকে ত্রাঙ্ষধর্মপ্রচার়ে ও 
স্রাক্মমমাঞজের সেবাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাহাদের যধ্যে হইতে 
চারিজনকে এ পর্বস্ত সাধারণ ব্রাঙ্গঘমাজ আপনাদের প্রচারকপদে বরণ 
করিয়াছেন। 

আর একটি স্মরণীয় ঘটনা, একবার আমি সাধনাশ্রমের কার্ধভার আশ্রমের 
একজন পরিচারকের প্রতি দিয়! ধর্মপ্রচারার৫থ লাহোরে গ্রিক্সাছিলাম। সেখানে 
সংবাদ পাইলাম, আশ্রমে মহা! অর্থকষ্ট উপস্থিত, দিনে ২৩ আন! মাঅ বাজার 
হইতেছে । যে ববিবার প্রাতে এই সংবাদ পাইলাম, সেইদিন তখাকার এক 
বরাদ্ধ বন্ধুর তবনে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। আছার কৰিতে যাইবার সময় 
'ঝাঙ্গের একটি ব্রা্ষ বনি বলিলাম, “আজ আমার নিমজ্ রণ খেতে উৎসাহ 
হুচ্ছে না। কলিকাতার আশ্রমে যার! আছেন, তাদের বাজারের পরল! নাই, 
"আর আমি এখানে নিমন্ত্রণ খেয়ে বেড়াচ্ছি, এ তাল লাগছে ন৷ কিস্তুকি 
করি, কথ! দিয়েছি। না গেলে নম্ব।” এই বলি কোনপ্রকারে গিয়া আহার 
করিয়! আনিলাম। সায়ংকালে লাহোর মন্দিরে উপাননার কার্য আমাকে 
করিতে ছইল। উপাপনাত্তে আমি বেদী হইতে নামিয়াছি, এমন সময় একজন 
আধিয়া আমাকে বলিলেন ঘে, একটি পাঞ্জাবী বড়ঘরের মেয়ে আমার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ কৰিবার জগ্ত মন্দিকবেগ্ধ পশ্চাতের ঘরে অপেক্ষা কিতেছেন। জমি 
সিন]! দেখি, তিনি একজন বড়লোকের পুত্রবধূ 5 তাছার পতি কিছুদিন "পূর্ব 
হইতে ভ্রাঙ্মনষাজের দিকে আট হুইয়াছেন। ভিনি পাদাকে 'দেখিধামাজ 
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স্বীয় আনন হইতে উঠিয়া গলবহে আমার চরণে প্রণত হইলেন এবং আমার 
পায়ে এক শত টাকার নোট রাখিয়৷ বলিলেন, "আপনার স্থাপিত আশ্রয়ের 
সাহাযার্থে হ্বান।” ৩তৎপগণদিনই সেই টা কার্ধাধাক্ষের নিকট প্রেন্ণ 
করিলাষ।১ 
রাজ বালক €বাঁতং।--এই কালের মধো জার একট! কাজে ছাত 
দেওয়া গিয়াছিল, তাহাতে কুতকার্য হইতে পারা যায় নাই। যে সময়ে 
আশ্রষের প্রতিষ্ঠাকার্ষে বাস্ত ছিলাম, সেই সমকালেই সীতানাথ নন্দী লাষে 
এক ব্রাহ্ম যুবক আমার নিকট ব্রাক্ম বালকদিগের জন্ত একটি বোর্ডিং স্কুল 
স্থাপনের আবস্টকতার উল্লেখ করেন । আমি বলি, “তোমরা কার্ধে প্রবৃত্ত হও, 
আমি পশ্চাতে আাছি।” তিনি বলেন, “আপনি যদি সম্পাদক বলিয়া নাষ 
দেন, তাহা! হইলে আমরা কার্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারি ।” আমি সম্পাদকরূপে 
নাম দিতে ম্বীকৃত হই এবং এ কার্ষের দায়িত্ব নিজের শিরে গ্রহণ করি। 
সীতানাথের তত্বাবধানে বোড্ডিং স্থাপিত হুয়। ক্রমে অনেকগুলি বালক জোটে । 
ছুঃখের বিষয়» ইহার অল্পদিন পরেই সীতানাথ নন্দীর মৃত হয়। তাহার মৃত্যু 
হইলে আমি বোডিংণের ভার লাধনাশ্রযের পরিচারক গুরুদাস চক্রবর্তীর প্রাতি 
অর্পণ করি। সতীশচন্ত্র চক্রবতী নামক একজন পূর্ববঙ্গীয় যুবক আসিয়! 
আশ্রমে যোগ দেন এবং ব্রাক্মবালক বোডিঙে গুরুদাসবাবুর সহকারী হুন। 
তাছাদের তত্বাবধানে বোডিং কিছুদন চলে। তৎপরে গুরুদামবাবু প্রভৃতি 
কলিকাত৷ ত্যাগ করিস্তা আবাতে ও সেখান হইতে বাকিপুরে গমন করেন, 
এবং সেখানে শাখা সাধনাশ্রম স্থাপন করেন। তখন ব্রাক্ছ বালক বোঠিতের 
তার শ্রদ্ধেয় গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের প্রতি অপিত ছয়। অনেক 
বালকের দেয় জনাদায় থাকাতে গুরুদাসবাবুরা বাজারে প্রায় ৫** পাঁচ শত 
টাক1 দেন! রাধিয়| যান, তাহা! আমাকে দিতে হয়। মহলানবিশ মহাশয়ের 
হাতে সে বোডিংটি উঠিয্সা যায় কিন্তু তিনি আবার একটি ত্রাঙ্ছ বালক 
বোড়িং ও স্কুল স্থাপন করিয়াছেন এবং অন্ভাবধি চালাইতেছেন। 
উপাসকমণগ্ডলীর দায়ী স্থাক্ঠী আচার্য ।--আমার এই সময়ের জায় 
একটি বিশেষ কাজ, কলিকাতা! সাধারণ ত্রাহ্থসমাজের উপাসকমগুলীর উন্নতি 


১ সাধবাজন বহে জারঙ ভখ্যের জভ অব্য. বস্পাঘকের স্যার খ%। 


' ৬৮৮ আত্মচরিত 


লাধন। বরাবর উপানকমণ্ডলীর কাজ . এইভাবে চলিয়া আমিতেছিল যে» 
সম্পাদক এন্ড এক সপ্তাহে এক এক জনকে উপামন1] করিতে অন্থরোধ 
করিতেন; তিনি উপামনা করিতেন। আমরা এইভাবেই উপাননা করিয়া 
আপিতেছিলাম ; তাহাতে কিছুই জমি.*ছিল না। পরে ১৮৯৪ সালে ডাক্তার 
প্রসন্নকুমার নায় উপাসক মণ্ডলীর সম্পাদক হুন। তিনি অনুভব করিতে 
লাগিলেন যে, শ্রীহীয় সমাজের অন্্রূপ 798:018]1 ৪5 80610 গ্রবতিত করিতে 
না পারিলে প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে না। আমার নিকট এই প্রস্তাব 
উপস্থিত করাতে আমি হৃদয়ের সহিত “সে কার্ধে সহায় হইলাম এবং উপানক- 
মগুলীর প্রথম দায়ী স্থায়ী আচার্ষের ভার গ্রহণ করিলাম। আচার্ষের ও. 
উপানকগণের বাবহারার্থ ত্রাঙ্ছসমাজ লাইব্রেরী নামে একটি লাইব্রেরী স্থাপিত 
হইল। আমি আমার আপীস তাহাতে স্থাপন করিস্বা আচার্ষের কার্ধ করিতে 
লাগিলাম। প্রতি নগ্তাহে লিখিয়া উপদেশ দিতাম এবং সেই উপদেশ পরে 
কুত্র পৃস্তিকার আকারে মুদ্রিত হইত। সেই উপদেশগুলি পুস্তকাকারে 
সংগৃহীত হুইয়| ধর্মজীবন১ নামে মুদ্রিত হইয়াছে । এই গ্রন্থথানিকে আমার 
আধ্যাত্মিক চিস্ত1 ও ধর্মজীবনের পরিণত ফল বলিলে হয়। 

কিছুঙ্গিন পরে শারীরিক অস্বান্থ্ের জন্প আমাকে দ্বায়ী আচার্ষের কাজ 
ত্যাগ করিব! নান? স্বানে যাইতে হয়। উপানকমগুলীর কাজ আবার পূর্বব 
দাড়াইয়াছে। সেটা একটা ছুঃখের বিষয়। 

ইহার পরে এই সময়ের মধো আর নূতন কাজে হাত দিই নাই। কয়েক 
ৰতনর ধরিয়] সাধনাশ্রমের কাজ ও উপাসকমগ্ডলীর আচার্ধের কাজ, এই ছুই 
কাঁদই প্রধান কাজ থাকিয্াছে। ১৮৯৮ সালে শন্বীরের ম্বান্থোর জন্ত চন্দন- 
নগরে গঙ্গাতীরবর্তী একটি বাড়ীতে গিয়া থাকি। সেখান হইতে ররিবার 
কলিকাতায় আনিয়া মন্দিরে আচার্ষের কার্ধ করিতাম এবং লমাজে অন্যান্য 
কাজে সাহছাযা করিতাম। ১৮৯৯ সালের শেষে কলিকাতায় ফিরিয়! 
আলি। 

গ্রন্থ রচন1।-_-এই কালের অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে আর একটি 
এই । এই সময়ের মধ্যে আমার মন্দিরের উপদেশ 'ধর্মজীবন' ব্যতীত মুগাস্তব়ঘ 


১ প্রথর প্রকাশ, হয় থঙও ১৮৯৯-১৯৪১।..অপিচ অষ্টব্য সম্পাদকের সংযোজন *৭। 
২, গুথন প্রকাশ ৬ জানুয়ারি ১৮৯৫) অপিচ অঃ লম্পাগকের সংযোজন | 


আত্মচরিত ৩৮৮ 


ও 'নয়নতারা”১ নাষে ছুইখানি উপন্তাস, ও “মাঘোৎসবের উপদেশ ও 
বক্তৃতা” প্রভৃতি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পুস্তিক1 প্রকাশিত হয়। তত্তিন্ন 'রামত লাহিড়ী 
ও তৎকালীন বঙ্গলমাজ'* নামে একথানি গ্রন্থ এবং আমার রচিত প্রবন্ধসকল 
সংগ্রহ করিয়া 'প্রবন্ধাবলী'* নামে এক গ্রন্থ মুদ্রিত করি। 

জ্যেক্ঠা কন্যা হেমলতার বিবাহ ।--এই কালের মধ্যে ১৮৯৩ লালে 
আমার জোঠা। কন্তা হেমলতার বিবাহ হয়। ডাক্তার বিপিনবিহবাম্ী সরকার, 
যিনি কোকনদাতে পীড়ার সময় আমার চিকিৎসার জন্য সমাজের বদ্ধুগণ কর্তৃক 
প্রেরিত হুইয়াছিলেন, তিনি আমার পীড়ার সময় হেমের সহিত পাঁরচিত হন। 
সেই পরিচয় ক্রমে দ্বাম্পত্যপ্রেমে পরিণত হয় এবং অবশেষে তিনি ছেমকে 
বিবাহ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং আমার অনুমতি পাইয়া তাহারা 
বিবাহিত হন। 

কনিষ্ঠা বন্যা স্বহাদিনীর বিবাহ ।_এই কালের মধ্যে আমার 
সর্বকনিষ্ঠ। কন্তা স্থৃহামিনীও বিবাহিতা হয়। সাধনাশ্রমসংসথষ্ট কুুলাল ঘোষ 
নামক একজন যুবকের সহিত তাহার বিবাহ হুয়। ছুঃখের বিষয়, ইহার পর 
স্থছাসিনী বহুদিন বাচিয়! থাকে নাই। ১৮৯৯ সালে বিবাহিত হইয়া! ১৯০৬ 
পাল পর্যন্ত জীবিত ছিল) এ লালের ১৫ই নতেম্বর দিবনে গতান্ছু হয়। 

পুত্র প্রিম্সনাথের বিবাহ ।--১৯*১ সালে গ্রীম্মকালে আমার পুত্র 
প্রিরনাথের বিবাহ হন । এ বিবাহ কটকের স্থপ্রদিদ্ধ ব্রাহ্ম বন্ধু মধুন্দন রাওরৎ 
দ্বিতীয়! কন্তা অবস্তী দেবীর সহিত হয়। এই বিবাহের ফলম্বরূপ অন্ত পর্যন্ত 
একটি পুত্রসস্তান জ্ময়াছে।* 

গত প্রসম্মময়।র দ্ঘর্গারেোছণ।--১৯*১ সালের ৩র] জুন প্রনগ্নমরী 
প্বর্গারোহণ করেন। তৎংপূর্বে বু বৎসর তিনি গুরুতর বহুমুজরোগে ক্রেশ 


১. প্রথম প্রকাশ ২৪ এপ্রিল ১৯৯৯। 
২, 'মাঘোৎসবের উপদেশ, প্রথম প্রকাশ ১৯৩৭। 
“মাখোৎলবের বত, প্রধষ প্রকাশ ১৯৩৩। 

৬, প্রথম প্রকাশ ২৫ জানুয়ারি ১৯০৪ / জপিচ প্রঃ সম্পাদকের সংঘোজন ৩৯। 

৪, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৪ 

ধ, স্তক্তকবি হধুযুদন রাও এর জীবনীর জভ ভঃ 'এন্থে উল্লিখিত কতিপয় ব্যড্িয় পয়িচন্ 
শ্সংশ ।স্-সম্পানক। 

ও, ইনি শ্রীঅহরদাথ ভষ্টাচার্য। 


৩৪৩ আত্মচরিত 


পাইতেছিলেন। ১৮৮৮ লালে তিনি পরলোকগত রামকুমার বিষ্ভারত্ব ভায়ার 
মাতৃহীন! সর্বকনিষ্ঠ কন্ত! রঙাকে কন্ঠারূপে গ্রহণ করেন। তখন তার বসল 
এক বৎনর। তাহাকে পওয়ার কিছুদিন পরেই তাহার গুরুতর রূক্তামাশর 
রোগ জন্মে। সেই লময় রান্তরিজাগরণ ও ছুর্ভাবনাতে প্রলক্নময়ীর বনুধন্বরোগের 
নঞ্চার হয়। তদবধি তীহাকে ম্বান্থোর জন্ত নানাম্থানে প্রেরণ করা হয়।' 
কিছুতেই উপশষ হয় নাই। অবশেষে ১৯*১ সালের জুন মাসে অঙ্গুলিতে, 
ক্ষত হইয় গ্রসপ্ময়ীর প্রাণবিয়োগ হয়। | 

বন্ছমুত্র রোগের আক্রমণ ।-_প্রসঙ্নময়ী চলিক! গেলেন । এপ্দিকে 
সেই বৎসরেই আমাকে সাধারণ ব্রাঙ্ছমদমাজের সভাপতি নির্বাচন করাতে 
আমাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। সেই পরিশ্রম ও তুশ্চিস্তাতে, 
প্রসন্নময়ী চলিয়া যাওয়ার কিছুদিন পরেই, আমার বহুমুত্র রোগ প্রকাশ 
পাইল। তদবধি আর বসিয়া নিরুদ্ধিপ্নচিত্তে কাজ করিতে পারিতেছি ন1।' 
বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস স্বাস্থ্যের জন্ত পিমলা, দার্জিলিং, কটক, পুরী 
প্রভৃতি স্থানে থাকিতে হইতেছে । 

১৯০৪ সালে সমগ্র ভারত ভ্রমণ। এই অস্বান্থোর অবস্থাতেও 
যথাসাধ্য সমাজের কাজ কর] আবশ্টক হইতেছে কিন্তু অনেক সময় সহঝো 
না থাকাতে লাধনাশ্রমের কাজের ক্ষতি হইয়াছে । এই পীড়িত অবস্থাতেও 
একবার ইচ্ছা হইল যে, সমুদয় ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া আসি তাভচপারে' 
১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পত্রী বিরাজমোহিনী ও আশ্রমসংনূষ্ট ভ্রীযান 
হেমেন্দ্রনাথ দবত্বকে লইয়া! ভারতভ্রমণে বহির্গত হুই। বহির্গত হইবার 
সময় স্বল্প করি যে, যাত্রার সাহাযোর জঙ্গ বিশেষভাবে কাহারও নিকট 
সাহায্য ভিক্ষা করিব না। যাত্রার পূর্বে মন্দিরে ব্রাহ্ধধর্ষের প্রচার বিষয়ে 
একটি বক্তৃতা করিব। সেই বক্তৃতাস্থলে একটি তিক্ষার ঝুলি থাকিবে,. 
্বতঃপ্রবৃত্ত হইক্া তাহাতে যিনি যাহ! ফেলিয়া দিতে চান দিবেন, তাহাই 
আমাদের যাত্রার পাখেয়ন্বূপ হইবে। তদছুষারে বক্তৃতার দিন একটি 
ঝুলি ঝুলাইয়া৷ দেওয়া হইল, তাহাতে বন্ধুরা যিনি যাহা! ফেলিয়া দিলেন, 
তাহা লইয়াই আমর! বহিগগত হুইলাম। পথে একবারযাত্র তিক্ষাা ন 
করার নিয়মের ব্যাঘাত করিয়াছিলাম। এলাহাবাদে একজন ব্রান্ধ বন্জুকে 
আমাদের জন্ত তিক্ষা করিবার অনুমতি দিয়াছিলাহ। নেখানে কিছুই হইল 
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না। তৎপরে আমর ভিক্ষা করা একেবারে বন্ধ করিলাম। কাছাকেও 
আমাদের অভাব জানাইতাষ না? যিনি যাহ ম্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়া দিতেন, 
তাহাই গ্রহণ করিতাম।, এইরূপে আমাদের বায়নির্বাহ হইত। আমরা 
এগাহাবাদ হইতে লক্কৌ, লক্ষৌ হইতে কানপুর গেলাম । তৎপরে আগ্রা, 
দিল্লী, লাহোর, রাওপপিপ্তী, ইন্দোর, বোম্বাই, মাঙ্গালোর, কালিকট, 
কোইস্বাটুর, বাঙ্গলোরু, ত্রিচিনপল্লী, মান্্রাজ, বোদ্াই, নাগপুর হইয়া 
কপিকাতায় ফিরিলাম। কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা না করিয়া স্বতঃগ্রবৃত্ত 
দানের দ্বারা আমাদের এই বিস্তীর্ণ ভ্রমণের সমুদয় বায় সচারুরূপে নির্বাহ 
হইয়া গেল। 

আন্্রী কন্ফারেন্সের সভাপতি হইস্পা কোকনদা গমন।-_ 
তাহার পর আর এতদুর ভ্রমণ করি নাই। বিগত বংলর, অর্থাৎ ১৯০৭ 
সালের মার্চ মালে, £001018 007066:6০6 এ সভাপতির কার্ধ করিবার 
জন্ত একবার কোকনদাতে যাই। সেখান হইতে কণ্নিকাতাতে ফিরিয়! 
আগিয়! শরীরটা বড় খারাপ হয়। সেই অবস্থাতে বায়পরিবর্তনের জন্ত 
দাঞ্জিলিক্ষে যাই। 

১৯'৭ সালে গুরুতর গীড়া ।--দাঞ্জিলিং হইতে পিতাঁঠাকুর মহাশক্ষের 
গুরুতর পীড়ার সংবাদ পাইয়া সত্বর গ্রামে যাইতে হয়। তিনি আরোগ্য- 
লাত করিলে গ্রাম হইতে কলিকাতায় আগি। কলিকাতা আলিয়া ১৭ই জুন 
দিবসে আমি গুরুতর পীড়াতে পতিত হই । এই গীড়াতে কয়েকবার জীষন- 
নংশয় হষ্্য়াছিল। যাহা! হউক, ঈশ্বররূুপাতে ৪1৫ মাস রোগশয্যায় যাপন 
করিয়া উঠিয়াছি। সেই গীড়ার শেষ ফগ এখনও রহিয়াছে । আজিও (৫ই 
জুন ১৯০৮ ) সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইতে পারি নাই। আগামী ১৭ই জুন হইতে 
আবার কার্ধারস করিব ভাবিতেছি। 

য়োগশযাতে পড়িয়া অনেক আধ্যাত্মিক চিন্তা করিবার সময় পাইয়াছি। 
নবশক্তির লঞ্চে সঙ্ে অনেক নৃতন ভাব নে আঁদিয়াছে। অবশিষ্ট যে 
কয়েক বৎসর জগতে থাকি, নৃতনভাবে ০০৮ মনে করিতেছি। ঈশ্বন্ 
এই শত সঙ্ষ্জের সহায় ছউন। 


পারশিষ 


[ এই পরিশিষ্টগুলি শিবনাথ শান্ত্রীর “আত্মচরিত'-এর প্রথম 
সংস্করণে (১৯১৮) ছিল না। যদিও প্রথম সংস্করণের 
পাণ্ডলিপিতে শিবনাথ “যে সকল সাধু সাধ্বীর সংস্রৰে 
আসিয়া এ জীবনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি, তাহাদের 
কি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি তাহার কথঞ্চিৎ বিবরণ” নাম 
দিয়ে এই সংঘের অনেকটা লিপিবদ্ধ করেন। এ পাখ্ু- 
লিপিতে প্রপিতামহ, পিতা, মাতা, মাতৃল ও বিদ্যাসাগর 
মশাই, এই পাঁচজনের কথা ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে 
(১৯ *) আচার্ধ সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রপিতামহ বাদ 
দিয়ে বাকী চারটি “পরিশিষ্ট নাম দিয়ে অস্তভূক্তি করেন 
এবং শিবনাথের পুত্র প্রিয়নাথের অন্থুরোধে তন্মধ্যে 
“প্রসররময়ী” শীধক রচনাটি অন্তভূক্তি করেন, যদিও এটি 
লেখক এই পুস্তকের জন্ত লেখেন নি। তৃতীয় (৯৪০) 
এবং চতুর্থ সিগনেট সংস্করণে (১৯৫১) একইরকম 
পরিশিষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।-_ সম্পাদক ।] 


পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য 


আমার পৃজনীঘ়্ পিতৃদেব হুরানন্দ ভট্টাচার্ধ ঈশ্বরচন্দ্র বিস্াসাগর মহাশয়ের 
শ্রিয়পাত্র ছিলেন । কেবল প্রিক়পাত্র নহে, বিষ্তাাগর মহাশয়ের প্রকৃতির 
অনেক গুণ তাছাতে ছিল। শুধু গুণ কেন, তাহার প্রকৃতির অনেক দোবও 
আমার পিতার প্রকৃতিতে ছিল। সেই তেন্থিতা, সেই উতৎ্কট ব্যক্তিত্ব, মেই 
অন্তায়ের প্রতি বিদ্বে, সেই আত্মমর্যাদাজান, সেই পরছুঃখকাতরতা, সকলি 
আমার পিতাতে ছিল; আবার লেই দ্বমতপ্রিয়তা, সেই ফলাফলের প্রতি 
দৃষ্টির অভাব, সেই আত্মপরীক্ষা ও আত্মসংশোধনের প্রয়্াসাতাব, তাহাও 
ছিল কিন্তু মানবকুলের যধ্যে কে আছে, যে ছোষে গণে জড়িত নয়? 
আমার পিতার দেোব ধাহ1! থাকে থাকুক? ইহা নিশ্চিত কথ! যে, শৈশব হইতে 
&ঁ তেজন্বী অধর্মবিদ্বেষী ও অত্যান্থরারী মাছুষের শাননাধীন ল। থাকিলে, 
আমার চিত্র গঠিত হইত না। 

আমি আমার দীর্ঘ জীবনের পরীক্ষাতে এই দেখিলাম যে, কোনও গৃহস্থের 
গৃহের প্রাঙ্গণের চারিদিকে যদ্দি প্রাচীর থাকে এবং এ প্রাচীর যদ্দি উচ্চ হুয়॥ 
তবে গৃহের খালক-বালিক! প্রাচীরের অপর পার্থর প্রতিবেশীর প্রাঙ্ছণের 
আবর্জন। যেমন দেখিতে পায় না, সুখেই থাকে ) তেষনি, পিতামাতার চরিজ 
যদ্ি উচ্চ হয়ঃ তাহাতে যদ্দি সম্ভানগণ পাপের প্রতি অরুত্রিম স্ব! ও পাধুতার 
প্রতি অরুত্রিয় আদর দেখিতে পায়, তাহা! হইলে সেই পিতৃচরিআ এবং 
মাতৃচগিত্র উন্নত প্রাচীরের ম্তায় তাহাদিগকে ঘিরিয়! থাকে। তাহাম্ 
সংসারের খারাপটা সহজে দেখিতে পায় না । সংপথে থাকিয়াই বধিত হয়। 

'আকুত্রিষ' কথাটি এই জন্ত বাবন্থার করিতেছি যে, অনেক গুছে এমন 
জনেক পিতাষাতা দেখিয়াছি, ধাহার1 ইংরাজ লেখক ভিকেন্দের ( 10151628 ) 
বর্দিত গুরুষহাশয়ের স্যার নিজেকা যাংসখণ্ড মুখে পুরিয়া চিবাইতে .চিবাইতে 
শিশুদিগকে উপদেশ বলেন, "দেখ শিলুগণ লোতদমস চরিত্রের উন্নতির 
গ্রথষ লোপান।” অর্থাৎ তাহার! জানিয়া ঝাখিয়াছেন, শিশছিগকে মুখ 
উপদেশ দেওয়া পিতাঙাতার কর্তব্য ; সুখে বড় কথা বলিতে হইবে, সূ 
ধের প্রতি স্বণণ ও লাধুতার প্রতি আদর দেখাইতে হইবে 9 মুখে লত্য- 
-স্বচনে বত্য বারহাকে প্রন কন্ধিতক হইব, কার্যত$ ছউক জার ন। হাক ৪ 
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আমি এরূপ একজন লোকের কখ! জানি, যিনি সম্তানদ্দিগকে এইরূপ মৌখিক 
উপদেশ দিবার নিয়ম রাখিয়াছিলেন $ মুখে বড বড় উপদেশ দিতেন এৰং 
তাহাদিগকে লইয়া! ঈশ্বরের নাম করিতেন কিন্তু একদিন কোনও 
তত্রলোকের বাগানের মালী নিজ প্রভূ কতকগুপি গাছ চুরি করিয়া বেচিতে 
আনিল; হ্বল্পমূলো সগুলি পাইয়্াই তিনি কিনিতে বমিলেন। তখন উপস্থিত 
লমাগত একজন ভদ্রলোক তাহাকে প্মরণ করাইয়া দিয়া বললেন, “মহাশয়, 
বুঝিতে পারিতেছেন না, চুরি কর! গাছ; নতুবা কি এত সন্ত দেয়? তিনি 
বলিলেন, “তাহা আমি দেখিতে গেলাম কেন? আমার দ্বারে গাছ 
আনিয়াছে, আমি সম্ভাতে পাইতেছি, লইতেছি । আমি ত' উহ্বাকে প্রলোভন 
দিয়। আনি নাই।” এই বলিয়া গাছগুলি লইগেন। আমি শুনিয়াছি, তাহা 
পুভ্রেরা সেখানে উপস্থিত ছিল। তঙপরে কতবার ভাবিয়াছি, ইহ! কিছুই 
আশ্চর্য নয় যে, তাহার পুত্রের অনেকে উত্তরকালে বদমায়েন হুহয়াছে। 
তাহার মৌখিক উপদেশের কোনও কাজ হয় নাই। 

আমার পিতা এ শ্রেণীর মান্য ছিলেন না। তিনি মুখে আমাদিগকে 
কখনও নীতির উপদেশ দেন নাই) কখনও বলেন নাই, “দেখ, এইরপ স্থলে 
এইরূপ কর্তবা” ; কিন্তু তাহাতে জীবন্ত নীতি দেখিয়াছি। তিনি যে আমাকে 
বালাকালে গুরুতর প্রহ্থার করিতেন) এমনকি, এক এক বার অচেঙন করিয়া 
ফেলিতেন, তাহা তাহার আদেশের অবাধাতাজনিত ক্রোধবশতঃ নহে, আমার 
আচরণে মিথা! বা অন্যায়ের প্রমাণ পাওয়াতে তাহার অধর্মবিদ্বেষের 
কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছি। 

একবার গ্রীক্ঘকালে আমাদের গ্রামের একজন প্রতিবেশী ভদ্রলোকের 
পুককবিণীর মাছ মধিয়। ভাপিয়া উঠিতে লাগিল। পরদিন প্রাতঃকালে আমানের 
চাকরানী বাসন মাজিতে গিয়া একটা বড় মাছ আনিল। আনিয়া মাকে 
বলিল, “মা, অমুকদের পুকুরে রাজ্রে অনেক মাছ ম'রে তেনে উঠেছে; পাড়ার 
লোকে নিয়ে যাচ্ছে, তাই আমিও একট! এনেছি ।” মা মনে করিগেন, পাড়ার 
লকল লোক যখন লইয়া যাইতেছে, তখন বুঝি বাড়ীওয়ালারা সকলকে 
ধিলাইতেছে। তাই তিনি আর কিছু বলিলেন ন। 

তারপর বাঙ্ারেন্ সঙয় বাব যার কাছে পর] চাহিলেন ; হ! জানাজ 
তরকারি প্রভৃতি কিনিবাবু পন্পন। দিলেন। মাছের পয়লা দলেন ন]1। 


আত্মচরিত ভন 


বাবা। কই, মাছের পয়স৷ গিলে 71? মাছ কি আজ আসবেনা? 

মা। আজ মাছ আনতে হবে না, যাছ আছে। অমুকদের পুকুরে বাজে 
আনেক মাছ ম'রে ভেসে উঠেছে ; লোকে নিয়ে যাচ্ছে, বিও একট এনেছে। 

বাধা শুনিয়া! একেবারে অগ্সলিশর্মা হইয়া গেলেন ; তাহার আগ্নেখগিৰিষ 
অগ্রযাংপাত আরম্ভ হইল । চুপভীতুদ্ক কোটা মাছ দেখিবার জন্য আনাইলেন ? 
ঝিকে গালাগালি করিতে লাগিলেন, কেবল মারিতে বাকি রাখিলেন। 
তৎক্ষণাৎ মেই কোটামাছস্তদ্ধ চুপভী সেই গৃহস্থের বাডী পাঠাইলেন 
তৎপর মাছ কিনিবার জন্য বাজারে গেলেন। আমরা ইহা! দেখিলাম। ইহান 
পরে কি আর নাকী সরে “দেখ, শিশু গণ চুরি করা বড় পাপ,” এরূপ উপদেশ 
আবশ্টক হয়? 


আর একটি ঘটনা আমার মনে দু়নিবন্ধ হইয়াছিল, একমত মনে আছে। 
বাবা তখন কলিকাতায় বাঙ্গল৷ পাঠশালাতে পণ্তিতী করেন। তিনি আমাকে 
লইয়া গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ীতে গিয়াছেন। সে সময়ে দেশে ছুঠিক্ষ হইয়া 
চারিদিকের গরীব লোক বড় কষ্ট পাইতেছে। তাহাদের সাহাযোর জন্ত 
গবর্ণমেন্ট একট! রিলিফ কমিটি করিয়াছেন। বাবার প্রতি এ কমিটির 
সভ্যগণের এমনি শ্রদ্ধ! যে, তিনি যাহাকে লাহাযোর উপযুক্ত বলেন, তাহাকেই 
তাহার। সাহায্য দেন। ইহার কারণও ছিল। কাহাকেও সার্টিফিকেট দিতে 
হুইলে, বাবা তাহার গ্রামে গিয়া তাহার উনান পর্স্ত ন! দেখিয়া আসিয়া, 
তাহাকে লাহায্যের উপযুক্ত বলিতেন না। আমাদের কলিকাতা যাত্রা 
করিবার সময়-সময় বাব। একদিন শুনিলেন যে, আমাদের গ্রাম হইতে তিন 
চারি মাইল দুরে কোনও চাষা লোক সপরিবারে অনাহারে আছে। শুনিয়া 
নিজের গোল! হইতে ছুই পালি চাউল কাপড়ে বাধিয় হাটিয়া! তাহাদিগকে 
দিতে গেলেন । গিয়া তাহাদিগকে বলিয়া! আনিলেন, “পরশ হাটবারে তোমন্ব 
আমার কাছে যেও, আমি সঙ্ষে ক'রে তোমাদিগকে রিপিফ কমিটির বাবুদের 
কাছে নিয়ে সাহায্য পাবার বন্দোবস্ত ক'রে -দেব।” তখন তাহার মনে 
ছিল না যে, তৎপরদিনেই আমাদিগকে কলিকাত! যাত্রা করিতে হুইবে এবং 
সেই হাটবারের দিনই তাহাকে ছুলের শিক্ষকতা করিবার অন্ত কলিকাতা? 
উপস্থিত হইতে হুইবৰে এবং অন্পন্থিত থাকিলে ছুটির ছুই মাসের বেতন কাট 
যাইবে। তখন এইয্ধপই নিয়ম ছিল। 


৩৯৮ আত্মচরিত 


তৎপরহিন যথাসময়ে শালতি ভাড়া করিয়। ছুই জনে কলিকাতার অভিমুখে 
যাত্র! করিয়াছি; আমাদের গ্রাম হইতে প্রা তিন চারি মাইল পথ আপিয়াছি। 
আমি শালতির মধ্যে বলিয়া চারিদিকের মাঠঘাট, গাছপাল। দেখিতেছি, 
বাবা বাহিরে বমিয়্া তামাক খাইতেছেন ; হঠাৎ বাবা শালতির ভালিতে 
আঘাত করিয়। বলিয়! উঠিলেন, *ওই যাঃ, বড় ভুল হ'য়েছে। ওরে থাম থাম, 
ফিরে যেতে হবে ।” শালতির চালকগণ জিজ্ঞাস! কাঁরল, “মে কি মশাই ? 
এতদুর এসে ফিরে যাবেন ?” 

বাবা। হাঁ, ফিরে যেতে হবে; একট] বড় ভূল হয়েছে। তোমর1 ভেব 
নাঃ তোমাদের যা দেব বলেছি, তাদেব। তোমাদের অপরাধ কি? আমি 
ভাড়! না করলে তোমর! অন্ত ভাড়াটে পেতে। 

আমি। বাবা, আপনাকে কাল স্থলে ত' উপস্থিত হু'তেই হবে, তান! 
হ'লে হুমাগের মাইনে কাট! যাবে । 

বাবা। তাকি হবে? মহেশ! কাওরা-র! অনাহারে সপরিবারে মার! 
যায়। আমি হাটবারে তারদিগে আস্তে ব'লেছি। সক্ষে ক'রে নিয়ে রিলিফ 
কষিটির কাছ থেকে তাদের সাহায্য পাবার বন্দোবস্ত ক'রে দিতে হবে। 
আমি গন্বীবদ্দের কাছে কথ! দিয়েছি, ভুলে গিয়েছিলাম ; এখন যনে হয়েছে; 
তা তেক্গে যেতে পারি ন1। 

আমর! আবার ঘরে ফিরিয়। আসিলাম। বাবাকে পুর শালতির ভাড়া 
দিতে হইল; স্কুলের বেতন কাট। ত' পরে রছিল। 

সৌতাগ্যক্রমে সে যাত্র! বাবার ছু'মাসের বেতন কাটার শান্তিটা আর ভোগ 
করিতে হুইল না। বাবা কলিকাতায় আনিয়া» কেন একদিন কামাই 
হইয়াছিল, তাহার সবিশেষে বিবরণ কর্তৃপক্ষকে লিখিয়া পাঠাইলেন। তীহাবা 
তীহার প্রতি বিশেষ অহ্গ্রহের চিহবম্বরূপ আর বেতন কাটিলেন ন]। 

তৃতীয় ঘটন] যাহা উজ্জলরূপে মনে আছে, তাহা এই। বাব! তখন 
আমাগের গ্রামের হার্ডিঞ্ক মডেল বাঙ্গল! তুলে হেভ পণ্ডিতের কাজ করেন। 
একবার গবর্ণমেন্ট স্কুলঘর মেরামতের জন্ক বাবার নিকট কিছু টাকা 
পাঠাইলেন। স্কুলঘর মেরামত হুইয়! গেলে কতকগুলি শালের খু'টি প্রস্তুতি 
বাঁচিল। সেগুলি কি করিতে হইবে, অন্ত কোনও গ্রামের স্ছুলগৃছের মেরাগতে 
যাইবে, কি নিলাম বরিগ্ব| গবর্ণমেন্টের হস্তে টাকা জমা দিতে হইবে, ইহ! 


আত্মচরিত ৩১৪) 


জানিবার জন্ত বাব! গবর্ণষেণ্টেকে প্র লিখিলেন। চিঠির উত্তর আর আসে 
ন1। ছুই এক মাস অপেক্ষা! করিক্স! অবশেষে বব! স্থুলগৃছের নিকটস্থ 
পুফরিনীতে খু'টিগুলি ডুবাইয়। রাখিতে বলিলেন। সেইরূপ রাখা হইল। 

কিছুদিন পরে আমি যখন গ্রীন্খের ছুটিতে বাড়ী গিয়াছি, তখন একদিন 
সন্ধ্যাবেল! বাব! ঘরের দ্াবাতে বসিয়া! তামাক খাইতেছেন, এখন সময় একজন 
গ্রামন্থ ভদ্রলোক দেখা! করিতে আসিলেন। 

সমাগত ব্যক্তি । পতিত মশাই, প্রণাম হই। 

বাধা। এস বাপু! কল্যাণ হোক! ওঠ, দ্বাবাতে ওঠ। বসো, 
তামাক খাও। 

সমাগত ব্যক্তি । থাক্‌, আর দাবাতে উঠব না। অল্প কথা, এই নীচে 
থেকেই ব'লে যাচ্ছি। জিজ্ঞাস! করি, এ স্কুলের পুকুরে যে খু'টিগুলে! ডুবিয়ে 
রেখেছেন, ওগুলে! কি হবে? 

বাবা। কিছবেতাজানি না। ওগবর্ণমেপ্টের জিনিন। তাহাদিগকে 
পত্র লিখেছি। হয়, অন্ত কোনও স্কুলের মেরাধতের জন্ত যাবে ; না হয়, নিলাম 
ক'রে বিক্রী ক'র্‌তে হবে। 

সমাগত ব্যক্তি। ও খু'টিগুলে! আমাকে দিয়ে দিন না? আপনাকে 
আমি কিছু ধ'রে দিচ্ছি। 

বাবা প্রথমে এ লোকটির প্রস্তাবের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। মনে 
করিলেন, খুঁটিগুলি কিনিতে চায়। তাই বলিলেন, *তৃমি কি আমার কথা 
শুনতে পেলে না? ওগুলে! গবর্ণমেণ্টের জিনিস। তীর যেরূপ ক'রতে 
বলবেন, তাই হবে। তাদের হুকুষ ভিল্ন কি বেচতে পারি ?” 

সমাগত ব্যক্তি। আমি আপনার কথা শুন্তে পেয়েছি। আমি একখানা 
ঘর তুল্ছি, খুঁটির প্রয়োজন। আমি আপনাকে দশ বার টাকা ধ'রে দিচ্ছি, 
আমাকে খুঁটিগুলো দিন লা? 

এতক্ষণে সমাগত ব্যক্তির হবদগত কথ! বাবার হাদয়ঙ্ম হইল। তিনি 
অনুভব করিলেন যে এ বাকি তাহাকে ঘুষ দিতে চাহিতেছে। তখন একেবারে 
লন্ক দিয়! দাবা হইতৈ নীচে পড়িগ্না তান ছাঁত ধরিলেন এবং বলিলেন, “চুষি 
এমন ছোটলোক যে, তুমি আমাকে দশ বার টাকা ঘুষ দিয়ে খু'টিগুলো শনি 
নিভে টাও । "আর আফা এত ' ছেটিলোধ মনে করেছ 'ধে পরের ধন 


৪৩৪ আত্মচরিত 


ঘুষ নিয়ে তোমাকে দেব | চল তোমাকে থানায় নে যাব, তুমি নিশ্চয়ই এ 
খুঁটির কিছু চুরি ক'রেছ।” 

এই বলিয়! টানাটানি আরম্ভ করিলেন। আমি মাঝখানে পড়িয়া ছাভাইয়! 
দিলাম। আমি বলিলাম, “বাবা, খুঁটি ত' গোণ1 আছে। কাল স্কুলে গিক্সে, 
খুঁটি তুলিয়ে গুণে দেখবেন ; যদি কম হয়, তখন ন] হয় এই ব্যক্তির নাষে 
থানায় খবর দিবেন। এখন একে ছেড়ে দিন।” অনেক বলাতে তাহাকে 
ছাড়িয়া! দিলেন। 

আর কয়েকটি ঘটন। পিখিয় রাখিবার ও মনে রাখিবার মত বিষয়। বহু 
বৎসর পূর্বে বাবা একবার নিজের বেতনের বিল ইন্স্পেক্টরের স্বাক্ষর করাইয়! 
ভাক্ষাইবার জন্ত কলিকাতায় আনিতেছেন, এমন সময়ে গ্রামস্থ একজন সার্কেল 
পাঠশালার পণ্তিত বাবার হাতে একখানি ১৫ টাকার বিগ দিয়া বলিলেন, 
“পঞ্ডিত মশাই, অন্থগ্রহ করিয়া আমার এই বিলখানাও ইন্স্পেক্টরের স্বাক্ষর 
করাইয়! তাঙ্গাইয়! আনিবেন।* বাব! তার বিলখানাও লইয়া আমিলেন। 


এদিকে সহরে আলিয়া ইন্ম্পেক্টর-আপীমে ঘাইতে বাবার কিছুদিন বিগন্ব 
হইল। ইতিমধ্যে গ্রাম হইতে সংবাদ আসিল যে, সেই সাকেশ পঞ্জিতটি 
গুলাউঠা হুইয়! মারা পড়িয়াছেন। বাব। যখন উড়ে। নাহেবের আপীসে 
গেলেন, তখন উত্তে! সাহেব বাবাকে বলিলেন যে, তিনিও এঁ পঞ্ডিতটিএ স্ত্রীর 
দরখাস্ত পাইয়াছেন, যেন তার ত্বামীর টাকা অপর লোকের হাতে না পডে। 
বাব! বুঝিলেন, দেবরদের সঙ্গে এ বিধবার বিবাদ ঘটিয়াছে ; তাই তিনি আর 
এই টাকা লইতে চাহিলেন ন! কিন্তু উড়ে! সাছেব বাবাকে অতিশর শ্রদ্ধা 
করিতেন ; তিনি বলিলেন, “পণ্ডিত, তোমাকে চিনি ; টাকাগুলি লইয়া! যাও? 
নিজের হাতে এ বিধবাকে দিবে ।” বাবা অগত্যা টাকাগুলি লইয়া গেলেন 
কিন্তু বাড়ীতে গিয়াই শুনিলেন, সে বিধবাটি তার পিতৃগৃহে চলিয়। গিয়াছে। 
তখন টাকাগুলি নিজের বান্সর এক কোণে রাখিয়। দিলেন ; মনে করিলেন, 
সে শ্রীলোকটি ফিরিয়া! আসিলে নিজে তার হাতে দিবেন । 

তারপর ছুই মান যায়, ছয় মান যায়, সে আর আসে না। বাবা সে কথা! 
ভূলিক্গাই গেলেন ? এবং টাকাগুলিও নিজের টাকার সঙ্গে মিশিয়া গিয়। খরচ 


হইয়া গেল। 
১৪।১৬ বৎসর পরে বাবার দে কথা স্বরণ হইল $ কিছুধিন মানসিক হস্্রণ 
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ভোগ করিয়া অবশেষে অপর কাহাকেও না পাইয়া নিজে দশ বার মাইল 
হাটিয়! গিঘা মেই বিধবাঁকে ১৫ টাকা দিয়! আপিপেন। 

দরিদ্র মানুষকে জীবনে বহু সময়ে বন্ধুদের নিকট হইতে খণগ্রহণ করিতে 
হয়। বাবার শেষ জীবনে বহুবার তিশি শিজের পূর্বকৃত কোন খণের কথা 
স্মরণ হইবামান্তর অত্যন্ত অস্থির হইয়! আমার নিকট কলিকাতায় আমিতেন। 
একবার কলিকাতায় আমিয়৷ ব্রাঙ্মনমাঞ্জ লাইব্রেরিতে আমার আপীনঘরে 
কয়েকদিন ছিলেন । তন্মধ্যে একদিন বৈকালে আমি বেডাইয়! 'মআপিয়। দেখি, 
বাবা মানমুখে আমার খাটে শয়ন করিয়া আছেন। 

আমি। বাব1, আপনাকে বড় শ্ন।ন দেখছি কেন ? 

বাবা। ওরে, একট] বড ক্লেশের কারণ ঘটেছে । আমার মনের এই বড় 
ইচ্ছা যে, এক পয়মা দেন! রেখে মরব না মনে করেছিপাম যে, আর এক 
পয়সাও দেনা নাই। কিন্ত সেদিন ভাবতে ভাবতে মনে হ'ল যে, আমি যখন 
কলেজে পড়ি, তখন প্রাশ বিগ্াতু১ আমার সঙ্গে পড়ত; কয়েকবার আমার 
অর্থাভাব হওয়।তে শ্রীশ আমাকে ছুই তিন বারে চলিশ টাকা কর্জ দিয়েছিল। 
কথ! ছিল যে, কলেজ হ'তে বাহির হ'য়ে ছু্গনে যখন কর্মে বসব, তখন আমি 
এ চল্লিশ টাকা শোধ দেব। তারপণ্থ আমি কোথায় গেলাম, সে কোথায় 
গেল। মে বিধবা-বিবাহের হাঙ্গামার ভিতর পড়ল। সে টাকার কথ 
দু'জনেই ভুলে গেলাম। এতদিনের পর মনে হয়েছে, এখন কি করি? 

এ কথাবার্তা বোধ হয় ১৮৯৭ কি ১৮৯৮ সালের । বিদ্যারত্ব মহাশয় তান 
অনেক বৎসর পৃরে গতাস্থ হইয়াছেন। আমি বলিলাম, “এজন্স আপনি মন্‌ 
খারাপ করিবেন না। আমি খুঁজি, শ্রশ বি্তারত্বের কে আছেন।” আমি 
খুঁজিতে আরভ করিলাম। লৌভাগ্যক্রমে তাহার প্রথম পক্ষের পুত্রকে 
জীবিত পাঁইলাম। তাহার নিকট গ্রিক! বলিলাম, আমার পিতা পঠদ্দশার 
আপনার পিতার নিকট চল্লিশ টাকা কর্জ করিয়াছিলেন। এতদিনের পর 
তাহ! ম্মরণ করিয়া তার মন চঞ্চল হইয়াছে । আপনি এই চল্লিশ টাক। গ্রহণ 
করুন, করিয়া! আমাকে একখানি বলিদ দিন। আমি বাড়ীতে তাহার কাছে 
রণিদ পাঠাইয়। দিই, তার মন স্থস্থির হউক । তিনি বলিলেন, “এ ত' কখনও 


১ ইনি প্রথম বিখবাবিবাহ করেন।--সম্পাদক 
হ্ড 
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শুনি নাই যে, ৬৫ বৎসরের দেন] বাড়ীতে আগিয়া শোধ করিয়া যায়!” আমি 
টাক] দিয়! রলিদখানি বাবাকে পাঠাইল।ম , তিনি স্বস্থির হইলেন। 

আর একবার সহরে আপিয়া আমকে বলিলেন যে, আর একটা ঘটশাপ 
কথ! মনে পড়িয়াছে। প্রায় ২৫ কি ৩০ বৎসর পূর্বে আমাদের গ্রামের ছেলেরা 
একটি পবণিক লাইব্রেরি করে। বাধা একবার মহবে আমিতেছিলেন, তখন 
ছেপেরা তাহ।প হানতে একটি বইয়ের তাপিক। দি]! বলে, “পণ্ডিত মশাহ, 
কোন? জানাশোন। দে।কান হ'তে এই বইগুণি এনে দিবেন, পরে দাম দেওয়া 
যাবে।” তিনি তাপ একজন সমাধ্যায়ী বন্ধুর পুস্তকালয় হইতে দশ টাকার 
পুস্তক শইয়। এ গ্রামন্্ যুবকপিগকে দেন। তারপর মাসের পর মাস গেল, 
বৎসরের পর বসর গেল, তাহাদের দম দেওয়া আর হইয়া উঠিল ন1। বাবার ও 
আর সে কথা মনেরহিলনা। এতদিনের পর মে কথ! মনে পড়িয়াছে। 
আবার আমি তার সেই সমধ্যায়ী বন্ধুর পরিবাবস্থ কেহ জীবিত আছেন কি না, 
অনুসদ্ধান 'আরস্ত করিলাম। সৌভাগ/ক্রমে কলিকাতার বটতলায় তাহার 
পুত্রকে জীবিত পাইলাম, তখনও তিনি পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবসা করিতেছেন। 
এ দশ টাকা বাবা নিজে দেশ হইতে আমার নিকট পাঠাইলেন। আমি 
বটতলাতে গিয়। লেই খণ শোধ কিয়! খবর কাছে রসিদ পাঠ।ইলাম, তবে 
তিনি স্থস্থির হইলেন । 

আবার আর একটি দেণার কথা স্মরণ হইল। বিশ পঁচিশ বৎসর পৃবে বাবা 
ভবানীপুরের এক কাপড়ের দোকাণ হইতে পাচ টাকার কাপড় ধারে 
পইয়াছিলেন। তার পরেই সে দোক।ন উঠিয়া যায়। সে খণ শোধের কি 
হইবে? আমর] অন্রদ্ধান করিয়া সে দোকানদারের কোনও উদ্দেশ পাইলাম 
না। কিকরা যায়? বাবার মন নুস্থির হয় না। অবশেষে পাঁচ টাকার 
কাপড কিনি! তাহার নিকট পাঠান গেল, তিনি গ্রামের দরিদ্রর্দিগকে দান 
করিলেন। 

আমার পিতার কিৰপ তেজস্থিতা ও মমুয্বত্ব ছিল, তাহার দুইটি দৃষ্টাস্ 
স্বরণ আছে। এরপ শ্ুনিয়াছি যে, আমার মাতাঠাকুরাণীর বিবাছের দিনে 
আমাদের গ্রাম হইতে সমাগত বরপক্ষীয় লোকদদিগের সহিত চাঙ্কড়িপোতা ও 
তৎলন্নিকটবর্তী গ্রামের কন্াপক্ষীয় লোকদ্দিগের বিবাদ হয়। এ বিবাদ কি 
জন্ত ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। অনুমান করি যে, বরপক্ষের 
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বাধ গেত্রীয় ভট্টাচার্য বংশীয় পদগৰ্ধিত ত্রাঙ্ষশগণ 'অন্থভব করিয়াছিলেন 
যে, তাহাদের সমুচিত অভ্যর্থনা করা! হয নাই। যাহা হউক, তাহাদের 
বিরক্তির ভাব বিবাহের পর হুইছেই প্রকাশিত হইশ। বিবাহের পরে যখন 
নিমস্কিত বাক্তিদিগকে আমার মাতামহের গৃহের ছাদের উপরে আহারে 
বম।ন হইল, তখন বরপক্ষের লোৌকগুপি একত্র বসিলেন এবং এই "প্রতিজ্ঞ 
করিলেন যে, গৃহস্থের গ্িনিসপত্রের অপচয করিয়] বিত্বাট ঘটাইবার চেষ্টা 
করিবেন। এই সঙ্গল্প অঙ্ছসারে তাহারা মঠ] মৃঠ1 লুচি, কচূরি, সন্দেশ প্রতি 
ছাঁদ হইতে বাঁডীর পশ্চাতে শিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহার ফল এই 
হইল যে, 'অপরজাতীয় যে মকল বাক্তিকে লুচি, সন্দেশ দিবার অগ্রেরজন 
করিয়া বাখা হইয়াছিল, বাধা হুইয়1 তাহাদিগকে চিডা, দে, &ৈ দিয়া পরিচর্যা 
করিতে হইল। এইজন্ত আমার মাতামহ আমাদের জ্ঞতিগণের প্রতি 
মহ] বিরক্ত হইয়া গেলেন এবং অগ্রে যেবপ সন্ভতোষজনকবপে বিদায় 
করিবেন ভাবিয়! রাখিয়াছিলেন, তাহ! আর করিলেন না। আমাদের 
জ্ঞাতিগণও বিরক্ত হইয়া দেশে ফিরিলেন। 

ইহার ফল এই হইল যে, আমার ব।লিক] মাতা যখন প্রথম শ্বস্তর ঘর 
করিতে গেলেন, তখন তিশি সেখানে আবদ্ধ হইলেন; আর তাহাকে 
পিতৃগৃহে পাঠান হইল না। ছুই বৎপর যায়, তিন বৎমর যায়, পিতৃগৃছের 
লোক গিয়া বার বাবু ফিরিয়া! আঁপিতেছে $ মাকে আর ছাড়েনা। আমর 
বড় পিসী ও পিপা মহাশয়, ধাহ।দের উপর গৃহের কর্তৃত্বভার ছিল, তীহারা 
জতিদের আপত্তি ও অসস্তেষ অগ্রাহ্হ করিতে পারেন না। তখন 
পিতামহ।শয় কলিকাতায় শ্বশুরের বাসায় থাকিয়া লেখাপডা করিতেছেন । 
জ্ঞাতিদের এই বাবহারের বিষয় তিনি শ্বশ্তরালয়ের লোকের নিকটে শ্রবণ 
করিলেন। একটি নিরপরাধ! বাপিকার গ্রতি এরূপ ব্যবহার কর] অন্তায়াচরণ 
বলিয়। তাহার মনে হইতে লাগিল; অথচ নিজেই বালক, জোষ্ঠ সহোদরাকে 
ও ভগিনীপতিকে কিছু বলিতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে 
কিছু সময় গেল। অবশেষে বাবার পক্ষে অসহনীয় বোধ হইণ। তিনি 
রাগিয়া গেলেন এবং যেরূপে হউক বালিক1 পত্বীকে কারাগার হইতে 
উদ্ধার করিয়া! তাহার পিতৃগৃহে আনিবেন, স্থির করিলেন। এই স্থির 
করিয়া একবার কলেজের ছুটির লময় বাড়ীতে গেলেন। গিয়া! মাকে ভুলি 
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করিয়া নিজে সঙ্গে করিয়! মার পিত্রালয়ে আনিতে প্রস্তুত হইলেন। গ্রামে 
হুলস্থুল পভিয়! গেশ , জ্ঞাতিগণ তাঙ্গিয়া পভিপেন ; বড পিলী ও পিসামহাশয় 
লজ্জায় ভ্রিয়মাণ হইলেন, কারণ একজন ১৫।১৬ বৎসরের বালকের পক্ষে 
এরূপ কাধে প্রবৃত্ত হওয়া বড লজ্জার কথ! মনে হইতে লাগিল কিন্ধ বাব! 
কাহা4৪ আপত্তির প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। মার ডুপির সঙ্গে গ্রামে 
বাহির হইলেন, এবং জ্ঞাতিবর্গের বাড়ীব সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় চিৎকার 
করিতে লাগিলেন, “কে আছ, বাহির হও। এই দেখ, আমার জীকে আমি 
আমি শ্বশুরবাডী লই] যাইতেছি।” 

আর একটি বিষয়ও এই তেলস্বিতা ও মন্ধব্ত্বের গ্োতক | অগ্রেই 
বপিক্লাছি, বাবা! কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রিয়পাত্র ছিলেন। 
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিতও তীাহ।র আতম্মীয়ত। ছিল। উক্তি উভয় 
সদাশয় পুরুষের অঙ্গে মিশিয়া মিশিয়] স্ত্রীশিক্ষার 'প্রয়েজনীয়তা বিষয়ে 
তাহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল। তাহুসারে তিনি ছুটির সময় ঘরে 
আধিলেই আমার মাতাঠাকুরাণীর শিক্ষকতা কার্ষে নিযুক্ত হইতেন। মা 
ঘরের কাজ সারিয়া দশটা রাত্রে শয়ন করিতে আদিলে তাহাকে পড়াইতে 
বধিতেন। মাও উতৎসাহসহকারে পড়িতেন। কলেজ খুলিলে বাবা মাকে 
পড়িবার জন্ত বই দিয়! যাইতেন; মা সেইগুলি মনোযোগপুধক, বিন! 
পাহাযো যতদুর হয়, পাঠ করিতেন; কখনও কখনও পাড়ার ছেলেদিগকে 
ডাকিয়া সন্দেহতগ্তন করিয়া লইতেন। মার পাঠাগ্রস্থের মধ্যে কৃত্তিবাসের 
রামায়ণ এক গ্রধান গ্রন্থ ছিল। আমার জ্ঞানে, আমি তাহাকে প্রায় প্রতিদিন 
রামায়ণ পড়িতে দেখিতাম। নিজে পড়িতেন এবং ছুটির দিনে আমাকে দিয় 
পড়াইয়৷ শুনিতেন। 

কিন্তু যেজন্ত মার লেখাপডা শিক্ষার কথা বলিতেছি, তাহা এই যে, এজন 
বাবাকে নিষাতণ সহ করিতে হইত । বড় পিনী গালাগালি ধিতেন, পাডার 
মেয়ের! মাকে উঠিতে বমিতে ঠাট্টা করিত। জ্ঞতিগণ বাবার 'সাছেব" নাম 
তুলির! দিলেন। ইহার আর একটা কারণও আছে। তিনি একবার কাল 
ভুত] পায় দিয়া এবং একট] চীনে ছাতা মাথায় দিয়া গ্রামে গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ 
পগ্ডিতের ছেলে চটি পায়ে না দিয়! কাল ভুত পায়ে দিয়াছে, ইহ! গ্রামের 
লোকের, বিশেষত জ্ঞাতিবর্গের ৮ক্ষে অসহনীয় বোধ হইয়াছিল। সেযাহ! 
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হউক, বাবা মাকে শিক্ষা দিবার বিষষে আত্মীয়স্বজনের এবং জ্ঞাতিবর্গের 
আ'পন্রি শুনিলেন ন1। শ্বাধীনভাবে 'ও দৃটচিত্বে আপনার কাজ করিয়া! যাইতে 
লাগিলেন। 

স্তীশিক্ষাবিষয়ে তাহার এই দৃপ্রতিজতা ও এই তেজস্বিতা কিরূপে 
গ্রামের বালিকা-বিষ্ঠ।লয় প্রতিষ্ঠার সংস্থবে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহ! পূর্বেই 
বলিধাছি। 

এক্ষণে তাহার উগ্র উৎ্কট আত্মমধাদীজ্ঞানের বিষয়ে কিছু বলি। আমি 
তাহার বিরাগসবেও ব্রাহ্ষপমাজে প্রবেশ করিলে, তিনি কিরূপে মনে মনে 
প্রতিজ্ঞা করিযাছিলেন যে, আমর উপাপ্লিত অর্থের এক পয়সাও গ্রহণ করিবেন 
না,কিবপে আমাকে অতি গোপনে তাহাকে সাহায্য করিতে হুইত এবং 
কিবপে আমার মধ্যমা ভগিনীর বিবাহের সময় তাহাকে লুকাইয়া মার হাত 
দিয়া কিছু অর্থসাহ।যা করাতে, তাহ] জানিতে পারিয়! রাঁগিয়! ঘরে আগুন 
দিয়াছিলেন, তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। এই ভাব তাহার ১৭1১৮ বৎনর 
ছিল। পরে আমার প্রতি কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইলেন এবং সংসারের সাহাযা করিতে 
দিলেন। যে সময়ে তিনি আমার সাহায্য গ্রহণ না করা! বিষয়ে দৃঢগ্রতিজ 
আছেন, তখন আমি একবার গুরুতর পীডাতে আক্রান্ত হইলে তিনি কিরূপে 
মার গহন] বন্ধক দিয়! টাকা সংগ্রহ করিয়া মাকে লইয়া আমার চিকিৎসার 
জন্য কলিকাতায় আপিলেন, তাহা ও অগ্রেই বলিয়াছি। যাহার এক পয়স! 
লইতেছেন না, সেই অবাধা পুত্রের জন্য যথাসর্বস্ব দিতে প্রস্তত, এব্ধপ মহত্ব 
কোথায় দেখা যায় । 

এই যে আমাকে দেখিতে আসা, ইহ! হইতে আর এক ঘটনা! ঘটিল, 
যাহাতে বাবার মনুষ্যত্ব ও আত্মমর্াদা জ্ঞান অতি উজলকপে প্রকাশ পাইল। 
তিনি আমার পরিচর্যার জন্য মাকে এক স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিয়। দিয়া সেখানে 
আমাকে রাখিয়। গেলেন কিন্ধ গ্রামের কোনও কোনও বিঘেষ্টা লোক 
গ্রামের জমিদারবাবুদের নিকট গিয়া বলিল, “শুনেছেন মশাই? হারা 
পণ্ডিত মেই জাতিচ্যুত ছেলের বাড'তে আপনার স্ত্রীকে রেখে এসেছে ।” 
জমিদ।রবাবুদের বড়বাবু পূর্ব হইতেই বালিকা-বিগ্াপয়সংক্রাস্ত ব্যাপারে 
বাবার প্রতি অমন্থষ্ট ছিলেন; স্থতরাং এই কথা! যেই শোনা, অমনি ফ্োস্‌ 
করিয়া! উঠিলেন, “বটে । এদিকে মুখে ও খুব তেজ দেখান হয়। এবার 
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পণ্ডিতকে ছাড়া হবে না।” অমনি বাবাকে একঘরে করিবার জন্য চক্রান্ত 
চলিল। বাবার প্রতি পূর্ব হইতে যাহাদের ঈর্ষা বা অসন্তোষ বা বিছবেষবুদ্ধি 
ছিল, তাহার] নকলে এই দলে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে গ্রামের 
মধ্যে বিলক্ষণ ছুইটি দল পাকিয়! দাড়াইল। বাব! অগ্রে বরং প্ররূত কথা 
কাহাকেও কাহাকেও বলিতেছিলেন ; কিন্তু যেই শুনিলেন যে, তাহার বিরুদ্ধে 
দল বাধিতেছে, অমনি মুখ বন্ধ করিলেন, বলিলেন, “আচ্ছা! ওদের যা 
কর্বার, করুক !” 

ক্রমে আমল কথাট। প্রকাশ হইয়া পডিণ , গ্রামের লোকে কলিকাতা 
হইতে বাডীতে গিয়া প্রচার করিয়! দিল যে, আমার বাড়ীতে মাকে রাখ! হয় 
নাই, কিন্ত মার কাছে আমাকে আনিয়! রাখা হইয়াছে ও আমার পরিবার- 
পরিজন ম্বতন্ত্র বাড়ীতে আছে। তখন জমিদারবাবু3] মুক্ধিলে পড়িয়া! গেলেন ঃ 
একবার মুখ দিয়! বলিয়াছেন যে, বাবাকে একঘরে করিবেন, আবার কি করিয়া 
সে কথা তুলিয়া লন? তখন বলিবেন, “পণ্ডিত একবার নিষ্ে আসিয়া বলুক 
যে, তার শ্রী ন্বতগ্র বাড়ীতে আছেন; তা! হ'লে আমর] যা বলেছি, তা তুলে 
নি।” বাব শুনিয়! বলিলেন, “শর্ম! সে ছেলেই নয়! যদিওইহ! সত্য কথা, 
তবু আমি যার! ভয় দেখিয়েছে, তাদের কাছে গিয়ে এ কথা বলতে প্রত্তত নই। 
তাদের য|! করবার হয় করুন ।” ছুমাস যায়, চারিমাস যায়, বাব আর যান নাঃ 
জমিদারবাবুরা নান! লোকের দ্বার] ডাকিয়া পাঠান, বাবা সে পথ দিয়াই চলেন 
ন1। অবশেষে জমিদারবাবুরা আপনাদের মানরক্ষার জন্য এক কৌশল অবলম্বন 
করিলেন। বাব! তার জোষ্ঠ মামাত' ভাই গোবর্ধন শিরোমণি মহাশয়কে 
অতিশয় ভক্তি-শ্রদন্ধা করিতেন। তিনি জমিদারবাবুদের গুরু ছিলেন। বাবুর! 
নিরুপায় হইয়া! তার শরণাপন্ন হইলেন। তিনি একদিন বাবুদের কাছারিতে। 
বসিয়া! বাবাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। চাকর আসিয়! বলিল, “কাথায়ন- 
বাড়ীর বড়কর্ত! বাবুদের কাছারিতে ঝ'সে আপনাকে ডাকছেন।” গ্রামে 
“বাবু' বলিলেই জমিদ্বারবাবু বুঝায়। বাবা বলিলেন, “বাবুদের কাছারিতে 
বসে কেন?” চাকর সে বিষয়ে কিছুই বলিতে পারিল না। বাবার যাইতে 
বড ইচ্ছা হুইল না; কিন্তু কি করেন, দাদ] ভাকিয়াছেন, না গেলেও 
নয়। অবশেষে অনিচ্ছাক্রমে গেলেন ; তখন বাবুদের কৌশলের কথা মনেই 
আদিল ন1। দেখানে উপস্থিত হইয়া! দবেখেন, বড়বাবু ও বড়কর্ত! বঙিয় 
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আছেন। বডকর্তাকে দেখিয়াই বাবা গভীর হইয়া গেলেন; জিজাসা 
করিলেন, "আপনি আমাকে ডেকেছেন? বড় কর্তা দেখিয়াই বুঝিলেন, 
গতিক ভাল নয়। তখন বড়বাবুকে লক্ষা করিয়া বলিলেন, “বাবু, আমি 
বলাতেই হারাণের কথা হচ্ছে । আমি বল্ছি শুদ্তন আমাদের বৌ কল্কাতাম় 
গিয়ে আছেন বটে, কিন্ত ছেলের বাড়ীতে নাই; তারই বাড়ীতে তাঁর কাছে 
ছেলে আছে।” 

যেই এই কথ] বলা, অমনি বাব] ভ্রতবেগে সে স্বান ত্যাগ করিয়া 
আদিলেন ; এবং বড়কর্তা তাহাকে অপমানিত করিলেন বলিয়া, তদবধি তিন 
বৎসর তাহার মৃখদর্শন করিলেন ন1। 

বাবাকে যে বিষ্ভালাগর মহাশয়ের ন্ায় একগু য়ে বলিয়াছি, তাহারও অনেক 
দৃষ্টান্ত আছে ; তাহার কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি। 

প্রথম একগু য়েমির দৃষ্টান্ত, আমার দ্বিতীয় বিবাহ । অগ্রেই বলিয়াছি 
যে, বাবা কোন৪ কারণে আমার প্রথমা পত্বী প্রসন্নময়ীর প্রতি ও তাহার 
আত্মীয়ম্বজনের প্রতি বিরক্ত হুইয়! প্রতিজ্ঞা করিয়ানিলেন যে, প্রসন্নময়ীকে 
ত্যাগ করিয়া আমাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দিবেন । তাহাকে এই প্রতিজ্ঞা 
হইতে বিচলিত করিবার জন্য অনেকে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমার মাতা 
ইছার বিরোধী ছিলেন; আমি তখন ১৭1১৮ বৎসরের ছেলে, আমি অমত 
প্রকাশ করিয়াছিলাম; আমার মাভামহী প্রসন্নময়ীকে ভালবাপিতেন, 
তিনি ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন ; গ্রামের জ্ঞতিকুটুম্, বন্ধুবান্ধবের 
মধ্যে অনেকে আপত্তি উথাপন করিয়াছিলেন । বাঁবা কাহারও কথাতেই 
কর্ণপাত করিলেন না; বিবাহ দিয়! তবে ছাঁড়িলেন। 

আর একটি বিষয়ও এইরূপ স্মরণীয়। আমি ব্রাহ্ষপযাজে যোগ দিলে 
তিনি বপ্পিলেন, “আমার পৈতৃক বিষয়ের এক কাণাকড়িও ওকে দেব না।” 
মধো একটা উইল করিয়! আমার কনিষ্ঠ। ও সর্বোষ্ঠী ভগিনীদ্বয়কে বাস্ত 
ভিটাতে স্বপন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মে উইল গোপনে বাছির 
করিয়া লইয়া আমার মা ছিড়িয়া ফেলেন। তৎপরে বহু বৎসর চলিয়! গেল। 
আমি নিজ বায়েবাবা ও মার মস্তক রাখ্বার জন্ত আগেকার খ'ড়ো ঘরের 
পরিবর্তে কোট! বাড়ী করিয়া! দিলাম $ মা তাহাতে কয়েক রৎসর বান করিয়া 
ত্বর্গারোছণ করিলেন। তাহার ত্বর্গারোছণের পর বাবা নিজেন্র সেই প্রতিজ্ঞা- 
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রক্ষা করিবার জন্ত আবার এক উইল করিয়! আমার কনিষ্ঠা ভগিনীকে 
পৈতৃক ভিটাতে স্থাপন করিলেন এবং আমাকে সমুদয় পৈতৃক সম্পত্তি হইতে 
বঞ্চিত করিলেন) সামান্ত চারিখণও ব্রদ্ধোত্তর জমি ছিল, তাহার তিনখণ্ড 
আমার তিন ভগিনীকে দিয়া, তাহাদের অনুরোধে সামান্ত একখণ্ড জমি আমার 
পুর প্রিয়নাথকে দিলেন। তাহার ছুইখানি গ্রন্থের একখানি প্রিয়নাথকে ও 
অপরখানি আমার পত্বী বিরাজমোহিনীকে দ্িলেন। আমার নিগ্নিত কোটা 
বাডীটি তিনি যে আমার কনিষ্ঠা ভগিনীকে দিয়াছেন, তাহার এই ব্যবস্থাতে 
আমি সম্মতি দিয়াছি) কারণ আমার কনিষ্ঠা ভগিনী প্রাণ দিয়া বহু বৎসর 
তাহার সেবা করিয়াছে। আমি প্রথমে বলিয়াছিলাম, “উইল লেখা, উইল 
রেজিই্ারি কর! প্রভৃতির প্রয়োজন কি? আপনার কি ইচ্ছা, বলিয়া! যান । 
আমি তদন্ুরূপ ব্যবস্বা করিব।* শেষে ভাবিলাম, একগু য়ে মানুষের মনের 
ইচ্ছাট! সম্পন্ন না হইলে মনটা স্থির হইবে না; তাই উইল লিখিতে ও 
রেজিষ্টারি করিতে উৎলাহ দিলাম। ইহাতে তাহার মন শাস্ত হইয়াছিল বলিয়া 
সন্তু আছি। 

অধিক কি, প্রতিদিন পদে পদে তার একগুয়েমির প্রমাণ পাওয়া যাইত। 
একবার তিনি ও আমার কনিষ্ঠ ভগিনী কুস্থম আগিয়া আমার বালিগঞ্জের 
বাসাতে কিছুদিন ছিলেন। কোন কারণে বাবার বাড়ীতে যাওয়া আবশ্তক 
হইল । সেইর্িন প্রাতে আমাদিগকে বলিলেন যে, তিনি অপরাহ তিনটার ট্রেণে 
বাভী যাইবেন। আমি বলিলাম,“কেন বাব! তিনটার গাড়িতে যাবেন? বাড়ীতে 
পৌছিতে রাত হুইয়! যাইবে; অন্ধকারে পথে প'ড়ে যান, কিছু হোক, কাজ 
কি তিনটার গাড়িতে গিয়ে? কুন্ত্ম সকাল মকাল রেধে দিক, আপনি খেয়ে 
প্রাতে ১১টার গাড়িতে যান ; সন্ধ্যার পূর্বে ঘরে পৌছিতে পারিবেন।” তিনি 
মাথ। ঘুরাইয়া বলিলেন, “যা নয়, সেই কথা। আমি অত তাড়াতাড়ি তৈয়ের 
হ'তে পারব ন1।” তখন তার সঙ্গে আর তর্ক কর] বৃখাবোধে কুস্থমে আমার 
পরামর্শ করিয়! স্থির করিলাম যে, যেরূপে হুউক, প্রাতে ১১টার গাড়িতে 
বাবাকে পাঠাইতেই হইবে । এই পরামর্শ করিয়া কুম্থম তাড়াতাড়ি মান 
করিয়া বন্ধনে প্রবৃত্ত হুইল) আমি বাবার যাইবার জন্ত যে কিছু আয়োজন 
কর1আবশ্যক ছিল, তাহ! করিতে গ্রবৃত্ত হইলাম । বেল! ৮টার সময় ছাদে 
বাবার সনের জল দেওয়া গেল। কুম্থম আনিয়া বলিল, “বাবা, ছাদ হ'তে 
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নিয়ে এস।” বাবা কিছু বলিলেন না, স্নান করিতে গেলেন। জানান্তে পৃজা, 
আহ্ছিক প্রভৃতি সারিয়! উঠিতে টা বাজিল। ইতিমধো অরবাঞ্জন প্রস্তত, 
কুন্ধম আসিয়া আহাবার৫থে ডাকিল। তখনও বাবা! কিছু বলিলেন ন1; 
আহার করিতে গেলেন। ৯॥০্টার সময় আহার শেষ করিয়া! আসিলেন। 
তখন আমি ঘড়ি দেখাইয়া বলিলাম, “আপনি আর এক ঘণ্টা শুইয়া 
থাকুন, আমি তৎপরে আপনাকে গাড়িতে করিয়া রেলে তুলিয়৷ দিয়া 
আদিব। তিনি বলিলেন, পনা, আমি সেই তিনটার গাড়িতেই যাব।” এই 
বলিয়া শয়ন করিয়া অকাতরে নিদ্রা গেলেন। কুহ্ুম ও আমি কত যে 
হাসিলাম, তা আর কি বলিব। একবার মুখ দিয়া বলিয়াছেন, “তিনটার 
গাড়িতে” ; সেট1 ছেলেমেয়েদের কথাতে লঙ্ঘন হইবে, তাহ! সহ হইল ন1। 
এইস্থানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এই একগুয়ে মানুষকে লইয়! ঘরকনন। 
করিতে আমার মাকে যেকি কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, তাছার বর্ণন1 হয় 
না। বাব] কথা ন! শুনিলে মা যখন ঝগড়া করিতেন, তখন বাবা বলিতেন, 
“আমি ত' আর “ঘণ্টার গরুড়' নই যে, যে-আজ্ঞে' বলে হাতজোড় ক'রে 
থাকৃব 1” বাস্তবিক, পাছে কেহ তাহাকে "ঘণ্টার গকুড়' মনে করে, 
এই ভয়ে তিনি চিরদিন দৃঢ়রূপে স্বমতপ্রিয়ত| অবলম্বন করিয্! থাকিয়াছেন। 
তৎপরে পিতৃদেবের আর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ সহৃদযর়তা। এরূপ 
দয়ালু মানুষ কম দেখা যায়। অগ্রেই তাহার দয়ার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত 
উল্লেখ করিয়াছি। আরও কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি। একবার আমার 
জননী একজন গ্রাম-পার্খববর্তা চাষ! লোককে যোলটি টাক1 এই বলির! 
কর্জ দিয়াছিলেন যে, মে স্থ্দের পরিবর্তে প্রতি হাটবারে কিছু কিছু 
তরকারি দিয়া যাইবে, তারপর হাতে টাক1 হইলে টাক] শোধ করিবে। 
'ছই বৎসর যায়, চারি বৎসর যায়, সে হাটবারে, ছাটবায়ে তরকারি দিয়া 
যাইতেছে) ইতিমধো মার টাকার বড় গ্রয়োজন হুইল। তিনি এব্যক্তিকে 
টাকা শোধ করিবার জন্ত ধরিলেন। তখন তাহার হাতে টাকা নাই? 
সে মাকে বিলম্ব করিতে কহিল। মা বিলম্ব করিয়া রহিলেন, কিন্ত 
'শেষে মে হাটবারে আর দে পথ দিয়া আসে না) মা তাকে আর 
দেখিতে পান না। এদিকে দুর্বৎসর উপস্থিত হুইপ্না গ্রজাকুলের বড় অন্নকষ্ট 
ঘটিল। এই ময় মা তাহাকে একদিন পথে দেখিতে পাইয়া তিরস্কার 
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করেন। এই কথ! শুনিয়া বাবা বাড়ীতে আসিয়া বলিলেন, “তুমি না 
হরচন্দ্র স্তায়রত্বের মেয়ে? তোমার গায়ে না হিছুর চামড়া আছে? 
তুমি কি বলে এই ছুভিক্ষের সময় তাকে টাকার জন্য পীডাপীডি কর?” 
এই বলিয়া! বৈকালে আপনাদের গোলা হইতে ছুই সের আন্দাজ চাউপ 
কাপডে বাঁধিয়া তিন চারি মাইল হাটির তাহাদিগকে দিতে গেলেন। 
খণের টাক] আদায় দূরে রছিল, তাহাদের দারিদ্রের চিন্তায় বিব্রত 
হইলেন। 

আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগা । একবার আমাদের পাড়ার একটি 
গরীব লোকের ঘরবাড়ী আগুন লাগিয়! পুড়িয়া গেল। বাবার এমন 
সামর্থ ছিল না যে, তার ঘর তুলিবার বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেন। তিনি 
তাহাকে সঙ্গে করিয়া! গ্রামের ভদ্রলোকদেের বাড়ীতে বাড়ীতে বেড়াইতে 
লাগিলেন; এবং কাহারও নিকটে বাশ, কাহারও নিকটে দি, কাহারও 
নিকটে পয়লা, কাহারও নিকটে টাকা আদায় করিয়! তার ঘর তুলিয়া দিবার 
বাবস্থা করিলেন। অবশেষে তাহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আমার 
নিকটে আসিয়া উপস্থিত,--“ইহাকে কিছু টাক] তুলিয়া দাও।” আমি 
কিছু টাক তুলিয়। দিলাম। 

আবার এই সহ্দয়তা কেবল মান্ষের উপরে নয়, ইতর প্রাণীদের 
উপরে তাহার ভাপবাপা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি একটি কুকুর- 
শাবককে শিয়ালের মুখ হইতে বাঁচাইয়! আনিয়া, তাহার পৃষ্ঠের ক্ষতে দৈ ঢাপিয়। 
ঢালা তাহাকে রক্ষা করিয়! কিরূপে তাহাকে বড় করিয়াছিলেন এবং 
কিরূপে তাহার নাম “শেয়ালখাকী' হইয়াছিল, তাহ] অগ্রেই বলিয়্াছি। একটি 
না একটি কুকুর বাড়ীতে সর্বদাই থাকিত? তাহাকে অন্নমুদ্ি না দিয়া তিনি 
আহার শেষ করিতেন না। অনেকদিন কুকুরকে ভাতের সঙ্গে মাছ কেন 
দেওয়া হয় নাই বলিয়া আমার ভগিনী ও ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ীদের সঙ্গে তাহার 
ঝগড়া হইত। 

আমাদের একটি বিড়াল আছে, মা! তার নাম রথিয়! গিয়াছেন “ছুল্চী”, 
অর্থাৎ ভার গায়ে ছুলিচার ন্যায় হুনার হুন্দর দাগ আছে। সেই ছুল্চী 
বাবার বড় আছুরে ছিলেন। তিনি যাছ তিন্ন আহার কক্সিতেন না এবং 
বিছানা তিন্ন শুইতেন ন1। মাভাঠীকুরানীর হখন কাল হইল, তখন করেক- 
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দিনের জন্ত আমাদের বাড়ীতে মাছ আনা বন্ধ হইল। বাবা বাঁড়ীর ছেলেদের 
জন্ত তত বাস্ত হইলেন না, ছুল্চীর জনক যত ব্যস্ত হইলেন। আমার ভগিনী 
কুম্বমকে বলিতে লাগিলেন, “ওরে কুসী, ছুল্চীর জন্তে মাছ আন্তে দে।” 
কুহ্ুম বলিল, “নেও নেও, রেখে দাও) বেড়ালের জন্যে আবার মাছ 
কিনতে দেব! যা নয়, তাই!” বাবা বলিলেন, “ও কি শ্রাদ্ধ করতে 
বসেছে? ওমাছ খাবে নাকেন?” 

কুন্তম। না, এ ক'দিন বাডীতে মাছ আসতে দেব ন1। 

বাবা। আচ্ছা, তবে ওকে তোর বড পিসীর বাড়ী থেকে মাছ খাইয়ে 
আন্‌। 

এই লইয়! ছুইজনে খুব ঝগড়া! চলিল। 

ইতিমধ্যে আর এক ঘটন। উপস্থিত | কিছুদিন পরে ছুল্চীর তিন-চারিটি 
ছানা হইল। বাবা মহাব্যস্ত, “ওরে কুষী, ছুলচী রোগা হয়ে গেছেঃ 
ছানাগুলে] ছধ পাবেনা । আর আধ সের দুধ রোজ কর; ওরা খাবে, আর 
গিন্নী পাধীটা রেখে গেছেন, সেটাও খাবে!” 

কুধম। এমন কথা কখনে। শুনিনি যে, বেডালছানার জন্তে দ্ধ রোজ 
করে! 

বাবা। আহা, ওরা শিশু । 

এই *শিশ্ু'দের মধ্যে একটি একদিন, বাত্রি, ছিপ্রহরের সময় কাতর- 
ধ্বনি করিতেছে। বাবার নিদ্রাভঙ্গ হইল, হঠাৎ সেই কাতরধ্বনি শুনিয়া 
অস্থির হইলেন? “ওরে কুী, বেড়ালছান1 কাদে কেন রে? বুঝি শীত, 
কর্ছে।” 

কুম্ম। তুমি ঘুমোও, ঘুমোও। ওর মাকে পাচ্ছে না ব'লে ডাকৃছে। 
এখনি ওর মা আস্বে, তখন চুপ কর্বে। 

এ কথা বাবার মনঃপুত হইল না। তিনি উঠিলেন এবং বিড়াল- 
শাবকটিকে আপনার লেপের মধ্যে আনিয়া কোলে করিয়া শুইলেন। তবুও 
সে থামে না! বাব! বলিলেন, "আহা, শিশু কি না, বোধ হয় উদরের পীড়া 
হয়েছে।” 

কুহুম (রাগিয়া)। হাঃ! ওর উদরের পীড়া হয়েছে! যাও, তুমি উঠে 
গিয়ে কবিরাজ ডেকে আন ! 
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এই “উদ্রের পীডা'র বিষয়ে একটু কথা আছে। আমার বাব! দাষান্য 
কথোপকথনেও অনেক সময় শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করিতেন। ইহ] লইয় 
আমাদের বাড়ীতে সময়ে সময়ে বড হাপাহাসি হইত। তাহার একটি দৃষ্টাস্ত 
দিতেছি। একদিন তিনি দ্বিগ্রহরের সময় আহাবাস্তে শয়ন করিয়াছেন। 
সবে নিদ্রা আমিতেছে, এমন সময় পাডার কতক গুলি বাগগক-বালিক আমার 
তাঁগিনেয়ীর সঙ্গে খেলিবার জন্ত আসিয়া উপস্থিত। তাহার গোল 
করিতেছে । বাব! বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “আঃ, নিত্রাকর্ধণ হচ্ছে, এখন কে 
গোল করে?” মা আনিয়া ছেলেগুলিকে তাভাইয়া দিলেন; বলিলেন, 
“যাঃ যাঃ, অন্ত জায়গায় খেল্গে যা! এখন “কর্ষণ' হচ্ছে, দেখছিস না?” 
এই লইয়! আমার ভগিনীদের মধ্যে মহা হাসি উঠিয়া গেল। 

ইতর প্রাণীদের উপরে বাবার ভালবাসার আর একটি দৃষ্টান্ত এই। 
কতকগুলি শকুনি কালীনাথবাবুর নারিকেলবাগানের নাঁরিকেল- 
গাছে বঙিয়! সর্বধাই নিজেদের বাসা বাধিবার জন্ত পাতা ছি'ড়িত। বাবা 
কাহার নিকট এই ভুল সংবাদ শুনিলেন যে, কালীনাথবাবু শকুনিগুলিকে ভয় 
দেখাইবার জন্ত বা মারিবার জন্ত বন্দুক আনিয়াছেন। ইহা শুনিক্না বাবা 
ভটিয়। গেলেন এবং বলিলেন, “এর! আবার ব্রাঙ্ছ! শকুনি তোমার গাছের 
পাত! নেবে না, আমার গাছের পাতা নেবে না, তবে কি ওদের নিজের গাছ 
আছে যে, বস! বাধ বে?” ইহার কিছুদিন পরে আমি বাড়ীতে গেলে, বাৰা 
"আমাকে এরূপ কথ! বলিয়াছিলেন। 

এই পিতার গৃহে জন্মিয় ইছারই দৃষ্টান্তের প্রভাবের ভিতরে আমি বর্ধিত 
হইয়াছি। আমি আত্মজীবন পরীক্ষা] করিয়া! পরিফাররূপে দেখিতে পাই যে, 
এই তেজন্থিত1, এই সত্যান্থরাগ, এই দৃঢ়চিত্ততা, এই সহ্ৃদয়তা শৈশব হইতে না 
দেখিলে আমি নীতির মূল্য এরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম না, কিন্ত 
অপরদিকে ইছাঁও অন্থভব করি যে, পিতার তেজস্থিতা, মন্ম্ত্ব, আত্মমর্ধাদা- 
জ্ঞান ও দৃচিত্ততা আমি পূর্ণমানত্রাতে পাই নাই। এগুলি আরও অধিক- 
মাত্রাতে আমাতে থাকিলে ভাল হইত। 
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আঁমি শৈশব হইতে যেমন পিতাতে মন্তস্বত্ব ও দৃঢচিন্ততার আদর্শ দেখিয়া 
আপিয়াছি, তেমনি জননীতে আধ্যাত্মিকত! ও ধর্মনিষ্টার আদর্শ দেখিয়াছি। 
আমার মাতামহ ধাস্সিক গৃহস্থের আদর্শ ছিলেন ; আমার মাতুল দেশে কর্তব্য- 
পরায়ণ, দৃচচেতা ও স্বদেশপ্রেমিক মানুষ বলিয়] প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমার 
পিতা সতাবার্দী, দৃঢচেতা৷ ও পরোপকারী পুরুষ ছিলেন। ন্থতরাং আমার" 
জননী ধর্মপরায়ণত]। ও স্থনীতির প্রভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই 
প্রভাবের মধোই বর্ধিত হইয়াছিলেন। তিনি নিজে তেজন্থিনী ও মনন্থিনী 
নারী ছিলেন। তাহাতে দারিদ্র ছিল, কিন্তু ক্ষুদ্রতা ছিল না) কোমলতা 
ছিল, কিন্তু ভীরুতা ছিল না; সাধুভক্তি পূর্ণমাত্রায় ছিল, কিন্তু অন্কতা!' 
ছিল ন1; স্বধর্মীন্ুরাগ প্রবল ছিল, কিন্তু পরধর্মে বিদ্বেষ ছিল ন1। 

তাহার আত্মমর্ধাদাজ্ঞান প্রবল ছিল। আমার পিতার আয় কখনই 
মাসে ৩০।৩৫ টাকার অধিক ছিল না। মাতা এমনি স্বগৃছিণী ছিলেন যে». 
ইহাতেই পুত্র শিক্ষা, তিন কন্তার বিবাহ ও ধাগ্রিক হিন্দু গৃহস্থের ক্রিয়াকর্ম- 
সমুদয় নির্বাহ করিয়াছেন। অথচ আমার জ্ঞানে আমি কখনও তাহাকে নিজ 
অভাব অপরকে, এমন কি তাহার পিত্রালয়ের মান্যকেও জানাইতে বা! 
কাহারও নিকট ছু' টাকা খণ করিতে দেখি নাই। তিনি আমার পিতাকে 
সম্পূর্ণরূপে ঝণহ্থীন রাখিয়! গিয়াছেন। 

ধর্মপরায়ণতা যেন তাহার অস্থিমজ্জার মধ্যে নিহিত হইয়াছিল। তৎপরে, 
বালাকালে বিবাহিত হইয়া! তিনি যখন আমাদের ভবনে আগিলেন, তখন 
আসিয়াই অগ্রীতিপর বুদ্ধ আমার প্রপিতামহ ন্ব্গীয় বামজয় ভ্তায়ালঙ্কার' 
মহাশয়ের সেবাতে নিযুক্ত হইতে হুইল; এ সাধু পুরুষের সংসর্গে ও উপদেশে' 
মাতার ধর্মভাব বছু্ডণ বৃদ্ধি পাইল। তিনি তীহার নিকটে মন্ত্রদীক্ষা। গ্রহণ" 
করিলেন এবং দেৰতার ন্তায় তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। আমান' 
প্রপিতামহ এ লোক হইতে অন্তহিত হুইবার পর পঞ্চাশ বৎ্সরেরও অধিককাল 
মাতাঠাকুরাণী জীবিত ছিলেন । এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাহার স্বতি এক দিনের 
জন্তও আমার যাতার হৃদয়কে পরিত্যাগ করবে নাই । তিনি জীবনের শেষ লমস্ক 
পর্যস্ত আমার প্রপিতামহের জপের মাল! লইয়। প্রতিদিন জপ করিয়াছেন। 
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শৈশবে আমি একবার কঠিন রোগ হইতে মুক্ত হইলে তিনি যে হাতে ও 
মাথাতে ধুনা পোড়াইয়াছিলেন এবং বুক চিরিয়! সেই রক্ত দিয়! ইষ্ট দ্বেবতার 
স্তব লিখিয়াছিলেন, তাহ। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। 

যৌবনে যখন আমি ব্রাঞ্ঘদমাজে প্রবেশ করিলাম, তখন মার প্রতীতি 
জন্সিল যে, তাহার পুর্বজন্মের কোন পাপের জন্তই সস্তানের ছুর্মতি ঘটিয়াছে। 
তিনি আম।র প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিলেন না, কিন্তু এই বিশ্বাসের বশবতিনী 
হইয়! তিনি তাহার জপ, তপ, ব্রত, নিয়মের মাত্রা অসম্ভবরপে বাড়াইয়া 
দিলেন। দৈবজজ ব্রাহ্মণ পাইলেই আমার ঠিকুজী, কোঠী তাহাকে দেখাইতেন 
এবং যে ব্রাহ্মণ যে কিছু ব্রত বা ধর্মাহুষ্ঠান কবিতে বলিতেন, তাহাই করিতেন। 
এইরূপে অনেক অর্থবায় হইয়া গেল এবং তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল; 
বছবার চিকিৎসার জন্য তাহাকে কলিকাতাতে আনিতে হইল। অবশেষে 
একজন দেবজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমার কোী দেখিয়া! বপিলেন যে, আমার কোঠীতে 
আছে, কখনই আমার দেবতা, ব্রাঙ্মণে মতি হইবে না। তখন হইতে জননী 
নিস্তার পাইলেন। 

পিতা ও মাতাতে কি প্রভেদ! পিতা আমাকে মারিবার জন্য গুওা- 
ভাড়াতে কয়েক বৎসরে ২০।২২ টাঁকা ব্য করিলেন , আর জননী আমার জন্ 
ব্রত, নিয়মে গ্রায় এ পরিমাণ অর্থব্যয় করিলেন। 

গত বৎলর ( ১৯০৭ সালের জুন মালে ) গুরুতর পীড়াতে আমি যখন মৃত্য 
শয্যাতে শয়ান ছিলাম, তখন জননী আসিয়া কিছুদিন আমার নিকট ছিলেন। 
তখন প্রতিদিন প্রাতে নিজের পৃজ! সারিয়া, আমাকে মন্ত্রপুত জল একটু 
পান করাইতেন; প্রপিতামহের জপের মাল! আমার বক্ষে এবং নিজের 
পদধূলি আমার মন্তকে দ্িতেন। আমার বন্ধুগণ দমিয়া গিয়াছিলেন, কিন্ত 
আমার জননী দমেন নাই। তখন তাহার দৃঢ়চিত্ততা দেখিয়া! সকলেই বিশ্মিত 
হুইয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাম করিতেন, তাহার প্রার্থনা ও আশীর্বাদে আমি 
সারিয়! উঠিব। 

এই স্বাভাবিক ধর্মভাব তাহার প্ররূতির প্রধান লক্ষণ ছিল। তিনি গন্স। 
কাশী, বৃন্দাবন, জগন্নাক্ষেত্র প্রভৃতি সমূদয় প্রধান প্রধান তীর্থস্থান পরিদর্শন 
করিয়াছিলেন) তথাপি পুণাস্থান দেখিবার আকাক্ষ! মিটিত না। তাহার 
খর্মাকাজ্ছা যেন অশীম ছিল। 
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আমার শৈশবকাল হইতেই জননী তীহার হৃদয়ের সর্বে/চ্চ ভাবগুলি 
আমার হ্াায়ে মুদ্রিত করিবার প্রয়াদ পাইয়াছেন। প্রথমতঃ, আমার বর্ণ- 
পরিচয় হইলেই এবং পড়িতে শিখিলেই তিনি এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, 
যেধিন আমার পাঠশাল। বা স্থল থাকিত না, সেইদ্দিন দুপুরবেলা তিনি 
আহারান্তে বিশ্রামার্থ শয়ন করিলে আমাকে কৃত্তিবাসের বামায়ণপাঠ করিয়। 
তাহাকে শুনাইতে হইত। যেস্থানটি অধিক মিষ্ট লাগিত, দিনের পর দিন 
বহুবার তাহ] পাঠ করাইতেন এবং মাতাপুত্রে সে স্থানটি মুখস্থ, আবৃত্তি 
করিতাম। তদবধি বহুকাল আমি বাম্ীয়ণের অনেক স্থল মুখস্থ বলিতে 
পারিতাম। এই দ্বীর্ঘকাল পরেও রামায়ণের কোনও কোনও দৃশ্টের ছবি 
যেন আমার চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে । এইরূপে, ব্রাঙ্ষধর্ষের ভাব পাইবার 
পূর্বে, রামায়ণের ধর্ম আমার ধর্ম ও রামায়ণের নীতি আমার নীতি ছিল। 
তখন রামায়ণের আধর্শ অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ আছে, ইহা কেহ বলিলে আমি 
সন্ধ করিতে পারিতায় না। 

দ্বিতীয়তঃ, মা যর্দি কখনও শুনিতে পাইতেন যে, কেছ আমার 
সহিত এইবপ তর্ক উপস্থিত করিয়াছে, যাহাতে ঈশ্বরে ও পরকালে অবিশ্বাস- 
প্রকাশ পায়, তখন তিনি বাঘধিনীর ন্যায় তাহা মধ্যে পড়িতেন, অতিশয় 
অসন্তোষপ্রকাশ করিতেন ও সে তর্ক থামাইয়! দিবার চেষ্টা করিতেন। 
এমনকি, আমার পিতাও যদি তর্বস্থলে এমন কিছু বলিতেন, তাহাও মা 
সঙ্হ করিতেন না। বলিতেন, “আমার ছেলের মাথা খেও না।” এই 
কারণেই বোধ হয়, এই দীর্ঘকালের মধ্যে একদিনের জন্যও আমার মনে 
ঈশ্বর ও পরকালের প্রতি অবিশ্বাস জন্মে নাই। এমন দ্িনকি এমন 
ক্ষণ মনে হয় না, যখন আমি ঈশ্বরের সত্তাতে অবিশ্বাস করিয়াছি । 

আর একটি ভাব মাতার ষধ্যে দেখিতে পাইতাম। কপটচারী ব্যক্তিদের 
প্রতি আমার মার আতন্তরিক ঘ্বণ! ছিল। যাহার! মুখে বড় কথা বলে 
কিন্ত কাজে ছোট কাজ করে, যাহা মনের বিশ্বাস নছে তাছা কাজে দেখায়, 
ভিতরে অসাধু থাকিয়া বাছিরে সাধুভার পরিচ্ছদ্ব পরিধান করে, মা 
তাহাদের নাম পর্যস্ত সন্ধু করিতে পারিতেন না। কেছ তাহাদের 
প্রশংসা করিলে তাহার গায়ে যেন তণ্ড জলের ছড়া দিত। হয় উঠিয়! 
যাইতেন, নতুবা সে প্রশংন! খামাইক্স! দিতেন এবং বলিতেন, “ব'লে না, 
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ব'পো না! ওর ধর্মের মুখে ছাই! ওর গেরুয়া কাপড়ের, ওর ভন্মমাখার 
মুখে ছাই!” 

আর একট1 এই দেখিতাম যে, যে কাধ তিনি একবার কর্তব্য বলিয়! 
অন্থভব করিতেন, তাহা অতি দৃঢ়তার সহিত করিতেন ; লোকের অন্থরাগ- 
বিরাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না। তাহার একটি নিদর্শন দিতেছি। 
একবার দুর্তিক্ষ হুইয়! অনেকগুলি নিরন্ন লোক আমাদের গ্রামে উপস্থিত 
হইল। তাহাদের মধ্যে একটি নিম়শ্রেণীর লোক চরম অবস্থায় মৃতগ্রাক় 
হুইয়! আমাদের পাড়াতে আগিয়! পড়িল। পাড়ার ব্রাঙ্মণকন্তাগণ তাহাকে 
ঘিরিয়া ফেলিলেন। আমার জননীও তার মধ্যে ছিলেন। ম! তাহার 
কাছে বলিয়া, “তুমি কতদিন খাওনি ?” বলিয়া জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন । 
সে তখন কথা বপিতে পারে না, কেবল হই! করিয়! নিজের ক্ষুধা জানাইতে 
লাগিল। ম! বলিলেন, «আমি ওর মুখে ভাত দিব”; এই বলিয়া ভাত 
আনিতে গেলেন । পাড়ার মেয়ের! বলিতে লাগিলেন, “ও মা, তা কেমন 
ক'রে হবে! ও কি জাত, তার ঠিক নাই। কোনও নীচঙ্গাতীয় 
লোককে ডাক, মে খাওয়াক, ইত্যার্দি, ইত্যার্দি। মা মে কথার প্রতি 
কর্ণপাত করিলেন না। ভাত আনিয়া ভাল করিয়! মাথিয়! তার মুখে দিতে. 
লাগিলেন; সে আহার করিল। জল দিলেন, জলপানণ করিল, কিন্ত 
হায়, পরক্ষণেই গ্রাণবাযু তার দেছকে পরিত্যাগ করিল। আমার ম 
কাদিতে লাগিলেন । তারপর মা আমাকে বলিক়্াছিলেন, “ও বোধ হয়, 
পূর্বদন্মে আমার কোনও আত্মীয় ছিল।” 

কোথাও পুরাণপাঠ হইতেছে ব] ধর্মের ব্যাখ্যা! হইতেছে শুনিলে, মাকে 
নিতাস্ত অনুস্থ অবন্থাতেও এবং নিতান্ত বাধক্যেও ধরিয়! রাখ! যাইত না। 
আমাদের বাড়ী হুইতে দূরে হইলেও লাঠির উপর ভর করিয়! সেখানে গিয়া 
উপস্থিত হইতেন। 

একবার মা আসিয়া আমার বালিগঞ্জের বানাতে কিছুদিন ছিলেন । 
তাহার মধ্যে তাহারকি একটা ব্রত উপস্থিত হইল। এ ব্রতের সময় 
ব্রতকারিণীকে একট] “কথা, শুনিতে হয়। আদি পুজা করিবার ব্রাহ্মণ 
আনিলাম, কিন্ত সে বেচারা! সে 'কথা'টা জানিত না। আমি আবাক 
ত্রাক্মণ খু'জিতে বাছির হইলাম! ব্রাম্ষণ পাইলাম না। আলিয়া! দেখি» 
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মা! আসন দিয়া আমার ভবনের একপার্থে বসিয়াছেন, এবং বিড়বিড়, 
করিয়া! সমগ্র “কথা"টি বলিয়া যাইতেছেন। আমার বন্তারা তাহাকে 
ঘিরিয়া হাসিতেছে, বলিতেছে, *ও মা, এ কেমন 'কথা' শোন11” তিনি 
হম্তসঞ্চালনদ্বার1! তাহাদিগকে চুপ করিতে বলিতেছেন। শেষে উঠিয় 
হালিয়া বলিলেন, “কেন? কথা শোনা চাই, এইমাত্র ধর্মে বলে। 
পরের মুখে শুনবে কি নিজের মুখে শুনবে, ভার ত+ নিয়ম নাই? কথা!" 
গুলে! আমার কানে গেলেই হ'ল। আমারই কথা আমার কানে গেল, 
এই ত" হ'ল।” এক নাত্বী বলিয়া! উঠিল, *্ধন্ি ঠাকুরমা, তোমার বুদ্ধি !* 
মা বলিলেন, *বুঝপি ন1 কথাট1 নাশ্ুনলে ব্রতট] পণ্ড হয়, তাই নিয়মটা 
বক্ষ] করা গেল ।” 

বাবা বোধ হয় লোকের মুখে “বাহবা, পণ্ডিতমশাই 1” এই কথাটা, 
শুনিতে ভালবামিতেন ; অন্ততঃ আমার মাতাঠাকুরানী এইরূপ মনে করিতেন। 
কারণ, কোনও ক্রিয়াকর্ম করিবার সময়ে ধর্মে যতদুর চায়, শান্তে 
যাহ! বলে, তাহা করিয়া বাবা নস্তষ্ট হইতেন নাঃ এষন করিয়া করিতে 
চাহিতেন, যাহাতে সকলে ধন্ত ধন্ত করে। ইহা যে সকল স্থলে গ্রশংসাপ্রিয়ত! 
হইতে উৎপর হইত, তাহা! নহে; বাবার সহদয়তাই অনেক স্থলে ইহার 
মূলে থাকিত। লোককে দিতে, খাওয়াইতে তিনি ভালবানিতেন, কিন্ত 
আমার মনে হয়, তীহার প্ররুতিতে একটু প্রশংসাপ্রিয়তাও বোধ হয় 
ছিল। যাহ! হউক, মা এইটুকুণ্ড সন করিতে পারিতেন না। এই 

ংসাগ্রিয়তার গন্ধটুকু থাকাতে আমার বাবার ক্রিয়াকর্মে মা বড় আস্থা 
রাখিতেন ন1। বলিতেন, "তুমি ত' ধর্মার্থে তত কর না, যত 'ভ্যালা রে 
পণ্ডিত” শোনবার জন্তে কর।* এই লইয়া ছইজনে অনেকবাতব বিবাদ 
হইতে দেখিয়াছি । মা ধর্মকর্মের মধ্যে ফোনওপ্রকার অভিসদ্ধির গন্ধ স্‌ 
করিতে পারিতেন ন]। 

যাহ! কিছু অসৎ, যাহা কিছু অপবিভ্র, তাহার প্রতি মাতার এত স্বণা 
ছিল যে, শৈশবে আমি এবং আমার ভগিনীগণ পাড়ার বাপক-বালিকাদের 
লক্ষে মিশিক্না কত যে খারাপ বিষয় দেখিতাষ, কত খারাপ কথা শুনিতাষ, 
তাহার একটিও বাড়িতে জানিতে লাহপ করিতাম না। আমি একবার একটি 
খারাপ কথা বাড়িতে উচ্চা্গ কমিয়! যে সাজ! পাইয়াছিলামঃ তাহ! যথাস্থানে 
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লিখিয়াছি। ম! ভালবাগিবার সময় ফুলের ন্তায় কোমল, অথচ শানন করিবার 
সময় লৌহের ন্তায় কঠিন হইতেন। 

অতএব ইহা আমি অকুষ্টিতভাবে বলিতে পারি যে, আমিঘে ঈশ্বরে ও 
পরকালে এবং সত্যে ও নিজ কর্তবো আস্থা রাখিতে শিথখিয়াছি, তাহ! অনেক 
পরিমাণে আমার জননীকে দেখিয়া । তিনি যে কেবল তাহার স্তনহুগ্ধের ছার। 
আমাকে পালন করিয়াছিলেন, তাহ! নহে; তাহার চরিত্রের দ্বারাও আমার 
চরিত্রগঠন করিয়াছিলেন । 
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১৮৫৬ সালে আমি যখন আমার পিতার সহিত কলিকাতাতে পড়িতে 
আনিলাম ও চাপাতলায় আমার মাতামহের বানাতে উঠিলাম, তখন মাতামহ- 
মহাশয় সেখানে ছিলেন না। তিনি পীড়িত হইয়া! দেশে ছিলেন। আমি সেই 
সময় হুইতে বাসার অপরাপর লোকের ব্যবহার ও আমার জোষ্ঠ মাতুল 
ঘ্বারকানাথ বিষ্ভাভৃষণ মহাশয়ের বাবহারে কিছু পৃথক দেখিতাম। তিনি 
তামাকটি পর্যস্ত খাইতেন না; সর্বদা! গম্ভীর, বাসার আমোদপ্রমোদে যোগ 
দিতেন না! এবং সর্বদা পাঠে মগ্র থাকিতেন। তিনি বোধ হয় তখন তাছার 
গ্রীস ও রোমের ইতিহাস' লিখিতেছেন। গৃহে যেমন তাহাকে পাঠে নিযুক্ত 
দেখিতাম, সংস্কৃত কলেজে পড়িতে গিয়াও দেখিতাম, তিনি লাইব্রেরিগৃহের 
এক কোণে পাঠে নিমগ্ন আছেন । এমনি গভীর যে, লোকে তাহার কাছে 
যাইতে ভয় পায়। বাস্তবিক, তিনি এমনি গম্ভীর মানুষ ছিলেন যে, আমার 
মান মুখে শুনিয়াছি, দাদা! ঘরে আছেন দেখিলে ভগিনীর! পায়ের মল টানিয়। 
হাটুর কাছে তুলিয়া আস্তে আন্তে সিঁড়িতে নামিতেন। বড়মামার এত কম 
কথ! কছা অভ্যাস ছিল যে, আমাকে যে এত ভালবাসিতেন, আমাকেও 
কখন৪ একটি আদর বা ভালবাসার কথা বলেন নাই। তিনি বসিয়া 
আছেন বা বেড়াইভেছেন দেখিলে আমরা মে ধার দিয়! যাইতাম না। 
গাধার বয়স বখন ১২ কি ১৩ বৎসর ও আমার বড়মামীর বয়স ১৭ কি 
»৮, (ইনি বড়মামার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী) তখন নাসীরা একটা কথ! 
সইয়! বড় হাপাহাসি করিতেন, তাই মনে আছে। নে কথাটা এই। 
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মামার পড়ার নেশ! এমনি প্রবল ছিল যে, রাত্রি ১১টার সময় বড়মাষী যখন 
গৃহকার্য পমাধা করিয়া! শয়ন করিতে গেলেন, তখন দ্েেখিলেন যে, বড়মামা 
এমনি পাঠে নিমগ্ন যে, একবার মামীর দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না। মামী 
গায়ে পড়িয়া! কথা কছিতে গেলেন, বডমাম! বামহস্তের ইসার] করিয়! তাহাকে 
থামিতে আদেশ করিলেন। মামী মানিনী হইয়! দম্‌ করিয়া! আছড়িয়া 
বিছানাতে পড়িলেন, সে রাত্রে আর মামার সহিত কথ! কহিলেন ন1। বাস্তবিক, 
আমি অনেকদিন রাত্রি ১১টার সময় শয়ন করিতে যাইবার সময় দেখিয়াছি, 
বড়মামা পাঠে নিমগ্ন ;। আবার রাত্রিশেষে পটার সময় উঠিয়া দেখিয়াছি, 
বড়মাম পাঠে নিমগ্র। বিশ্মিত হুইয়! ভাবিয়াছি, তবে তিনি ঘুমান কখন! 

১৮৫৮ সাল হইতে সোমপ্রকাশ কাগজ বাহির হইলে এই নির্জনবাস ও 
পাঠাভ্যাস অতিরিক্তমাত্রায় বাড়িয়! গিয়াছিল। যখন তিনি তাহার ছাপাখানা 
ও সোমপ্রকাশ কাগজ তাহার বাসগ্রাম চাঙ্গড়িপোতাতে তুলিয়! লইয়া! মাতলা 
রেলওয়ের ডেলি প্যাসেঞ্জার হইলেন, তখনও দেখিতাম, গাড়ি আপিতে বিলম্ব 
আছে, নানাজনে নান কথা কহিতেছে, তিনি একপাশে তন্মনস্ হুই্য়া কলেজে 
যাহ। পড়াইবেন, সেই পুস্তক পডিতেছেন। গাড়ির মধ্যে তাছার সঙ্গে উঠিয় 
অনেকবার দেখিয়াছি, নানাজনে নান! প্রসঙ্গ করিতেছেন, তিনি কিছুতেই 
বড় একটা যোগ দিতেছেন না, হু-হ! করিতেছেন মাত্র; অধিকাংশ লময় হয় 
নয়ন মুদ্রিত করিয়! ঢুলিতেছেন, ন! হয় কলেজের পুস্তক দেখিতেছেন। কেবল, 
যাহাতে কোনও অন্তায় বা! অধর্মের প্রতিবাদ আছে এরূপ কোনও আলোচনা 
'উঠিলে ও তাহার মত জিজ্ঞাসা করিলে তাহার মুখত্রী বাদলিয়া যাইত; 
অন্থায়ের তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। বলিতে কি, তিনি ট্রেনে যে-কামরাতে 
থাকিতেন, মেই সময়ের জন্ত সে-কামরার হাওয়া যেন উন্নত ভাব ধারণ 
করিত। 

কর্তব্যকার্ষে তাহার এমনি গাঢ় অভিনিবেশ ও চিত্তের এরূপ অদ্ভুত 
একাগ্রতা দেখিতাম যে, তিনি যখন বাড়িতে থাকিতেন, তখন দেখিলে মনে 
হইত যে, সোম্রপ্রকাশ লেখ! ভিন্ন তাহার পৃথিবীতে অন্ত কার্য নাই; আবার 
কলেজে গিয়া ঘখন বসিতেন, তখন দ্বেখিলে যনে হইত যে, কলেজে পড়ানো 
'ছাড়া তাহার পৃথিবীতে অন্ত কার্য নাই। বাস্তবিক, তিনি যে কাজটা! একবার 
কর্তব্য বলিয়! ধরিতেন, তাছ] লমগ্র বায়ের প্লছিত ধরিতেন ; ক্ষতিকে ক্ষতি 
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বলিয়া! জান করিতেন না! এবং সে কার্ধ উদ্ধার না করিয়া ছাঁড়িতেন না।' 
ইহার ছুই-একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি । 

একবার তিনি একদিন প্রাতে প্রাতঃরুত্য সমাপন করিয়া! আমিতেছেন, 
এমন সময় গোপজাতীয়া! একটি বিধব] যুবতী কাদিতে কীদিতে সেই পথ দিয়া 
চলিয়াছে ৷ বড়মাঁম! তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞানা করাতে সে বলিল যে, 
গ্রাষের একজন ধনী লোক তাহাকে দাসী করিয়া বাড়িতে রাখে) সেই 
'অবস্থাতে তাহাকে প্রলোভন দেখাইয়া বিপথে লইয়৷ যায়; এবং তৎ্পরে 
তাহাকে নসত্ব। দেখিয়! তাড়াইয়া দিয়াছে । সে তখন নিক্ুপায়। শুনিয়া 
বডমামার ক্রোধাগ্নি জলিয়া উঠিল! তিনি প্রথমে সেই ধনীর নিকটে লোক 
পাঠাইয়! এ হতভাগিনীর ভরণ-পোবণের উপযুক্ত অর্থসংগ্রহ করিবার চেষ্ট! 
করিলেন। তাহাতে অকৃতকার্য হুইয়। রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন, 
নিজে বায় দিয়! মোকদ্দমা চালাইবার যোগাড় করিলেন। এই অবস্থাতে 
বোধ হয় এঁ ধনী ব্যক্তি সেই স্ত্রীলোককে যাবজ্জীবন মাসে ৪. টাকা করিয়' 
দিতে রাজি হইল। তৎপরে বিধবার গর্ভের সন্তানটি যাহাতে নষ্ট ন1 হয়, 
নামা তাহার উপায় করিলেন এবং ষাতা-পুত্রের রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া 
দিলেন। 

আর একটি দৃষ্টান্ত এই। গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া! মাতৃলমহাশর় অচ্গুতব' 
করিতে লাগিলেন যে, গ্রামে একটি ভাল ইংরাজী স্থল থাকা আব্ক। 
তৎপূর্বে গ্রামের জমিদারবাবুদের স্থাপিত একটি স্থল ছিল। প্রথমে বড়মাম! 
তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়! সেটিকে ভাল করিবার প্রয়া পাইলেন। ছুই-তিন 
বৎসরের মধ্যে অনুভব করিলেন যে, সে প্রয়ান বৃথা । তখন নিজের উপরেই 
সুলটির উন্নতিসাধনের সম্পূর্ণ দাক্গিত্খ লইয়া! সেই কার্ধে দ্েহমন অর্পণ 
করিলেন । তাহার ন্তায় একজন দরিত্র ব্রাঙ্মণপপ্ডিতের পক্ষে ইহ! যে অতিশয় 
হঃসাহমিকতার কার্ধ, এ কথা একবারও তাহার মনে আদিল না। স্কুলটির্‌ 
'গ্র ব্যক্গভার তাহার উপরেই পড়িয়া গেল। এই ভার তিনি মৃত্যুর দিন পর্বস্ত' 
বন করিয়াছেন । মাসের প্রথমে সংস্কৃত কলেজের বেতন পাইলেই সেইদিন 
বাড়ি ফিরিবার সময় তিনি স্কুলে গিয়! স্কুলের আয়-ব্যয় দেখিয়া, আবশ্তক্ণত” 
নজ বেতন হইতে অর্থসাহায্য করি শিক্ষকদিগের বেতন দিবার বন্দোবস্ত: 
করিয়া তবে বাড়ি বাইতেন। 


আত্মচর্িত ৪২৯ 


আমার মাতুলের উদারতা ও মহত্বের কোনও কোনও বিবরণ অগ্রে 
'িয়াছি, তাহার পুনকক্তি আর করিলাম না। সংক্ষেপে এইমান্ত্র বলিতে পারি 
যে, আমার পিতা-মাতার চরিত্রের পর আমার মাতুলের চরিত্র আমার চবিত্র- 
গঠনের পক্ষে প্রধানকপে কার্ধ করিয়াছে । তাহার জাননিষ্টা, তাহার কর্তব্য- 
পরায়ণতা, তাহার হ্বদেশান্থরাগ, তাহার অকপটচিত্ততা চিরদিন আমার মনে 
মুদ্রিত রহিয়াছে । আমার 'রামতন্থু লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গদমাজ' নামক 
গ্রন্থে তাহার জীবনচরিত দিয়াছি। 


পণ্ডিত ঈশ্বরচজ্জ বিভ্ভাসাগর, 


আমার মাতুলের পরেই ধার সংস্রবে আগিয়! আমি বিশেষরূপে উপকৃত 
হই, তিনি পগ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ঞাসাগর। আমি ১৮৫৬ সালে নয় বৎসর 
বয়সে কলিকাতায় আসি। আপিয়! সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হই। তখন 
বিস্তাাগর মহাশয় এ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। কেবল তাহা নহে, 
বন্ধুতানত্রে আমার মাতুলের সঙ্গে দেখ! করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে আমাদের 
বানাতে আমিতেন। অগ্রেই বলিয়াছি, তিনি আমাকে দেখিলেই ছাতের 
ছুই অঙ্গুলি চিম্টার মত' করিয়া আমার ভু ডির মাংস টানিয়! ধরিতেন। এই 
ভয়ে, তিনি আমিতেছেন জানিতে পারিলেই, আমি সেখান হইতে নিরুদ্দেশ 
হইতাম, কিন্তু তিনি আমাকে বড় ভালবামিতেন। আসিয়াই আমাকে 
খুঁজিতেন, আমার কথ! প্িজ্ঞাসা করিতেন। আমার বাবাকেও অতাস্ত 
ভালবাদিতেন এবং মাতুলের সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণ লইয়! বিচার উপস্থিত হইলে, 
বাবাকে ভাকিয়া মীমাংস! করিয়া লইতেন। বাবার ব্যাকরণে বুৃৎপত্তিবিষয়ে 
তাহার প্রগাঢ় আস্থা! ছিল। 

কলেজে আমর] তাহাকে ভয়ের চক্ষে দেখিতাম এবং তাহা হইতে দূরে 
দুরে থাঁকিতাম। ছেলেরা ছুষ্টামি করিলে তিনি ধরিয়! নিজের ঘরে লইয়া 
যাইতেন, কোণে দাড় করাইয়া! রাখিতেন এবং বইয়ের পাতাকাটা স্লাইসের 
দ্বার! তাহাদের পেটে মারিতেন। আমার যেন মনে হয়, আমার কোনও 


১» পাঠকগণ ইহার মহত শিবনাথ শান্ীর 1450 ] 2: 6865 প্রন্থটিতে বিভাগাগরের 
শ্বাতিচিত্রণ পড়িতে পারেন ।--সম্পাদক । 


৪২২ আত্মচ্িত 


ষ্টামির জন্ত আমাকে ধরিয়! লইয়া আমার ভূঁড়িতে মারিয়াছিলেন ও আমাকে 
কোণে দীড় করাইয়! রাঁথিয়াছিলেন। 

আমর! কলেজের ছোট বড় সকল ছেলে বিদ্াসাগর মহাশয়কে একজন 
ক্ষণজন্মা পুরুষ বলিয়া মনে করিতাম। আমার বেশ মনে আছে, তিনি যখন 
ডিরেক্টরের সহিত ঝগড়! করিয়া কলেজ ছাড়িলেন, তখন আমরা গবর্ণমেণ্টের 
উপর মহ! চটিয়া গিয়াছিলাম। তিনি যেন আমাদের প্রাণ সঙ্গে করিয়৷ লইয়া 
গেলেন। 

তারপর যত বয়স বাড়িতে লাগিল, ততই তার সঙ্গে আরও গাঢ যোগ 
হইতে লাগিল। আমি ব্রাক্মদমাজে যেগ দিলে বাবার যে ক্লেশ হুইয়াঁছিল, 
তাহাতে তাহারও মনে বড় ক্লেশ হইয়াছিল। বাবা ত্ীহাকে বলিয়াছিলেন, 
“মানুষ যেমন ছেলে যমকে দেয়, তেমনি আমি ছেলে কেশবকে দিয়াছি” ; 
তাহাতে বিগ্ভাাগর মহাশয় কারদিয়াছিলেন, কিন্তু পথে-ঘাটে আমার সঙ্গে 
দেখ! হইলেই প্রথম্ন প্রশ্ন এই করিতেন, “হা রে, তোর কেমন ক'রে 
চলে? আমি গৃহতাড়িত হইয়! কষ্ট পাইতেছি, এই মনে করিয়। তার ক্লেশ 
হইত। 

আমি গবর্ণমেণ্টের চাকুরি যখন ছাডিলাম, তখন একজন গিয়৷ তীহাকে 
বলিলেন, “মশাই, পাঁজিটা এমন স্থখের চাকরিটা ছেডে দিয়েছে।” তিনি 
হাসিয়া] বলিলেন, “কোন্‌ পাজির কাছে বল্ছ? সে ত' আমার মনের মত” কাজ 
করেছে।” 

কেহ তাহার নিকট গিয়! আমাকে গালাগালি করিলে, তিনি আমার 
ব্রাহ্মদমাজে প্রবেশের জগ্ দুঃখ করিতেন ; কিন্তু বলিতেন, যাই বল, ওকে 
বুকে রাখলে আমার বুক ব্যথা করে না।' 

আঁমি নানাম্বলে নান! অবস্থাতে তার মঙ্গে মিশিয়। তার প্রকৃতির গুণ- 
সকল দেখিবার যথেষ্ট অবসর পাইতাম । এরূপ দয়াবান্‌, সদাশয়, তেজিয়ান, 
উগ্র, উৎকটব্যক্তিত্বম্পন্ন মানুষ এ জীবনে অতি অল্পই দেখিয়াছি। আমার 
প্রণীত 'প্রবন্ধ।বলী' নামক গ্রন্থে “বিস্ভানাগর' প্রবন্ধে তাঁহার অনেক গুণের 
উল্লেখ করিয়াছি 


প্রথম পতী প্রসন্পমন্্রী দেবী 


অনুমান ১৮৫০ লালে কলিকাতার ৫ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত 
রাজপুরনামক গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে প্রসন্নময়ীর জন্ম হয়। আমার 
বয়ঃক্রম যখন তিন বসর ও তাহার বয়ঃক্রম যখন একমাস মাত্র, তখন 
দাক্ষিণাত্য কুলীন বৈদিক ব্রাগ্ধণদিগের কুলপ্রথাহুসারে তাহার সহিত আমার 
বিবাহ-সম্বদ্ধ স্থাপিত হয় এবং তাহার ৮ কি ৯ বৎসর ও আমার ১১ কি ১২ 
ব্সর বয়সে এ সম্বন্ধ বিবাহে পরিণত হয়। আমার প্রপিতামহ পুজ্যপাদ 
রামজয় ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় এই বাগব্ানক্রিয়! সম্পন্ন করেন। 

বালিকা প্রসন্নময়ী বধুরূপে আমাদের গৃহে আসিয়! বড় অধিক সমাদরে 
গৃহীত হন নাই। জ্ঞানালোচনাতে ও সামাজিক অবস্থাতে হীন বলিয়া আমার 
শ্বশুরকুলের ব্যক্তিগণের প্রতি আমার পিতামাতার, বিশেষতঃ আমার পিতার 
অবজ্ঞা ছিল। প্রসন্নময়ী মে গৃহের কগ্যা, ্থতরাং তিনিও কিয়ৎপরিমাণে 
সেই অবজ্ঞ(র অংশী হুইয়াছিলেন। তাহার শকল কাজকর্মের মধ্যে আমার 
জনক-জননী অজ ও অশিক্ষিত বংশের পরিচয় পাইতেন। তাহার বালিকা- 
সুলভ সামান্ত সামান্ত ক্রটিসকলও গুরুতর অপরাধ বলিয়। পরিগণিত হুইত। 
হিন্দু গৃহস্থের ঘরে বালিকাবধূকে শ্বশ্র ও গুরুজনের সমক্ষে কিরূপ ভয়ে ভয়ে 
বাস করিতে হয়, তাহ! অনেকে জানেন ; অতি অল্প বালিকাই সে পরীক্ষাতে 
উত্তীর্ণ হইতে পারে। এরূপপকল দিক দেখিয়া চলা, সরলপ্রকৃতির বালিকা 
প্রসন্নময়ীর বুদ্ধিতে কুলাইত না; স্থতরাং তিনি ত্বরায় পতিগৃহে বিরাগভাজন 
হইয়াছিলেন। 

আমি এখন এই সকল কথা বলিতেছি; তখন বলি নাই। তখন আমিও 
বালক ছিলাম, সম্পূর্ণপ্ূপে গুরুজনের ও পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের প্রতাবের 
অধীন ছিলাম । আমি তখন অধিকাংশ লময় কলিকাতায় থাকিতাম। প্রীন্স 
ও পুজার ছুটিতে গৃছে যাইতাম ; তখন বালিকা পদ্ধীর সহিত লাক্ষাৎ হইত, 
কিন্ত তখন আমি অপরের চক্ষেই তাহাকে দেখিতাম এবং অনেক সয় 
গুরুদনের শালনেন্স উপরে শাসনের মাজা বর্ধিত করিয়] প্রসন্নমন্রীর জীবনকে 
বিষময় করিতাম। তাছ! স্মরণ করিক্বা পরে অনেক ক্ষোভ করিয়াছি। 

যাহা হউক, আমার বাল্যাবস্থা না ঘুচিতেই পিতৃকুল ও শ্বশুয়কুল। 


৪২৪ আত্মচরিত 


উভয়কুলের মধ্যে বিবাদ পাকিয়া! উঠিল। প্রসন্্ময়ীকে আমাদের গৃহ হইতে 
নির্বািত কর! হইল এবং পিতামাতার একমাত্র পুত্র বলিয়া! আমাকে দাবাস্তর- 
গ্রহণে বাধ্য কর] হইল। 

এই কার্ধের পরেই আমার মনে অন্থশোচনার উদয় হুয়, তাহার ফলে 
আমি অল্পে অল্লে ব্রাহ্মদমাজের দিকে আকরু্ট হইতে থাকি। ব্রাহ্ষধর্ম 
হৃদয়ে প্রবেশ করিলে আমি অন্ুতৰ করিলাম যে, গ্রসন্নময়ীকে অকারণে 
সাজা দেওয়! হইয়াছে। তখন আমি তাহাকে নিবালন হইতে গৃহে 
আনিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম। তিনি পুনরায় আমাদের গৃহে প্রতিষ্তিত 
হইলেন। 

এদিকে আমি এক এক-প1 করিরয়! ব্রাক্ষদমাজের দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিলাম। তৎ্পরে অনেকপ্রকার পরীক্ষার ভিতর দিয়া আসিতে 
হইল। সে সকলের উল্লেখ নিশ্রয়োজন। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট 
হইবে যে, সে সমূদয় পরীক্ষার মধ্যে প্রসন্নময়ী আমার প্রধান পৃষ্ঠপোষক 
হইলেন। গোপনে উৎসাহদান করিয়া আমাকে সবল করিতে লাগিলেন। 

ক্রমে সেইদিন আসিল, যখন আমাকে আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইতে হইল। ১৮৬৯ সালে আমি প্রকাশ্তভাবে ব্রাহ্ধর্মে দীক্ষিত হুইয়। 
ব্রাঙ্মদমাজে প্রবি্ হইলাম। সে সময়ে প্রসন্নময্নীকে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়- 
ত্বজন সকলেই আমার নিকট আসিতে নিষেধ করিলেন। তিনি কিছুতেই 
কর্ণপাত করিলেন না। আমার শিশুকন্তা হেমলতাকে লইয়া আমার 
নিকট আদিলেন। আমি তখনও ছাত্র। যে লাহবান্ত ছাত্তবৃত্তি পাইতাম, 
তদ্বারাই নিজের ভরণপোষপনির্বাহ করিতাম। সকলেই বুঝিতে 
পারেন, গৃহভাড়িত হুইকা আমাদিগকে কি ঘোর দারিদ্রের মধ্যে বাস 
করিতে হুইয়াছিল। প্রসন্লময়ী অতি হৃষ্টচিত্তে সেই দারিদ্রের মধ্যে বান 
করিতে লাগিলেন। ৃ 

তৎপরে যখন আমি কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হই! গ্রলন্নমন্রীকে গোপনে 
বলিলাম ষে, ধর্মপ্রচারে জীবন দিতে আমার ইচ্ছা, তিনি তাহাতে 
দ্বিকুক্তি করিলেন না। বলিলেন, “তুমি যাহাতে সখী হও, তাহাই কর।” 
আমি বিধাতার দ্বার! চালিত হইন্লা অল্পে অল্নে ধর্মপ্রচারের পথে 
আনিয়া পড়িলাম। প্রণন্নময়্ী বিরোধী হইলে কখনই এ পথে হুথে ও 
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সহজে আমিতে পারিতাম না । তিনি কেবলযে বাধা দিলেন না তাহা 
নছে; বরং সকলগ্রকার দারিদ্র ও পনীক্ষাবহন করিবার জন্য বদ্ধপরিকঘ 
হইলেন। 

এদিকে ছুই-একটি করিয়া গৃহহীন! বালিকার জন্ত আমাদের গৃছের ঘা 
উন্মুক্ত করিতে হুইল। ক্রমেই তাহাদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল । আমি 
আনিতাম, তাহাতে যেন আশ মিটিত ন1) প্রসন্নময়ী নিজেও জুটাইতেন। 
এইরূপে বিভিন্ন সময়ে আমাদের গৃছে বিশ-বাইশটি বালক-বালিক1 আশ্রয় 
লইয়াছে। প্রসন্নময়ী ইহাদিগকে নিজের সম্তাননিধিশেষে পালন করিতেন। 
সে বিষয়ে কোন প্রভ্দে করিতেন না। তাছাদের আবদার ও উপভ্রব 
সহিতেন, তাহাদিগকে রাধিয়া খাওয়াইতেন, রোগে সেবা করিতেন, কোনও- 
প্রকারে মায়ের অভাব জানিতে দিতেন ন1। অধিক কি, ইহা বলিলে 
অতুযুক্তি হয় নাযে, সকল গৃহন্থের গৃহের চারিদিকেই প্রাচীর থাকে, বিনা 
অনুমতিতে কেহ গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না এবং তাহারা আপনাদেরটি 
আগে দেখিয়া পরেরটি পরে দেখে; কিন্তু প্রসন্রসয়ীর হৃদয়ের গুণে আমার 
গৃহের চারিদিকে যেন প্রাচীর ছিল না) ঘে আলিয়া আপনার হুইয়! 
থাকিতে চাহিত, সেই বমিতে পাইত; আশ্রয়ার্থী হইয়া কেহই বিমুখ 
হইত না। 

এখন তাহার কতকগুলি গুণের কথ! বলি। তাহার প্রধান গুণ, 
পয়কে আপনার করা। এ বিষয়ে তাহার সমকক্ষ পুরুষ বা ম্রীলোক দেখি 
নাই। যে সকল বালিকা এক নময়ে আমাদের গৃহে আশ্রয় পাইয়াছে, 
তাহার] পরে যেখানেই ঘাউক, যেখানেই থাকুক, আমার বাড়ি তাহাদের 
বাপের বাড়ির মত; হৃই্য়াছে। প্রসন্নময়ী সহ কাজের মধ্যে তাহাদের 
সংবাদ লইয়াছেন, অর্থের দ্বারা সহায়তা করিয়াছেন ও তাহাদের তদ্রাভদ্রের 
সতত দৃষ্টি ব্বাথিক়্াছেন। মৃত্যুশয্যাতে পড়িয়াও তাহাদের অনেকের নাম 
করিয়াছেন ও দেখিতে চাহিয়াছেন। সত্য লত্যই পরকে আপন কর! এক্পপ 
দেখা যায় না। 

দ্বিতীয় গুণ, গৃহকারধে দক্ষতা । বাহার! তাহাকে দেখিকাছেন, লকলেই 
জানেন, তিনি আলম্ত কাহাকে বলে জানিতেন না। যতঙগিন শম্বীরে 
শক্তি ছিল, রাঁধুনি রাখিতে ছিতেন নাঃ নিজহত্তে পাক করিয়! ন্তানদিগকে 
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খাওয়াইতে ভালবাসিতেন। এ কথা বলিলে বোধ হয় অতুযুক্তি হয় না' 
যে, আমার লস্তানেরা কখনও তাহাদের মাতাকে ঘুমাইয়া থাকিতে 
দেখিয়াছে কিন! সন্দেহ ; অর্থাৎ তাহার! নিত্রিত হইলে তিনি শয্যাতে 
যাইতেন এবং তাহার! উঠিবার পূর্বেই গাত্রোখান করিয়৷ গৃহকার্য 
অর্ধেক লারিয়া ফেলিতেন। সাধনাশ্রমে আদার পর প্রাতে ৮টার পূর্বে 
রাধিয়! অঙ্গবাঞচন প্রপ্তত রাখিয়া! যথাসময়ে উপাসনায় যোগ দিতেন। 

তৃতীয় গুণ, কাজের শ্ঙ্খলা। তিনি অনিয়ম সন্থ করিতে পারিতেন না। 
রন্ধনশাগায় ব! ভাড়ার ঘরে সর্বদা! একটি ঘড়ি রাখিতেন। ঘড়ির নিপ্নমানুদারে 
সকল কাজ করিতেন। আমাদের বন্ধু-বান্ধব নকলে বলিতে পারিতেন, তিনি 
কোন্‌ ঘণ্টায় কি কাজ কৰিতেছেন। 

চতুর্থ গুণ, হাষ্টচিত্তত1। তিনি যে এত পরিশ্রম করিতেন, এত দ্বারিত্দে 
বাম করিতেন, সংসারের এত ভার বছিতেন, তাহার মুখ দেখিলে তাহা 
বুঝিতে পার] যাইত না। সর্বদা প্রফুল্ল থাকিতেন আর গান করিতেন 
বা! মুখে মুখে কোনও ছড়া আবৃত্তি করিতেন । গাইয়া, হানিয়! , অভিনয় 
করিয়! পরিবারম্থ সকলকে চির-আনন্দে রাথিতেন। বন্ধুগণ সর্বদা বলিতেন, 
এই আমুদে পরিবারের লোকে দুঃখ কাহাকে বলে জানে না। 

তাহার হ্বাভাবিক হষ্চিত্ততার ছুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। একবার আমাদের 
বড় দারিস্ের অবস্থা! উপস্থিত হয়। সেই সময়ে প্রসন্নময়ীর আরপিখানি 
তাঙ্গিয়! যায়। তখন তাহার একখানি নৃতন আরমি কিনিবার পয়স! ছিল 
না। তিনি জলের জালাতে মৃখ দেখিয়! চুল বাধিতে আরম্ভ করেন। এ 
সকল কথ! আমি জানিভাম না। একদিন আমার বন্ধু ছুর্গামোহন দাস 
মহাশয়ের পত্বী ব্রহ্ষময়ী অপরাহে তাহার লহিত সাক্ষাৎ করিতে আমেন। তিনি 
আসিয়া দেখিলেন যে, প্রসরময়ী জলের জালার নিকটে দীড়াইয়| আছেন। 
তিনি ছ্িজ্ঞাসা' করিলেন, "ও কি হেষের মা, জলের জালার কাছে দীড়িয়ে 
কেন?" প্রসন্নময়ী হাসিয়] উত্তর করিলেন, “আরনিখান। তেঙ্গে গেছে, ভাই 
জলের জালাতে মৃখ দেখে চুল বাধ.ছি।” 

্রদ্ময়ী। ও মা, এমন ত? কখনও শুনিনি ! 

প্রসন্নমন়্ী অট্টহান্ত করিয়! বলিলেন, “দেখলেন, আমি কেমন একটা নৃতন 
বিষয় দেখালাম ।” ছুইজনেই হালিতেছেন, এমন সময় আমি উপস্থিত; তখন 
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আমি সমুদয় কথ! জানিতে পারিলাম। কথাটাও আমার এই সঙ্গে বল! আবন্তক্‌ 
যে, আমার বদ্ধুপত্বী হাসিলেন বটে, কিন্তু ব্যাপারটায় তার প্রাণে একটা! আঘাত 
লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ গ্রকাণ্ড একখানি স্থন্দ্রর আরদি কিনিয়! আনিয়া 
উপহার দিলেন। 

আর একটি ঘটনা এই | এইরূপ দারিদ্রের অবস্থাতে একবার আমাদের: 
ঝিছিল না। একদিন প্রসঙ্নময়ী একখানি মলিন বসন পরিয়] প্রাঙ্গণে ঝাড় 
দিতেছেন, এমন সময়ে কাহাদের বাড়ির একজন শ্ত্রীলোক পাডাতে বেড়াইতে. 
আমদিল। সে প্রসন্নময়ীকে জিজ্ঞাদা করিল, “হা গা, তুমি এদের বাড়ি মাসে, 
কত মাইনে পাও?” প্রসন্নময়ী বলিলেন, “ও গো, আমাকে এর! মাইনে দেয়. 
না, পেটভাতে এদের বাড়িতে আছি ।” সে শ্ত্রীলোক আশ্চর্য হইয়! ভাবিতেছে* 
এমন সময়ে আমার সম্ভানদের মধ্যে কেহ মা বলিয়া ছুটিয়া আলিয়। গ্রসন্নময়ীকে 
ধরিল। তখন মে স্ত্রীলোক বলিয়া! উঠিল, ”ও মা, তুমি এ বাড়ির গিন্লি! 
তখন প্রসঙ্নময়ী খ্যাংর] ফেলিয়! অট্রহাস্ত করিয়] গৃহের মধ্যে গেলেন। 

পঞ্চম গুণ, পবিভ্রচিত্ততা। পবিভ্রচিত্ততাতে তিনি নারীকুলের অগ্রগণ্য 
শ্রেণীতে ছিলেন । অপবিভ্র কার্ধের প্রতি এমন গভীর স্ববণ। প্রায় দেখা যায় 
না। অভদ্র আলাপ, অভন্্র পরিহাস সম্থ করিতে পারিতেন না; এমনকি 
মলিন চিন্তাও কখনও মনে উদয় হইত না। অধিক কি, যদি কখনও মলিন 
স্বপ্ন দেখিতেন, তাহাতেও চরিত্রের হীনতাজ্ানে ক্ষোভ করিতেন। আমি, 
বুঝাইয় সে ক্ষোভনিবারণ করিতে পারিতাম ন1। 

বষ্ঠ গুণ, সরলতা । তিনি কাহারও অনিষ্টচিস্তা কখনও করেন নাই। 
নংসারের কুটিল পথ একেবারেই জানিতেন ন1। তাহার চিত্তের সরলতা! এতই 
অধিক ছিল যে, তিনি পঞ্চাশৎ বৎসবেরও অধিক কাল সংসারের মধ্যে বাস, 
করিয়! গেলেন, তাছার হাদয়-মনে কলঙ্কের রেখাও পড়ে নাই। 

সপ্তম গুণ, তাহার শিক্ষা কিছুই ছিল ন।, কিন্তু ব্রাঙ্ষদমাজে আপিয়! তিনি 
আমার কয়েকজন বন্ধুর প্রতি অন্তরের এরপ শ্রদ্ধাস্থাপন করিস্াছিলেন যে» 
তাহা হইতে কেহই তাহাকে বিচলিত করিতে পারিত না । ধর্মসন্বদ্ধে তাহাক্ 
মন এমন কুসংস্কারবিহীন ও সামাজিক বিষয়ে এত অগ্রসর ছিল যে, দেখিয়া 
অনেকের আশ্চর্ববোধ হইত; অনেক সুশিক্ষিত বাক্তিতেও তাহা দেখিতে 
শাওয়া যায় না। দৃষটান্তত্বরূপ একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারি। আমর? 
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ব্রাহ্মদমাজে যোগ দিবার পরেও আমার জনক-জননী সর্বদাই ইচ্ছাগ্রকাশ 
করিতেন যেন আমার সম্তানগণ ব্রাহ্মণকেই বিবাহ করে। প্রসন্নময়ী বলিতেন, 
*তা কি বলিতে পারি? ছেলেমেয়ের! ষাকে ভালবামিবে তাকেই বিবাহ 
করিবে। ব্রাহ্ম যখন হইয়াছি, তখন আবার জাত কি?” কাছেও সেইরূপই 


করিয়াছেন। 

উপাসনাতে তাহার প্রগাট অন্থরাগ ছিল। রোগে নিতান্ত অশক্ত হইলেও 
প্রতিদ্দিন ঈশ্বরোপাসনা করিতে ভুলিতেন না। এমনকি, যে রোগে তার 
প্রাণ গেল, তাহার মধ্যেও যতক্ষণ শক্তি ছিল, অতি কষ্টে শষ্যাতে উঠিয়া গান 
ও ঈশ্বরোপাননা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে সময়ে প্রায় প্রতিদিন 
সাধনাশ্রমের উপাসনাকালে বলিতেন, "আমাকে লইয়া আশ্রমের বারান্দাতে 
শোয়াও।৮ আমি শিলচর হইতে *প্রসঙ্নময়ীর অবস্থা খারাপ” এই টেলিগ্রাম 
পাইয়া কলিকাতায় আদিলাম। আসিয়াই ডাকিয়া! বলিলাম, “দেখ, আমি 
আসিয়াছি।” তখন তিনি বলিলেন, "আমার মাথার কাছে বসিয়! উপাসনা 
কর।” মৃত্যুর পূর্বে কন্তাদিগকে বলিয়াছিলেন, “আমার মৃতদেহ ঘাটে লহয়া 
যাইবার পূর্বে একবার আশ্রমের উপাসনা-কুটিরের বারান্দাতে শোয়াস্‌।” 
তদছসারে তার শবদেহ আশ্রমের বারান্দাতে রাখিক্! প্রার্থন। কর] হইয়াছিল। 

তাহার সরল পবিত্র হৃদয়ে পরম্পরবিরোধী ভাবের আশ্চর্য সমাবেশ 
দেখিয়াছি। দুর্নীতির প্রতি তাহার এমনি বিরাগ ছিল যে, ওরূপ জরস্ত ত্বণা 
প্রায় দেখ! যায় না। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, নিজের একজন নিকটস্থ 
আত্মীয়ের কোনও গহিত অনুষ্ঠানের কথা শুনিয়! এতই বিরক্ত হুইয়াছিলেন 
যে, সে ব্যক্তি দেখা করিতে আসিলে দেখা করিলেন না! এবং আর তাহার 
সহিত দেখা! করিতে আসিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। ব্রাক্ষদের মধ্যে কেছ 
ধণ করিয়া টাক] দেয় না, মিথ্যা প্রবঞ্চন1! করে বা! আরও কিছু গুরুতর পাপে 
লিগ হইয়াছে শুনিলে ঘ্বণাতে অধীর হইয়া উঠিতেন। বলিতেন, *ব্রাহ্মদমাজে 
কি মানুষ নাই? এই হুতভাগাদিগকে কান ধরিয়! দুর করিয়া দেয় না কেন?” 
অথচ যদি আবার বিশ্বাস হইত যে, কোনও ভ্রীলোক দুর্বলতাবশতঃ পাপে 
পড়িয়াছে বা তাহাকে প্রবঞ্চনাপূর্বক কেছ বিপথে লইয়াছে এবং দেজন্ত সে 
'অন্কৃতগ্ড, তাহা হইলে ভগিনীর সায় তাহার কঞ্ঠালিঙ্গন করিতেন $ লময়ে, 
সময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন, শ্রদ্ধ! ও প্রীতি দিতে কিছুমাত্র ক্রটি করিতেন 
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না। বলিতে কি, অঙ্থতণ্ত বাক্তির প্রতি তাহার সঞ্ভাব দেখিয়া আমর] অবাক 
হুইয়! যাইতাম। 

সমাজের কাজ লইয়। ব্রাহ্ম বন্ধুরদিগের সহিত নময় মময় আমার মতবিরোধ 
হইত। নাধাবণতঃ আমি বাহিরের কথ! ঘরে লইয়া! যাইতাম না কিন্ত 
গ্রসন্নময়ী যর্দি কাহারও মুখে শুনিতেন যে, আমাকে কেহ কর্কশ কথা 
বলিয়াছেন, তাহার প্রতি কিছুই বিরক্ত হুইতেন না। বলিতেন, “সমাজ 
তোমারও যেমন, তাদেরও তেমনি ঃ দশকথ! বলিলেই দ্বশকথা শুনিতে হয়।” 
অধিক কি, নববিধানের বন্ধুগণের সহিত কত বিরোধ করিয়াছি ও তাহাদিগের 
কত কট,ক্তিভাজন হুইয়াছি, তাহা সকলেই জানেন। প্রসননময়ীকে যর্দি কেহ 
এ কটজির কথা শুনাইত, তিনি হাসিতেন, এ সকল কটুক্তি সত্বেও 
নববিধানের ষে নকল বন্ধুর সহিত তিনি একবার এক গৃহে বাস করিয়াছিলেন, 
তাহাদিগকে আপনার লোক ও অগ্রজ ভ্রাতার ন্যায় দেখিতেন; তাহাদের 
নাম হইলেই গভীর শ্রন্ধাপ্রকাশ করিতেন, দেখ! হইলেই আনন্দিত হইতেন। 
শুনিয়াছি, ্রদ্ধাম্পদ ভ্রাতা গৌরগোবিন্দ রায় ও কাস্তিচন্ত্র মিত্র মহাশয় 
তাহ।কে রোগশয্যাতে দেখিয়া বাহিরে যাইবার সময় লোকের নিকট বলিয়া: 
গিয়াছিলেন, “ইনি ত' আমাদের লোক ।” বাস্তবিক, প্রসন্নময়ী যেখানেই থাকুন, 
প্রীতি ও শ্রদ্ধাতে মনে মনে তাহাদের লোক রহিয়াছিলেন। তবে নববিধানের 
নৃতন মত ও কাজকর্ম ভাল করির! বুঝিতে পারিতেন না। 

এই ত' একদিকে আমার বিরোধীদিগের প্রতি উদারতা, কিন্তু অপরদিকে, 
যর্দি কখনও শুনিতে পাইতেন যে, কোনও লোক গোপনে আমাকে ব্যক্তিগত- 
ভাবে নিন্দা করিতেছে বা লোকচক্ষে আমাকে হীন করিতে চেষ্টা করিতেছে» 
তখন আর তার নাম সঙ্গ করিতে পারিতেন না। বলিতেন, “ও কাপুরুষের 
নাম আমার নিকট করিও না”; বলিয়া! ক্রোধভরে সে স্থান ত্যাগ করিতেন। 

এইসকল গুণে প্রসন্নময়ী সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। 
তাহার মৃত্যুতে কেবল আমার সন্তানেরাই যে মা-হার1 হুইম্াছিল ভাহ! নহে » 
তাছার জন্ত অনেকের চক্ষে জল পডিয়াছিল। 

আমি বহু বৎসর পূর্বে ঈশ্বরচরণে নিবেদন করিয়াছিলাম,-- 

আমি বড় হুঃখী তাতে ছুঃখ নাই; 
পরে সখী ক'রে দুখী হ'তে চাই। 
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নিজে ত' কাদিব, কিন্তু মুছাইব 
অপরের আখি, এই ভিক্ষা! চাই। 
সত্য "ধন মান চাহে না এ প্রাণ 


যদি কাজে আমি তবে বেঁচে যাই। 
বহু কষ্টে পূর্ণ আমার অস্তর, 
এই আশীর্বাদ কর, হে ঈশ্বর," 
থাটিতে বাঁচি, খাঁটিক্স! মরিব, 
এই বড় আশ!) পূর্ণ কর তাই।”১ 


তখন আমি যে ছবি আদর্শে রাখিয়াছিলাম, প্রসন্্ময়ী তাহা জীবনে পরিণত 
করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি সংসারের শত কষ্ট ও অশান্তির মধো 
পরকে স্থী করিয়! সুখী হইয়াছেন, নিজে কাদিয়! অপরের অশ্র মুছাইয়াছেন 
এবং অনলস, শ্রমশীল ও কর্তব্যপরায়ণ জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। 


যথার্থই তিনি খাটিতে বাঁচিয়াছেন ও খাটিয়! মরিয়াছেন। 





১। ন্উৎসর্গ'্বক কবিতার শেদ স্তখক, পু্পমালা! (১৮৭৫) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। 


সম্পাদকের সংযোজন 


* শিবনাথ শান্তর শেষজীবন 
. গ্রন্ছে উল্লিখিত কোনো কোনো বিষয়ের বিস্তারিত 
পরিচস্ক 


গ. গ্রন্থে উল্লিখিত কতিপয় বিদেশী ব্যক্তির পরিচয় 
ঘ, গ্রন্থে উল্লিখিত কতিপকস্স স্বদেশী ব্যক্তির পরিচন়্ 


(ক) শিবনাথ শাস্ত্রীর শেষজীবন 
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“আজিও ( ৫ই জুন ১৯৮) সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইতে পারি নাই। 
আগামী ১৭ই জুন হইতে আবার কাধারস্ভ করিব ভাবিতেছি | রোগশয্যাতে 
পড়িয়া অনেক আধ্যাত্মিক চিন্তা করিবার সময় পাইয়াছি। নবশক্তির সঙ্গে 
সঙ্গে অনেক নৃতন ভাব মনে আসিয়াছে। অবশিষ্ট যে কয়েক বৎসর জগতে 
থাকি, নৃতনভাবে কাটাইৰ মনে করিতেছি। ঈশ্বর এই শুভ-সংকল্পের সহায় 
হউন।* 

শিবনাথ আরো! এগারে। বতলর বেঁচেছিলেন । ৬১ বত্মর' বয়সে তার 
আত্মচরিতরচন! শেব, তীর প্রয়াণ হয় ৭২ বৎলর বয়সে । “্নৃতন ভাব" যে 
সব মনে এসেছিল, সেভাবেই তিনি জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন যদিও শেষ- 
জীবন তার অন্থস্থতার মধ্যেই কেটেছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯১৯ গ্রীষ্টাব্ের ৩৯ 
সেপ্টেখ্বর তার জীবন-দীপ নির্বাপিত হ'ল । অন্ধকার থেকে আলোকে যাওয়ার 
চেষ্ট! তার জীবনে সর্বদা লক্ষণীয় । 

তার মৃতার পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখলেন £ “তমসো মা জ্যোতিরগ্যয়-_ 
এই প্রীর্থনাটি তিনি শান্তর হইতে পান নাই, বিচাববুদ্ধি হইতে পান নাই, ইছা 
তাহার জীবনীশক্তিরই কেন্দ্রে নিছিত ছিল । এইজন্ত তাছার সমস্ত জীবনের 
বিকাশই এই ব্যাখ্যা ।” তাই দেখি ১৯*৮--১৯১৯ পর্বে তর প্রধান কাজ 
ধর্মচিন্তা ও তার প্রি্ব সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ ও সাধনাশ্রষের কিভাবে উন্নতি হয় 
তাই লক্ষ্য রাখা। 

এই লষয় শিবনাথের সংস্পর্শে এসেছিলেন বিখ্যাত লেখক গিরিজাশঙ্কর 
রায়চৌধুরী । তিনি নিজে ব্রাহ্ম নন, কিন্তু শেষদিন পর্যন্ত শিবনাথের 
ব্রাঙ্মলমাজের উপর নেতৃত্ব ও মনত্ববোধ লক্ষ্য করেছেন। তার ভাষায়ঃ 
“সাধারণ ব্রাহ্মঘমাজকে বিষয়তষ্বের উপর প্রতিত্তিত করিয়া সেই বিষয়তব্ের 
যধ্যে থাকিয়া আচার্য শিবনাথ ১৮৭৮ হইতে ১৯১৯ জী: এই ৪২ বৎসর 


৮ 


৪৩৪ আত্মচরিত 


'একাদিক্রমে সাক্ষাতে ও পরোক্ষে এই কেশববিরোধী নৃতন সমাজের নেতৃরূপে 
ইহাকে পরিচালিত করিয়াছেন। এই ৪২ বসরেব নেতৃত্বের মধ্যে ইতিহাস 
বা! জীবন-চরিতে ম্মরণযোগ্য কোনে! প্রতিবাদ তাহার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে 
সাধারণ ব্রাহ্মলমাঁজ উত্থাপন করিবার সুযোগ পায় নাই। এইখানেই শিবনাথ- 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা 1৮০ এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, 
শিবনাথ নেত। ছিসাবে অবিনংবাঁদীভাবে সফল, যদিও সাধারণ ব্রাহ্মপমাজ একক- 
নেতৃত্বে কখনোই বিশ্বামী নয, ৰরং গণতান্ত্রিক সংবিধান-সম্মত নির্বাচিত 
নেতৃত্বেই তাদের আস্ব!। 

শেষজীবনের এই পর্বে (১৯০৮--১৯১৯) তীর উল্লেখষোগা কর্মগুলি 
আমরা একের পর এক আলোচনা করব। তার আগে কতকগুলি 
কথা জানিয়ে রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ সেই যে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন 
প্রিয় যুবক-শিত্যদের নিয়ে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেন, সরকারী চাকরি করব না, 
সেই সময় ছেঁডে দিয়েছিলেন সাআজ্যবাদী সরকারের শিক্ষাবিভাগের চাক্‌রি। 
গারপর জীবনে আর কোনে! আর্থিক আয়ের কর্ম করেননি । হ্বেচ্ছায় গ্রহণ 
করেছিলেন সাধারণ ব্রাক্ষদমাজের প্রচারকব্রত। সেই প্রতিজাগুলির মধ্যে 
অন্যতম ছিল যে, তব ব্যক্তিগত সম্পত্তি করবার চেষ্টা করবেন না; তাই 
আজীবন কপর্দকহীন ছিলেন শিবনাথ। তাকে কেউ এ কথ! বললে তিনি যীন্ত 
খৃষ্টের কথার উদ্ধৃতি দিতেন “শৃগালের গর্ত আছে, পাখীর বান! আছে, আমার 
মাথ! রাখিবার স্থান নাই।* শিবনাথ শান্্বীকে একবার সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের 
পক্ষ থেকে অভিনন্দন দেওয়া হ'ল। তাতে তার জোষ্ঠ জামাতা ডাঃ 
বিপিনবিহারী সরকার রাগ ক'রে বললেন “এই বৃদ্ধ বয়সে তার বাসের জন্ত কি 
এতগুলি লোক একখানি কুটার বেধে দিতে পারলেন না”-নচেখ এক খলি 
টাকাও কি ধরে ধিতে পারলেন ন1 যে, বুদ্ধ বনে আর সাংসারিক অতাবের 
'ভাঁবন1 একদিনও ভাবতে না হুয়। এ সব অনুষ্ঠানে আমার বিন্দুমাত্র লহাভূতি 
নেই, কি বলব ভগবান আমায় নির্ধণ ক'রে মুখ বন্ধ ক'রে রেখেছেন।” 
'ডাঃ লরকারের পত্বী ছহেমলতা এ কথ। গিয়ে বলে দিগেন তার বাবার কাছে। 
খ্ঠনেই ছেলে ফেললেন শিবনাথ; বললেন “ফকিরের মতো! আছি, ফকিয়ের 
ঝরতে! মরব 78 

পার্ধিব হৃখ বা ম্বচ্ছলতা ' তার কাম্য কখনোই ছিল ল1। আপন" 


আত্মচন্িত ৪৩৫ 


'ভোল! ছেলেকে ৃ"হাজার টাক] দিয়ে গিয়েছিলেন মা গোলোকমণি_-তার 
সার! জীবনের কষ্টে সঞ্চিত টাকা। কিভাবে এই টাক] সদ্বায় হয় জিজ্ঞাস! 
করাতে ছেমলত! বাবাকে বললেন, টাকাট! তার গরীব ভাই প্রিয়নাথকে 
দিতে । শিবনাথ কিন্ত তার মার নামে এ টাক দান ক'রে দিলেন 
ব্রাহ্মঘমাজে | তাঁর কথায় £ “আমি যে আমার যথাসর্বন্ব ব্রাহ্মলমাজের পায় 
নিবেদন করে দিয়েছি, কেবল কি এ ছু'হাজার টাঁক1 বাদ! আমার নব ঘে 
ব্রাঙ্মঘমাজের ।”£ 

ধার নিজের বাঁডি বলতে কিছু নেই, পরের বাড়িই তার নিজের বাড়ি। 
শেষ পর্বে শিবনাথ শান্্ী ছিলেন প্রধানতঃ তিন জায়গায়। ১৯০৮-১২ সময় 
সাধারণ ব্রাদ্ষদমাজসংলগ্র তার নিজের তৈরি 'সাধনাশ্রমে ; ১৯১২-১৪ পর্বে 
৭৮ নং ল্যান্সডাউন ( বর্তমান শরৎ বস্থ ) রোডে শশিভৃষণ মজুমদার মহাশয়ের 
বাড়িতে তারপর ২৫নং স্থৃকিয়! স্ীটে এবং অস্তিষ পর্বে ১৯১৮-১৯ এ ২৬নং 
বীডন্‌ স্বীটে। এরমানে অবশ্ট এই নয় যে, তিনি মাঝে মাঝে অন্তত্র যাননি 
ব1 থাকেননি । 

১৯০৫-০৬ থেকে শিবনাথের শরীর খারাপ হতে আরম করে। এই 
বছর বামুপরিবর্তনের জন্ত তিনি গরমের সময় দাঞ্জিলিং গিয়েছিলেন কিন্ত 
ফিরে এসেই শীতকালে কলকাতায় অনুষধ্ভিত £11-11)019 1006150 
€507742600০8-এর জন্য প্রভূত পরিশ্রম করতে হয়েছিল। সেই বৎসর 
কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসেরও অধিবেশন হয়। আবার অন্ুস্থ হঃয়ে 
শিবনাথ ১৯৭৭ মে মাসে দার্জিলিং যান, দেখান থেকে পিতার 
অন্ুস্থতার খবর পেয়ে ফিরে আমেন। তীর আত্মচরিতলেখাও সেই পর্যস্ত। 
দেশে নিয়ে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে নিঞ্জের দুর্বল শবীর নিয়ে পিতার 
মেবা করতে গিয়ে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রায় 8।৫ মাস তীকে শয্যাশায়ী 
থাকতে হয়েছিল। ১৯৮-১৯*৯ নাগাদও শরীর ভালো হয়নি। অন্স্থ অবস্থায় 
শিবনাথ কিছুদিন বালিগঞ্জ থেকে চিকিৎদার হব্যবস্থার জন্য আননাযোহন 
বস্থর কনিষ্ঠ ভ্রাত1! মোহিনীযোহুন বন্থর শ্রী, শিবনাথের বিশেষ অন্থগতা, 
সথধর্ণপ্রভা বন্থর বাড়িতে ছিলেন। 

হেমলতা লরকার লিখেছেন £ “এই যে দীর্ঘকাল রোগশযার 
পড়িয়াছিলেন এই ল্মগনে বন্থুজায়। ও বন্থ-পন্ধিবারের সমৃদয় লৌক শিবনাথের 


৪৩৬ আত্মচরিত 


যেরূপ লেবাুশ্রব৷ করিয়াছিলেন, এক্পপ দৃষ্টান্ত সংসারে বিরল।”* বস্থজায়া: 
বলতে হেমলতা বুঝিয়েছেন আনন্দমোহনের স্ত্রী হবর্ণপ্রভাকে, যিনি স্থবর্ণপ্রভার 
দিদি। প্রণঙ্গতঃ জানিয়ে রাখি যে, ১৯০১ খ্ী, মোহিনীমোহন দাঞ্জিলিডে এবং 
১৯০৬ গ্ী. আনন্দমোহন ক'লকাতায় প্রয়ত হন। স্থুবর্ণগ্রভ1] তখন থাকতেন 
৬৪1১নং মেছুয়াবাজার স্টাটের এক বাড়িতে আৰ একটু পাশেই থাকতেন ৮৫ নং, 
আপার নাকুলার রোডে তার দাদা জগদীশচন্দ্র বহু ।? স্থবর্ণপ্রভার বাড়িতে 
কয়েকবার অনুস্থ শান্রীমশাইকে এসে চিকিৎসার জন্ত থাকতে দেখেছিলেন 
মোহিনীমোহন বন্ধু ও স্ববর্ণপ্রভা বন্থর পুত্র প্রয়াত বিজ্ঞানী ডঃ দেবেন্্রমোহন 
বন্থ। ডঃ ভি. এম. বন্থু ছাড1 তখনকার ১৪1১৫ বছর বয়পী যোগানন্দ দাসও 
শান্ীমশাইকে এ বড়িতে দেখেছিলেন।” ন্বর্ণপ্রভা-_স্বর্ণপ্রভার কনিষ্ঠ! 
ভগ্নী লাবণ্য প্রভা শিবনাথের বিশেষ যত্বু করতেন । 

অন্থস্থ থাকলেও ১৯০৯ শ্রীষ্টাব্ে শিবনাথের “নব্যভারতের ভূত ও ভবিষ্তুৎ 
নামে একখানি পুষস্তিক1 প্রকাশিত হয়।» এর বৎসরও শিবনাথ দাঞ্জিলিং, 
গিয়েছিলেন । থাকতেন 7001195011165 00৮886-এ এবং বরিবার-রবিবার 
দ্বা্িলিং ব্রাঙ্ছদমাজে উপাসনা করতে ভুলতেন না1। এমনকি ২৭ সেপ্টেম্বর 
১৯০৯, রামমোহন রায় স্মরণ-সভায় বন্ৃতাও দিয়েছিলেন।১০ ১৯১*-১১ 
গ্রী, পর পর ছু'বছর শিবনাথ গিয়েছিলেন কাপ্রিয়াঙ, ৷ বায়ু পরিবর্তনের জঙ্ক 
কিন্ত তখনও দাপ্গিলিং-সমাজে গিয়ে উপাসনা! করতেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাবে 
শিবনাথের একথান। পুস্তিকা প্রঝাশিত হয়। পুস্তিকাটির নাম “মহর্ষি দেবেজ্্নাথ, 
ও ব্রদ্ধানন্দ কেশবচন্দ্র।”১১ আসলে এটি দু'টি বন্ৃতার মান্নিত রূপ। বতৃতা- 
ছু'টি দিয়েছিলেন শিবনাথ শান্বী কলকাতার সাধারণ ত্রাক্মমমাজে যথাক্রমে 
১৯০৯ এবং ১৯১৯ শ্রীষ্টাব্ের জানুয়ারি মালে মাঘোৎসবের সময়। বক্তৃতা 
ছুটির নাম ছিল যথাক্রমে 'মহধি দেবেজ্জনাথের জীবনের দৃষ্টান্ত ও উপদেশ' 
এবং 'ব্রহ্ধানন্দ কেশবচন্ত্র সেন ব্রাঙ্ছদমাজকে কি দিয়াছেন ?” 

১৯১১ গ্রীষ্টটবে শিবনাথ গিয়েছিলেন ভুবনেশ্বর । ইচ্ছা ছিল সেখানে 
নির্জনে একটি লাধনক্ষেত্র নির্মাণ করবেন। এইখানে থাকতেই তিনি 
বোদ্বাইয়ের দামোদরদাম গোবধনদাস শক্করগুয়ালার কাছ থেকে এক লাখ 
ট।কার প্রথম কিন্তি হিসাৰে পচিশ হাজার টাকা পেয়েছিলেন। শিবনাথ 
কিন্ত এর এক পয়পাও ভুবনেশ্বর আঙমনির্মাণের জন্ত নিলেন না। আমরা সে. 


আত্ু্বিত ৪৩৭ 


প্রসঙ্গে পরে আনব। ভুবনেশ্বরে থাকতে শিবনাথ লিখছেন : “আমি 
্ভাবিতেছিলাম যে, পরের কাছে টাক! চাওয়ার দায়িত্ব আছে। আশষে 
মান্য ডাকিয়া টাক তুলিয়াছে। অনেকে আমিল। প্রচুর অর্থবায় করিলাম, 
পরে সকলে সরিয়! পডিল, এরূপ করিয়! পরের টাক। বাবহার করিলে টাকার 
অসছ্াবহার করা হয়। তাই মন আশ্রমের জন্ত একটি বাড়ি নির্মাণকার্ধে 
প্রবৃত্ত হইতে ইতন্ততঃ করিতেছিল, ইতিমধ্যে ছুই-তিনগিন হইল বোস্বাইয়ের 
দামোদরদাদ গোবদধনদাসের নিকট হইতে এক পঁচিশ হাজার টাকার 
€01)60705 আসিয়! উপস্থিত। কিন্ত দিয়াছেন তাহা এখনও লেখেন 
নাই ৮১২ 

১৯১২ গ্রীষ্টাকে কলকাতায় তিনি নাধনাশ্রম থেকে উঠে ৭৮ নং ল্যান্সভাউন 
রোডের শশিভষণ মজুমদারের বাঁডিতে গিয়ে বান করতে শুক করেন। ইনি 
সাধারণ ত্রাঙ্ষদমাজের একজন বিশিষ্ট সন্ত । চাকুরি করতেন দীর্ঘদিন 
উড়িস্ায় পূর্তবিভাগে । পেশায় ইঞ্জিনিয়ার । উৎকল ব্রাঙ্মদমাজের উন্নতির 
জন্য ইনি প্রভূত অর্থ ও সময় ব্যয় করেছিলেন। তার স্ত্রীর নাম জানদা দেবী। 
উড়িয্যার ব্রাহ্ম-আন্দৌলনের অন্কতম পুরোধা তক্ত কবি মধুস্থদন রাও-এর 
জ্যেষ্ঠ! কন্ত। বাসন্তীর সঙ্গে এর পুত্র বিজয়চন্দ্র মজুমদারের বিবাহ হয়েছিল 
এবং তাদেরই কন্ত! নুনীতি দেবী। বিজয়চন্দ্র স্থকবি ছিলেন এবং শেষ 
জীবনে অন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করতে পারি যে, মধুস্দন রাও 
এর দ্বিতীয়! কন্যা অবস্তীর বিবাহ হয়েছিল শিবনাথ শাস্ীরই একমাত্র পুত্র 
শ্রিয়নাথ ভট্টাচার্ধের সঙ্গে ১৯*৩ শ্রীষ্টাবের ৪ঠা এপ্রিল। হৃতরাং মজুমদার 
পরিব(বের সঙ্গে শিবনাথের সম্পর্কও ছিল। হুনীতি দেবী শান্্রীমশাই সম্পর্কে 
একখানি অনামান্ত জীবনী লিখেছিলেন বালক-বালিকাদিগের উপযোগী ক'রে। 

যাই হোক. ১৯১২ গ্রীষ্টাব্ধের মধ্যে শিবনাথের ছুটি কাজ উল্লেখ করার 
মতো । প্রথম হচ্ছে ১৯১১-১২ ত্রীষ্টাবধে পরপর ছু'বছর প্রবাসী কার্ধালয় থেকে 
গ্রকাঁশিত হয়েছিল তার লেখ! 171860:5 ০£ 0১6 91819000 58091 নামক 
'প্রনিদ্ধ পুস্তকের ছু'টি খণ্ড। এই গ্রন্থ রচনা শিবনাথের জীবনের অন্ততম 
শ্ররণীয় এবং মহৎ কীষ্তি হিলাবে শ্বীরূত। ১৮৮৮ ্রীষটাবে বিলাতে থাকাকালীন 
'শিবনাথ এই গ্রন্থরচনায় হাত দ্লিয়েছিলেন কুমারী সোফিন্না ভবসন কলেটের 
এ্ররণা ও অহরোধে কিছু কিছুদুর লিখে আর শেষ করেননি, পন্নে কাজটি 


6৩৮ আত্মচবিত 


হয়তো ছেড়েই দিতেন, কিন্ত মৃত্যুশয্যায় তার প্রিয়তম বন্ধু আনন্দমোহন 
বহর অভরোধে তিনি আবার কাজটি ধরেন। তার পর “46061 1015 
06091001601 0015 ০210, 1 06৬0660 20001) 61006 00 50107 
€7:210011)810101) 2100 0:756 06606510815 10211176 00 09 
1011)0 00 169077)6 10 101) 006 00008100008 4806 15 10806 2180 
17150017515 1)150011...] 10855 00160 10 125 €0 00 ৪০.” গ্রন্থটি 


প্রকাশের সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পৃথথীশচন্দ্র রায় এবং মীতানাথ তবভূষণ 
বিশেষ লহায়তা করেন ।১৩ 


১৯১১-১২ গ্রীষ্টান্দে বোস্বাইয়ের প্রার্থন1! সমাজের সভা দামোদরদ।স গোবর্ধন- 
দাস শিবনাথ শান্ীকে এক লক্ষ টাক! দান করেন কাজের জন্য । সাধারণ 
ত্রাঙ্গদমাজে এত বড দান আগে কখনো হয়নি । শিবনাথ তার মনোমত 
কোন সাধু কাজে এই টাকা ব্যবহার করতে পারবেন দাতাণ এমন অভিপ্রায় 
ছিপ ।১৪ শিবনাথ নিজের দায়িত্বে সমুদয় অর্থ রাখলে এবং বায় করলে দাতার 
কিছুমাত্র আপত্তি হ'ত না, তবু শিবনাথ বুদ্ধ ঝয়সে এতবড দায়িত্ব নিজের 
কাধে না রেখে কিছু শর্তে টাকা সাধারণ ব্রাঙ্গলমাজের কার্ধ-নির্বাহক 
সমিতির কাছে গচ্ছিত র!খেন। ১৯১২ শ্রীষ্টাব্দের ১ল! অক্টোবর সাধারণ 
ব্রাঙ্গমমাজের সম্পাদককে লেখা এক পত্রে শিবনাথ লিখেছেন "0: 
০০90136 1 15 01306150900 0080 0000151) 0105 30৬67121061) 
12102151396 10661 10110139564 217 79 1)81716) [ 51811) 150 0:09াগৈ 
1) 01620.”১৫ ধু ২৫ ভাজার টাকার হুদের থেকে তার প্রিষ সাধনা শ্রমের 
জন্ত বায় হবে এইমাত্র । 

শশিভৃষণ মজুমদারের বাড়িতে শিবনাথ ছিলেন ১৯১৪ শ্রীষ্টবের ২১ জুলাই 
পর্যস্ত। ২২ তারিখে চলে যান ২৫ নং শ্কিয়া দ্রটে। তখন তার চিস্ক! 
"সমাজের জন্য খাটিতে খাটিতে প্রাণ যায় যাক্‌।” আপঙলে শানীরিক 
দ্ুর্বতাকে তিনি উপেক্ষা করেছেন। তার লেখায় তার প্রমাণ--প্যদি 
বিষাদের মধো আনন্দ, নিরাশার মধ্যে আশা, ছর্বলতার মধো বল না পাইলাম, 
তবে ভগবানের নামকি করিলাম? আমার বিষাদের যথেষ্ট কারণ আছে। 
নবারুণ সংগ্রামে জীবন গিয়াছে, মাতা-পিতার নছিত সংগ্রাম, আত্মীয়-স্বজনের 
মহিত সংগ্রাম, ছুই ম্রী লইয়া! গৃহ-্পন্থিবারে নংগ্রাম, ব্রদ্ধানন্দ কেশবচন্ত্র মেন 


আত্মচব্বিত ৪৩৯ 


প্রভৃতি ব্রাঙ্ষদমাজের বন্ধুগণের সহিত সংগ্রাম, সাধারণ ব্রাক্ষদমাজের বন্ধুগণের 
সহিত নমাজের কাজ লইয়া! সংগ্রাম, এইরূপ নান সংগ্রামে আমার শরীর 
ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শৈশব হুইতে শারীরিক ধাতুনকল ছূর্বল ছিল 
তাহা সত্বেও এতপ্রকার সংগ্রামের মধো যে বাচিয়া আছি এই ভগবানের 
কপ1।”১৬ 

শিবনাথ শান্্রীর মনের মধ্যে ধর্মভাব যেমন স্দাজাগ্রত, তেমনি তার 
অন্তরবাসী কবি মনটিও বেঁচেছিল। ১৯১৩ খ্রীষ্টাবের ২৫শে মার্চ তিনি 
ডায়েরিতে একটি ক্ষুদ্র কবিত! লিখেছেন, যার প্রথমটি একম £ 

ভুলচুক, দৃপ্রবৃত্তি, ছৃর্মাতি, ছুদ্ধৃতি 

যা করেছি, তা করেছি, ফিরিবার নয়, 
মাপ কর, মুছে ফেল, দেও হে বিশস্বৃতি, 
নব প্রেম, নব শক্তি, দেও প্রেমময় । 

হেমলতা সরক।র বলছেন “বোধ হয় এই তার লেখা শেষ কবিতা। 
এই তার বৃদ্ধ বয়সে ভগবানের কাছে শেষ নিবেদন ।”১, 

শিবনাথ শান্ত্রীর ধধর্মজীবন” শীর্ষক গ্রন্থ ১৯১৪, ১৯১৫, ১৯১৬ থ্রীষ্টাবে 
তিন খণ্ডে গ্রক।শিত হয়। এটি দ্বিতীয় সংস্করণ এবং এর ভূমিকায় শিবনাথ 
লিখেছেন--*১৮৯৫ সাল হইতে কয়েক বৎসরে লাধারণ ব্রাঙ্মসমাজ মন্দিরে 
যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলাম, তাহার অধিকাংশ পূর্বে 'ধর্মজীবন” নামে ছয় 
খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার দ্বিতীয় সংগ্ষরণ প্রকাশিত হইল। 
এবার তিন থণ্ডে শেষ হইবে।” 

১৯১৬ শ্রীষ্টান্দে শিবনাথের উপস্থাস “বিধবার ছেলে প্রকাশিত হুয়। 
গ্রন্থটির ভূমিকায় শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন : «প্রায় পনেরে! যোল বৎদর পূর্বে 
“বিধবার ছেলে' নামক একখানি উপন্তান লিখিয়! রাখিয়াছিলাম, তৎপরে 
শরীর ভগ্ন হওয়াতে তাহ! ফেলিয়া রাখি। কবে চলিয়া যাই, এই ভাবির 
পরিবতিত আকারে তাহ! প্রকাশ কর! হল।”১৮ শিবনাথ ভায়েরিতে মাঝে 
মাঝেই অর্ধং-সমাঞ্ত উপস্ভাসটি শেষ করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব ক'রে মন্তব্য 
করেছেন, শেষ পর্যন্ত ১৯১৩ গ্রীষ্টান্বের পর তাতে হাত দেন।১৯ 

১৯১৭ গ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয় "সাছিত্যবত্বাবলী"। এ-টি কিশোর- 
কিশোৰীগের উপযোগী প্রন্বত্বের সংকলন ।২* ২৯১১ শ্রী্টাৰ থেকে শিবনাথ 


৪৪৪ আত্মচরিত 


'অন্ুস্থতাবশতঃ 'সাধনাশ্রমে'র ভার নিজের হাতে রাখতে পারেননি, কলকাতার 
সাধন-আশ্রমের ভার নেন চাকা থেকে আগত ত্রা্ছ গুরুদাণ চত্রবর্তী। তিনি 
১৯১২-১৯১৭ সময়ে তত্বাবধায়ক ছিলেন।২১ ১৯১৬ গ্রীষ্টাবে সাধারণ 
ব্রাঙ্মমমাজের সম্পাদক :ডা: প্রাণকৃষ্ণ আচার্ধ সাধনা শ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগ 
দিয়েছিলেন সাধনার্ধিগণের অনেককে নিয়ে তিনি মাঝে-মাঝে ইডেন-উদ্যানে 
গিয়ে আলো চন] ও প্রার্থনা করতেন । কখনে1 কখনে! শান্্রীম়শাইও তাদের সঙ্গে 
যেতেন।২২ ১৯১৮ গ্রীষ্টাব্ধে গুরুদাস চক্রবর্তীর পর শিবনাথের ইচ্ছাহছসারে 
সাধনাশ্রমের তত্বাবধায়ক হুন হেমচন্দ্র সরকার | সাধনাশ্রমকে কেন্দ্র কৰে 
গুরুদাস চক্রবর্তী, কাশীচন্দ্র ঘোষাল, অনুতলাল গুপ্ত, ভাই প্রকাশদেব, প্রীরঙ্গ- 
বিছারী লাল, ইন্দুভূষণ রায়, জয়শহর রায়, চঞ্চলা ঘোষ, হেমচন্ত্র সরকার, 
সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, রজনীকান্ত গুহ, কুঙলাল ঘোষ, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় 
স্থরেন্্রশশী গুপ্ত, কেদারনাথ কুলি প্রভৃতির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। 
১৯১০ শ্রীষ্টাে এলাহাবাদে 1] 15018 101061805 001966761706-এ 
গিয়েছিলেন শিবনাথ এই সাধনাশ্রমের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ।২৩ 

১৯১৮-১৯ গ্ীষ্টাবে শিবনাথ বেশি নড়াচড়া করতে অস্থবিধাবোধ করতেন। 
ডায়েরী ১৯১৭ পর্যস্ত নিয়মিত লিখলেও, তার পরে অনিয়মিত। যখন 
প্রাত্যহিক নিয়মমত প্রাতঃভ্রমণে ইডেন গার্ডেন বা দুরে যেতে পারতেন না তখন 
হেছুয়ায় বেড়াতেন। শেষদিকে তাও পারতেন না। ক্রমে দৃষ্বিশক্তি স্বৃতিশক্তি 
কমে আসে। তবু কেউ চিঠি লিখলে নিজেই জবাব দিতে চেষ্টা করতেন। 
১৯১৯ খ্রীষ্টাববেও মাঘোৎ্সবের সময় তিনি তীর প্রাণের প্রতিষ্ঠান সাধারণ 
ত্রাঙ্মমমাজে গিয়েছিলেন । 

১৯১৮ গ্রীষ্টাব্বের অক্টোবর মাসে তার জোষ্ জামাতা বিপিনবিহারী 
সরকার মৃত্যুমুখে পতিত হ'লে তিনি কন্ত! হেমলতাকে যে পত্র লেখেন সম্ভবত 
সেটাই তার লেখা শেষ পত্র।২॥ এ বৎসর তার ইংরিঞ্জি প্রবন্ধগুলি একত্র 
সংকলন ক'রে 1167 ] 17956 88618 নামে প্রকাশিত হয়।২ তেমনি 
প্রকাশিত হয় 'আত্মচরিতঃ। কোনোটাই তিনি নিজে দ্নেখাণ্ডনা করতে 
পারতেন না। ফলে প্রেসের কাজ, প্রুফ দ্বেখা ইত্যাদি প্রকাশক রাষানন্ন 
চট্টরোপাধ্যায় মশাইকেই করতে হত। 

শেষদিকে তার ছূর্বলতা বৃদ্ধি পায়। ১৯১৯ এ্রী; জাছয়ারি যালে মাঘোৎ্সবের 


আত্মচন্বিত ৪৪১ 


সময় সমাজমন্দিরে পড়ে গিয়ে বাথ! পেয়েছিলেন। মেমাসে রক্ত আমাশাক্ 
'এবং জরে দীর্ঘদিন, প্রায় ছু'মাস শয্যাশায়ী থাকেন। তারপর একটু সুস্থ 
হ'লেও শেষ পর্যস্ত সেপ্টেম্বর মাসের ২৮ তারিখে আবার অস্থন্থ হ'য়ে পডেন। 
৩০শে সেপ্টেম্বর সকালে তার মহাপগ্রয়াণ। জাতিধর্মনিবিশেষে সেদিন বন্ধ 
মানষের ভিড় ; তাদের প্রিক্স শান্ত্রীমশাইকে শেষ দেখা দেখার জন্য । 

১৯১৭ গ্রীষ্টাবের এপ্রিল মাসে কলকাতায় ইস্টারের ছুটির সময় এক বিশেষ 
'উৎসব হয়। এ উৎসবের অন্ততম অঙ্গ হিসেবে ৭ এপ্রিল সব ব্রা্ষদমাজের পক্ষ 
'থেকে তাকে এক অভিনন্দন দেওয়া! হয়। অনুষ্ঠানটি হয় ব্রাঙ্ষবালিক! শিক্ষালয় 
প্রাঙ্গণে ৷ হেরঘচন্দ্র মৈত্রর প্রস্তাবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে কৃষ্গোবিন্দ ( কে. 
জি)গুপ্ত মভাপতির আঙগনগ্রহণ করেন। আচার্ধ নবহীপচন্দ্র দাস সংক্ষিপ্ত 
উপাসনা! করার পর অধ্যাপক ম্থবোধচন্দ্র মহলানবিশ মফঃম্বল-সমাজ থেকে 
পাওয়া সহান্ভূতিস্থচক পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠ করেন। মেদিনীপুর, দিনাজপুর 
কুমারখালি, টাঙ্গাইল, বাণীবন, বরাছনগর, রাচি, কাখি, বাকিপুর, বর্ধমান, 
বগুড়া, ময়মনসিংহ, কটক, শাস্তিপুরসমাজ থেকে পত্র এবং লাহোর, সাধনা শ্রম, 
পাটনার রামমোহন সেমিনারি, কোকনদ। ব্রাঙ্মপমাজ, বোক্ধাই প্রার্থনাসমাজ ও 
ও বরিশালসমাজ থেকে টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছিল। মভাপতিমশাই শাহী 
মশায়ের অপূর্ব স্ার্থত্যাগ ও মহত্ব সন্বদ্ধে সংক্ষি্ধ বক্তৃতা করেন। তারপর 
সাধারণ ব্রাঙ্মলমাজের সভাপতি পাধারণ ব্রাঙ্মনমাজের পক্ষ থেকে একখানি 
“অভিনন্দনবার্তা' পাঠ করেন। ব্রাক্ম মহিলাগণের পক্ষ থেকে লিখিত ভাষণ 
পাঠ করেন কাদছ্থিনী গঙ্গোপাধ্যায় এবং কামিনী রায়। তাছাড়া প্রবীণ ব্রাহ্ 
যছুনাথ চক্রবর্তী, বরিশালের প্রতিনিধি মনোমোহন চক্রবর্তী, আদি ত্রাঙ্গ- 
সমাজের পক্ষ থেকে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উতৎ্কল ব্রাহ্মদমাজের পক্ষ থেকে 
বিশ্বনাথ কর এবং শ্রীনাথ দত্ত বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রদ্ধানিবেধন করেন ।২৬ 

১৯১৯ শ্রীষ্টাব্ষের ৩০ সেপ্টেম্বর শিবনাথ শান্ত্রীর পরলেকগমনের পর 
ব্রাঙ্মমমাজে তথ! সার! দেশে শোকের ছার! নেষে আসে। দেশের নান! 
পত্র-পত্তিকায় প্রকাশিত হয় নান! শ্রদ্ধাঞলি। 861385166, 401205 88291 
08070, 2000600 136516আা) 56 প1200006) 900০01 78019 প্রভৃতি 
ইংরাজী কাঁগজে এবং নায়ক, বাঙ্গালী, হিতবানী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, সধীবনী, 
বন্ষতী প্রভৃতি বাংল! কাগজে শান্ীষশাইকে শ্রদ্ধা! জানানো হয়। সাধারণ 


৪৪২ আত্মচরিত 


ব্রাক্ষদমাজের মুখপত্র তত্বকৌমুদী এবং ইত্ডিয়ান মেসেঞ্রার তে] ছিলই। ফে 
নববিধান-দমাজের সঙ্গে ছিল তার নীতিগত বিরোধ দেই সমাজভুক্ত পত্রিকা 
156 ৬০114 150 তত 1015501)58001) লেখেন £ 476 1585 8006 [০0 
006 1690--006 17610 12 0062 081156 0£ 17801018 2170 1)1700171, ৪ 
2060 0:00 00621) 01067) 21) 21001)003185010 016801)6 516060 আ10 
92679 10901161906, 01 01065 10111910016 ০0: 51070016 (1081500 ৪30 500191 
00811 210. 2. 17817 0: 17181) 10688, 10101) 11856 10096611811560 
00610756168 11) 0125 11030100010128 001 006 20008001806 9০5৪ ৪1) 
£1015 ৪170 (001: 1010 00 911] 161786০0৫65]: 52011806) 0:06 2100 
48100501118: 811 1015 10115806 261800123,২৭ ১৯১৭ প্রীষ্টাব্ষের ১২ 
অক্টোবর তারিখে [11,019 11683617561 এর একটি বিশেষ শিবনাথ শ্বৃতি- 
সংখ্যা প্রকাশিত হয়।২৮ ॥ 

সাধারণ ব্রাঙ্মদমাজমন্দিরে ২রা নভেম্বর তার শ্রাদ্ধা্্ঠান “হয় ১৯২, 
সালের ২* এপ্রিল এক 'আবেদন* পত্রের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে শিবনাথ 
শাহ্বীর স্থৃতিরক্ষার জন্ত গঠিত কমিটির (যার সম্পাদক ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ আচার্য 
এবং প্রবোধচন্দ্র মহলানবিশ ) মাধ্যমে অর্থগাহায্য চাওয়া হয়। এই আবোন- 
পত্রে অন্যান্তদের মধ্যে স্বাক্ষর করেন লর্ড লতোন্রপ্রসম্ন সিংহ, কৃষ্ককুমার চিত্র 
ছেরম্বচন্ত্র মৈত্র, শ্রীনাথ চন্দ, হেমচন্দ্র সরকার, নীলরতন সরকার, প্রফুল্পচন্্র 
রায়, প্রসম্নকুমার রায়। কামিনী রায়, অধ্যাপক করুচিরাম সাহানী এবং এল, 
জি, চন্ত্রতারকর। পরবর্তাকালে গ্রাপ্ত-অর্থের সাহাযা শিবনাথস্বতিভবন 
এবং শিবনাথ মেমোরিয়াল হল নির্মাণ করা হয় সাধারণ ব্রাদ্ষলমাজের 
পাশেই। 

শিবনাঁথ শান্ত্রীর গ্রয়াণে শ্রদ্ধানিবেদন ক'রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে নিবন্ধ 
লিখেছিলেন ভাতে আছে : “শিবনাথের প্রকৃতির একটি লক্ষণ বিশেষ করিয় 
চোখে পড়ে; সেটি তাহার প্রবল মানববাৎসলা*।২» শুধু তাই নয়, তার 
জীবনের মন্ত্র ছিল, “জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, কর্তব্পালনে দৃঢ়তা, 
চর্রিজে যয, মানবে প্রীতি এবং ঈশ্বরে তক্তি।” ১৯.৭-১৯১৯ এই জীবনকাল্ 
ভার এ মন্ত্রেরেই সিদ্ধির ফল।৩, 


সুত্র-নির্দেশ ও টীকা £ 


১। শিবনাথ শাস্ত্রীব 'আত্মচরিত” তাব মৃত্যুর মাত্র এক বৎসর আগে প্রকা(শত হ'লেগু 
এতে ১৯০৮ পর্ধস্ত ঘটন1 বিবৃত আছে, অর্থাৎ শিবনাথেব জীবনের শেষ এগারে| বৎসরের 
কথ! এ-তৈ নেই। সেই অংশের কিছু আলোচন। ন! থাকলে জীল্ন-কথ| সম্পূর্ণ হয়৷ 
ন]। তাই শিবনাথের শেষ-জীবন ( ১৯০১-১৯১৯ ) অংশটি যুক্ত কখ! হল। 

২। রবীন্রনাথ ঠাকৃব, 'শিবনাথ শশস্ত্ী।, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৬। 

৩। গিরিজাশক্কব রায়চৌধুবী, 'শিবনাথ শাস্ত্রী, নারায়ণ, কা (ওক, ১২২৬। 

৪| হেেমলতা সবকার, পণ্ডিত শিবনাথ শ্রান্ত্রীর জীবন-চবিত, কলকাতা, ১৩২৭৮ 
পৃঃ ২৯৬ | 

| তদের, পৃঃ ২৯৭। 

৬। তরে, পৃঃ ২৮৩। 

৭। দেবেজমোহন বসু-প্রদতত তথ্য অবলম্বনে । 

৮ দেবেজমোহন বসু ও যোগানদ দাস-প্রদত্ তথয অবলম্বনে । 

৯। পুষ্তিকাটি বর্তমানে ছুশ্্াপা। 

১০ | হেষলত। সরকাব, পৃঃ ২৮৫। 

১১। পুগ্তকাটি সম্প্রতি সাধাবণ ত্রাচ্ষসমাজের পুস্তুকপ্রকাশণ বিভাগ থেকে পুণমুপদ্রাত 
হয়েছে। মূল সংস্করণ (পৃঃ ৪৬ ) ১৯১০ ত্রীষ্টাব্দের ২০ আক্টোবব প্রকাশিত হয়। 

১২। শিবনাথ শাস্ত্রীর ডাষেবি ( অপ্রকাশিত ), ২০/১০/২৯১১। 

১৩। প্রথম সংক্কবণের ছই খণ্ডের ভূমিক| ভরষ্টবা। 

১৪। হ্যেলেত! নবকাব তার এন্ছে শিবনাথ শ্াস্তীকে লেখ! দামোদরদাগ গোবর্ধন 
দাসের মুল পত্রগুলি প্রকাশ কবেছেন, পবিশিষ্ট ছিসেবে। পুঃ ১৫-১৮। 

১৫। সাধারণ ব্রক্ষমমাজেব সম্পাদককে লেখ! পত্রটিব জন্থ টব] হেমলত| সরকার» 
পরি শিষ্ট, পৃঃ ১৯-৯১। 

১৬। শিবনাথ শাস্ত্রীব ডায়েরি, ৪] 1,৯১৬ । 

১৭] হেমলতা! সবকার, পৃঃ ২৯১। বারিদবরণ ঘোষ তার 'সাহিত্যসাথক শিবনাথ 
শাস্ত্রী গ্রন্থে ( সাধাবণ ব্রাহ্মষসমাজ। ১৩৮০) বখার্ধথই দেখিয়েছেন যে, এই কবিতটিব 
রচনাকাল ২৩/৩১/১৯১৩, এবং এর পব ২8//১৯১৩ তারিখে শিবনাথ একটি কবিতা 
লিখেছিলেন “গাড়ির বলদ? নামে। এই শেষভীবনের জণ্ধকাংশ কবিতাই অপ্রকাশিত. 
এবং একটি খাতায় রক্ষিত আছে। 

১৮1 প্রথম সংস্করণ (মোট পৃষ্ঠা ২১৭) ১৯১৬ ্রষ্টান্বের ২» জানুয়ারি প্রকাশিত 
বয়। বিধধার ছেলে শিবনাথের শেষ উপগ্তাস এবং ইহা! নিঃশেহিত হ'লে প্রিরনাথ 
ভট্াচাধ পিতার মুল পাতুলিপি অবলন্বনে এই উপল্াসটির দ্বিতীয় সংস্করণ 'উমাঝা্ত' নামে 
১৩২৯ বঙ্গাষে ( ১৯২২) প্রকাশ করেন। 


৪৪৪ আত্মচরিত 


১৯। এ্বিধব।র ছেলে নামক যেউপন্তাসটি আবন্ত করিয়াছি তাহ! শেষ করিতে হইবে” 
(ডায়েরি ১/৯/১৯০৩)। পনিধবার ছেলে'র যতটু$ লেখা হইয়াছে, তাহা! পা$ করি। 
এইখ!নি অর এক মাসের মধ্যে শেষ করিতে হইবে ।” (ডায়েরি ২৭/১৯/১৯০৩)। প্বিখবার 
ছেলে"? নামক নভেল অর্ধেক লিখিয়! রাখিয়াছি তাহ! শেষ কর! উচিত"্( ডাষেরি ২২/৮1১৯১৩)। 


ইত্যাদি ইত্যাদি । 
৩০। প্রথম সংঙ্করণের আথা পত্র ঈরূপ : 


সাহিত্য রত্বাবলী। |! শিবনাথ শাস্ত্রী এম এ. প্রণীত। | প্রসৃরেশ্রমোহন দত্ত বি,এ. বি.টি, 
সম্পাদিত। | দত্ত এও ফ্রেওস্‌ | ৬৯» নং বিধানসরণী। | কলিকাত|। | ইং ১৯১৭ | 
স্বল্য।* হয় আন1। 

এই গ্রস্থের সুচী: মহাত্মা! রাজ! রামমোহন রায়, পঞ্ডিতবর ঈশ্বরচন্ত্র বিভ্ভাসাগর, 
'নৈসগিক, আসল ও নকল, সাধুদের সাক্ষ্য, মানবচরিত। ও প্রতিজ্ঞার বল, সঞ্রেটিসের 
স্বতা। যানবজীবন। 

২১। সাধনাশ্রমের ইতিবৃত্ত, সাধনাশ্রম কীরকজয়ন্তী গ্রন্থমাল! নং ১, ননীতৃষণ দাশগুপ্ত 
খ্রকাশিত, লাধনাশ্রম, কলকাতা, ১৯৫২, পৃঃ ১২। 

১২। তদেব, পৃঃ ২১। 

২৩। তদেব, পৃঃ ১১৪। 

২৪। দ্রঃ, হেমলত! সরকার, পৃঃ ৩০০ । 

২৫। পুত্তিকাটির দ্বিতীয় সংহ্করণ প্রকাশ করেছিলেন সাধারণ ব্রা্মসমাজ ১৯৬৬ শ্রীষ্টাবে। 
স্থল সংন্করণ প্রকাশ করেছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । 

২৬। এইদিণের অনুষ্ঠানের বিস্তারিত প্রতিবেদন উদ্ধার ক'রে ব্যবহার করেছেন 


হেমলত! সরকার এবং সেইসঙ্গে সম্পূর্ণ অভিনল্দনপত্রটির জন্ত দরষ্টব্য। হেমলতা সরকার, 
পরি শিষ্ট, পৃঃ ৬১২ । 


২৭ 11006 70716 ৫772 114 74689 10156754007, 0৩৮০৮৫৪ 16, 1919, 

২৮। ভ্র্টুব্য 11056 17021 71655676615 9096181, 00768 ৬০] 9৭, ৩ 89, 
0০৮০১৪হ 19, 1919, এই সংখ্যার 20 26520021820 2 750৫18 51550868 85৪৮1 
আমক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ছাড়া 256 1258 70915 0790 1706 5876161 নামক লেখাও 


বেরিয়েছিল । অপিচ, স্মতিকথ! লেখেন সতো]ভ্রনাথ ঠাকুর, সূরেত্রনাথ বঙ্য্যোপাধ্যায়। 
রাম।নন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং ডাঃ চুনীলাল বসু। 


২৯। রবীল্রনাথ ঠাকুর, প্রাপ্তক প্রবন্ধ। এছাড়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরাজীতে 
17587670 11555675886: কাপছে (৩৭ বর্ষ) ৪০ লংখ্যা, অক্টোবর ১৯, ১৯১৯ ) এক ক্ষুত্র শ্রদ্ধা!” 
নিবন্ধ লিখেছিলেন । 

৩০ । শিধনাধ শান্রীর জীবন ও কার্য সম্বন্ধে অনুলন্ধিৎসু পাঠকদের আত্মজীবনীর বর্তমান 
সংস্করণ ছাড়াও পরি পিষ্টেযুজ 'শিবনাখ শাহী নন্বঘ্ে নির্বাচিত গ্রন্থ ও প্রবদ্ধাদির সুচী” কাছে 
লাগতে পার়ে। 


রাড পারার 


(খ) গ্রন্থে উল্লিখিত কোনে। কোনে। বিষয়ের 
বিস্তারিত পরিচয় 


১ প্রথম বিধব। বিবাহ, ঈশ্বরচঙ্জ বিভ্ভাসাগর ও শিবনাথ শাস্ত্রী- 


পুণাত্মা বিগ্যানাগরমশাই শিবনাথের দৃষ্টিতে আদরশশস্থানীয় ছিলেন । 
জীবনে যে-সব মনীষীদের সংস্পর্শে এসেছেন শিবনাথ, তাদের মধ্যে প্রথমেই 
মনে পড়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্তানাগরের কথা, তাই তিনি লিখেছেন £ ৮1719. 
[70617001519 ৪ 100501005 165805 2130 1 517811 1561151) 10 011] 0680 
০1095655 0000 12)6 2170 2. 0210 01815 ৫, 500811 0810 01 01080 16£20০5, 
[17855 106171750 00 00055 7150 215 50201178866 08. (৪6৩, 
০. বব. 92501, 74167) 1725 562%) 0215009, 92৫18819128 131810700 
987708), 2150. 7.0, 1966, 7. 19). এ গ্রন্থেই শিবনাথ লিখেছেন £ “1717085 
615 1116 11015 17067) 118 005 10062 523501) 046 0152 95628111856 
69০ 018০5 006 5190 15-0081071886 0: £ [71500 97100, 5616 
70:960 11) 00517008056 016 9200 1২91161:151)158 13217611565 51008160 
15 971068 50560 058100069. [5081] 73656 01820 01880 025. 
শ1)65 0001 106 60 10685 006 06161000125 10618 ৬1459882887 
17080089858, 02006 ভ/10]) 1018 10116109 800. 0006 02110580070) 8৫ 
006 17690. 042 18186 20090555810125 006 010 0: 90650090073 2৪ 
89 8626 0080 0065 88 106 812 15010 04100051196 52০6 177 0156 
19016 80566 82170. 1091) 161] 17200 006 016 0261 1211)8 71010] 
615 0 72 526 2৩ 006 81065 ০0৫ 036 0০8100669 8066৮ 0£ 010086- 
৫858” (1622 00. 34 ) 

প্রথম বিধবাবিবাহ সন্বক্ধে সমসাময়িক নথিপত্র অনেক তথ্যের সন্ধান 
পাওয়া যায়। ১৮৫৬ সালের ৭ইভিসেম্বর এই বিবাহ অহুষ্িত হয়েছিলো 
রাজরুফণ বন্দোপাধায়ের শ্বকিয়া স্বীটের বাড়িতে, সেখানে উপস্থিত ছিলেন 
পণ্ডিত শিবনাথ শান্ী, বালক বরসে। 

উপস্থিত ছিলেন অনেকেই, যেমন কিশোরী্াদ হিআঅ। তিনি প্রত্যক্ষদর্শীর 


৪৪৬ আত্মচরিত 


বিবরণ লিখেছেন তীর ডায়েরিতে £ «৭ ভিনেম্বর। ১৮৫৬। অগ্ঠকারদিন 
আমাদের দেশের ইতিবৃত্তে নবধুগের প্রারস্ভ বলিয়া! গণ্য হইবে। অগ্য রাত্রি 
কৃই প্রহরের সময় প্রথম বিধবা-বিবাহ অহষ্ঠিত হইল।.**আমি আহারাদির 
পর দাদা [ প্যারীষ্ঠদ মিত্র ], শিবচন্দ্র দেব, গোপী ও অত্যান্ত বন্ধুগণের সহিত 
গিয়াছিলাম ৷ বাড়িতে অনেক লোকের সমাগম হুইয়াছিল। নবাবঙ্গের দল ত 
ছিলই, তহ্যতীত গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক এবং বালি ও 
অন্ান্ত স্থানের কয়েকজন পগ্ডিত ও বাঙ্গালার প্রাচীন সম্প্রদায়ের ছই-একজন 
বাক্তি উপস্থিত ছিলেন । সকল কা্যই নিবিস্লে সম্পাদিত হইল। পুরাতন 
শান্্-সম্মত পদ্ধতি অনুসারেই ক্রিয়াটি আচরিত হয়। কন্যার মাতা লক্ষ্মী 
দেবা! কন্তা সম্প্রদান করিলেন। যে ঘরে সম্প্রদদান হয়, সে ঘরে আমি ও 
রামগোপাল [ঘোষ] মাত্র উপস্থিত ছিলাম, পরিবারস্থ ব্যক্তি ভিন্ন আর 
কেবল ঈশ্বরচন্দ্র বিছ্া'সাগর ছিলেন; ধাঁহ।র অবিশ্রান্ত উৎসাহ এবং 
অনন্গকরণীয় যুক্তিকুশলতার জন্তই এই শুভ ফল প্রধানতঃ উৎপন্ন হুইয়াছে।” 
€ মন্খনাথ ঘোষ, কর্মবীর কিশোরীটাদ মিত্র, কলকাতা, ১৯২৬, পৃ. ১০৮-১০৯) 

সেদিন কলকাতায় হৈ-হৈ বাপার। রাজরুষ্ণবাবুর বাডিতে তো 
বটেই, স্থকিয়! গ্রাটে, লোকে লোকারণা। ভিড় নামলাতে পুলিস ডাকতে 
হয়েছিলো । তাতেও কি হয়! আসলে বিধবা-বিবাহ আইন পাশ 
হয়েছিলো ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্বের ২৬শে জুলাই, কিন্তু পাঁচ-মান পর অনুষ্ঠিত হ'ল 
প্রথম বিধবা-বিবাহ তাই লোকের ভিড় শ্বাভাবিক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
প্রখ্যাত জীবনীকার এবং সাধারণ ব্রাক্ষদমাজের বিশিষ্ঠ সভ্য চণ্ডীচরণ 
বন্দোপাধ্যায় তার গ্রন্থে লিখেছেন যে, এত ভিড় যে বরের পান্ধি আর যেতে 
পারছে না, তখন নেমে দাড়াতে হ'ল রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, 
শন্তুনাথ পণ্ডিত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। তার! ভিড় সামলালেন, ফলে 
পান্কি এগিয়ে যেতে পারল। ( চত্ীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর 
(৬ লং), পূ, ২৬৫)। অবিষ্ঠি বিদ্যাসাগরের অপর জীবনীকার শত্ৃচন্্ 
বিদ্যারত্ব লিখেছেন, *প্রশবাবু পাক্কিতে বিবাহ করিতে আইসেন নাই। 
বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের জুড়িগাড়ীতে আইদেন।” শল়্চন্ত 
বিদ্যারত্ু, ভ্রমবিলাদ, কলকাতা, ১৮০৫ পৃঃ ২৬)। যাইহোক, সেটা বড়ো 
কথ নয়, প্রচণ্ড তিড় হয়েছিলো, এটাই ঘটনা। 


আত্মচরিত ৪৪৭ 


পাত্র শ্রশচন্দ্র বি্ারত্ব। তট্টাচার্ধবাঁড়ির ব্রাঙ্মণসস্থান। পণ্ডিত রামধন 
'তর্কবাগীশের পুত্র। নিজে স্থপণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজের সের! ছাত্র । পেশার 
পণ্ডিত। পাত্রী কালীমতী দেবী। বধমানের পলাসডাঙ্গাগ্রামের ব্দ্ধানন 
মুখোপাধ্যাষের কন্তা। আর কালীমতীর মা লক্ষীমণি দেবী, যিনি কন্যা- 
সম্প্রদান করেছিলেন তিনি শান্তিপুরের আননচন্দ্র চট্টেপাধায়ের কন্তা। 
এ সব তথ্য বিস্তারিত জান! যাষ বিধবা-বিবাছের পরের সংখ্যা 'সন্বাদ-ভাঙ্কর” 
কাগজ থেকে । (৯১ ১৬ ডিসেম্বর, ১৮৫৬, সংখ্যাদ্ঘর দ্রষ্টব্য) এ ভাস্কর 
কাগজের সম্পাদক গৌরীশক্কর তর্কবাগীশ নিজেও ছিলেন বিধবা-বিবাহের 
একজন সমর্থক । বিধবা-বিবাহ এমন একটা হৈ-হৈ বাপার যে ধারা 
এট! সমর্থন করতেন ন1 তারাও চুপ কবে থাকতে পারলেন ন1। সমসামরিক 
পত্রিক] “সংবাদ-প্রভাকর” মস্তবা করল?) “গত ২৩শে অগ্রহায়ণ রবিবার 
বিধবার বিবাহপক্ষ ব্যক্কিবাছের বিশেষ ম্মরণীয় হইবেক, প্রতি বৎসর তাছার! 
এঁ দিবস পর্বাহদিবসের ন্যায় বিবেচনা করিয়া! আমোদপ্রমোদ করিলে 
করিতে পারেন, যেহেতু উক্ত দিবাযামিনীযোগে তাহার! বিবিধ প্রকার 
প্রতিবন্ধকতা প্রতিসংহারপূর্বক আপনাদিগের দলম্থ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্ত্র বিষ্যারত্বের 
নছিত লক্্মীমণি নামী কোন অবীরার বিধবা-কন্তার উদ্ধাহ কার্থ নির্বাহ 
করিয়াছেন।” (বিহারীলাল সরকার, বিদ্াপাগর, ৩য় সং, পৃ. ২৮৪-৮৫) 
সমসামগ্ষিক হিন্দু প্যাট্রিয়ট কাগজে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (দঃ £287400 
22020 11 10506500951 1856 ) বিধবা-বিবাহকে স্বাগত জানালেন । 

কলকাতা ব্রাঙ্ষনমাঙ্জ তখন তত্ববোধিনী সভার সঙ্গে যুক্ত। তার প্রতিটি 
প্রগতিশীল সামাজিক ক্রিয়াকলাপের মতোই বিধবা-বিবাছেরও সমর্থক । হিন্দু 
প্যান্রিট লম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন তত্ববোধিনী-সতার সন্ত 
এবং ভবানীপুর ব্রাক্ষদমাঞ্জের উৎসাহী সদশ্ত। ত্রাঙ্ছদমাজ প্রকা শ্ততাবে 
সমর্থন জানালেন বিধবা-বিবাহকে, বিস্তাসাগরকে এবং সমাজ-পরিবর্তনের 
সুচনাকে। ব্রাঙ্মদমাজেয় মুখপত্র লিখলেন £ “আমরা পরমাহলাদের সহিত 
জ্ঞাপন করিতেছি যে, আমাদিগের চিরবাঞ্ছিত বিধবা-বিবাহের প্রথা প্রচলিত 
হইতে জাবস্ত হুইয়্াছে। প্রথমতঃ গত ২৩ অগ্রহায়ণ রবিবাসরে দেশবিখ্যাত 
শ্রীযুক্ত রামধন তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত প্রশচন্্র বিভ্ভারত্ব ভট্টাচার্ধের 
লছিত, পলাসডাঙগাগ্রাঞ্নিধাণী ভত্রবংশোষ্কৰ ব্রদ্ধানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 


৪8৮ আত্মচরিত 


দ্শমবরধাঁয়! বিধবা-কন্তার শুত বিবাহ সম্পন্ন হয়। (ভ্রঃ তত্ববোধিনী পত্রিকা» 
পৌষ, ১৭৭৮ শক )। 

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ; ইন্দ্র মিত্র, করুণালাগর বিগ্ভানাগর» 
কলকাতা, ১৯৬৯ এবং বিনয় ঘেব, বিষ্ভানাগর ও বাঙালী সমাজ, কলকাতা» 
শেষ সংস্করণ, ওরিয়েট গংম্যাসস্‌, ১৯৭৪। 


২ দ্বারকানাথ বিস্ভাভূষণ, সোম প্রকাশ ও শিবনাথ শাস্ত্রী 


বিনয় ঘোষ লিখেছেন £ “অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি, নানাবিধ, 
বিষয় নিয়ে সোমপ্রকাশ যে আলোচন]| করেছেন, তার মধ্যে একটি বপিষ্ঠ 
যুক্তিবাদী উদার মনের পরিচয় পাওয়াযায়। এ রকম মন ও দৃষ্টিভঙ্গি 
লোমপ্রকাশের সমকালীন পত্রিকার ক্ষেত্রে খুবই ছূর্বপ ছিল বল! চলে। 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্্র বিষ্ভাসাগরের মতো! মুক্তচিত্ত উদার-হৃদয় যুগপুরুষ যে, 
সোমপ্রকাশ পত্রিকার আদি পরিকল্পক ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, 
সোশ্গ্রকাশের পরিচাঁপক ও সম্পাদকের! তার মর্ধাদা অনেকটা! বজায়, 
রেখেছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষিত বাঙ্গালীর সার্থক মুখপঞ্রে 
হয়ে উঠেছিল লোয়প্রকাশ।” (দ্রঃ সামগ্িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, 
চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃঃ ৪৮) তার মন্তব্য যথার্থ এবং এবং শিখুঁতি। 
যেঞগনি কাগজটি ছিল অসাধারণ শ্বতত্ত্রপ্রকৃতির, তেমনি এর সম্পাদক 
স্বারকানাথ বিভ্ভাভূষগও ছিলেন ভিন্নগ্রকৃতির মান্ছষ। এই সোমপ্রকাশ 
সম্পাদক দ্বারকানাথ বিস্তাতৃষণের গৃছেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন শিবনাথ- 
শান্্বী। জন্মাবধি তাকে দেখেছেন শিবনাথ, তাই তীর প্রভাব সারাজীবন 
শা্রীমশাইএর উপর ছিলো। শিবনাথ স্বয়ং স্বীকারোক্তি করেছেন £ 
'€9৫ ৪11 10062) 1919 632001715 1090 0065 £:65806580 210061506 1 
10003103586 105 01381806651 11) 205 50017860855. 10086 639001216 
18 8011 06101600680 [ 81006 590060001866 26 ভা100026 
56106 008567560 2150 61658060 (27167 11706 5667), 0. 39 0 

প্রথম বর্ষ প্রথষ লংখ্য! লোষপ্রকাশের শেষে মুক্রিত আছে একটি লাইন-- 
"এই পত্র প্রতি সোমবার চাপাতলা এমহরেষ্ট হ্বীট সিদ্েখবর চন্জ্রের লেন ১নং 


আত্মচন্রিত ৪9৪ 


বাটী বাঙ্গালা-যস্ত্ে শ্রশোবিন্দচন্্র ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত হয়।” পরে যখন 
এই কাগঞ্জ স্থানাস্তপ্রিত ( ১৮৬২ শ্রীষ্টাব্ষ ) তখন প্রতি সংখ্যার শেষে লেখা 
থাকত ঃ “এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্ব মাতল] রেলওযের মোনারপুর 
স্টেশনের দক্ষিণ চাংড়িপোতাগ্রামে শ্রীযুক্ত হারকাানাথ বিছ্।'ভূধণের বাটীতে 
প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।” প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা সন্ধে মন্তব্য 
করা হয় 21102570172 170/257 ৪৪ 2156 01016০02005 23015016 
[91 010017061 ড৬105858£1)91, 2190 2 06116520172 8186 
1)000196 ডা23 00060 05 13100, (11105 1217200 7220206, 9 
]8100515. 1865 ). 

এই সোমপ্রকাশ কাগজ, তার সম্পাদক শিবনাথের মামা পণ্ডিত 
দ্বারকানাথ বিদ্ভাভূষণের সঙ্গে শিবনাথ শান্ীর যোগ ও শিবনাথের মানসিকতা” 
গঠনে তাদের প্রভাব নিয়ে আলোচন। প্রয়োজন । মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল 
অতান্ত সঙ্গতভাবেই লিখেছেন যে, +50100121:95581) ০3, 1)0%76521% ৪ 
0091665556015 001101091 176৩৬5১976 900 11080 81523 02612 
৪3010615 00103001561) 118 15 01060101570 0 1000115 1০9115163 28৫ 
10625801155. 4৯170 91581981018 030 06619 (1211)60 09 1715 010016 ৪৪ 
৪ 96178211 আ012, ১,৬10521010035218 &%5:050 65 509133106181016 
11000161706 10 006 102101176 ০৫ 91817801115 17011708180 0159190061৮ 
(922১ 3109417 01221901525] 1167055০149 22 2182 721776ও, 
08109608) 1939 20 306-307 ). 

উদ্দারতা, তেজন্বী মনোভাব, অন্তায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইত্যাদি গুণাবলী 
শিবনাথ অনেকাংশে লাভ করেছিলেন তার মাতুগ পণ্ডিত ঘ্বারকানাথ 
বি্াভুষণের কাছ থেকে । দ্বারকানাথ বিষ্ঠাভৃষণ সম্বন্ধে শিবনাথ তার 
'বামতন্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে যা লিখেছেন, তার থেকে 
অংশবিশেষ উদ্ধার করি £ 

"কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্ব পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানে, চাঙগড়িপোতাগ্রাষে, 
দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাক্ধণকৃলে দ্বারকানাথের জন্ম হুয়। তাহার জন্মকাল 
বৈশাখ মান, ১২৮ সাল। তাহার পিতার নাম হরচন্ত্র স্তায়রত্ব। ভ্তায়রত্ব- 
মহাশয় কলিকাতা! হাতিবাগানের হ্ুপ্রনিদ্ধ কাশীনাথ তর্কালক্কারের ছাজ।**" 

৪ 


৪৫৬ আস্মচরি'ত 


স্থারকানাথ তদানীস্তন প্রথান্মারে গুরুমহাশঘ্পের পাঠশালে কিছুদ্দিন পাঠ 
করিয়াই স্বগ্রামস্থ একজন আত্মীয়ের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত পড়িতে আরম 
করেন। ১৮৩২ সালের প্রারস্তে তাহার পিতা তাহাকে টোল হইতে লইয়া 
কপিকাতা মংস্কত কলেজে ভি করিয়া দেন। ১৮৩২ সাল হইতে ১৮৪৫ 
সাল পর্যন্ত তিনি প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হইয়। নংস্কৃত কলেজে যাপন করেন । 
কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এ কালেজের লাইভ্রেরিয়ানের পদপ্রাপ্ত হন। 
'তৎপরে ১৮৪৫ সালে ব্যাকরণের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ক্রমে ক্রমে 
পদ্দোন্নতি ও বেতনের উন্নতি হুইয়! ১৮৭৩ সালের জুলাই মাসে কর্ম হইতে 
'অবন্থত হন। ইহার পরে তিনি ১৮৮৭ সাল পর্যস্ত জীবিত ছিলেন, 
কিন্ত ১৮৭৩ সাল হইতেই তাহার স্বাস্থাতক্ষ হয়। দ্াকণ বহুমূত্ররোগ 
খরে। শ্রম করা তাহার অভ্যাস ছিল? নিষর্ম৷ বলিয়! থাকিতে পারিতেন 
না) বদিয়া। থাকাকে ত্বণা করিতেন, স্থৃতরাং খাটিতে খাটিতে শরীর 
একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তদবস্থাতে ১৮৮৬ সালে স্বাস্থ্ালাভের আশায় 
মধ্য প্রদেশের রেওয়ারাজ্োর অন্তর্গত লাতনানামক স্থানে গিয়! বাম করিলেন। 
€মেইখানেই এ সালের ২২ আগষ্ট তাহার দেহাস্ত হইল।” অন্তর লিখছেন-- 

"১৮৫৮ সালে মোমপ্রকাশ প্রথম প্রকাশিত হুইল। দ্বারকানাথ 
কম্পাদকতাভার ও তাহার যন্তরমুদ্রাঙ্গনের ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। 
বিদ্যানীগরমহাশয় গ্রভৃতি কতিপয় বন্ধু লেখকশ্রেণীগণ্য হইলেন।”**. 
প্রাত্রি ১১টার সময় শয়ন করিতে যাইবার পূর্বে দেখিয়াঞ্ছি, তিনি কার্ধে 
মগ্ন আছেন, রাক্ধি ৪টার সময় উঠিয়া দেখিয়াছি তিনি কার্ধে মগ্ন 
আছেন।”...৭েেখিতে দেখিতে লোমপ্রকাশের প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত 
হুইয়! পড়িল। প্রভার ও তান্কর প্রভৃতি বঙ্গদমাজের নৈতিক বায়ুকে 
গঁবিত করিয়া দিয়াছিল, সোমপ্রকাশের প্রভাবে তাহা দিন দিন বিশুদ্ধ হইতে 
লাগিল।” 

সামনে এই ধরণের এক দৃষ্টাস্ত দেখে তরুণ শিবনাথ সহজেই তাকে 
আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। দ্বারকানাথ বিদ্যাতৃষণ এবং সোমপ্রকাশ 
কাগজ একদিকে যেমন তার মানগিকতাগঠনে সহায়ক হয়েছিল, তেমনি 
এএই কাগজের সঙ্গেও তিনি যুক্ত হ'য়ে পড়েন। ১৮৭০ গ্রীষ্টাবে দ্বারকানাথ 
বিদ্যতূষণ সাময়িকভাবে কাশী গেলে শিবনাথ “সোমপ্রকাশ' সম্পাদন! কৰেন। 
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তিনি লিখেছেন “আত্মচরিত'-এ_ আমি মাতুলের দাহায্যের জন্ত হরিনাতিতে 
গেলাম। গিয়! মাতুলের দোমপ্রকাশের সম্পাদক, স্কুলের সম্পাদক ও 
হেড্মাষ্টার হইয়! বদিলাম।” ( বর্তমান নং, পৃ, ১৬৯)। 

১লা পৌষ, ১২৮* সংখ্যা হইতে শিবনাথ শাস্বী 'সোমগ্রকাশ' সম্পাদন 
শুরু করেন, এইরূপ অনুমিত হয়। (প্রঃ বারিদবরণ ঘোষ, সাহিত্যসাধক 
শিবনাথ শাস্ত্রী, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ২৫৬-৫৭)| এর আগে ভারতসংস্কার 
সভার হ্থর!পান-নিবারণী বিভাগের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'মদ না গরল' 
পত্রিকায় শিবনাধের সম্পাদনায় হাতেখড়ি হ'লেও এই “সোমপ্রকাশ' তিনি 
যতদিন সম্পাদন! করেন ( সাঁত মাস ), তার মধ্যে তিনি পরিণত সাংবাদিকে 
রূপান্তরিত হন। এতে তিনি সম্পাদক এবং পর্যালোচক এবং প্রচণ্ড 
পরিশ্রমী । 'আত্মচরিত' বইতেই পিখছেন--ম্মরণ আছে যে, নোমপ্রকাশের 
প্রতিনিধিরূপে হুরিনাভি হইতে অভিনয় দেখিতে কলিকাতায় আসিতাম” 
বা 'আমি শনিবার হরিনাভি যাইতাম, রবিবার সোমপ্রকাশসম্পাদনা 
করিতাম, সোমবার ভবানীপুরে ফিরিয়া! আমিতাম।* কিংবা 'সোমপ্রকাশে 
এক ফরুমা ইংরাঁজীনংযোগ করিয়! ইহার উন্নতিসাধান করিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলাষ।' 

সোমপ্রকাশ-কাগজে শিবনাথ শান্্বীর লেখ] সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলিতে 
১৮৭৩.৭3 লালের লমাঙ্গসংস্করক, অপস্ত দেশগ্রেমী, ব্রাঙ্মমুবক শিবনাথের 
মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ৮ই পৌষ ১২৮* সংখা! থেকে ১২ শ্রাবণ ১২৮২ 
পর্বস্ত এই লেখাগুলির মধ্যে কয়েকটি উদ্লেখ করি-_“দিবিল সাভিম হইতে 
বহিষ্কত, প্রবন্ধে তিনি স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিবিল সাতিম থেকে 
বহিষ্কার করার তীব্র প্রতিবাদ করেন («€ জোষ্ঠ, ১২৮১)। 'ইংরাদী শিক্ষায় 
ভারতবর্ষের গ্ররুত উপকার কি হুইল?” প্রবন্ধটি বিশেষ তাৎপর্পূর্ণ 
(১২ চ্যাট ১২৮১)। তার তেজদ্থিতার নির্দশন “আদালতে উৎকো চগ্রহণের 
প্রতিবাদ লেখাটি ( ২র! আবাঢ়, ১২৮১) ইত্যাদি। 

স্থতরাং ব্যতিগত মানমিকতা৷ বা চরিত্রগঠনে যেমন, তার সাহিত্য ও 
সাংবাদিকজীবনেও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের প্রভাব গ্রভৃত এ কথা শিঃসন্দেছে 
বল! যায়। 


৩ ভবানীপুর আাগাসমাজ (পৃঃ ৭২) 

বর্তমানে কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে দুইটি ব্রাহ্মদমাঞজ আছে। যেটি 
বর্তমানে বিশেষে পরিচিত এবং কর্মচঞ্চল, সেটি ত্রাক্ষশ্দিলন সমাজ 
(১/এ, রাঙ্গেন্্র রোড, কলিকাতা-২০)- কিন্তু এটি অপেক্ষারুত নবীন। 
শিবণাথ যে ভবানীপুধ ত্রাঙ্ষদমাজের কথ! বলেছেন তা বর্তমানে “আর্দি 
ব্রাহ্মদমাজ' ব্ধূপে (৭১ নং পদ্মপুকুর রোড ) পরিচিত। 

এই মমাক্র প্রতিষ্ঠিত হত ১৮৫২ ত্রী্টাবে। এটি প্রতিষ্ঠার সামান্ত ইতিহাস 
আলোচন! প্রয়োজন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাবের ২১ শে জুন ভবানীপুরের কতিপয় 
ভদ্রপোক কলকাতা “তত্ববোধিনী সভার" অন্থুকরণে--জ্ঞানপ্রকাশ্িকা সতা” 
নামে এক মত! স্থাপন করেন। এই ভদ্রলৌোকদের মধ্যে ছিলেন হুরিশচন্ছু 
মুখোপাধ্যায়, কাশীশ্বর মিত্র, শডুনাথ পণ্ডিত, চত্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ । 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিতিকষ্ মল্লিক, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির 
এর সঙ্গে যোগ ছিল। এটি ক্রমে ভবানীপুর ব্রাঙ্মদমাজে পরিণত হয়। এই 
সমা্ আনগ্রকাশিকা লতার স্থাপনের দিনটিই (১৭৭৪ শক, ৯ আধাঢ়-- 
১৮৫২ শ্রীষ্টাবে, ২১ জুন) স্বীয় প্রতিষ্ঠািবঘ বলে মনে করেন। ১৮৫৩ 
গষ্টাবে প্রথম বাংসরিক উৎসবের সময় জানপ্রকাশিক] সভ1 এবং ভবানীপুর 
্রাক্ষদমাজ এক হ'য়ে যায়। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন হিন্দু পাদ্রিঘ্ট 
সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সভাপতি বিচারপতি শভৃনাথ পণ্ডিত এবং 
সহ-দভাপতি কলকাত| হাইকোটের আইনজীবী অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
কাশীশ্বর মিত্র মরকারের বিচার বিভাগে কাজ করতেন, তিনি দেবেন্দ্রনাথের 
বিশেষ বন্ধু এবং এই লমাজের অন্ততম কর্ণধার ছিলেন। পরে এই সমাজের 
সভ্যগণই “সত্যজানসঞ্চারিণী সভা নামে এক সভা স্থাপন করেন, এখানে 
বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ এবং আলোচন। হ'ত। এখানেই হবিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
কতিপয় ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন যা পরে মুদ্রিত হয়। হরিশচন্দ্রের 
মৃত্যুর পর ( ১৮৬১) শ্রীনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক হন। দেবেন্রপাথ ঠাকুর 


(ত্রঃ 'শতান্ধীর শ্বৃতি', ভবানীপুর ব্রাঙ্গলমাজ হইতে প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯৫২ 
এবং 81505) 38862) 1219101০116 2191070 9217801) 954 ৫, 1974, 0 


878-887. ) 
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এই দমাজে প্রায়ই উপদেশ দিতেন এবং এখানে ১৮৬২ শ্রীষ্টাব্দে যুবক কেশবচন্্র 
সেন [06800 0£ 1700001) [16৬ শীর্ষক বক্তৃতা দেন। এর পর অযোধানাথ 
পাকড়াশী প্রায়ই আচার্ষের কাজ করতেন। বিচারপতি বমেশচন্দ্র মিত্রও 
এর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৬৮ গষ্টাব্দের পর ভবানীপুর ব্রাঙ্ষদমাজ 
আদি ব্রাহ্ষদমাজভুক্ত হয়, কারণ আর ব্রাহ্মদমাজের নেতৃবৃন্দের সহযোগে 
কতিপয় সংস্কারপন্থী এবং প্রগতিশীল হিচ্ছু ভদ্রলোকের1ও এই লমাজে যুক্ত 
ছিলেন। ভারতবর্ধীয় ব্রাঙ্ষমমমাজের লোকের! ১৮৭৪ নাগাদ সাউথ স্থবার্বন 
ব্রাহ্মমমাজ করবার চেষ্ট! করেন, কিন্তু তা বিশেষ সফল হয়নি। শেষ পর্বস্ত 
বহ বছর পর ১৮৯২ নাগাদ সাধারণ ব্রাহ্ধপমাঁজের “কলিকাতা উপাসক- 
মগ্ডলী”-র উদ্যোগে আর্দি, নববিধান এবং সাধারণ এই তিন সমাজ মিলে এক 
যৌথ সমাজ গড়ার কথা ভাবা হতে থাকে এবং কয়েক বছর চেষ্টার পর 
ডাঃ প্রসন্নকুমার রায়, চিত্তরঞ্জন দাস, ছুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমূখের 
উৎসাহে ব্রাঙ্ষলশ্মিলন সমাঁজ প্রতিষ্ঠিত হয়, আদিযুগে যার প্রাণপুরুষ ছিলেন 
অন্ততঃ চাপজন চণ্ডীচরণ মেন, কেদারনাথ বায়, রামত্রক্ধ সাঙ্গাল এবং 
অস্থিকাচরণ মেন। 


৪ শিবনাথের গ্রামে ত্রাক্ম আন্দোলন ( পৃঃ ৭৩) 

এই বিষয়ে উমেশচন্দ্র দত্ত তার আত্মজীবনীতে (গ্রস্থাকারে অপ্রকাশিত 
কিন্ত উমেশচন্ত্র দত্ত, স্থতি-শ্রদ্ধাঞ্চলি পৃন্তকে সংকলিত। পুস্ভকটি ৩৯ নং 
এণ্টনীবাগান লেন থেকে অয্রিয়কুমার দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। কলকাতা 
১৯৪১।) লিখেছেন অনেক কথা, ভার থেকে কিছু কিছু উদ্ধার করি। 

“কলিকাতা হইতে আমাদের বাসগ্রাম মঞ্জিলপুর ১৪/১৫ ক্রোশ দূর ।"*' 
আমর] ১৮৫২/২৩ সালে আমাদের গ্রামস্থ হাডিগ বঙ্গ-বিদ্যালয়ের ছাত্র। 
উচ্চতম শ্রেণীতে “বাহ্‌বন্তর সহিত মানবগ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার”-__ পুস্তক পাঠ করি । 
গ্রামের জানী ৪ বিদ্যোৎসাহী বলিয়। প্রসিদ্ধ বাবু ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের 
বাটাতে আমি তীহার প্রণীত পুস্তকার্দি নকল কণি।"*'এই বাবুর ষ্ঠ পু 
শিবরুষ্ণবাবু তবানীপুরে থাকিয়া বিভ্ভাশিক্ষা করিতেন।"*'তিনি তত্ববোধিনীর 
নিয়মিত পাঠক ছিলেন, ভবানীপুর ব্রাহ্মদমাজের সহিত তাহার যোগ ছিল 
এবং সকল সাধু বিষয়ে তাহার উৎসাহ দেখা যাইত। তিনি-*পনে 
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আমাদিগকে লইয়া! তত্ববোধিনী সভার অনুকরণে এক সভা সংগঠন করেন । 
তিনি তাহার সম্পাদক, আমি সহকারী সম্পাদক ।-..এই সভার আলোচনার 
ফলে মাদক-সেবন ও আমিষভোজন পরিত্যাগ, শ্রীশিক্ষার প্রচার, বালাবিবাহ 
নিরপন ও বিধবা-বিবাহের সহায়তাঁবিধান ইত্যাদি বিষয়ের সংস্কার সভ্যগণের 
মনে বদ্ধমূল হইল। প্রথম দুইটি অনেকে কার্ধেতে পরিণত করিলেন। এই 
সঙ্গে একেশ্বরের উপাসনাতেও অনেকের অন্রাগ হইল ।” 

“জমিদারলস্তান হুরিদাসবাবু তবানীপুরে থাকিয়া হিন্ু কলেজে পড়িতেন 
এবং ভবানীপুর ব্রাঙ্মঘমাজেও যাতায়াত করিতেন। তিনি দেশে থাকিলে 
কখনে! কখনে1 তীহার উদ্যানবাটীতে উপাপন1 হইত ।:*"তিনি প্রাত্যহিক 
উপাপনাপুস্তক্ক অবলম্বনে প্রতিদিন উপাসনা করিতে শিখাইতেন এবং 
্রাহ্মধর্মের উপদেশও দিতেন। একদিন তাহার মনে হইল দেশের সকল 
লোককে আহ্বান করিয়া আমাদের সভায় এক উৎসব করা যাউক।"*'দেশের 
প্রধান প্রধান লোক সমাগত হুইল ।"*.কিন্ত পরদিন প্রচার হইল ছোকরারা 
জুটিয়। ব্রাহ্মদমাজ করিয়াছে, তাহাদিগকে লমাজচ্যুত করিতে হইবে। গ্রামে 
মহ! হুলুস্থল। জমিদারদের নেতৃত্ব লইয়! ভদ্রলোক দিগকে ডাকিয়! সকলকে 
গ্রতিজ্ঞাবন্ধ করাইলেন--এ সভাতে যাহার সন্তান হউক, যাইলেই তাহাকে 
পরিত্যাগ করিতে হুইবে। শিবরৃষ্বাবুর উপর সকলের অধিক ক্রোধ ও 
বিরাগ। ইহার ফল এই হুইল, কয়েকটি যুবক গোপনে গোপনে শিবরুষবাবুর, 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া ব্রাঙ্ষধর্মের অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইল।” 

এর পর কিভাবে জয়নগর-মজিলপুর অঞ্চলে নান বাধা-প্রতিকূলতার' 
মধ্যে দিয়ে ত্রাঙ্ম-আন্দোলন লমাজ-সংস্কার এবং ধর্ম সংস্কারের অগ্রনর ছয়েছে: 
তার কিছু বিবরণ ও উক্ত গ্রন্থে আছে। 


& “নির্বাসিতের বিলাপ (পৃ৮৭) 

শিবনাথ শান্্রীর প্রথম কাবাগ্রন্থ 'নির্বামিতের বিলাপ' ১৮৬৮ গ্ষ্টাকে 
প্রকাশিত। প্রথম সংস্করণের আখাপত্রঃএইক্ষপ £ 

নির্বাদিতের বিলাপ। / শ্ীশিবনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রণীত । /0810866 :. 
[088 ৪150 5008, ০. 45. 710067 90:8115 78106, ৬/ 61111780018, 
50665 1868. 
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এটি একটি উৎরষ্ট 'খণ্ডকাবা+। খণ্ডকাবা কথাটি হেমলত! সরকার 
ব্যবহার করেছেন এবং ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্ায় এবং বারিদবরণ ঘোষ 
উভয়েই মেনে নিয়েছেন। গ্রস্তাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে এটি অংশত্ব£ 
সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। (দ্রঃ বর্তমান সংস্করণে "শিবনাথ 
শান্্রীর রচনাপর্ধী? )। 

সাহিত্য-সমালোচক বারিদবরণ ঘোষ তীর 'সাহিত্যযাধক শিবনাথ শাস্ী।” 
(সাধারণ ব্রাঞ্চঘমাজ কলকাতা, ১৯৭৩) গ্রন্থে “নির্বাসিতের বিলাপ' সম্বন্ধে 
উপযুক্ত আলোচনা করেছেন। আমর] সেই স্বলিখিত গ্রন্থটি থেকে কিছু 
সারাংশ সংকলন করি-_ 

কাবাটি চারটি কাণ্ডে বিভক্ত । সেগুলি যথাক্রমে 

প্রথম কাণ্ড আন্দামানের লমুদ্রতট। কাল--গোধুলি। 

দ্বিতীয় কাণ্ড--আন্দামানস্থ এক কুটীর) লময়_সন্ধা।। 

তৃতীয় কাও _কুটার ; স্বপ্নদর্শন ; তৃতীস্ন প্রহর রঙজনী। 

চতুর্থ কাণ্ড__কুটার ; স্বপ্রদর্শন ১ সময়_ উধা। 

শিবনাঁথ যে যুগে এই কাবাটি রচন1| করেন, সেই সময়ে আখানকাব্য 
বুচনার চর্চ। অব্যাহত ছিল এখং আখ্যানকাব্যের একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল মধুন্দন, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রভৃতি কবিগানের কাব্যচর্চার ফলে। 
তবু এর মধ্যে তখনকার কবিদের নকলনবিশী ছিল ন1। বাকাটির বৈশিষ্ট্য 
এর লিরিকাল ভাব, এর কল্পনা-সর্বস্বতা ও রূপক-বর্ণিতা। নির্বািতেন্ব 
বিলাপ সমিল অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। নির্বাসিতের বিলাপে আখ্যান 
থাকলেও পূর্ববতী আখ্যান-রচয়িতাগণের জাখ্যান-কাবাগুলি থেকে 
স্বতন্ত্র ছিল। 

মনোমোহন ঘোষ তার বাংলা সাহিত্য (১৩৬৬) গ্রন্থে লিখেছেন ষে 
“নির্বানিতের বিলাপ তাহার প্রথম কাৰ্য হইলেও অকৃত্রিম আস্তরিকতাওণে 
উহ প্রাণবান, হইয়া! উঠিয়াছে।* (পৃ. ৪১৪)। এই কাবাপ্রণঙ্গে রমেশচজ্জ 
বত বলছেন--1:0951:6: 91190 15 2 ছা01 01 (526 10610) 16611176 
800 790505' ( ত্রঃ চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, “শিবনাথ শাহ্ী', দেশ, সাহিও? 
সংখ্যা, ১৩৭৩1)। শিবনাথ শান্্রীকে একজন “অসাধারণ সম্পদশালী 
সাহিত্যিক ও স্থয়মিক কবি" বলে চিহ্নিত করেছেম বিপিনচন্ত্র পাল 'চন্বিত- 


৪৫৬ আত্মচরিত 


কথাগয় (পৃ. ১৬৪ )--নির্বাদিতের বিলাপ পাঠ করে নে-কথ! মেনে না নিয়ে 
উপায় নেই। 

আরে] বিশদ আলোচনার জন্ত বারিদবরণ ঘোষ, “সাহিত্য সাধক শিবনাথ 
শান্ী * দ্রষ্টবা। 


৬ ব্রাঙ্মসমাক্তে বৈষঃব তরজ (পৃ. ১২৮) 


ভারতবধীয় ব্রাহ্মঘমাজ যখন আদি ব্রাক্ষদমাজ থেকে আলাদ। হ'য়ে ব্রাহ্ম 
আন্দোলনের প্রধান ধারক ও বাহক হয়ে উঠলো, সেই ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 
তারা শুরু ক'রে দেয় জোরদার প্রচার। ধর্মগ্রচারের এই ব্যাপক কর্মস্থচী 
ব্রাঙ্ম-মান্দোলনের ইতিহাসে আগে দেখা যায়নি । বল! বাহুল্য, এই কর্মকাণ্ডের 
প্রধান প্রাণপুরুষ ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। এই প্রচারকর্মে ব্রাঙ্ম-আন্দোলনের 
ঢেউ ভারতের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে, ত্রাক্ষঘমাজ সত্যি সত্যি 'ভারতববায় 
হ'য়ে ওঠে, কিন্তু এই প্রচারকগণের প্রচারের ও তাদের অনুগত শিষ্যদের 
ভক্তির প্র।বনে কিছু অভিনব জিনিন ব্রাঙ্মপমাজে এসে ঢোকে যার মধ্যে 
গ্রথম উল্লেখযোগ্য বৈষব তরঙ্গ । এরই ফলে ব্রহ্ষনংগীতের ধারায় যুক্ত হয় 
সংকীর্তন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন £ 4 176 20901) 08/7)6৫ 
001 005 13121090 981008] 05 006 10100000402 0£ 0015 13181)000 
527175167. [10 1069750 01)6 07061011786 00 06 8 176ত7 ৬০710 0£ 81117 
0581 16190101891010 আ16 006 20050 00070112101 006 16061061010101561 
04 115018, 006 2009016 0£ 91991501, 108100615 01081081758” (৫76 176 
2182. 26201,5765 0 2957740 07870261 58) 2, 122 )। এই সংকীর্তনের 
তথ! ভক্তির তরঙ্গে সাধারণ মানুষ যেমন অধিকতর আকৃষ্ট হয়, আন্দোলন 
গণ-মূখী হয়, তেমনি রামমোহনের যুক্তিবাদী ধর্মের থেকে তা পিছিয়ে আসে। 

বৈষব বংশের সম্ভান কেশব এবং সেই সময়কার উদ্দামী ও অতুৎসাহী 
ব্রাহ্ম বিজয়ক্চ গোম্বামী (যিনি স্বয়ং চৈতত্ত-স্থহৎ অস্বৈত-প্রভুর বংশীয় ) 
এই বৈষবোচিত ভক্তিধর্মে নেতৃত্ব দেন। এই সংকীর্তন ও ভকিধর্মে 
ছাড়িয়ে যায় কতকগুলি মূল প্রন্ন, যা তাদের জারি সমাজ থেকে আলাদা 
করেছিল। যেমন সমাজের প্রশানন কিভাবে এবং কার হাতে থাকবে? 
এক ব্যক্তির বদলে দলীয় নেতৃত্ব কিভাবে সাংগঠনিক ভার নেবে? 


আত্মচরিত ৪৫৭ 


ব্রাহ্মদমাজে বৈষ্ণব ভাব ঢোকায় কলকাতার সমাজে চাঞ্চলোর হ্টটি হয় 
কতোটা তা শিবনাথ শাস্ত্রী নিজেই অন্থত্র লিখেছেন £ ৮]6 ০80560 £ 
82107581001) 10 0810065 50016. 106 40013510000 1০001010818 
08036 0০) 29017) 16) 93 21) 10010901015 ০৫ 002 5018067)00015 
21513192৮88 2170 19160105060 0106 6০] 01 009 ডা1)016 1006- 
[06776 17) 130 01521) 0006. 10006 4801 31810000 58108] 060016 
০01006101160 16 25 2 06818076101) ০৫ 91810001500 61000 163 
[5180 0606508] 01 0181010 20. 25 81) 6209080315০ 46 00 00100181 
০0170610000, 12256079022 70727770597%591. 2150. 2209 ০, 
141-42 ), 

আদি ব্রাঙ্ধদমাজ আপত্তি জানিয়েছিল কারণ ভক্তিধর্ষের মিশ্রণের 
ফলে ব্রাঙ্মদের ধর্খাচরণেও অনেক পরিবর্তণ দেখ] যেতে লাগল । 

১৮৬৭ সালের ভারতব্াঁয় ব্রাহ্মপমাজের প্রথম বৎসর পূর্তি উৎসবে 
(৯ অগ্রহায়ণ, ১৭৮৯ শক ) সমস্ত দিন পবিত্র এক্ষোপাসনার সঙ্গে আরাধন!, 
প্রার্থনা, সংকীর্ভনাদি চলে । আবার ১৮৬৮ শ্রীষ্টাঝের ২৪ জানুয়ারী ভারতববধায় 
্রাহ্মমন্দিরের ভিত্তিগ্রস্তরস্থাপনের দ্দিন পতাকা হাতে নগর-নংকীতনে বের 
হয়। এই পতাকাগুলিতে 'ত্রক্ষকুপ।হি কেবলম্‌" “একমেবাদ্িতীয়ম', “সত্যমেৰ 
জয়তে' ইত্যাদি লেখা আর গাওয় হ'ণ চিরপ্রীব শর্মার বিখ্যাত সেই নংকীর্তন 
“এত দিনে ছুঃখের নিশি হল অবমান। নগরে উঠিল ব্রহ্ষনাম।' এই গানে 
বল! হল-_ 

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার 

যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাত-বিচার। 
লক্ষ্যণীয় যে জাতিভেদগ্রথা না মানা বা নর-নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা 
যেমন প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রতীক তেমনি ভক্তিই ঈশ্বরকে পাওয়া! তথ! 
মুক্তি (বা মোক্ষের) একমাত্র পথ বলা গ্রগতিবিরোধী, এমনকি রামমোহন 
চিন্তারও বিরোধী । ভক্তি নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল, কিন্তু একমাত্র যুদ্তি- 
বিবর্দিত ভক্তিধর্শ কি ব্রাক্ষধর্ম? এই প্রশ্থই তুললেন আদি ব্রাহ্মসমাজ। 

তা ছাড়া ভক্তির পথে এল আবেগ এবং ক্রমে ব্যক্তিপৃ্জ| যার অন্ত নাষ 
অদ্বতক্তি। বরাজনারায়ণ বন্থ আদি ব্রাক্মমমাজের নেতা। তিনি লিখলেন : 


৪৫৮ আত্মচরিত 


001 16118101015 170162 161181017) 01 61725511605 0786 01 9001৬ 
01086 01008121752, ৬9151510058 01 0019 ০0105 01 006 190511778 
[00615151068 06 00108681)61170016. [61181003 17098011658 19 1200 
801615 0561)1817656 161161003 50706 71710181021) 021) 2106917..” 
(:8৮21720 0%655075 ০01 05 1029 28177555152. 41191780950, 1869 
222). 


৭ ব্রোন্ষাসমাজে 'নরপুজার আঙ্দোলন' (পৃঃ ১৩২) 

ব্রাঙ্মপমাজে ভক্তির প্লাবন এবং বৈষ্ণবোচিত সংকীর্তনের ঢেউ প্রবেশ 
করার ফলে ব্রাহ্ম-আন্দোলনের গতি হ'ল দ্রুতগামী । গঙতিবাদের একটা বড় 
সুত্র হ'ল যে. প্রতোক ক্রিয়ারই একট! প্রতিক্রিয়া! ঘটে। পরিবর্তন-কামী 
এবং পরিবর্তন-বিরোধীদের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে গ্রগতি এগিষে চলে। এট! 
কারও দোষ বা গুণের 'মভিবাক্তি নয়, সাধারণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপার । 
আদি ব্রাঙ্মসমাঁজ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ভারতব্ষীয় ব্রাহ্মদমাজও এই ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার দ্বন্ব থেকে মুক্ত হতে পারেনি । 

ভারতব্ষায় ব্রাঙ্মদমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বছরখানেক পর থেকেই কেশব- 
বিরোধী আন্দোলনের স্ত্রপাত হয়। ত্রা্ষদমাজে এই আন্দোলন 'নরপুজার 
আন্দোলন' নামে পঠ্িচিত। কখনো কখনে! এই আন্দোলনকে মুঙ্গের 
আন্দোলন নামেও বল! হয়ে থাকে। 

কেশবচন্দ্র সেন তার পরিবার এবং গ্রচারকদলমহ ১৮৬৮ শ্রীষ্টাবে 
দীর্ঘদিন বিহ্বারপ্রদেশের মুঙ্গেরে ছিলেন । উদ্দেশ্ট ধর্মগ্রচার। তিনি প্রথমে 
ভাগলপুর যান, সেখান থেকে মুঙ্ষের, যেখানে তার আগেই অঘোরনাথ গুধঠ 
গিগ্েছিলেন। মৃঙ্ের থেকে কেশবচন্ত্র বোস্বাই যান প্রার্থনাসমাজের উৎসবে 
ব্েগেকানাথ সান্নালকে সঙ্গে ক'রে। ফিরতি পথে জব্বগপুর এবং এলাহাবাদ 
ই'য়ে তিনি এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় নপ্াহে মুঙ্গের ফিরে আসেন। ১০শে এপ্রিল 
সেখানে একদ্রিন-বাপী উৎসব হয়। এ লময় রেলওয়ে অফিসে কর্মরত বন্ধু 
বাঙালী কেরাণীবাবুব! মুঙ্গেরে বাম করতেন। তীদের অনেকেই কেশবচঙ্র 
সেনমহ অন্যান্ত প্রচার কদের আকুল প্রার্থনা ও তক্তিগঙ্গদ উপাসনার ব্যাকুল 
ছয়ে ধর্ম-প্রবণ হ'য়ে ওঠেন। কিছু অস্বাভাবিক তবে অনেকেই তাদের 


আত্মচরিত ৪৫৯ 


ছুনীতি পরিত্যাগ ক'রে পাপবোধে বিচলিত হন এবং কেশবচন্ত্র সেনের পায়ে 
এসে লুটিয়ে পড়েন। কেশবচন্ত্র কিছুদিন বাকি পুর ঘুরে আবার মৃঙ্গের আসেন, 
যেখানে ২৩ মে এবং ৭ জুন আবার দিন-বা!পী উৎসব হয়, কিন্ধ দেখা দেয় 
এক সমস্যা ক্রমে প্রচার হ'তে থাকে যে, ভক্তির আতিশয্যে বহু শরণার্থী 
প্রচারকদের পায়ে ধরে পুজো দিচ্ছেন যা! 'নরপৃজা"র পর্যায়ে পড়ে। কলকাতার 
্রাহ্মদন্প্রদায় এ-বিষয়ে গ্রথম প্রথম বিশেষ অবহিত ছিলেন না? কিন্তু অবস্থা 
চরমে ওঠে যখন কেশবচন্দ্র সেন সদলবলে সিমলা, বেনারস, লক্ষৌ হ'য়ে 
অক্টোবর (১৮৬৮) মাসে মৃঙ্গের ফিরে আসেন। নরপুজ! চূড়ান্ত আকার 
লেয়। 

যিনি কেশবচন্দ্রের গৌড় সমর্থক, সেই কেশব-চ্ীবনীকার প্রত্াপচন্ত্ব 
মজুমদার লিখেছেন--“[1)65 (05601105618 ) 19:0168860 01800100008 
1৬5 6006 101 19170 (77. 961) ).111065 01050:9060 2150 29860 
60600861569 16016 10100 10050 0066115 7 0755 06881 00 0210 
06191 1) 230859681/6 01)98601085 5801) ৪3 “1010” “1185661৮ 
8750 98510015, 80 01780 211 01018 50018 0109৬01:60 00100100617, 
[6 25 1050 11106 02 0005 01 006 80561076 0: 0196 014 006 8:6৪ 
810016176 19101017656 11152 52291277810 01 07825627790 2170 8551000 
৪৪ 0061715 ৪118060 €০ 2৪ 5001). 90106 70701668560 00 13856 
86612 80061:15800191 3181008 5018061781128 0100 3 80006 0010176006৫ 
1010) 10) 16905, ৪৪ 005 61061 8170 9017661 5005 01 005 ঢ৪01)61, 
(৬106, 16, 0. 71002001050581) 275 126 2150. 252071185 ০ £257%৮ 
(07572675817) 1931, ৪2510195817 17086 5:010017) 0. 124). 
শিবনাথ শাহী লিখেছেন £ ০7461 1817 1020, ৪৪ 10 616, 178 00612 
89111018] 88019551001 81)057116 1596 0065 8810 8130 010. 700110 
8051569 706885% 00106 01509:060 05 006 01163, 8009 270৫ 
187061505$0105 ০0৫ 0611061)6 81151)678%  (11856015 ০0] 676 21876 
52721, 250 8৫, 1974) 20. 144). 

গণ্ডোগোল পাকিয়ে ওঠে যখন লক্রিয় ব্রাহ্মনেত! বিদয়কষ্চ গোম্বামী 
এবং যছুনাথ চক্রবর্তী বিরক্ত হ'য়ে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং রটিয়ে দেন 


৪৬০ আত্মচরিত 


যে, “ক্রাঙ্ধেরা কেশববাবুকে প্রভু, প্রভু আ্রাণকর্তা, প্রভৃতি বলিয়া সন্বোধন 
করিতেছেন, তাহার চরণে ধরিয়! পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা! করিতেছেন ।* 
তাদের প্রতিবাদ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হুয়। শিবনাধ লিখেছেন, 
৮1176 10017731910000 01558 06 30851) আ1)151) আও 106 86 ৪11 
£850702915 01500550 005%8:05 006 13:91)00 02056, 26 01306 
€0০01. 0 006 ০চে 0৫6 400918-701:8191]9 11) 006 131817000 9210791”) 
8150 0688212 0 70007 20056 013 107. 9612 2150 1019 60110576218 £ 
€০ 57101017111 96101019806 10 16121 2190 17911091160 00100081006 
& 018171860 ৪1161)০6”, ( পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পূ ১৪৬-১৪৭)। 

শুধু অ-্রাঙ্ম কাগজগুলিতেই নয়, আদি ব্রাঙ্ম-সমাজের মতাবলম্বী কাগজ 
তত্ববোধিনী পত্রিকা এবং ্তাশানাল পেপারে ব্রাহ্মদমাজে নরপুজার আন্দোলন 
নিয়ে তীব্র সমালোচনা! বেরুতে লাগল। প্রসঙ্গতঃ কিছু তথ্য আলোচনা 
করা গ্রয়োঞজন। আদি ব্রাহ্ম-সমাজের তৎকালীন মভাপতি মনম্বী রাজনারায়ণ 
বস্থ তখন উত্তরপ্রদেশে ছিপেন। তার সামনে এক অনষ্ঠানে প্রতাপচন্দ্ 
মজুমদারের পদ্য ধরে প্রার্থনা হ'তে দেখে তিনি বিচলিত হন। ক্রমে 
ঈশ্বোরপাপন! ব্যতিরেকে মান্থযকে মানুষের কাছে পরিজ্ঞাতারপে প্রার্থনা 
করতে শুনে রাজনারায়ণ অদ্বিতীয় ব্রহ্ষ-উপাসক ত্রাঙ্মদমাজের মধো নরপুজা 
তথ! অবতারবাদের আশঙ্কায় প্রতিবাদ করতে মনস্থ করলেন। লিখলেন এক 
পুদ্তিকা-_-17277%10 42805166 7 09%20% ৫7261 এবং মেটি ১৮৬৯ গ্ীঃ 
এলাহাবাদদ থেকে প্রকাশিত হয়। এ পুস্তিকায় রাজনারায়ণ বললেন £ 
+13121)0008 85010101700 165210 006 115118109058 10:65010615 23 17 
£581110165 9170 25 17851118 10 0665005 11) 05600. 90106 01 05612) 
20856176৮61 06610 16870 11) 10611 11558 00 10811. 2180 17015198106 
11) 1590 01061 (58017618258 07 212 ৫6:6০ 12 1015 0০178790660, 
00 816 11758118015 008150 00 06 1011 01 01190 80001190101) 10: 
10100, 726 2%710 06126650722 215 2620%21 £51706 5848190£ 6০0 1705622 
01 725 70 2619065 21) 7022) 55 21 £801201 0) 276 20156 2650171958070.? 

বল! বাহুল্য রাঁজনারার়ণের বক্তব্য যথেষ্ট ঘুক্তিগ্রাহথ, কিন্ত ভারতবধধায় 
ব্রাঙ্মলমাজের মুখপআ ধ“ধর্মতত্ব' পজজিকায় প্রথমদিকে এই পরিআ্রাত মচুস্ত 


আত্মচব্িত ৪৬১ 


ব্যাপারটিকে অযৌক্তিকভাবে সমর্থন করা! হয়। “মহুস্তপৃজা" শীর্ষক এক 
প্রবন্ধে মহুম্তপূজাকে সমালোচনা করেও বলা হয় যে, *মস্থস্থকে আমর] অপূর্ণ 
্বীকার করি, ধাহাদিগকে আমর! গুরু বলিয়] শ্রদ্ধা করি তীহার] জ্ঞান, ধর্ষে 
যতই সমুপ্নত হউন ন1 কেন, তাহার] অপূর্ণ, পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা 
তাহাদ্দিগের নাই, থাকিতেও পারে না, স্থৃতরাং তাহাদিগকে ত্রাক্গপদারূঢ় 
করিয়া মূক্তিদাতা জ্ঞানকরতঃ পরিত্রাণের জন্য তাহাদিগের নিকট প্রার্থন! 
কর ব্রাঙ্গধর্মবিরুদ্ধ, কিন্তু মুয্য অপূর্ণ হইলেও এবং কোন কোন বিষয়ে 
তাহার ক্রটি থাকিলেও পরিত্রাপবিষয়ে সহায় হইতে পারে।” (ধর্মতত্ব, 
১০ সংখ্যা, ১৬ টা, ১৭৯১ শক )। 

“ধর্মতত্ব' পত্রিকার ২য় ভাগ, ১১ সংখ্যা, ১ল। আধাঢ, ১৭৯১ শক সংখ্যায় 
*শ্রন্ধাপদ শ্রীযুক্ত ধর্মতত্ব সম্পাদক মহাশয় সমীপে” এক পত্র লেখেন যহুনাথ 
চক্রবর্তা এবং সেটি প্রকাশিত হয়। তীর যে উত্তর এ সংখ্যাতেই দিয়েছিলেন 
ধর্মতত্ব-সম্পাদক, তা কিন্তু তীব্র শ্লেধাত্বক, কোথাও কোথাও ব্যক্তিগত 
আক্রমণ, কিন্তু ততথখানি যুক্তিবাদী নয়। যাই হোক, শেষ পর্যস্ত তার পরের 
সংখ্যাতে সম্পাদকের কাছে প্রেরিত বিজয়কুষষ। গোম্বামীর এক পত্রে 
সমালোচনার স্বর অনেক নরম দেখা যায়। বিজয়কুষ্ণ লিখছেন : “ভক্তিভাজন 
কেশববাবুর প্রতি আমি কখনোই দোষারোপ করি নাই। অপর ভ্রাতার! 
তাহার সম্মানার্থ যেরূপ ব্যবহার ককুন না কেন, তিনি তজ্জন্ত দায়ী নহেন। 
তিনি মেরপ সম্মানের অভিলাধী নহেন, তজ্জন্ত কাহাকেও অন্থরোধ করেন 
নাই, বরং ইহ] যে তাহার অভিপ্রেত নহে, তাহা! অনেকবার বলিঘ্াছেন। 
তিনি ম্পষ্টরূপে তৎকালে এরূপ সম্মানপ্রকাশে নিষেধ করেন নাই, তাহার 
কেবল এইটুকু ক্রটি আমি দেখিয়াছিলাম, এতদ্যতীত বর্তমান আন্দোলনে 
তাঁহার অণুযাততর অপরাধ নাই, ইহ! আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি।” 
(ধর্মতত্ব, ২য় ভাগ, ১২ সংখ্যা, ১৬ আঘাঢ়,। ১৭৯১ শক। এই সংখ্যায় 
'ত্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন এ ব্রাহ্মলমাজের মধ্যে একোর উপর জোর দেওয়া 
হয়। শেষ পর্যন্ত মুখ খুললেন কেশবচন্দ্র দেন। ঠাকুরদান সেনকে লেখ! 
তার চিঠি--"ভক্তিবিরোধীর্দিগের আপতিখগন'-_নাঁষে ধর্মতত্ব প্জিকায় 
প্রকাশিত হয় ( ২ক্ ভাগ, ১৪ সংখ্যা, ১৬ শ্রাবণ, ১৭৯১ শক ) এতে কেশব 
স্পষ্ট করে লিখেন--“পরিআণ করিবার ক্ষমতা! ঈশ্বর তিন্ন আর কাহারও নাই।” 


৪৬২ আত্মচরিত 


ধীরে ধীরে আন্দোলনকারীর] ব্রাঙ্ষসমাজে ফিরে আসেন এবং নরপুজার 
অন্দোপনও ভ্ভিমিত হ'য়ে আসে, যদিও যছুনাথ চক্রবর্তীপ্রমুখ কয়েকজন 
বিক্ষুধ ছিলেন। 

প্রভাপচন্দ্র মজুমদার তাঁর কেশবজীবনীতে স্পষ্ট ক'রে লিখেছেন যে, এই 
মুঙ্গেরের ঘটন] তাঁর জীবনে গভীর রেখাপাত করে। এবং এই সময় থেকেই 
ব্রাহ্মসমাজে কেশব-ভক্ত এবং কেশব-বিরোধী দুটি দলের হৃত্টি হয় এবং 
*0£ 00656 ০ 1987065 15510700 00131686550] 10161667760 2130 
0:05060 006 1010067, ( পূর্বোক গ্রন্থ, পৃঃ ১২৮ )। 

এই নরপুজা-আন্দোলন নিয়ে আলোচন!] করতে গিয়েই শিবনাথ শাস্্ী 
কেশবচন্ত্রের সঙ্গে বিশেষভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হুন। 


৮ আনজ্মবাী দল ( পৃ. ১৪*) 

ভারতবর্ধায় ব্রাঙ্ষলমাজ-গ্রতিষ্টার ছু'এক বছরের মধ্যেই ব্রাক্ষদমাজের 
ভিন্নতিশীল' দলের কয়েকটি আন্দোলন হয়, যা ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ব্যাপার হ'তে 
পারে কিংবা এই সব আভ্যন্তরীণ ন্ব-বিরোধ থেকে মুক্ত হ'তে পারেনি ত্রা্গ- 
আন্দোলন। 'ব্রাঙ্মদমাজে বৈষৰ তরঙ্গ" (পরিশিষ্ট ৬) হওয়ার ফলে যেমন 
ন্বপূজার আন্দোলন? (পরিশিষ্ট ৭) হওয়ার পথ প্রশস্ত করেছিল তেমনি 
্রাঙ্মদমাজে গ্রীষ্টধর্মের অতিরিক্ত প্রভাব ব্রাঙ্ষদমাজের মূল আদর্শকে কিছুট! 
ভুর্বপ অথচ প্রসারিত করেছিল, যার ফলে স্ত্রি হয়েছিল এই আনন্দবাদী 
দলের। নরপৃজার আন্দোলনও যে কারণে হুরু হয়, তার জন্তও গ্রীষ্টধর্ের 
প্রভাব অনেকখানি । 

শিবনাথ আত্মচরিতে লিখেছেন £ ১৮৬৬ সালে কেশববাবু 78808 00285 
4৯818 8130 চ401:01১5 [ প্রকতপক্ষে বক্তৃতাটির নাম 7650৪ 01290 2 0001006 
8730 48181 এটি কেশবচন্দ্রের 1,906%165 17) 1726 গ্রন্থের অন্তর্গত হয়। 
কেশব সেন বক্তৃতাটি দেন কলকাতা মেডিকেল কলেজ হলে মে মালের « 
তারিখে । ] নামে ন্বপ্রসিদ্ধ ব্কৃতা করেন; তাহাতে গবর্ণর-জেনারেল লর্ড 
লরেন্স তাহার প্রতি প্রীত হন এবং তাহার সঙ্গে কেশববাবুর বন্ধুতাসমঘ্ধ 
স্থাপিত হয়। [শুধু ভাই নয়, একদিকে সরকার ক্রাদ্বসমাজকে কাজে 
লাগাবার চেষ্টা! স্থুক করে, অন্যদিকে খৃষ্টান মিশনারীগণ আশ করতে থাকেন 


আত্মচরিত ৪৬১ 


যে, কেশবচন্ত্র হয়্তে। প্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করবেন। ফলে ব্রাহ্মঘমাজে জটিগতার 
সি হয়। ] ক্রমে কেশববাবুর লোক দিগের যীন্ত গরষ্টের প্রতি অতিরিক্ত ঝৌক 
হইয়া পড়ে ।** বাইবেলপাঠ ও খ্রী্টীয় মিশনানীদ্িগের সহিত যিশামিশি 
কয়েক বৎমর পূর্ব হইতেই চলিতেছিল; এখন সেই ভাবট] কিছুট! প্রবল হয়। 
ইছার ফলম্বরূপ খ্রীহ্রীয় ধর্ষভাব যে অন্থতাপ ও প্রার্থনা, তাহা উন্নতিশীল 
দলকে প্রবপরূপে অধিকার করে? পাপবোধ নব্য ব্রাহ্মদের সকলের অন্তরে 
প্রবল হুইয়। উঠে ১ অন্তাপব্যঞ্জক সঙ্গীতার্দি রচিত হইতে থাকে ।” (বর্তমান 
সংস্করণ, পূ. ১৪০ )। 

যেডিকেল কলেজ হুলেএ&ঁ বক্তৃতাটি দেবার পর সেপ্টেম্বর মাসের ২৮ 
তারিখে কেশবচন্ত্র মেন টাউণ হলে এক বক্তৃতা দেন-_'0680 10910" 
শীর্ষক। এখানেও কেশবচন্দ্রের গ্রীষ্টগ্রীতি ফুটে ওঠে। ক্রমে মেতে ওঠেন 
শিব্যর]--:47:06 1620568 86001009060 00581080018 2৪ 
[0001000]5 1650015160 00 057 006 ৫6৮9৮5৫ 0০0৫5 01 10110 68 
আা১০ 1580 21:5205 20080060 [1060056168 6০ 1100. (59250 
1785601 ০ 676 8727770 577%51 200. 5৫, 1974, ০, 13] ). কিন্তু 
তার! এষ্টের এতিহানিক ভূমিকার চেয়ে আধ্যাত্মিক এবং অলৌকিক 
ভূমিকাকে বড়ে। করে দেখতে লাগলেন-__“[7) 28০6, ৪ 0319 01006 00611 
16611169 005%8108 (0100180 জাডা5 10916 10955010০81] 2150 13816 15180011- 
০৪1. (1652) 7. 132 0. 

্ষটধর্মের কাছ থেকে প্রেরণা নেওয়ার ফলে ব্রাঙ্ষধর্মে দু'টি নৃঙন জিনিসের 
আবিভীব ঘটে (১) এক মাহুষের অন্তরে পাপ-বোধ এবং (২) তার 
প্রতিকার হিসেবে ঈশ্বরের কাছে আকুল হৃদয়ে প্রার্থনা | ব্রাক্ষগণ এই সময় 
যে তাদের নিজেদের জীবনের পাপের জন্ত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার জন্ত 
উৎ্স্থক হলেন, সেটি রামমোহন রায় থেকে দেবেজ্রনাথ ঠাকুর পর্যস্ত ব্রাহ্ম- 
আন্দোলনের ধারার সঙ্গে ঠিক সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ঠিক এই কথাই বলতে 
চাইলেন আনন্দবাদী দলের]। যদি আমি সং থাকি এবং জীবনে অন্তায় ন! 
করে থাকি, তা হলে শুধু শুধু পাপবোধ থাকবে কেন? এপ্রশ্নও তারা 
তুললেন। বল! বাহুল্য এর কোনো সছত্তর নেই। এর প্রভাবে পড়েই 
শ্রষ্টানগণ যেন ত্রাণকর্তা যীন্তর শরণ নেন, ত1 হলে ব্রাদ্ষগণেরও কেশবের 


৪৬৪ আত্মচর্িত 


শরণ নিতে হয়? যা থেকে 'নরপুজা' পর্যন্ত ব্যাপারটি এগিয়ে যেতে পারে ॥ 
১৮৬৮ শ্রীষ্ঠান্দে তাই ঘটেছিল মৃগ্গেরে। 


৯ দ্বারকানাথ গঙ্গেপাধ্যাস্স ও অবলাবান্ধব (পৃঃ ১৪৬ ) 


দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মাত্র চুয়াঙ্গ বছর বেঁচেছিলেন ( ১৮৪৪-৯৮ ) 
কিন্ধ তার মধ্যে কর্মবীর হিসেবে যে পরিচয় তিনি বাংলার সামাজিক ইতিহাসে 
রেখে গেছেন তা অতুলনীয়। বিশেষতঃ নাদী-মুক্তি-আন্দোলনের একজন 
নিরলন অক্লান্ত কর্মীরূপে তাকে বাঙালীসমাজ বিশ্বত হবে না। তার সুযোগ্য 
পুত্র সাংবাদিক ও দেশকর্মী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যার রচিত ও সাধারণ 
শ্রাঙ্মদমাজ প্রকাশিত “বাংলার নারী জাগরণ" গ্রন্থে এবং যোগানন্দ দান 
রচিত 'রামমোহন ও ত্রাহ্ম-আন্দোলন' গ্রন্থে (লাধারণ ব্রাক্ষমলমাজ, কলকাতা, 
১৩৫৩) তার কর্মবীর রূপের পরিচয় পাওয়া যাবে। তা ছাডা সম্প্রতি 
প্রকাশিত অমর দত্ত প্রণীত আদামে চা-কুলী আন্দোলন ও ছ্বারকা নাথ 
গ্রন্থে (গ্রকাশিকা পাত্বন! দত্ত, কলক!তা, ১৯৭৮ )লাঞ্িত ও নিপীড়িত 
মান্ছষের বন্ধুূপে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধাধের কথ! ব্যক্ত হয়েছে। এ ছাড়৷ 
নারায়ণ দত্ত লিখিত কয়েকটি হুলিখিত প্রবন্ধ 'অমুত' পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছিল। 

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং যোগানন্দ দান দু'জনের কাছেই জেনেছিলাম 
যে, ঘারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনী নেই। সাহিত্য-সাধক 
চরিতমালায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ তাঁর সাহিত্য- 
জীবন আলোচনা করেছেন ( সা. স. চ. নং ৮*, ব্রজেন্জনাথ বন্দোপাধ্যায়, 
ঘারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বঙ্গীয় মাহছিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৫৭)। তবে 
হারকানাথ রচিত 'ম্থরুচির কুটীর* উপন্তাসটির ১৯০ শ্রীষ্টাব্ধের সংস্করণে 
“ছ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সংক্ষিত জীবনী" ছিল। ক্রজেন্দ্রনাথ? চিহ্ু 
দিয়ে এটি কষ্চকুমার মিত্ররচিত বললেও, প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং 
যোগানন্দ দাস উভয়ের ধারণ! ছিল এটি শিবনাথ শান্্রীর লেখা । যাই হোক, 
বর্তমানে আমর! ছ্বারকানাথের জীবনের সংক্ষি্ পরিচয় দিয়ে, “অবলাবাদ্ধব” 
পঞ্জিকা ও নারীমুক্তি বিষয়েই আলোচন] নীমাবদ্ধ রাখব। 

ঘ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ২৭ এপ্রিল ১৮৪৪। ঢাকা জেলার 


জাব্মচরিত ৪৮৫ 


বিক্রমপুর পরগণার মাগুরখণ্গ্রামে। পিতা কষ্ণপ্রাণ গঙ্গোপাধ্যায়, মাছ 
উদয়তার! দেবী । দ্বারকানাথ প্রথমে গ্রামা পাঠশাগায় শিক্ষালাত করেন। 
তাকে পিতার কাছে ফরিদপুরে পাঠানো হয়, কিন্ত তিনি ঢাক] ফিরে আঙেন 
এবং কালীপাড়া স্থলে ভি হন। এই স্থলে ছাত্রথাকাকালীন তিনি 
অক্ষয়কুমার দত্তের 'ধর্মনীতি', "চারুপাঠ', “বাহু বস্তর লছিত মানবপ্রকৃতির 
সম্বন্ধবিচার' প্রভৃতি গ্রন্থপাঠ ক'রে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হুন। বাল্য- 
বিবাহ ও বহুবিবাহরোধ, অপবর্ণ ও বিধবা-বিবাহ-প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে 
তার আগ্রহ জন্মে এবং তিনি সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। তার 
লেখাপড়া বেশীদূর না হ'লেও তিনি প্রথম-জীবনে নানাস্থানে শিক্ষকতা করেন। 
১৮৬৯ শ্রী্াবের মে মালে নারাঙজাতির মুক্তিসাধনায় তাঁর আকাঙ্ধিত 
'অবলাবাদ্ধব" প্রকাশিত হয়। ক্রমে তার নাম হয় অবলাবাদ্ধব দ্বারকানাখ। 
১৮৭০-এ তিনি কলকাতায় আসেন। ঢ।কা থাকতেই তিনি ব্রাহ্মদমাজের 
প্রতি অনুরাগী ছিলেন, কলকাতায় এনে ঘনিষ্ঠভাবে ব্রাঙ্ছ মগুলী-ডুক্ত হুন। 
ভারতবর্ধায় ব্রাহ্মঘমাজে তাকে ঘিরেই গডে উঠেছিল হ্বী-স্বাধীনতার দল। 
লাধারণ ব্রাহ্মদমাঙ্ের তিনি ছিলেন অগ্ভতম প্রতিষ্ঠাতা । ভারতের প্রথষ 
অন্ততম মছিল! গ্রাজুয়েট কাদছ্দিনী বন তার স্ত্রী। ১৮৯৮ শ্রী্টাবে তার মৃত্যু 
হয়। 'অবলাবাদ্ধব" ১৮৬৯ শ্রী্টাকে ২২ মে ৫১২৭৬বঙ্গাবের ১* ঢ্াষ্ঠ) 
প্রথম প্রকাশিত হয়। কিছুদিনের মধ্যেই এই কাগজের কথা কলকাতায় 
এসে পৌছল এবং শিবনাথ শাম্ীর কাছে 'হীরো” হ'য়ে উঠলেন । শিবনাথ 
লিখেছেন £ “১৮৬৯ নালে***""তিনি 'অবলাবাদ্ধব” নামে এক সাপ্তাহিক 
পত্র বাহির করিলেন। কাগজখানি ঢাক! হইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। 
এবং স্থগ্রনিদ্ধ ডেপুটী ম্যা্গিঙ্রেটে ও ঢাকা ব্রাঙ্মদমাজের অগ্রগণ্য মতা 
অতয়ক্মার দাস মহাশয়ের পুত্র প্রাণকুমার দাস প্রভৃতি কতিপয় উৎসাহী 
বুবক তাহার সহায় হইলেন। প্রাণকুমার দান একবার কলকাতায় আসিয়া 
আমাদের কয়েকজনকে 'অবলাবাদ্ধবে' মধ্যে মধ্ো লিখিবার জগ্ত প্রতিজাবন্ধ 
করিয়া! গেলেন। আমর! “অবলাবাদ্ধব” পড়িয়া অবাক হইতে লাগিলাষ। 
কোন দূরবর্তী গ্রাম হইতে এ কোন ব্যক্তি নারীজাতির শিক্ষা ও উন্নতি 
সম্বন্ধে এরূপ উদার মত ব্যক্ত করিতেছেন। ক্রমে গাঙ্গুণি তায় তার 
কলিকাতাবানী প্রবন্ধ লেখক বন্ধুদিগকে দেখিবার জন্ত একবারসহরে আগগিলেন। 


৬৬ আত্মচরিত 


আমর! আমাদের হীরোকে দেখিয়া লইলাম।” (ভ্রঃ, রামতণু লাহিড়ী ও 
তৎকালীন বঙ্গমমাজ, নিউ এজ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৫৭, পৃঃ ৩*৪)। 

প্রথম সংখা! প্রকাশিত হখার পর কলকাতায় 'সংবাদ প্রভাকর* এই 
খবর দেয়--“অবলাবাদ্ধব। একখানি পাক্ষিক পত্র। গত ১*ই জো 
অবধি ঢাকা স্থলভ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতেছে। বার্ধিক অগ্রিম মুপা 
ডাক মাশুল সমেত ৪ টাক1। শ্ররযুক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইহার 
প্রকাশক। সংলারে গ্রীলোকের উপযোগিতা ও স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা 
করাই এতৎ পত্রের উদ্দেস্টু |” ( ১৯ জ্যষ্ঠ, ১২৭৬) 

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় 'অবলাবান্ধব কাগজে দ্বারকানাথ এই পত্রিকার 
কিভাবে জন্ম হ'ল, কি উদ্দেশ্ত ইত্যাদি বিস্তারিত জানিয়েছেন। যেমন, 
“এক্ষণে যে যে বিষয়ে প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া অবলাবাদ্ধব প্রচারিত হইল, তাহার 
উল্লেখ কর! আবশ্তক। যাহাতে বঙ্গীয় শ্রীসমাজের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হয়, 
তাহাদিগের জ্ঞান ও ধর্মের বৃদ্ধি হয়, আত্মকর্তব্যনির্ধারণের ক্ষমতা জন্মে, 
সামাজিক ও পারিবারিক সুখের বুদ্ধি হয়, সমাজ ও পরিবারমধো তাহাদিগের 
ঈশ্বরান্থমোদিত যে সকল প্রকৃত অধিকার আছে, তাহা অব্যাহত্রূপে প্রতিষ্রিত 
হয়, তাহাদিগের দুর্নীতি দূর হইয়া! সুনীতি সংস্থাপিত হয়, আত্মার প্রন 
উন্নতি হয় এবং বিস্তাবিষয়ে সবিশেষ অন্থর!গ জন্মে, তাহার নিয়ত চেষ্টাই 
আলোচন! করিবার জন্ত অবলাবান্ধববের জন্ম হইল।” 

দ্বারকানাথ ম্বয়্ং “নববাধিকী' গ্রন্থে লিখেছেন যে, ১৮৬৯ অব্ের মে মাসে 
'অবলাবাদ্ধব নামক আর একখানি পত্র ঢাক। হইতে প্রকাশিত হইতে আর 
হুয়। এক বৎসবান্তর কলিকাতায় উঠিয়া আইসে এবং পাঁচ বৎসরকাল 
প্রকাশিত হইয়া অর্থাভাবে ইহার প্রচার রহিত হয়। এই পত্রের লেখকেরা! 
শ্বী-্বাধীনতার পক্ষপাতী এবং শী-পুরুষের শিক্ষাগত অগপ্রমাণিত পার্থকা- 
রক্ষার বিরোধী ছিলেন।” পরে একবার ১৮৭৯ শ্রী, আবার 'অবলাবাদ্ধব 
প্রকাশ করার চেষ্টা ক'রেও সফল হুননি ছ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় । (অবশ্ঠ 
সমালোচক? এবং 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা তিনি সম্পাদন! করেছিলেন। ) *ন! 
জাগিলে সব ভারত-লঙলনা, এ ভারত জার জাগে না জাগে না*_--তার লেখা 
ব্রন্ধম্দীতে যেন তীর প্রাণের কথা, আজীবন কর্মের মৃলন্ুত্র উচ্চাগ্সিত 


হয়েছে। 


আত্মচরিত ৪৬৭ 


১০. “মহাপাপ বালাবিবাহ', 'নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও পূর্ববঙ্গ 
ব্রা্ম-আন্ফোলন' (পৃ. ১৪৬) 

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন £ “তখন ঢাকা সমাজসংস্কারের প্রধান ক্ষেত্র ছইয়! 
উঠিয়াছিল। এই সময়ে 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ' নামে এক পত্রিক1 ঢাক! হুইতে 
বাছির হয়ঃ তাহাতে সেখানকার যুবকদলের উপরে আমাদের অতিশয় শ্রদ্ধা 
জন্মেদ। ( আত্মচরিত, বর্তমান সংস্করণ, পৃ. ১৪৬ )। 

এই পত্রিকাটি-_-“মহাপাপ বাল্যবিবাহ", সম্পাদনা করতেন পূর্ববঙ্গের 
বিখ্যাত সমাজ-সংক্কারক নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় । এই বিষয়ে বস্কুবিহারী কর 
ত!র “পূর্ব-বাঙ্গাল! ব্রাঙ্গঘমাজের ইতিবৃত্ত” গ্রন্থে যে সামান্ত তথ্য দিয়েছেন, 
তা এই--. 


বাল্যবিবাহুনিবারণ ও সমাজ-সংক্ষার 

বাং ১২৭৯ সনের ১৪ই ফাল্গুন ভাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গ 
রঙ্গভূমিতে বাল্যবিবাহবিষয়ে একটি বক্কৃতাদান করেন। ঢাঁকা কলেজের 
সোমনাথ মুখোপাধ্যায় উহাতে সভাপতি মনোনীত হন। এ দিনই বাল্য- 
বিবাহনিবারণী সভার প্রতিষ্ঠা হয়। এবং নবকাস্তবাবু সম্পাদক মনোনীত 
হন। *১৮ বৎসরের পুবে বিবাহ করিৰ না” অনেক যুবক এইকপ প্রতিজ।- 
পত্রে শ্বাক্ষর করিয়া উহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হছন। এই সভা হইতে বাং ১২৮* 
সনে “মহাপাপ বাল্যবিবাহ” নামে একখানি পত্রিক! প্রকাশিত হয় এবং 
নবকান্তবাবু তাহারও সম্পাদক মনোনীত হছন। এই পঞ্জিকা ছুই বৎসর 
চলিয়৷ বন্ধ হইয়া যায়। দেশের নানাগ্রকার সামাজিক সংস্কারে ব্রাম্মগণই 
একসময় অগ্রণী ছিলেন এবং ঢাকার ত্রাক্মমমাজের এই সকল দৃষ্টান্ত ভাহারই 
পরিচায়ক ।” (বঙ্ছুবিহারী কর, পূর্ব বাঙ্গাল! ব্রাহ্মদমাজজের ইতিবৃত্ত, পূর্ব- 
বাঙ্গালা ব্রাঙ্মদমাজের পক্ষে সম্পাগক হেমস্তকুমার ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত এবং 
ব্রাহ্মমিশন প্রেমে ২১১, কর্ণওয়ালিন গ্রীট, কলিকাতা-৬, দেবেন্দ্রনাথ বাগ 
কর্তৃক মুত্রিত, ১৯৫১, পৃ. ১০৪) 

শিবনাথ শামী খয়ং অন্তর লিখেছেন £ “00819818091 10656100757801 
পু'৪৫0:5 0006 20016 181650 1090০০8 12 1873 804 0০০00161 006 
38708] 981916 ০00 006 0088100, 155 06618100৩ 10801760 056 
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58008] 10067010618 ভা100 106৬ 2581 2150 0026 26৪] 80০01 10000 172 
006 50017661206) ৪18 00016 17 2 20৬6] জাওড, & 081 08 
০116 0060 015061 056 16806181910 01 ২2027:91708 05139061166 
61006165011) 1873 17700 2 776৬ 2180 01581200611800 01061651778 
10065 £০10060 200078 01561056168 50106010177 1115 2 168805 01 
০০৬৪০৪1১00০ 28100 2£81030 0০10110-0081717£5 2180 1706821 00 
00101151) 2 00091701015 000101981 ০211601 1427,2001) 391725276. ০0: 
“006 £6৪6 517) 0৫6 012110-00811986. [15151057009 00850060006 
৪130 91605181581702 (01780061056, 006 তেও 50017861 70:0900615 ০0৫ 
810212170, 81060 05 80006 008613, আ56. 01)166 250013 11 0115 
ড216915, 11) 00611 )0010158], 0065 0965818 00 00162 11) 1007985- 
8101160 181)50986 ৪11 0106 015551081, 80018] ৪00 1)0781 5৮113 0 
01711077081718866 8190 60 10001151) 50210111986 50208055 ০৫6 0091718669 
06066) ০০5৪ 2170 61719 0: €612051 8£6 5001) 28 [০ 01: 00166 
36৪1৪. 4১৪ 133 5013860061)0568, 2 0601060 01381)86 17) 006 
091810159 04 17061) 06501006 ড131016 আ10017 2 815016 01006. (৬106 
77677156019 ০ 672 8727077)0 927721, 200 00) 0810005, 1974, 
ঢ. 402 ) শিবনাথ শান্ী আত্মচরিতে যে যুবকদলের কথ। বলেছেন বা! 
[15005 ০৫006 931810700 987081-এ যাদের 7৪: 01 ০০178 2060 
বলেছেন, মেই দলে কে বা কার1 ছিলেন? কি ভাবে তাদের দল গড়ে উঠল 1?- 
নবকাত্ত-নিশিকান্ত-শীতলাকান্ত এই কর্ম-কুশল ভাইর কার? এই সব প্রশ্বের 
উত্তর দেওয়! হ'ল শ্রীগৌতম নিয়োগী-প্রনীত 'নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও 
পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম-আন্দোলন' ( বর্তমানে-অপ্রকাশিত) গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্লিক 
তখ্যারদিসহ-_ 

১। এই দলে ছিলেন নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, 
শতলাকাস্ত চট্টোপাধ্যায়, তগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যার, রজনীকান্ত ঘোষ, 
বরদানাথ হালদার, সারদাকান্ত হালদার, রজলীনাথ রায়, প্রাণকুমার দাস» 
কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দচন্্র সেন, জালালুদ্দিন মিঞা, অস্বিকাচরণ সেন, 
বঙ্গচন্দ্র রায়, বিহারীকাস্ত চন্দ, কালীনারায়ণ রাক় প্রভৃতি । 


আত্ম রিত ৪৬৪ 


২। ১৮৪৬ গ্রীষ্ঠটাবের ৬ ডিসেম্বর পূর্ববঙ্গের ঢাকায় যে "ঢাকা ব্রাঙ্মসযাঞ্জ' 
শ্বাঁপিত হয় ব্রক্গহন্দর মিত্রের চেষ্টায়, তাই পরবর্তীকালে পূর্ববাঙ্গাল! ব্রাহ্মদমাজ 
নামে পরিচিত হয়। নানা প্রতিকূল পরিবেশ ও বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে 
গেলেও শেষ পর্ধস্ত এই ব্রাঙ্মলমাজ ধীরে ধীরে জোরদার আন্দোলন সরু 
ক'রতে সমর্থ হয়। ধর্মসংক্কার এবং সমাজসংস্কার উভয়ক্ষেত্রেই প্রকাশিত 
হতে স্থরু করে নান পত্র-পত্রিকা। স্থাপিত হয় নান! অঞ্চলে শাখা-সমাজ। 
একদিকে ব্রাঙ্গধর্মগ্রচার ও প্রচলিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচার-বিচারের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ ও অন্যদিকে শ্রী-শিক্ষার গ্রচলন, বালাবিবাহরোধ, বহুবিবাহরোধ 
প্রভৃতি সমাঙ্গ-সংস্কারে উদ্মোগী হন পূর্ববাংলা ব্রাক্ষদমাজের নেতৃবৃন্দ ও 
কর্মীবৃন্দ। মহর্ষি দেবেজ্নাথ ঠাকুর, ব্রদ্ষানন্দ কেশবচন্ত্র সেন, পণ্ডিত 
বিজয়ক্ণ গোস্বামীপ্রমুখ ক'লকাতা৷ থেকে মাঝে মাঝে গিয়ে এই আন্দোলনকে 
সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করেন। শেষ পর্যস্ত ১৮৬৯ গ্রীষ্াবের ৫ ভিমেম্বর 
পূর্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মঘমাজের গৃহপ্রতিষ্ঠা হয়, সেদিন নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সহ 
৩১ জন (মতাস্তরে ৩৬ জন) ব্রাক্ধ কেশবচন্ত্র সেনের কাছে দীক্ষাগ্রহণ 
করেন। 

[ অপিচ ভ্রষ্টব্য-_হেমলতা সরকারগ্রণীত “ম্যায় ব্রজহুন্দর মিঅ', আদিনাথ 
সেনপ্রণীত 'দীননাথ সেন ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ' (তিন খণ্ড )॥ বঙ্গচজ্্ রায়- 
প্রণীত 'আমার জীবনালেখ্া" বঙ্কুবিহারী করপ্রণীভ “ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ের 
জীবনবৃত্তান্ত' এবং 'পূর্ববাঙ্গালা ব্রাঙ্মঘমাজের ইতিবৃত্ত" ] 

৩। ১৮৭৯ শ্রী, ঢাকায় ব্রাঙ্মগণের যত্বে ঢাক। শুভসাধিনী সভা! বা 
[09০০8 [91311973000 5০০16 স্থাপিত হয় । এই মভাটি ক'লকাতায় 
প্রতিষিত ভারত-সংস্কারসভার মতে]| স্বরাপান-নিবারণ, শ্রী-শিক্ষাদান, 
স্থলতপত্রিকাগ্রকাশগ্রচার দ্বারা জ্ঞানোকতিলাধন এবং সমাজসংস্কার এর 
উদ্দেশ্ত ছিল। এই সভা থেকে শুভলাধিনীনামে একখানি এক পয়সা মূলোর 
কাগজ (সাগ্চাছিক ) প্রকাশ কর] হু'ত। কালীনারায়ণ বায় এ সভার সম্পাদক 
ও পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 

৪| অবশ্ত এর আগে ১৮৬৫ শ্রী, নতেম্বর মানে কলকাতার অন্গসরণে 
ঢাকায় “সঙ্গতনতা'' প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গচন্দ্র রায়, ভুবনমোহন দেন, তারকবন্ধু 
চক্রবর্তী, আধিনাধ দাল এয় প্রাথমিক লদশ্ত। পরে যোগ দেন গ্রপক্নকৃমার 
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রায়, কালীনারায়ণ রায়, কালীনারায়ণ গু, প্যারীমোহন গুণ, কষগোবিন্দ 
গুপ্ত, রজনীকান্ত ঘোষ, বলস্তকুমার বন্থ, কালী প্রসন্ন বস্থ, অস্বিকাচরণ সেন, 
নবকান্ত চট্টোপাধ্যার, বরদানাথ হালদার, সারদাকান্ত হালদার, বিহারীলাল 
সেন, কৈলাসচন্্র নন্দী গ্রভৃতি। এই *সঙ্গতসভা'র পক্ষ থেকেই প্রথম 
ংঘবন্ধভাবে সমাজসংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ঢাক1 শুভসাধিনী সভা 
এই সঙ্গতসভার অতি উৎসাহী ব্রাহ্মরাই প্রধানত: প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরাই 
পরে প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন ঢাক] বালাবিবাহুনিবারণীদভ]1। 

৫। ঢাঁকার গোড়া হিন্দু এবং প্রনিদ্ধ উকিল কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের 
চার পুত্র-শ্টামাকান্ত, নবকাস্ত, নিশিকান্ত, শীতলাকাম্ত। তাদের বাড়ী 
চাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার শ্রীনগর থানার অন্তর্গত পশ্চিমপাড়] গ্রামে। 
উম্বাকান্তনামে নবকান্তের এক ভাই অকালম্বত হন। কাশীকান্তের 
(১৮১২-৬৫) ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্বামাকাস্ত ( ১৮৪০-১৮৯৭ ) ও নবকাস্ত 
( ১৮৪৫-১৯০৪ ) ব্রাক্গধর্মগ্রহণ করেন, যদিও শেষদিকে শ্ামাকান্ত আচার- 
রক্ষণশীল হিন্দুদমাজে ফিরে গিয়েছিলেন। নিশিকাস্ত ও শীতলাকাত্তও 
পরে ব্রাক্মহন। নিশিকাস্ত (১৮৫২-১৯১* ) এবং শীতলাকাস্ত (১৮৫৬-১৮৯৮) 
যথাক্রমে হায়দ্রাবাদে এবং লাহোরে, একজন শিক্ষাবিদ ও অপরজন সাংবাদিক 
হিসাবে খ্যাত হুন। নবকান্তই আজীবন ঢাক শহরে থেকে পূর্ববাঙ্গালা 
ব্রাঙ্মনমাজের নান! গ্রগতিশীগগ আন্দোলনে নামিল ছিলেন। 

৩। নবকাস্ত নিজেই লিখেছেনঃ ১২৭৯ লালে ১৪ই ফাল্গুন, 
( 0157০, 1873 ) আমার কনিষ্ঠ ভ্রাত! প্রমান নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকা 
পূর্ববঙ্ষ রঙ্গভূমি-গৃহে বাল্যবিবাহবিষয়ে একটি অতি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান 
করেন। টাকা কলেজের অধ্যাপক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সভায় 
সভাপতির আপন গ্রহণ করেন। এ দিবসই ঢাক] বাঁল্াবিবাহ-নিবারণী-সভা, 
প্রতিষ্ঠিত হুয়। আমি উক্ত সভার সম্পাদক নিযুক্ত হই। চাকার ব্রাহ্ষ- 
সমাজের এবং বাছিরের অনেক উৎসাহী ব্যক্তি এই সভার সভ্য হুইয়াছিলেন। 
স্ুলের অনেক যুবক ছাত্র ১৮ বৎর বয়ঃক্রমের পূর্বে বিবাহ করিবে না বলিয়া 
প্রতিজ্ঞা করে। এই সভা হইতে ১২৮৭ সালের বৈশাখমানে মহাপাপ 
বালাবিবাহ নায়ক মানিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আমি উক্ত পত্রিকার 
লম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলাম। প্রতি মানে সভার অধিবেশন হইভ এবং 


আত্মচরিত ৪৭১, 


প্রায় ছুইবংসরকাল পত্ত্রিক| বাছির হইয়াছিল। আমার সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা! 
শীতলাকান্ত, আমার বাপাস্ব আম্মীয় ভগবানচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, আননাচন্জ 
সেনগুপ্ত ও কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন ।) 
শ্রমান নিশিকান্তও (দেশে থাকিতে এবং যুরোপ হইতেও ) মধ্যে মধো 
ইহাতে প্রবন্ধ লিখিতেন। একমাক্্র বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এইপ্রকারের 
পত্রিক1 ইহার পূর্বে এদেশে আর বাহির হয় নাই। এই পত্রিকা পাঠ করিয়া 
বাঙাধিবাহ যে অশেব দোষের আকর. তাহা অনেকে বিশেষভাবে বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে বঙ্গদেশে ও আনামের অঞ্চলে বাল্যবিবাহ- 
বিষয়ে বেশ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। গুজবাটম্থ আহাম্মেদাবাদ নগরেক 
'বালাবিবাহনিবাএণীনলভা" আমাদের এই পত্রিকার বিশেষ আদর করেন। 
বিলাত হইতে 10153 1085 (081060761) মিঃ আনন্দমোহন বসু, ভাক্তার 
প্রপন্নকুমার (পি. কে. রায় প্রভৃতি এই পত্রিকার বিশেষ প্রশংসা ও ইছার 
উন্নতিবিষয়ে নানাখ্ধ পরামশধান করেন | বজদেশের প্রায় সকল পত্রিকাই 
ইহার পক্ষপাতী ছিল। এই পত্রিকাপরিচাপনের সমস্ত ব্যয় আমাকে বহন 
করিতে হইয়াছিল। ইহার জন্য আমার অনেক টাক ক্ষতি হয়। যাহ! 
হুউক, বড়ই স্থখের বিষয়, ইহ!র প্রচার হবার! বু লোক বালাবিবাছের বিরোধী: 
হুইয়াছিলেন'” 

৭। ইংল্যাণ্ড থেকে কুমারী মেরী কার্পেন্টার এক পত্রে (তারিখ- 
বিহীন ) এবং ক'পকাত! থেকে প্যারীচরণ সরকার এক পত্রে ( ৩১/৫৪/১৮৭৪ ) 
নবকান্তকে সাধুবাদ জানিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেন। [ অপিচ দ্রব্য নবকান্ত, 
চট্টোপাধায়-প্রণীত কেন ও কি ভাবে ভ্রাক্ম সমাজে আসিলাম, 
চাকা গোপীনাথ যঙ্ত্রে মুদ্রিত ও শ্রীবৈকৃঠনাথ দান কর্তৃক প্রকাশিত [১৩*৬ সন 
(১৮৮৯)।] 


১১, ভারতসংক্কারসভ। ( পৃঃ ১৫৯) 


ইংলাণ্ড থেকে ফিরে এসে কেশবচন্ত্র মেন ব্রাহ্ষপমাঞ্জের বন্ধুদের নিয়ে 
'ভারতসংক্কারসতা' বা 17012 8907 :4550019850% গড়েছিলেন।. 
এর প্রধান উদ্দেস্ঠ ছিল লাজ নংস্কান্ছ। প্রথমে তিনি তার উদ্দেস্ত বন্ধুদের 
কাছে বাজ করার জন্ত ১৮৭০ শী; ২৫ অক্টোবর এক সভা! ডাকেন এবং তাতে; 


৭২ আত্মচরি'ত 


স্থির হয়, “ভারতসংস্কারসভা+ নামে এক প্রতিষ্ঠান হবে। (ভ্ঃ 060 
91110061988) 1806 272 07)07%5 ০ 772777222765. 2657৮, 
(05815065, 1938, 2. 275). 

:৮৭* শ্রী; ২রা নভেম্বর “ভারতসংস্কারসতা' প্রতিষিত হয়। (৬10৬, 
£81217081 1২60016 01005 [170181) 2610710 4১850018001), 1870-7] 
€& 1872, 70119660 80 006 11901817710 01558) 0810005, 1872) 
এর পর থেকে যাবতীয় তথ্য এই প্রাথমিক উপাদান থেকেই মূলতঃ 
সংগৃহীত। ) এই সভার উদ্দেশ্য সন্বদ্ধে বলা হয়, “[176 ০016০ ০৫ 006 
/889015801018 15 60 07000006 0106 50019] 8180 10)018] 166011080018 
০0৫ 0105 39610915304 117018. [1 01061. 00 2000700191151) 006 00160 
67500561510 15 7010009560 0 ৪০010) 2৪ 19799 190551016, 10066 
€10601163 ৪170 5706200110010185 2100 0: 811) 01016115 20 20801.% 

সভার কাধাবপী পাচভাগে ভাগ করা হয়--(১) শ্ত্রীজাতির উন্নতি- 
লাধন ([600916 10701056006190) (২7 শ্রমজীবী মাভষদের শিক্ষা ও 
কারিগরী শিক্ষা (00080101706 01065 আ01101078  0185563 ৪150 
শু'501815108]  7:00058001) (৩) ন্থলভ-লাহিত্য (01069) 11668 0016) 
(৪) মগ্ধপান-নিবারণ (50019616196) এবং 1৫) দাতব্য (0008115). 

সভার সভাপতি কেশবচন্দ্র সেন, অবৈশ্ুনিক সম্পাদক গোবিন্দচন্দ্র ধর। 
তা ছাড়। স্বী-জাতির উন্নতি-সাধন-বিভাগের সহ-সভাপতি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 
এবং সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত ; শিক্ষা-বিভাগের সহ-সভাপতি নবীনচন্্র সেন 
এবং সম্পাদক জয়কৃষ মেন ; দাতবা-বিভাগের সহঃ ভাপ জয়গোপ।ল সেন 
এবং সম্পাদক কান্তিচন্দ্র মিত্র, স্থলভ সাহিত্য-বিভাগের সহঃ সভাপতি ঠাকুরদাস 
পেন এবং সম্পাদক উমাণাথ গুপ্ত এবং মগ্পাণ-নিবারণ-বিভাগের মহ-নভাপতি 
কানাইলাল পাইন এবং সম্পাদক যাদবচন্দ্র ধর। 

“ধর্মতত্ব' পব্জিকার এক 'নংবাদে' জানা যায় যে, (১৭৪৯২ শকের ১৬ 
কাঠিক, ৩য় ভাগ, ১৯শ সংখ্য।) প্রথম যিটিং-এ পাঁচটি আলাদা লতা 
করার কথা হয়, কিন্তু পরে এ সভাগুপি সম্ভবতঃ ভারতসংস্কারনভার 
অস্তভূ্ি হয়। পরের সংখাতে ( ধর্মতত্ব, ৩য় ভাগ, ২০শ সংখা, ১লা 
অগ্রহায়ণ, ১৭৯২ শক ) 'তারতনংস্কারসভার' বিস্তারিত নংখাদ প্রকাশিত হয়। 


আত্চরিত ৪৭৩ 


এবার ভারত-সংস্কারসভার কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে 
শপারে। গ্রথষ্ষ বংসরের আয়-বায়ের বিবরণ থেকে জান যায় যে, চাদা এবং 
এবং দান থেকে ১০,৭১১ টাকা ১৪ আন] আয় হয় এবং বায় হয় ৯,৭২৫ টাকা! 
৭ আন!। স্্রীজাতির উন্নতিসাধনবিভাগের জন্য সর্বাধিক দান করেছিলেন 
মেরী কার্পেটার ৪২৪ টাকা। দাতবাবিভাগে সর্বাধিক দান রাজেন্ত 
মল্লিকের ৫*০ টাকা। এই সভার লাশ্তসংখা। ছিল তিনশতাধিক এবং 
বাংলাদেশের নানাগ্রাস্তে, এমনকি ভারতবর্ষের অন্থাত্র। 

্রী-জাতির উন্নতিসাধনবিভাগের কার্ধ।বলী খুবই উল্লেখযোগা। সংক্ষেপে 
বলতে গেলে--*17) ০0117600101) 105 076 680)816 [001970৬60061)0 
58001017, 818 4১016 5০1১০০1 স৪৪ 170100601906]5 5081160 8170 91860 
015061 1155 01806) £01061015 06 0705 360700756 9010001. 126 
18052 180168' 73017081 9০1)0০01) 00 0817 (68011618, ভাঃ৪ 
4€88081)1181)60 52115 18626 56581 ৫1 86020975 187] ) ৪00 & 
71800581796 31719? 9০100] 80060 17) 96066701967. 1156 1-90168 
0£ 006 [01008] 5০10001 8081060 € 1711 14) 00682772215 
577 52৮76 ( ভা 02061015 ৬/61:516 ১০০1০স 9, আ10615 08068 
7615 1620 2150: 013005560 05 11)610. 70050 0 07656 
20270613 26 70730115150 117 00593217772002701777 221276) 1101018 
1050 02612 117 63158021705 81005 1863 01516 005 50100119] 
০1981565 0£  [009651) 01)8170187 10805-” উমেশচন্দ্র দত ছাডা, 
শিবনাথ শান্্ী, বিজয়কষ। গোম্বামী, অঘোরনাথ গুপ্ত, প্রতাপচন্দ 
মভুমদার প্রভৃতি এই বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 
এই বিভাগের পক্ষ থেকেই নারীজাতির নৃযনতম বিবাহের বয়স নিধারণ নিয়ে 
আন্দোলনের স্থত্রপাত হয় এবং তারই ফলম্বরূপ ১৮৭২ শ্রী. “ভিন আইন" পাশ 
ছয়। 

দ্াতব্য-বিভাগের সঙ্গে কাস্তিচন্র মিত্র এবং বিজয়কফণ গোস্বামী ঘনিষ্ঠভাবে 
যুক্ত ছিলেন। এই বিভাগের থেকে দীন বিধবাদের সাহায্য কর! হত এবং 
গরীবদের বিন! পয়মায় চিকিৎনা ও ওীধঘধ বিতরণ করা হ'ত। বিশেষতঃ 
১৮৭*-৭১ নাগা বেছালায় হ্যালেরিয়া! মহামারীরণে দেখা দিলে বিজয়কক 


৪৭৪ আত্মচরিত 


গোম্বামী (ইনি নিজে ডাক্তারী পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়েছিলেন ) ডাক্তার 
ছু'কড়ি ঘোষ, ডাঃ গোপালচন্্র বন্ধ, বাবু অস্থিকাচরণ রায়প্রমুখের নিরলস 
প্রচেষ্টা সরকারী, বেসরকারী নান1 মহলে বিশেষ প্রশংসালাভ ক'রেছিল। 
দরিদ্র ছাত্রদের এবং দুঃস্থ পরিবারদেরও সাহায্য কর] হ'ত এই বিভাগের পক্ষ 
থেকে। 

সুলভ সাহিত্য-বিভাগের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয় এক পয়সা দামে 
লাগ্াহছিক কাগজ “নথলভ লমাচার'। শিবনাথ শান্ী লিখেছেন, ৮106 
10065306076 010620) 11661200165 88০৫01) ৪৪ 80101181174, 
ল065%129 5017720182) 26. 006 0162) 1195, 005 218 
016-0106 78106 17) 0050001005১ আ৪৪ 80৪1660 0 006 
48500180017) 8780 006 10) 0119606061)660 8105658. [1 
৪৪ 006 10161011160 2) €1৪. 0 00680 10101081181) 
17) 0018 00011700 10101) 15 100জা 21) €5:8101151060 11090001001), 
(1715109০076 8101710 52171212006) 1974) 0. 155), 
হুলত সমাচার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন উমাঁনাথ গু এবং এতে কেশবচন্ত্র 
সেন স্থললিত ও মিষ্ট বাংলায় প্রবন্ধ লিখতেন। (এ-বিষয়ে যোগেন্ত্রনাথ 
গপ্তপ্রণীত তিনটি গ্রন্থ প্রষ্টব্য ব'লে মনে করি-_কেশবচন্ত্র ও বঙ্গ-সাহিতা, 
স্থলভ সমাচার ও কেশবচন্দ্রের রাষ্ট্রবাণী এবং কেশবচন্দ্র ও সেকালের সমাজ । 
অপিচ ভ্রষ্টবা, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, “কেশবচন্ত্র সেনের জাতিগঠনগ্রচেষ্টা, 
প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ | ) 

স্বরাপাননিবারণবিভাগের কার্যাবলী সংক্ষেপে এইরপ--*1)৬ 
(60106161706 8600018) 100 006 21060 ০০০00686002 06 70621: 
000818107 981121, 12680. 00856101006 13816 9010001) ভা1)0 1১8৫ 
৪81165205 70661) 0011)6 0101)661 071 11) 0015 01600010, 019118176৫0 
75810012165 2190 01849101560 00660118658 8150 16000163 810615068৫ 
5 ড0:101778-70610 10 18186 00100615) 006 6811168০0৫6 800) 0618 
8 38791719881 1066 08161 10 86086591102. ৮06 75115 0£ 
[01013861010658” 8৪ 1680. 48 16000616106 100170015 70826 18 
9676911 600060 12266 22 0৮৮ (1106 0: 0915070 ) ৫৪ 


আত্মচর্িত ৪৭৫ 


50916082100 0180100660 16615 10100 17630 56521 (1871), 7৫৩, 
5.3 8950, 07. 08 2. 276. এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শিবনাথ 
শান্বী। এই বিভাগের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন শশিপদ বন্দোপাধায়। 

শ্রমজীবী মান্ষদের শিক্ষা এবং কারিগরী শিক্ষাবিভাগের সঙ্গেও শশিপদ 
বন্দোপাধ্যায় বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন । এই বিভাগের পক্ষ থেকে কেশব- 
চন্দ্রের বাড়ীতে মিটিং করে একটি শ্র্জজীবী-বিদ্যালয় (৬/০111008 10675 
11950006027) এবং একটি শিল্প-বিদযালয় (17101080091 9০১০০1) খোলার 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ সভা হয় ১৮৭* শ্রী, ২৮ নতেম্বর। সভাপতি ছিলেন 
ক'লকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জে. বি. ফিয়ার। উপস্থিত ছিলেন আবুল 
লতিফ, জেমস্‌ লঙ., রাজেন্ত্রলাল সরকার, কিশোর'টাদ মিত্র, মহেন্দ্রলাল মিত্র, 
মাণিকজী রুম্তমজী, রেভাঃ ড্যাল প্রমূখ নান সম্প্রদায়ের লোক। সেখানে 
জয়কষষ সেন প্রস্তাব করেন--৮”[06 96০002 02 03615621 ৪20 
শ6০001910821 7:0009000, 1075061 15086 210081565 006 10:6361076 
106601176 13 19610, 86613 00 82010 056601 5000201010 (0 006 
1010016 21১0 106 01595588 ০0৫6 006 [9601১16. 10 0:00056৪8 10 
86501091191) 1018 ০0016০6 ৮5 68081011811778 22 11300800181 
€:710110118 ) 9০1001 2170 ৪. ৬/০1178 1161)8 (25 €1117£ 9০18901 
1) 08159009 (ভারতনংক্কারনভার প্রথম বাধিক প্রতিবেদন )। এ 
বিদ্যালয় ছু'টির মধো প্রথমটিতে ছুতোরমিস্ির বা কাঠের কাজ, দর্জির কাজ, 
ঘড়ি মেরামতির কাজ, ছাপাখানার কাজ, ফোটো-ব্রক তৈরির কাজ ই্ত্যার্দি 
শেখানো হ'ত এবং দ্বিতীয়টিতে শ্রমিক-শ্রেণীর মানুষদের ভাষা, গণিত, 
ভূগোল, ভারতের ইতিহান প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া] হ'ত। (দ্রঃ 775 17272 
11770) 2 106০500060, 1870 ), রেভাঃ জেমস্‌ লঙ, ডাঃ মারে মিচেল, 
কিশোরীটাদ মিত্র এবং রাজকৃষ মিত্র এই উদ্দোগকে দ্বাগত জানিয়ে বক্তৃতা! 
দেন। ভারতসংস্কারনভার দ্বিতীয় বার্ধিক প্রতিবেদনে দেখ! যায় যে, শিক্ষা- 
বিদ্যালয় তেষন তালে! ন| চ'ললেও শ্রজীবী বিদ্যালয়টির কাজে উল্লেখযোগ্য 
অগ্রগতি দেখা দের়। তা ছাড়া এই শিক্ষা-বিতাগের পক্ষ থেকে ক্যালকাটা! 
ুলের' তার নেওয়া ছয়, এটি কয়েকজনের ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগে ক'লকাতাক়্ 
প্রতিত্তিত হ'য়েছিল। 


সী আত্মচরিত 


উনিশ শতকের সত্বরে দশকের চার পাঁচ বৎসর ভারতসংস্কারসভা দেশের 
নানা অঞ্চলে সমাজ সংস্কার এবং সমাজসেবামূলক কাজে বিশেষ স্মরণ যোগা 
অবদান রেখেছিল। 


১২. মদ নাগরল (প.১৫১) 


এই পত্রিকাতেই মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে শিবনাথ শাস্ত্রী জীবনে প্রথম 
সম্পাদনাকর্ষমে বুত হয়েছিলেন। এই পত্রকাটিসম্বদ্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধায়, “তার বাংলা! সামগিক-পত্র” ( ২য় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
ক'লকাতা, ওয় মুদ্রণ, ১৩৮৪) গ্রন্থে সামান্ত একটু বিবরণমাত্র দিয়েছেন, তা 
নীচে উদ্ধার করা গেল-_ 

“মদ ন। গরল? ( মানিক ) বৈশাখ, ১২৭৮। 

কেশবচন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ভারত-সংস্কারসভার প্হ্ুরাপান ও মাদক-নিবারণ* 
বিভাগের মৃখপত্র । তৎকালে কেশবচন্দ্রের অন্রক্তমণ্ডলীর অন্যতম শিবনাথ 
শান্রী ইহার সম্পাদনে কিছুদিন সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যেক 
খণ্ড হাজার কপি মুদ্রিত হুইয়৷ বিনামুলো বিতরিত হইত।” (পৃ. ৬) 

আগলে কেশবচন্দ্র সেন ইংল্যাও থেকে ফিরে এসেই যে ভারত-সংস্কার- 
মভা [ পরিশিষ্টের অন্তত্র তার কথা বিস্তারিত ভাবে বলা হ'য়েছে] প্রতিষ্ঠা 
করেন, তার পাঁচটি শাখার মধ্যে অন্যতম ছিপ ন্বরাপাননিবারণী (0:57016- 
751706) শাখা । এই শাখার কাজ ছিল দেশে মদাপানের কুফলসম্বদ্ধে দেশবাসীর 
মনে ধারণা হুষ্রি কর1। লৌফিয়! ভবন কলেটু লিখেছেন “১৪ ০১1০০ ০৫ 
0015 5200102 15 00 21071656096 £:০৬/018 0 110610196121505 2.000108 
108656 00013190018) 65076018115 8100716 005 06665: 2011০806৫ 
০19386$  /£% 1200180015 06178,11 00010081 61700150162 246 
72761 (৬৬/11)6 01 791501) ) আ৪5 91060 178 011], 1871. 206 সা৪৪ 
1916615 01501006050 £1205. 10001) 0561001 1775010009 002, ০০116০6৫ 
৩ 06 86০0010, আ৪৪ 19001891160 10) 0013 10018] (27768127790 
3601 9002 £01: 1878, 1,01750019, 1979), 

আরে! বিস্তারিত লিখেছেন গ্রশাস্তকুষার সেন ৭756 015০6 0৫ 005 
প60179660-5 98০60806106 1660100 48500190017 জা৪৪ 


আত্মঘচরিত ৪৭৯ 


€ডা০৫০10, 2780, 00 15011 37700 05610017508 01 006 71581)6 
86156180019 2 06517105 25618107800 006 07101 1081010 ড01)$01) জা৪ 
£& £10%1076 6৬11 17) 006 ৪6৮6130650৫ 006 1856 521)0005, 86০০1519 
০0 ৮286 ৪7 2£811750 0176 011151 5৬11 ০ 63019051106 0156 1015010 
2০ 006 (05 61017006198 119001 001105 210 105 16101001176 006 
€2:0186 207001018086101) 0£ 006 ০0006155196 21786 00180 985 
8656৫ 05 0156 9810 0৫6 11006 107 5001785 006219, 0106 02061000618 
60০01 006 ৬০ 0৫6 0008] 20301176102, 11565 ৪1160 11) [9০০6০ 
8101)8) 17021213619 51178) 581171175 06001061651706 50185 100 21696 
£09:0. [1065 1580 16000755 2130 10810010160 2150 02০68 [1210081) 
আ1)100) 0965 ০210160০078 006 ০:08206 011] 006 00600106181010- 
৪ছ/611650 (০ 19786 1)0070613, 0181) 2 5006 0091) 01 015085 0858, 
1085) 15061 112 1166. 05580165000 006 0:2100610003 110061)02 5712101 
006 39170 0£ 17006 53615155001) 006 1166 8130 00170700 ০04 0086 
86176190100. 1155 55001500160 ৪৪ ৪61:56৫195 ৪ 51411917 19:01১8- 
£8009) 09 00011580010 05 8:20500$ ০£ ০11106, 01565896 ৪150 ৫680 
81181778 2000 116200106165055, 05 10100201019 0: 01213013 80016061638 
8150 5 ০0-097061:80018 ভা10) 006 16806:3 0£ 006 16001891006 
00056206180 17) [17818170, 8১2018115 10) 006 0171660 101080000 
4৯111817006, 4৯ ড 207800151 091061 01506 006 17810674276 116 
02121 (1706 0: 70015015 ? ) জা৪৪ 81060. ৪530 0:080088 8909, 
711670018 6:5 500010060 00 (30560500610 8150 5811860 ০০ 
96 800101060 10 00061 17970651705] 00110 0৫168, 016881178 £01 
[€ড15107) 0৫ 006 8300155 ৪5860) 8200 50000091178 58308212056 
0102০881860: 16600, (08556705276 5:০127%) ০ এ 446৮ 
780) ০] [1 0915065, 1954) 2058-59 ). 

ভারতসংক্কারসভার বার্ধিক বিবরণীর (4101)08]1 1২6০0 ০£ 035 
[170197) 16600 4১550080105, 1971706608৫ 00061170187) 0111101 
27688) ১ম বর্ষে (১৮৭২) ২য় (১৮৭২) এই পত্রিকাগ্রকাশের কথা আছে। 


৪৭৮ আত্মচন্রিত 


“মদ না গরল' অধুনা ছুশ্পরাপ্য হ'লেও তা যে ১৮৭১ রষ্টাবের এপ্রিল মানেই 
প্রকাশিত হয়, সে কথা সন্দেহাতীত। 

বিনা পয়সায় দেওয়া হ'ত বলে কাগঞ্টির প্রকাশও ছিল অনিয়মিত। 
৩১শে টবশাখ, ১২৮১ বঙ্গাবের সলভ সমাচার পত্রিকার “নংবাদমার বিভাগে" 
লেখা হয় “এত দিনের পর কাতিক ও অগ্রহায়ণ ( ১২৮.) মাপের “মদ না গরল' 
প্রকাশিত হইয়াছে। মদদ না! গরুল বিনামূলয বিতরিত হয়, স্থতরাং ভিক্ষা 
করিয়া প্রকাশ করিতে হয়। ভিক্ষাও নিয়মিতরূপে পাওয়া যায় না। 
সুতরাং কাগজ বাহির করিতে বিলম্ব হুইয়! পড়ে। যর্দি জন্মভূমিকে স্থরার 
হস্ত হইতে মুক্ত করিতে ইচ্ছ] থাকে, তবে যত্ব করিয়া মদ না গরলকে 
রক্ষা করুন।” (পৃ. ৫২৪) অনুরূপ আরে! একটি খবর পাওয়া যায় ১লা 
শ্রাবণ, ১২৭৯ বঙ্গাৰের 'সোষগ্রকাশ' পত্রিকায়-_-“২৭ আবাঢ়, বৃধবার। 
আমর! আহ্লাধিত হইলাম। “মদ না গরণ' পক্রিকাখানি পুনবার আমাদিগের 
হস্তগত হইয়াছে। স্থরাপাননিবারণ করাই উদ্দেশ্ত।” পুর্ণবার শব্দটি 
ব্যবহার হয়েছে অর্থ এটি আগের প্রকাশের পর কিছু বিলম্বে পুনঃ 
প্রকাশিত। 

“মদ না গরল' সম্বন্ধে ৭ অগ্রহায়ণ ১২৫০ বঙ্গাঝের 'ভারত-সংস্কারক” 
লেখেন £ “মদ না গরল বলেন হাবড়ার সন্গিকট পুরাতন সায়েরে খুটে নিবাসী 
এক ভদ্র ধনাঢ্য লোক আপন ভদ্রাসনের সম্মথে একখানি মদের দোকান 
খুলিয়াছেন। ভদ্রলোক আগে মদদ স্পর্শ করা মহাপাপ জানিতেন, এখন 
তাহার ব্যবসায়ও চালাইতে লাগিলেন। কালে আরে কি হয়]” (পৃ. ৩৭) 

আনলে বাংলাদেশের নানাস্থানে স্থরাপাননিবারদী-আন্দোলনের হাতিয়ার 
হিমাবেই কাজ ক'রতে চেয়েছিল এই পত্রিকা পণ্ডিত শিবনাথ শান্থীর 
সম্পাদনায়। শিবনাথ শাস্ী স্বয়ং আত্মচরিতে অন্তআ লিখেছেন কিভাবে 
জনৈক শিকারী “হীরো"র চমকে পড়ে তরুণমনে ছাপ পড়েছিল, ভুল ক'ত 
এক-আধদিন মদ খেয়ে ফেলেছিলেন সে-সব কথা--«আমার যেন স্মরণ হয় যে, 
তাহার প্ররোচনায় একদিন কি ছুইদিন একটু-একটু স্থপাপান করিয়াছিলাম, 
কিন্তুকি আশ্চর্য জগদীশ্বরের কপা। তৎপরেই মনে মহা নির্বেদ উপস্থিত 
হইল। প্যারীচরণ লরকার মহাশক়কে, মাতুল মহাশয়কে ও পিতাঠাকুরকে 
স্বরণ করিয়া মহা]! লঙ্দিত হইলাম এবং স্থরাপানবিবারণের জন্ত তূর্য 


আত্মচরিত ৪৭৪ 


প্রতিজঞায় দৃঢ় হইলাম। তদবধি আমি স্থরাঁপাননিবারণের পক্ষে রহিয়াছি।” 
€ বর্তমান সংস্করণ, পৃ. ৮৬ )। 

এই স্থরাপানবিরোধীআন্দোলন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে 
যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার ক'রছিলো। শিবনাথ শান্্রীর উপর এই আন্দোলনের 
প্রভাব থাকা স্বাভাবিক । ১৮৬১ শ্রীষ্টা্বে রাজনারায়ণ বস্থ মেদিনীপুরে 
“হরাপাননিবারণীসভা, স্থাপন করেছিলেন । এই প্রথম নংঘবন্ধভাবে হ্থরাপান 
বিরোধী আন্দোলন বা "60076160706 17005610617 স্থুক হয়। (দঃ অশ্রু 
কোলে, রাজনারায়ণ বন্থ ও বাংল! সাহিত্য, ক'লকাতা, ১৯৭৫ পৃ. ১৯৮ )। 
রাঁজনারায়ণ ম্বয়ং “আত্মচরিত'-এ লিখেছেন; “মেদিনীপুরে এই সুবাপান- 
'নিবারণী” সভার জন্ত আমার যত পীড়ন হয়, ত্রাক্ষধর্মগ্রচারের জন্ত তত হয় 
নাই।” অতঃপর এই আন্দোলনকে সবচেয়ে বেশী জোরদার করেন 'এডুকেশন 
গেজেট” সম্পাদক প্যাত্রীচরণ সরকার । ১৮৬৪ শ্রী, তিনি স্থাপন করেন 
মাদদকনিবারণীলভা। এই মভার সদশ্ত ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন এবং শিবনাথ, 
শান্রী। এই সভার পক্ষ থেকেই 'হিতপাধক' (প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী, 
১৮৬৮ ) ও স611-5151)€: নামে ছু'খানি মুখপত্র প্রকাশ কর] হয়। এই 
প্যারীচরণ সরকারের প্রভাব শিবনাথ স্পষ্ট ক'রে লিখেছেন। কেশবচন্র- 
শিবনাথ ভারতসংক্কারসভার “মদদ না গরল' পত্রিকার মাধ্যমে আন্দোলন 
আরে! ব্যাপকতর করেন এবং অনেকাংশে তার ফলেই ইংরাক্দ সরকার 
কিছু আইনপগ্রণয়ন করতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে এর প্রভাবেই গড়ে 
ওঠে কিছু “আশা-বাহিনী' বা 9৪700 ০0£ 17026। 


১৩. জ্ুলভ সমাচার € পৃ. ১৫১) 

ভারতবধায় ব্রদ্ধমন্দির প্রতিষিত হওয়ার পরের বছর ১৮৭০ গ্রীষ্টাব্ধের 
১৫ই ফেব্রুয়ারী কেশবচন্দ্র সেন ইংলগু গিয়েছিলেন এবং ফিরে আসেন 
১৬ অক্টোবর। ২০ তারিখে কোলকাতায়। কালবিলত্ষ ন! ক'রে ব্রাঙ্গ- 
আন্দোলনকে নর্বতোমুখী করার জন্ত প্রতিষ্ঠা করেন “ভারতসংস্কারমভা* 
(২ নভেম্বর, ১৮৭০) এই সভার পাঁচটী বিভাগ ছিল ঘথাক্রমে--নথলত 
সাহিত্য, স্বীজাতির উন্নয়ন, কারিগরি এবং সাধারণ শিক্ষা, মন্তপাননিবারণ 
এবং দাতব্য । এই নভার সভাপতি ছিলেন কেশবচন্জর দেন এবং বম্পাদক 


৪৮০ আত্মচরিত 


গোবিন্দচন্দ্র ধর। এ-বিবয়ে 'ভারত-সংস্কারসভা' শীর্ষক পরিচ্ছেদ বিস্তারিজ্ 
আলোচন1 কর] হ'য়েছে। 

এই “ম্থলভ-সাহিত্য' বিভাগের পক্ষ থেকে ১৮৭০ গ্রীষ্টাবের ১৬ নভেম্বর 
স্থলভ সমাচার" পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এই স্থলভ-সাহিত্য বিভাগের জন্ত' 
কমিটির সহ-মভাপতি ছিলেন ঠাকুরদাস মেন এবং সম্পাদক উমানাথ গু । 
তিনি পত্রিকারও সম্পাদক । তবে পত্রিকার প্রধান পুরুষ ছিলেন স্বয়ং কেশবচন্ত্ 
সেন। পত্রিকাটির দাম ছিল মাত্র এক পয়সা। দেশের সাধারণ মান 
এবং গরীব মানুষের অর্থের মধো সংকুলান হয় এমন একটি কাগজ, অথচ যার 
মধ্যে অল্প-শিক্ষিত লোকের] বুঝতে পারে এমন নান! সংবাদ ও আলোচনা 
থাকে, তাই ছিল লক্ষ্য । বলা বাহুল্য, এমন প্রচেষ্টা আমাদের দেশে আগে 
হয়নি। “হিত-উপদেশ, নান1 সংবাদ, আমোদজনক ভাগ ভাল গল্প. আমাদের 
দেশের এবং বিদেশের ইতিহাস, বড় বড় লোকের জীবন, যে সকল আইন 
সাধারণের পক্ষে জানা নিতান্ত আবশ্তুক, চাল, ডাল প্রভৃতির দর এবং বিজ্ঞানের: 
মূল সত্য কল যতদুর সহজ্জ কথায় লেখা যাইতে পারে” তাহা এই পত্রিকায় 
স্থান পেত। 

এটি ছিল সাপ্তাহিক পন্রিকা। প্রথম সংখ্যা এক হাজার কপি ছাপা! 
হয়, কিন্তু তা সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেধিত হ'য়ে যায় এবং চাহিদা! এত বিপুল 
ছিল যে, একই সংখ্যা আবার এক হাজার কপি ছাপাতে হয়। ক্রমে ক্রমে 
এই চাহিদা] ও জনপ্রিয়ত! এত দ্রুত বৃদ্ধি পায় যে, ছু'সপ্তাহের মধ্যে সাকু'লেশন: 
পাচ হাজার এবং দু'মাসের মধ্যে আট হাজার ছাড়িয়ে যায়। 

তারতসংস্কারমভার প্রথম বার্ষিক প্রতিবেদনে যথার্থই লেখ হয় £ 


4006 830063$ ভা10101) 1788 20615160 6019 01062 08196: 15 
প3106 0110:6560610060 0 006 10150015 06 61078001127 00010581150 
10 0015 50010051105 61501090058 13000006101 50165 ৪০010 18 
006 965৮ 0:০0 01 036 16008118016 7০0০0018120 01 006 08021, 
3683165 1995116 2. 19785 01016 0£ 1650618 8:001)8 006 1010016 
০1858 00012186010) 1৮ 18 7690. 710) 2৮10105 8150 11761689105 
1001301505 06 1580156 আ 01061) 10181) 8150 10) 8190 75 00001891148. 
০৫ 1210008 8130 7700108006081)8) ০০০0751778 00৫ 106: £:8৫6 
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0: ৪০০1৪. 1013 10051680176 60 903656190৮7 68£6715 ৫0600168, 
০8065, ০81796176618, 060178, 0115618, 0306181215) 91)01-16606518 
8150 7০০: 18203 703) ৮2511025085 60 005 012065 ড13616 
006 08021 13 5010. 7106 06505901561 11)00061)02 ভা1101) 10 96016015 
22210155901) 0186 1085559 15 171081017181)16. (2775212601৫ 
০01 072 17522212020 48550082207) € 08100665) [170181) 101001 
[১7558 1872). এ একই প্রতিবেদনে বল! হয় যে, যদ্দি উপবুক্ত হকার শহরের 
নানা অঞ্চলে পাওয়! যেত, তাহ'লে সারুলেশন আরো! অনেক বুদ্ধি পেত। 
তা ছাড়া কিছুদিনের মধ্যে অন্ুরূপ কয়েকটি সম্ভার পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত 
হওযায় একটু প্রতিঘন্বিভার স্ষ্টি হয়, যদ্দিও সথলত সমাচার ছিল অভ্বিতীয়। 
এ-বিষয়ে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার পিখেছেন : 0561150৬615 2150. 8100953 
০৫6 006 1)6972096 50101018660 16068060 1100165010173 ঠ11 20 006 
01696120 1700106176) ০1620 10011921150 1385 0600106 2. ড136517684 
1775901000101) 210 0168060 2 10019115 01771017) ড715101) 0136 
3০% 21011702176 155616 13 01011850 00 12996০৮ (1116 2770 06201711745, 
1. 154) 
স্থলভ-নম!চার পত্রিকার শীর্ষে প্রতি ংখ্য।তে চার লাইনে একটি ছোট 
কবিতা থাকত, তা এই £ 
ধন মান লাভ করি সকলেই চায়। 
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে উঠা দায় ॥ 
জ্ঞ/ন ধর্ম চাও যদি অবারিত দ্বার । 
দরিদ্র, ধনীর সেথ! সম-অধিকার ॥ 
আবার স্থুল্ভ সমাচারের বিজ্ঞাপনে দেওয়া হ'ত একটি অন্বরূপ 
কবিতা : 
সহজে পাইতে চাঁও যদি জান ধন। 
“মূলভ" সংবাদপত্র কর অধ্যয়ন ॥ 
সকলের প্রিয় ইহা গরীবের মিঅ। 
প্রকাশে বিবিধ তত্ব মানব-ডরিত্র ॥ 
হুলত-সমাচার দীর্ঘদিন জীবিত ছিল, কিন্তু ১৮৮৬ এষ্টাবের ২৭ আগষ্ট 


৩৯ 
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থেকে এটি 'কুশদহ ও ভেরি" পত্রিকার সঙ্গে সম্মিলিত হ'য়ে "স্থলভ-সমাচার' ও 
কুশদহ' নাম ধারণ করে। নব পর্যায়ে হলভ-সমাচার ঠদনিক-রূপে প্রকাল 
করেন ১৩১৮ বঙ্গান্দে ইওিয়াঁন মিরার-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন। এটি 
এক বত্নর চ'লেছিল। 


১৪. তিন আইন এবং ব্রাক্ম-বিবাহ (পৃ. ১৫১) 


১৮৭২ গ্রীষ্টাৰে ব্রাঙ্গবিবাহের স্বপক্ষে ভারত-সরকার যে আইন পাশ করেন, 
তাই তিন আইন নামে পরিচিত। এই আইন পাশ হওয়ার পিছনে ইতিহাস 
আছে। তা এই-_ 

১৮৬১ খ্রী. সর্বপ্রথম ত্রাঙ্মনমাজ মহধি দেবেন্্রনাথের নেতৃত্বে প্রচলিত 
হিন্দুবিবাহের পরিবর্তে সংক্কারমুক্ত বিবাহের প্রবর্তন করে। সংস্কারমুক্ত অর্থাৎ 
ঘে বিবাহে শালগ্রাম শিলা থাকবে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পৌন্তলিকতার 

ংশটুকু বাদ দিয়ে তার নিজস্ব অনুষ্ঠানপদ্ধতি অন্সারে ব্রাক্ষবিবাহের 
গ্রবর্তন ক'রলেন ১৮৬১ গ্রীষ্টান্দের ২৬শে জুলাই তীর দ্বিতীয়! কন্য! স্বকুমারীর 
বিবাহে । ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মহুধি তৃতীয় পুত্র, ১৮৬৪ গ্রীষ্টাবে চতুর্থ পুত্র 
এবং তৃতীয়! কমার বিবাহ একই মতে দিলেন। এই বিবাহপদ্ধতি পুরোপুরি 
হিন্দু, শুধু লৌকিক আচার এবং পৌত্তলিক অংশ বাদ । উনিশ শতকের ফাটের 
দশকে ব্রাক্ষঘমজের তরুণ কর্মীর! এই প্রবর্তনে সমাজসংস্কারের উৎসাহ 
পেল, কিন্তু ১৮৬৪ গ্রীষ্টাকে এই ্মাজের তরুণ কর্মী পার্বতীচরণ গু যখন 
কামিনী দাম নামী এক অপবর্ণ] এবং বিধবাঁবিবাহছ ক'রতে মলস্থ হ'লেন, তখন 
মহর্ষি বিচলিত হু'লেন। অপবর্ণ বিবাহ মনঃপৃত হ'ল ন! প্রাচীন ব্রাহ্মদের ও, 
যাদের মধ্যে আনন্দচন্ত্র বেদাস্তবাগীশ আগে নিজেই লিখেছিলেন একটি 
পুম্তিক1- এব্রাহ্ষবিবাহ ধর্শশান্ত্রা্সসারে সিদ্ধ কিনা” (১৭৯৪ শক )--ত্রাঙ্গ- 
বিবাহের হ্বপক্ষে। স্মরণ করি যে, স্থকুমারীর সঙ্গে হেমেন্দ্রমাথ মুখোপাধ্যায়ের 
বিবাহ, কি হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লক্ষে নীপময়ী চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ কিংবা! 
শবরৎকুমারীর সঙ্গে যহুনাঁথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ অসবর্ণ ছিল না। ব্রাক্ষ- 
সমাজে প্রথম বিধবা-বিবাহু করেন ১৮৬১ গ্রীষ্টান্ষের ২১ ফেব্রুয়ারী গুরুচরণ 
মহলানবিশ তাও অপবর্ণ নয়। তাই বৈদ্ভ-কায়ন্থ বিবাহ নিয়ে হৈ হৈ। 
এর পর ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী প্রমক্নকুমার সেন ( কা্স্থ ) 


আত্মচরিত ৪৮৬ 


বিবাহ ক'রলেন বাজলক্্মী মৈত্র (ত্রাঙ্ষণ )কে। এই অঙ্ুষ্ঠানপদ্ধতি অনেক 
পরিবতিভ। এখানে কন্তার সম্প্রদানের পরিবর্তে বর-কনের পারম্পরিক সম্মতির 
প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হ'ল। ঘাই হোক, ব্রাঙ্মদমাজই যখন ছু'ভাগ হ'য়ে 
গেল (১০৬৬) তখন আদি ব্রাক্ষদমাজ আর তারতবর্ধীয় ব্রাক্ষদমাজের 
প্রগতিশীল পরিৰর্তনমূলক সংস্কার নিয়ে মাথা ঘামালেন না। 

কিন্ত গোল বাধল অন্ত জায়গায়। গোড়া হিন্দুলমাজ কিংবা আদি 
ব্রাঙ্মছসমাজের নিন্দ| এবং সমালোচনার চেয়ে তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ১৮৬৭ 
সালের অক্টোবর মাসে ভারতব্ধাঁর ব্রাক্ষদমাজ এক মিটিং ক'রে ছু*টি প্রস্তাব 
নেয় (1) ৮7586 075 550165025 500010 06 20201150650 ৫3০ 
095010 166150087, 00165818061 211 19121)000 10817198865 (056 1008 
0: 80301) 17081018865 €0 02 8150 0116115 25001:060.) 2150 (2) 1058 
80605 51500107065 651550 00 250610811) 36006: 006 199 161861178 
60 71000 10081018553 22015 60 31810000 10811018868 25 611. 
এর ফলে আডভোকেট্-জেনারেল টি. এইচ. কাউফ়ি দাছেবের কাছে এক 
আবেদন পাঠানে! হয় এবং একটি বিবাহের পদ্ধতিও বিবরণ দেওয়া হয় 
উদ্দাহরণ হিসেবে, কিন্তু *1. 0০15 1601160 17 66০৮ 0786 035 
18191)07)0 0581118£63 13061385116 08218 ০০1608660. আ10) 1711000 0: 
10017210506 11665 016 01000900য 165£0191165 2150 200 001000170117£ 
০005 0:09০500:5 191:658011050 05 82 12৬ 0100 00 08246 
০£ 225 12508101260 26118101)) 6০ 11758110 210 606 0:£8110£ 
০0৫ 01200 ০৪ 2০001017)815 11198100086” অতএব উপায়? আবার 
মিটিং বদল ১৮৬৮ শ্রী: € জুলাই। ঠিক হ'ল নৃতন আইনের জন্ত সরকারে 
আবেদন পাঠানো হোক। নিজে উদ্ধোগী হ'য়ে কেশবচন্দ্র গেলেন মিমলায়, 
ভাইস্রয়কে বোঝালেন এবং ফলে তীর কাউন্সিলের আইন-বিষয়ক সদশ্য 
হেন্রি মেইন্‌ “1256 1:0271986 8111”-এর খস্ড়া ক'রলেন, কিন্ত এই 
খস্ড়া নিয়ে কাউন্সিলে গ্রচণ্ড আপতি এল বাংলার জমিদারশ্রেণী, বেনারসের 
পঙ্ডিতলমাজ, বোস্বাইয়ের হিন্দু-পার্শা সম্প্রদায়ের কাছ থেকে । চাপের কাছে 
পতিশ্বীকার ক'রলেন সরকার । এদিকে দেশের নানাস্থানে ব্রাঙ্ষবিবাহ তথ! 
'অসবর্ণ বিবাহ ঘটে চলেছে । তখন লিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট পাঠাবার পর 


৪৮৪ আত্মচরিত 


মেইনের উত্তরাধিকারী ফিট জেম্স্‌ হীফেন আনলেন 49181150 140877986 
3111" এর খস্ড় ( ১৮৭১ )। এবার প্রচণ্ড আপত্তি তুললেন আদি ব্রাম্ঘসমাজ । 
চ'লল উভয়পক্ষে তুমুল বাদাহবাদ । 

ইতিমধ্যে কেশব সেন বিবাছের ন্যনতম বিবাহের প্রশ্ন তুলে ঝ'ললেন যে, 
তার] বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধী । ভারতসংস্কারমভার সভাপতি হিসেবে 
তিনি অনেক ডাক্তারের মতামত নিলেন। চন্দ্রকুমার দে, সুর্যকুমার গুডিভ, 
চক্রবর্তী, নবীনরুঞ্ণ বন্ধ, মহেন্দ্রলাল সরকার, আত্মারাম পাওুরঙ্গ, জে, ফ্রেয়ার, 
টি. ই. চার্শস্‌, ডি. বি. শ্মিথ. সকলেই বললেন যে, অন্তত, ষোল বছরের আগে 
মেয়েদের বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। নৃতন আইনের খস্ড়ার মধ্যে তাও 
রখ] হ'ল। ১৮৭২ খ্রীষাব্দের ১৫ই জাচুয়ারী আইনসভায় এই বিল উত্থাপন 
কর] হয় এবং শেষ পর্বস্ত ২২ মার্চ তা পাশ হয়। 

শিবনাথ শামী ব্রাহ্মঘমাজের ইতিহাসে যথার্থই লিখেছেন যে, *[ৃ১6 
78551178 0£ 0019 4১০6 0085 06:1050]5 26582706023 0156 ০2057151175 
8150683 ০0৫ 0102 71010108650 20:06 0৫6 005 15601020219 ৫07 006 
81786110190017 04 00617 50018] 1166. [1 2001131)20 €81]5 1178171966, 
10902 0০015598705 7061781, 921506101760 100%/-10817186655 2150 
11:61-08505 10081781855. কিন্তু অনাদিকে এ কথাও ঠিক যে, [৫ 
1)668056  06018120017) 501)9600161)05 0007) 055 4১০০ 102176 
11106519060 701 7981:0168 130 000017)6 01306 205 0: 0106. 63150175 
1081191986-185/5 2170 1706 01015551176 ৪185 0৫6 0175 ০01061)00 181018, 
1085 £1%]) £:652৮ 026105 €০ ০00: [21100 ০0013650061) 0100 
8.0)017£90 71301001706 01:65650 00610108180? 006 31510090 981080 
816 181£6]5 16501701660- 


১৫, িন্ুধর্মের শ্রেষ্ঠতা ( পৃ ১৫২) 


রাঁজনারায়ণ বন্থর এই বক্ৃতাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭১ শ্রী্টাবে। 
প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র এইরূপ £ 

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত1 | | শ্রীরাজনানায়ণ বন্ধ গ্রশীত। | কলিকাতা । / জাতীয় 
মন্ত্রে মুক্রিত। / ১৭৯৪ শক পৃ. অন্থক্রমণিক! 1.+604-পরি শিষ্ট 1-28, 


আত্মচরিত ৪৮৫ 


এই বন্তৃতাটি রাজনারায়ণ দিয়েছিলেন জাতীয় সভায় ১৮৭২ শষ্টাব্বের 
১৫ সেপ্টেম্বর। এদিন লভাপতির আসন অলংকৃত ক"রেছিলেন মহর্ষি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সংবাদ জান! যায় ১৮৭২ খ্রী্টাবের ১৫ সেপ্টেছ্বর 
তারিখের 712410%41 991 পত্রিকার নংবাদ থেকে। এ দিন বতৃতা 
হওয়ার সংবাদ ছিলো। একই পত্রিকায় (সম্পাদক নবগোপাল মিত্র ) 
১৭ সেপ্টেম্বর এবং ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখেও এ বক্তৃতা-বিষয়ে নানা খবর 
প্রকাশিত হয়। 

স্বয়ং বাঁজনারায়ণ কিন্তু তার 'আত্মচরিতে' ভিন্ন কাহিনী শুনিয়েছেন। 
তিনি লিখেছেন, "একদিন কালীনাথ দত্ত ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমার 
কলিকাতার বাসায় আমিয়াছিলেন। তাহার! কথোপকথনের সময় বলিলেন 
যে, গ্ীপটীয় ধর্ম এত উৎকৃষ্ট যে, উহার পক্ষে অনেক কথা বল! যাইতে পারে। 
আমি বলিলাম ঘে, হিন্দুধর্মের পক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। দেখিতে 
চাও তো দেখাইতে পারি। ইহাতেই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতাবিষয়ক বক্তৃতার 
উৎপত্তি হয়।* বক্তৃতার স্থান নিয়েও আত্মচরিতে ভিন্ন কথা বলেছেন 
রাজনারায়ণ। তিনি উল্লেখ করেন যে, ১৩ নং কর্ণওয়ালিস স্্বীটে লাধারণ 
্রাক্মদমাজের বাড়িতে উক্ত ব্ৃতা! প্রাত্ত। আত্মচরিতের সংবাদ মঠিক 
নয়। 

রাজনারায়ণের বক্ততা--“হিন্ুধর্মের শ্রেষ্ঠতা” সেই ময় কোলকাতায় 
এক মহা আন্দোলনের রি ক'রেছিল। একদিকে আদি ব্রাক্ষদমাজ এবং 
ভাঁরতবর্ধীয় ব্রাঙ্মমমাজ তখন 'ব্রাক্মবিবাহবিধি* নিয়ে পরম্পরে তর্কে মত, 
এই বক্তৃতায় সেই বাদান্গবাদ বৃদ্ধি পায় । ১৮৭২ খরীষ্টাবের 1351097081 7976: 
বা তত্ববৌধিনী পত্রিকার সঙ্ে [70197 21170:-এর বিরোধ একই কারণে। 
রাঁজনারায়ণের মূল বত্তৃভাটি ইংরাজী এবং উদ্ুতে অনুদিত হয়। ইংরাজী 
অনুবাদ প্রকাশিত হ'য়েছিল থিয়োসোফিস্ট পত্রিকায় এবং আত্মচরিতের বিবৃতি 
অনুসারে ১৮৮৯ শ্রীষ্টাব্দে। 

রাজনারায়ণের এই বক্তৃত| “হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা” নিয়ে যে বাদাহুবাদ বর 
হয়, ভাতে অংশগ্রহণ করেন ডঃ রাজেজ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সংস্কত 
কলেজের স্থতিশান্তরের অধ্যাপক ভরতচন্ত্র শিরোমণি, আনামের ব্রাহ্ম লেতা 
পল্মছাম গোস্বামী, রেভাঃ লালবিহারী দে, রেভাঃ কৃ্ষমোহন, কেশবচজ সেন 
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এবং শিবনাথ শান্ী। তা ছাড়া ফ্রেও অফ ইত্ডিয়ার সম্পাদক এবং লগ্ডনের 
বিখ্যাত [176 10068-এর কোলকাতার সংবাদদাতা জেম্স্‌ রুটুলেজ, 
হিন্দুধর্মের সঙ্গে শ্রীধর্মের তুলনা! ক'রে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে 
রাজনারায়ণ বন্থর বক্তৃতার প্রশংসা করেন এবং এই প্রশংসার সারমর্ম টাইম্স্‌ 
কাগজে ছাপ হয়। 

রাজনারায়ণের বতৃতাসত্বদ্ধে সমসাময়িক বঙ্গমুহদ পত্রিক! ( আশ্বিন, 
১২৭৯ ) লেখেন; “গত ৩১ ভাদ্র রবিবার ট্রেনিৎ একাডেমী স্কুল ভবনে 
জাতীয় সভায় মানিক অধিবেশন হয়। আদি ব্রাহ্মমমাজের একজন প্রধান 
্রা্ম শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বস্থ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপন্ন করিবার মানসে 
বন্ৃতা করেন। ব্রা্মচূড়ামণি শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির 
আসনগ্রহণ করেন।"**রাজনারায়ণবাবু হিন্দুদিগের প্রাচীন বেদ, অন্ত, 
পুরাণ, শান্তর প্রভৃতি হইতে যুক্তিসকলই লইয়! হিন্্ধর্ষের উৎকর্ষতা প্রমাণ 
করেন। প্রথমে এ সকল বেদারদির উৎপত্তি ও সংগ্রহকর্তারদিগের কতদূর 
মানসিক দূরদিতা সেইটি স্থচাকৰপে দেখান। পরে হিন্দুধর্মের উপরে যে 
কতকগুলি সমূলক অপবাদ দেওয়া! হয়, সেইগুলি প্রদর্শন ও সঙ্গত যুক্তি দ্বারা 
খণ্ডন করেন।” 

এই পর্বস্ত ঠিক ছিল কিন্ত রাঁজনারায়ণ যখন “হিন্দুধর্ম যে সর্বোৎকুষ্ট 
ধর্ম” তা প্রমাণ করিবার ভন্য শ্রীষ্ট ও ইসলামধর্মের সঙ্গে তুলন1 করেন 
তখন সেট! সাম্প্রদায়িকতার দোষে ছুষ্ট হয়। ব্রাক্ষমমাজের অসাম্প্রদায়িক 
ভাবধারা বজায় রেখেছিলেন ভারতব্ষাঁয় ব্রাক্ষদমাজ, আদি ব্রা্মসমাজ 
স্পষ্টতঃই একদেশদর্পিতার শিকার, ত] এই বক্তৃতায় গ্রমাণিত হয়। গোঁড়ামি- 
মুক্ত অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি (5০18: ০০০০1) থাকাতেই শিবনাথ শাস্ত্রী 
কেশবচন্দ্র ষেনকে সমর্থন করেন । 


১৬, ভারত-্আশ্রম (পৃ. ১৫২) 

ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এনে আঁচার্ধ কেশবচন্দ্র সেন যে কাজগুলি 
করেছিলেন, তার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ছ'টি--প্রথম ভারতসংস্কারসভা" 
এবং অতঃপর ভারত-আশ্রম। প্রথমটি ১৮৭, শ্রীষ্টাব্ের নভেম্বর মাসে এবং 
দ্বিতীয়টি ১৯৭২ শ্রীষ্টাবকের €ই ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হয়৷ তারত-আশ্রদ 


আত্মচরিত ৪৮৭ 


আমাদের দেশে প্রথম 0010000116 বা 00201009101 175158-এর উজ্জল 
ৃষ্টাস্ত, যদিও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। 

কেশবচন্ত্র সেন বখন ভারতবর্যাঁয় ব্রাক্ষসমাঁজের অবিসংবাদী নেতা, সেই 
সময় অনেক যুবক এবং প্রৌঢ় বি ব্রাঙ্ষধর্মের আদর্ণে অনুপ্রাণিত হ'য়ে গৃছ- 
ত্যাগ ক'রে এগিয়ে আসেন। অনেক সময় ইচ্ছে ক'রে, অনেক সময় বাধ্য 
হ'য়ে। বহৃক্ষেত্রে পরিবার-পরিজন নিয়ে। তীর কলকাতায় নান| জায়গার 
থাকলেও একটি কেন্দ্রীয় আবাপস্থলের প্রয়োজনীয়তা দেখ! দ্িল। বিশেষত 
যার প্রচারব্রত গ্রহণ করেছিলেন সেই মন্প্রণায়ের জন্য । এদের অধিকাংশেরই 
জীবিক1 বলতে কিছু ছিল না, সব ত্যাগ ক'রে এসেছিলেন। কেশবচন্দ্র এই 
সব পরিবার গুলিকে একসঙ্গে নিয়ে একটা বৃহৎ “মুখী পরিবার” গঠন করবার 
জন্যই 'ভারত-আশ্রম' স্থাপন করেন । বিলেতের 14010015 01883 5/081181 
[707)€গুলি তাঁকে অন্প্রাণিত ক'রেছিল। 

গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় লিখেছেন £ *৫ই ফেব্রুয়ারী (১৮৭২ খৃঃ) সোমবার 
কলিকাতা হইতে পাড়ে তিন ক্রোশ দুরে বেলঘরিয়াস্থ উদ্যানে “ভারতা শ্রম 
সংস্থাপিত হয়। শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেন তাহার উদ্যান 
“ভারতাশ্রম' সংস্থাপনজন্য দেন। এইকপ স্থির হয় যে, আশ্রমের অধিবালী- 
সংখ্যা এবং আঁয় বাঁডিলে, উহ! কলিকাতায় আনীত হইবে। জ্বয়ং কেশবচন্দ্ 
সেন ও তাহার বন্ধুবর্গের পরিবার আশ্রমের অধিবাসী হুন।” ( আচার্য 
কেশবচন্দ্র, শতবার্ধিকী সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা ১৯৩৮, পৃ. ২৭) 
ভারতসংস্কার সভার "স্ত্রী বিদ্যালয়টি' ভারত-আশ্রমে স্থানাস্তরিত হয়। 

এই আশ্রমটি কিছুর্দিনের মধোই কলকাতায় চ'লে আনে । “অনেকে 
বোধ করি শুনিয়াছেন যে, কলিকাতায় এক আশ্রম স্বাপিত হুইয়াছে। গত 
মাঘমাসে বেলঘরিয়াগ্রামে ইহার সুত্রপাত হয়। ছুই মান পরে উহা! হ্থানাস্তরিত 
হুইয়] কাকুড়গাছিন্থ রাণী স্ব্ণময়ীর উদ্্যান-বাটাতে প্রতিষ্িত হয়। তথ! হইতে 
এক মান হইল উহা কলিকাতায় উঠিয়া আমিয়াছে। এই আশ্রমের নাম 
“ভারত-আশ্রম' |” (বাযাবোধিণী পত্রিকা, আষাঢ়, ১২৭৯ বঙ্গাব, পৃ. ৬৭ ) 

কেশব-জীবনীকার উপাধ্যায় গৌরগোবিষ্ও এই সংবাদ লিখেছেন £ 
“এদিকে ভারতাশ্রষের অধিবাসীমংখ্য1! বাড়িতে লাগিল। কলিকাত1 ছইতে 
দুরে অবস্থান করিলে কার্য বিশৃঙ্খল হইয়া! পড়ে, এজন স্থান-পরিবর্তদের 


৪৮৮ আত্মচর্িত 


প্রয়োজন হইল। উদ্যানভূমি আশ্রমের জন্য নিতান্ত উপযোগী, হৃতরাং 
কপিকাতার নিকটবর্তী তাদৃশ অপর একটি স্থানে আশ্রম লইয়। যাওয়!র 
উদ্যোগ হইতে লাগিল। অবশেষে শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ীর কাকুড়গাছির 
উদ্ভান অতি প্রশস্ত ও মনোহর দেখিয়া, সেখানে আশ্রম তুলিয়া! আনা হইল।” 
( আচাষ কেশবচন্দ্র, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯)। অতঃপর “কাকুডগাছির উদ্যানে 
আশ্রম একমামকালমাআজ ছিল, পরিশেষে মেরজাপুর গ্ত্রীটে, গোলদীঘির 
দক্ষিণদিকে ১৩সংখ্যক এক গৃহে, আশ্রম উঠিয়া আমিল। নরনারীতে 
সর্বশুদ্ধ এখন ৪২জন উহার অধিবাসী | প্রাতে ও রজনী ৮টার সময় প্রতিদিন 
ছুইবেল! উপাসন! হইত।” (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৯৪০ )। [মহারাণী ন্বর্ণময়ীর 
কাকুড়গাছির বাগানবাড়ি বর্তমানে মানিকতল] মেইন রোড এবং 
ভি. আই. পি. রোডের সংযোগস্থলে ছিল। ১২ এবং ১৩ নং মিবুজাপুর 
বর্তমানে ৃর্য সেন গ্রাটের অন্তর্গত, যেখানে পিটি স্কুল অবস্থিত।] এই 
মিরজাপুরের বাঁড়ি থেকে ভারত-আশ্রম উঠে যায় ১*নং আপার সাকুলার 
রোড. (বর্তমান ২৮৯ নং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রে।ড্‌ ) এক বাড়িতে । ভিক্টোরিয়া 
ইনগিটুশনের বিপরীতদিকে পুকুরসমেত এই স্থবৃহৎ বাড়ীটির মালিক 
ছিলেন বাবু ব্রজনাথ ধর। [বর্তমানে এইস্বানে রাজাবাজার ট্রাম ডিপে! 
হয়েছে, ১৯১০ খ্রী, থেকে । ব্রজনাথ ধর কেনার আগে এই বাড়িতেই ছিল 
সেণ্ট ভিন্সে্টস্‌ হোম। এই তথ্য জানিয়েছেন রাধারমণ মিত্র, 'কলিকাতার 
টুকিটাকি", এক্ষণ, ১২ বর্য, ৫-৬ সংখ্যা, ১৩৮৩ ] তখন এর অধিবাসী ১*২- 
২৮ জন পুরুষ, ৩৫ জন নারী, ১৭ জন বালক এবং ২২ জন বালিকা। (ভ্রঃ 
ধর্মতত্ব, ১৬ মাঘ ও ১ ফান্তন, ১৭৯৫ শক, পৃ. ২) ১৮৭৭ নাগাদ 'ভারত- 
আশ্রম' বাবু ব্রজনাথ ধরের বাঁড়ি থেকে ৩নং পটুয়াটোলা লেন-এ উঠে ঘায়। 
( দ্রঃ 17721 24171079 16 980500091 1876 )। তখন এর নামহয় 
প্রচার-আশ্রম। [এই বাড়িতে-ঠিকানা ওনং রমানাথ মজুমদার গ্্রীটে-- 
নববিধান ব্রাঙ্ছদমান্গগ্রচার-আশ্রম ১৮৭৭-১৯৫৪ পর্যস্ত প্রায় ৭৫ বছর ধরে 
ছিল। এ কথা জানিয়েছেন নববিধান ট্রাস্টের সভাপতি নতীকুমার 
চট্টোপাধ্যায়। ] ১৮৭৭ গ্টাষ্টান্ের ২ নভেম্বর কেশবচন্ত্র সেন “কমল-কুটার” 
(715 000:886) তৈরি করেন এবং ক্রমে ততনংলগ্ প্রচারক-্নিবাসে 
প্রচারকগণ উঠে যান এবং ভারতন্মাশ্রমের ব্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলোপ হয়। 


আত্মচরিত ৪৮৯ 


এবার ভারত-আশ্রমের কর্ম এবং ভারত-আশ্রমের প্রভাব বিষয়ে সংক্ষেপে 
আলোচন1] করি। কেশবচন্দ্রের আদর্শ ছিল অতি উন্নত ধরণের। তিনি 
গড়তে চেয়েছিলেন এক *ম্থধী পরিবার” । সবাই মিলে-মিশে একান্নবর্তীভাবে 
থাকবে। কীকুডগাঁছিতে থাকাকালীন একটি নুন্দর ব্রহ্ষনঙ্সীত--"এই কি হে 
সেই স্বর্গনিকেতন*_ রচিত ও গীত হয়। তার সেই সময়কার উপদেশ- 
গুলিতে এই ধরণের ভাব প্রকট। উদাহরণ দেওয়1 যায়--“সকলেই আমর! 
শরীর এক, ব্রহ্ম আমাদের প্রাণ । অতএব সাবধান, কেহই বিচ্ছিন্ন হইয়া! 
থাকিও না।” (আচার্ষের উপদেশ, ২র] মাঘ, ১৭৯৩ শক )। “সকল জাতি 
এক হইবে, ভিন্ন দেশ থাঁকিবে না, ভিন্-পরিবার থাকিবে না, ভিন্ন সম্প্রদায় 
থাকিবে না।” ( আ.. উ. ৩১ আধাঢ়, ১৭৯৪ শক )। “বাহিরে শত সহস্র 
শাখা-প্রশাখা, ভিতরে বৃক্ষের মূল এক। সেইরূপ যদিও মন্থস্ত-পরিবার ক্রমে 
ক্রমে দেশে-বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া! সভ্য, অসভ্য এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপে 
পরিণত হইতেছে, কিন্ত মূলে মন্ুস্ঠ-পরিবার এক |” (৬ মাঘ, ১৭৯৬ শক। 
মাঘো্মবে উপদেশ। ) এবং শেষ পর্যন্ত অনুম্থ হ'য়ে হাজারীবাগ গিয়ে 
কেশবচন্দ্র 'স্থখী পরিবার” নামে এক পুস্তিক1 রচনা ক'রলেন। (দ্রঃ আ. কে. 
২য় খণ্ড, পৃ. ৯৯৭, ১০০৩-০৫ ) 

শিবনাথ শান্্ীর 'আত্মচরিত*-এ আমর] ভারত-আশ্রম সম্বদ্ধে অনেক 
'তথ্য পাই, তেমনি সুখপাঠ্য আলোচন! পাই অন্ততম! আশ্রমবাসিনী সুদক্ষিণা 
গঙ্গোপাধ্যায় (পরে দেন ) প্রণীত 'জীবনম্থতি' গ্রন্থখানি পাঠ করে। ধর্মতব' 
পত্রিকায় মাঝে মাঝেই ভারত-আশ্রম সংবাদ প্রকাশিত হ'ত। সে যুগের 
বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এবং জাতিগঠনে ভারত-আশ্রমের কৃতিত্ব 
'অনন্ত। ভারতসংস্কারমভার নান! বিভাগের কাজ করার জন্ত একদল নির্ভীক 
সাংসারিকটিস্তাবিমুক্ত যুবকের আশ্রয়স্থল ছিল এই সত1| ফলে নানা বিভাগে 
কাজ দ্রুত হ'তে পেরেছিল। 

অবশ্য এই ভারত-আশ্রম যে একেবার বিন! বাধায় ব। বিন। ঝামেলায় কাজ 
করতে পেরেছিল, তা বল! যায় না। আঘধিক সমন্তা ছিল প্রধান বাধা। 
হরনাথ বস্থ নামে আশ্রমের জনৈক বাক্তির সঙ্গে গ্রচারকগণের বিরোধ ছিল 
অত্যন্ত অশোভন এবং দৃষ্টিকটু । এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কেশবচন্তের 
অতুযচ্চ আদর্শ থাকায় এই আশ্রমটি ক্রমে 'প্রচারক-নিবাধ'এ পরিণত হুয়। 


৪৯০ আত্মচরিত 


যদিও শ্বরী-বিষ্ভালয়সমেত নানা সামাজিক সংস্কারমূলক কর্ম অব্যাহত ছিগ। 
১২৭৯ বঙ্গাবধের আযাঢ সংখ্যা “বামাবোধিনী পত্রিকায় ভারত-আশ্রমের 
নিয়ম-কাছন ইত্যাদি বিস্তারিত দেওয়া আছে। এবং দ্রষ্টবা--11501818 
11170 781502175 5) 1873, 71819081512, 1873, 1016 ৭, 1874, 
10156 14১, 1874, 1871215 31, 1875 ইত্যাদি সংখ্যা। 

অপিচ, শ্ীদতীকুমার চট্টোপাধায়ের প্রণীত ক্ষুত্র পুস্তিকা “ভারত আশ্রম 
( কলকাতা, ১৯৮* ) দ্রষ্টবা। 


১৭, স্ত্রী-স্বাধীনতাবিষয়ে মতভেদ ( পৃ. ১৬২) 


এই মতভেদের হুত্রপাত ভারতবধী য় ব্রাহ্মমমাজ-মন্দিরে মহিলাদের বসবার 
স্থান নিয়ে বা ধাকে সোফিয়] ডবসন্‌ কলেট্‌ বলেছেন 968 ০0710056150 | 
ব্রাঙ্মদমাঁজের বাংল] মুখপত্র 'ধর্মতত্ব* পত্রিকায় (১৬ই ঢ্যো্ঠ, ১৭৯৪ শক, 
৫ম ভাগ, ১*নং ) এই 'সংবাদ”টি পরিবেশিত হুয় : 

"সন্্রতি ব্রাঙ্ষমন্দিবে স্তরীলৌকিগের বপিবার স্থান লইয়া! যে গোলযোগ 
হইতেছিল.*..."তাহা একপ্রকার মীমাংস] হুইয়! গিয়াছে । যেখানে অর্গান 
আছে, তাহার পূর্বদিকের স্থান রেল দিয়া ঘেরা হইতেছে । এই ঘেরার মধ্যে 
কয়েকখানি বেঞ্চ, যে সমস্ত শ্রীলোক বাছিরে বসিতে ইচ্ছা করেন তাহাদের 
জন্ত রাখ! হইবে। তাহার পশ্চান্তাগে তাহাঁদিগের আত্ীয়দিগের বসিবার 
স্থান হইযে। 1170197 7110:0: সম্পাদক কহেন যে. *পূর্বপ্রদেশস্থ সকল 
গ্্টীয় গ্রকাশ্ত উপাননা-মন্দিরে চিরকালই শ্ত্রী-পুরুষের শ্বতস্ব বলিবার স্থান 
হইয়া আসিয়াছে, তবে কেন আমরা এই প্রাচীন উত্তম ত্বীতি পরিত্যাগ 
করি?” আমরা ও-বিষয়ে আরে! কহিতেছি যে, জর্মানি প্রভৃতি পশ্চিম- 
গ্রদ্দেশস্থ অনেকগুলি উন্নত ত্রীষ্ট সমাজেও এখন দৃচৰপে এই নিয়ম প্রচলিত 
আছে। কেবল 78191) ছাড়া1। যাহ! হউক, আমাদের ভগ্্ীরা জানেতে 
ধর্মেতে, স্বাধীনতাতে উন্নত হইন, ইহাই আমাদের আত্তরিক ইচ্ছা । বর্তমান 
সময়ে এ দেশে স্ত্রীলোক দিগকে পশ্চাৎ স্থানে পরদার বাছিরে আসিতে হইলে 
সমধিক সতর্কতার প্রয়োজন ।:.'আমব! গ্রস্তাৰ করি যে, ১ জন অতি মচ্চরিজ্ক 
লোক এজন্ত বিশেষরূপে নিযুক্ত থাকেন, যিনি স্ত্রীলোকদিগকে গাড়ি হইতে 
সঙ্গে করিয়! আনিবেন ও তাহাতে লইক্সা যাইবেন-"* | (পৃ. ৬৮ )। 


আত্মচরিত ৪৯১ 


এই গোলযোগ কেন হয়েছিল? কারণ, তখন পর্যন্ত ব্রদ্ষমন্দিরে বাইরে 
মহিলাদের বসবার জগ্ঘ কোনে! আসন ছিল না। ভারতবর্ধায় ব্রাঙ্মমমাজ 
মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার (১৮৬৯) পরও তার অন্তথ! হয়নি। অথচ এই 
সমাজ যোবণা করল--“নরনান্রী-সাধারণের সমান অধিকার ।” স্থতরাং 
€0091 12817 বা সমান-অধিকারের কথ! বল! হবে আর তাদের বসতে দেওয়া 
হবে ভেতরে পর্দার অভ্যন্তরে এ-নিষেধ চলতে পারে না__এই যুক্তি তুললেন 
কয়েকজন, যাদের শিবনাথ সান্ত্রী বলছেন 'শত্রী-স্বাধীনতার দল।” এই দলের 
নেতা “অবলাবাদ্ধব' পত্রিকার সম্পাদক ঢাঁকা-থেকে-আগত উদ্ছোগী-সংস্কারক 
ছবারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তীর সঙ্গে ছিলেন দুর্গামোহন দাস, অন্নদ্দাচরণ 
খাম্তগির, রজনীনাথ বায় প্রভৃতি । সকলেই পূর্ববঙ্গের । তা ছাডা আনন্দমোহন 
বসু এবং যছুনাথ চক্রবর্তী এদের সমর্থক। এর! দাবী তুললেন যে, তারা 
শ্রী-কন্তাদদের নিয়ে উপাসনার সময় বাইরে সবার সঙ্গেই বমবেন। এই দাবী 
কিন্তু উপাসকমগ্ডলীর বা শিবনাথের ভাষায় “অনুগত প্রচারক" দলের মনঃপুত 
হ'ল না-_এই দলের মধ্যে গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র সেন, অঘোরনাথ 
৩, মহেন্দ্রনাথ বস্থ, অমুতলাল বন্থ, ট্রলোকানাথ সাঙ্গ্যাল, প্রতাপচন্ত্র 
মজুমদার প্রভৃতি উল্লেখযোগা | স্থতরাং ঘনিয়ে উঠল এক বিতর্ক এবং 
মতভেদ । এটা ১৮৭১ খ্রীষ্টাবের কথা । 

স্রী-ম্বাধীনতার দলের লোকের! কেশবচন্দ্র সেনের কাছে দরবার ক'রেই 
ক্ষান্ত হলেন না, কেশবচন্দ্র সেন কোন সিদ্ধান্তগ্রহণের আগেই তাদের দলের 
দুর্গামোহন দাস এবং অন্নদদাচরণ খাস্তগির ( এই উকীল-ভাক্তার পাবার বিশেষ 
বন্ধু) তাদের বাড়ির ম্্রী-কন্তাদের নিয়ে সমাজের মধ্যে উপাসনার প্রকাশ্য 
স্থানে বলতে ন্থুকক করলেন। এতে প্রচারক দলের লোকের] খুবই ক্ষু্ধ 
হুলেন। তার] তাদের কাগজে অত্যগ্রনর দলকে আক্রমণ করলেন। সমাজে 
ছুর্যবহার কর] হ'ল। 

ফলে গ্রী-স্বাধীনতার দল ভারতবর্ধীয় ব্রদ্ষমন্দিরে উপাসনায় আস! 
সাময়িকভাবে বন্ধ ক'রে দিলেন। ভাঃ অন্নদাচরণ খাম্তগির মহাশয়ের 
বৌবাঞ্জাবের বাড়িতে স্বতন্ত্র সাপ্তাহিক উপানদন1 আবরত হ'ল। ধধর্মতত্ব' 
পত্রিকান় ( ১ল! চৈঅ, ১৭৯৩ শক ) এই লংবাঁদ দেওয়া হয়। প্রথম দিনে 
ঘুবকদের অন্থরোধে আচার্ধের কাঞ্জ করেছিলেন আদি ব্রান্মমমাজের প্রধান 


৪৯২ আত্মচরিত 


আচার্য মহর্ধি দেবেন্্রনাথ ঠাকুর । (দ্রঃ তত্ববোধিনী পত্রিকা, ১ জো, 
১৭৯৪ শক)। শিবনাথ শাম্ত্রীর আত্মচরিতপাঠে জানা যাঁয় যে, তিনি 
খ্্ী-্বাধীনতার দলের" বন্ধুদের অনুরোধে এইখানে উপামনা করেছিলেন। ফলে 
গ্রচারকবুন্দ তার উপর বিরক্ত হন। এইস্বতন্তর উপামন] চলতে লাগল। 

গুরুচরণ মহলানবিশ লিখেছেন যে, *আমি তথায় এবং ভারতবধ্ীয় 
্রন্মমন্সিরে উভয় স্থানেই উপাননায় যোগ দিতাম” তিনি একবার গ্রতাপচ্্ 
মজুমদাীরকে নিয়ে কেশবচন্দ্র মেনের কাছে গিয়ে ব্যাপারটি আলোচনা করেন। 
তখন নাকি কেশবচন্ত্র বলেন, *ন্ত্রী কি পুরুষ ঘকলেরই ম্বাধীনতা স্বাভাবিক । 
আমাদের দেশে ঘটনাক্রমে অবরোধপ্রথা প্রচলিত হুইয়াছে। পাশ্চাত্য 
দেশে ম্বী-পুকুষ উভয়ে প্রকাশ্ত বমিয়া উপাদন| করিয়া! থাকেন, এখানে তাহা 
হইবে না কেন?” (ভ্রঃ আত্মকথা, গুরুচরণ মহলানবিশগ্রণীত, কলকাতা, 
১৯৭৪)। কেশব পেন ব্যক্তিগতভাবে সম্ভবতঃ নারীসমাজকে প্রকাশ স্থানে 
বমতে দিতে রাঁজি ছিলেন, কারণ, তিনি ১৮৭২ খ্রীষ্টাবের মাঝামাঝি সময়ে 
স্্রী-স্বাধীনতার দল এবং গ্রচারকদলের বিবাদ মীমাংসা ক'রে দেন, যে, সংবাদ 
ধর্মতত্ব' (১৬ জ্যেষ্ঠ, ১৭৯৪ শক ) পত্রিকা থেকে আগেই দিয়েছি। শান্্ীর 
ভাষায়--”4 160017011180010 ৪8 0060) 66000 06৮68 707. 
58105 280 8100 006 38608061805 036 10106: 2666106 6০ 
0৮106 16860 60106808 001 180169 10 ৪1760 €0 581 ০00 
৪106 1106 50166. (1219%079 0 6%69127110 52711) 2100 0, 
1974) 5. 163) 

এই আন্দোলন নিয়ে সবচেয়ে বিস্তারিত আলোচন]| করেন (যা! খুবই 
সমলাময়িক কালের লেখ! হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ) সোফিয়া ডব্সন্‌ কলেট লগ্ুনের 
এক পত্রিকায়। (ভ্ঃ 5. 1). 00116 “77677217710 57721 274 
[7671216 177705676) 177%76) 9861006: 20, 1879.) সেই 
দুপ্রাপা প্রবন্ধ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি; “16 0:020881 ৪8 
218 10806 00 96) 00 80 77880 3617881 £0161)0) 80106 আ1)66 
8006 010180088 1871. 00. 960 ৪ 01306 600:65860 1018 
89:08] 0 006 0:1)01016, 201006000৫৮ 006 0185011069 80610. 
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আত্মচর্িত ৪৯৩ 
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এই পরিশিষ্টের অনেকাংশ গৌতম নিয়োগী-রচিত (অপ্রকাশিত) 
ব্রাক্ম-আন্দোলন ও বাংলাদেশে নানীমুক্তি' গ্রন্থের পাওুলিপি থেকে নেওয়া 
হয়েছে। 


১৮, ভারত-আশ্রমে শিবনাথ / স্ত্রী-শিক্ষা বিষস্ষে মতভেদ 
(পৃ. ১৬২) 


ভারত-সংস্কার-সভার অধীনে 60816 1017591 8720 40816 9০০001 
প্রতিহিত হয় ১৮৭১ শ্রীষ্টাব্বের ১ল! ফেব্রুয়ারী । প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্ত্র মেন। 
প্রথমে ছাত্রী ছিল চৌদ্দ জন, পরে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে তা বেড়ে চব্বিশে 
পরিণত হয়। প্রথম বৎসর শিক্ষক ছিসেবে মাঝে নাঝে কেশবচন্দ্র লেন শ্বয়ং 


৪8৪ আত্মচরিত 


এবং নিয়মিতভাবে বিজয়কষ গোস্বামী এবং অঘোরনাথ গুণ ক্লাস নিতেন। 
১৮৭২-এর ছাত্রীনংখ্য। ভিপেম্বর মাসে ছিল ৩০; আরে! বেশি হ'ত, কিন্ত 
বিস্তালয় পটলভাক্কা থেকে উঠে কীকুড়গাছির “ভারত-আশ্রমে' চ'লে যাওয়ায় 
ছাত্রী কমে যায় এবং এই বৎসরই শিবনাথ শাস্ত্রী এবং গৌরগোবিন্দ রায় 
শিক্ষক হিসেবে স্থুলের গৌরববুদ্ধি করেন। যেমন পরবর্তীকালে আমর! 
নাম পাই শশিভ্ষণ দত্ত, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহেক্দ্রনাথ বন্ধ, উমানাথ গধ, 
গ্রসন্নকুমার সেন এবং গিরিশচন্দ্র সেন। 

এই সত্তরের দশকেই স্ত্রী-শিক্ষাবিষয়ে মততেদ ব্রাঙ্মদমাজে ছু"টি দলের স্যি 
করে। যার কিছুটা আভাস শিবনাথ শাস্ত্রী আত্মচরিতে দিয়েছেন। শুধু 
স্রী-শিক্ষা কেন, নারী-অধিকার নিয়েই দ্বিমত--“মন্দিরে মহিলাদের বসিবার 
স্থান লইয়! যে বিবাদ তাহ! মিটিয়া গেল বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের শিক্ষা ও 
সামাজিক অধিকারসম্বদ্ধে কেশববাবুর সহিত এই অগ্রসর দলের যে মতভেদ 
ঘটিয়াছিল, তাহ! এরূপ সহজে মিটিবার জিনিস ছিল না”। 

কেশবচন্দ্র সেন প্রচলিত আধুনিক অর্থে বা পাশ্চাত্য অর্থে নারীর উচ্চ- 
শিক্ষা! চাইতেন না। কেশব-অন্রাগী এবং অধুন1 নববিধান ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান 
প্রীনতীকুমার চট্টোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন, তিনি “মেয়েদের বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
উপাধিলাভের প্রয়োজন বোধ ক'রতেন না) নাত্ীচিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ, 
নারীচরিব্রের গঠন, সমাজে নিজন্ব স্থান পূর্ণ করার যোগাত! এবং মহৎ চরিত্রের 
সঙ্কে আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপন করার শিক্ষা বেশী দরকার ঝলে বুঝতেন।” 
(ত্রঃ সমন্বয় মার্গ, কলকাতা, ১৯৬২, পৃ. ২৪১)। ভার অনুরাগী প্রচারকবৃন্দ 
যেমন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গৌরগোবিন্দ উপাধ্াযায়,। গিরিশচন্দ্র লেন, 
অঘোরনাঁথ গুপ্ত, উম্ানাথ গুপ্ত, কাস্তিচন্ত্র মিত্র, মহেন্দ্রনাথ বন্ধ প্রমূখ ছিলেন 
এই দলে । 

কিন্তু ব্রাহ্মদমাজের অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং 'উন্নতিশীল' সমাজ-সংস্কারকগণ 
যেমন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ছূর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বস্থ, অক্রদদাচরণ 
খান্তগির, শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেজ্জনাথ চট্টোপাধ্যায়, শশিপদ বন্দোপাধ্যায়, 
উমেশচন্ত্র দত্ত, রজনীনাথ রায় প্রমুখ নেতার! চাইতেন নারীজাতির সর্বা্গীণ 
স্বাধীনতা । নারীর পুরুষের সমান অধিকার। উচ্চশিক্ষার অধিকার এর 
অস্তর্গত। তা ছাড়া, সাহিত্য, বিজান, দর্শন, ইতিহাল ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় 


আত্মচন্িত ৪৯৫ 


পড়ানে! হোক, এটাও তাঁর! চাইতেন। ব্রাঙ্মদমাজের লোক নন, অথচ 
এগতিগীল এমন বাঙালী ভদ্রলোকদের মধ্যে অনেকেই এই দলের চিন্তাধারায় 
একমত ছিলেন। 

শুধু উচ্চতর শিক্ষাই নয়, কি কি ধরণের বিষয় নারীজাতিকে পড়ানো! 
উচিত, তা নিয়েও কেশবচন্ত্রের পক্ষে ও বিপক্ষে ব্রাঞ্থদমাজে দু'টি দল গ'ড়ে 
উঠেছিল। এই ছুই দলের বিবাদ শেষ পর্যন্ত ব্রাঙ্গ-আন্দোলনে দ্বিতীয়বার 
ভাঙন নিয়ে আসে। ভারতবর্ধীয় ব্রাক্ষদমাজ থেকে কেশব-বিরোধীর! যে 
কারণে আলাদা হ'য়ে গিয়ে ১৮*৮ খ্রষ্টাবে সাধারণ ব্রাদ্ষদমাজ প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন, দেগুলির মধ্যে নারীমুক্তি-আন্দোলন নিয়ে মতপার্থক্য বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

্রাঙ্মদমান্জের প্রগতিীল নেতৃবর্গ কেশবচন্ত্র সেনের ভারত-আশ্রমের নারী- 
বিষ্ঠলয় ত্যাগ ক'রে শেষ-পর্যস্ত হিন্দু-মহিলা বিদ্ঞালয্ ও বঙ্ষ-মহিলা-বিদ্ালয় 
নামে ছু'টি স্বতন্ত্র গ্রতিষ্ঠঠনের মাধ্যমে কাজ সরু করে। এ-বিষয়ে বিস্ত।রিত 
আলোচনা ২১ নং পরিশিষ্টে কর] হয়েছে। 


১৯. 'আদেশবাদ' বিষস্তে মতভেদ ( পৃ. ১৬৩) 

১৮৭৩ গ্রীষ্টা থেকে কতকগুলি মৌল বিষয়ে কেশবচন্ত্র সেনের সঙ্গে 
্রাহ্মদমাঁজের তরুণ উন্নতিনীল দলের নুম্পষ্ট মতপার্থক্য দেখা দেয়। এগুলির 
মধ্যে নাবীজাতির অধিকার তথা শিক্ষা, নিক্রমতপ্রণালী, রাজনৈতিক 
দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি আদেশবাদ বিষয়ে মততেদও 
উল্লেখযোগ্য । ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কুচবিহার বিবাহকে কেন্দ্র ক'রে ভারতবর্ধীয 
ব্রা্মমমাজে ভাগাভাগি হ'লেও এই সমস্ত মৌলিক পার্থকাই সাধারণ 
ব্রাক্মদমাজের জন্মের কারণ হিসেবে ধর] যেতে পারে। 

১৮৭২-৭৩ সময়ের পর থেকেই কেশবচহ্দ্রের বক্তবা ও আদর্শের সঙ্গে 
আঁচরণে পার্থকা দেখা যেতে থাকে। ১৮৭২ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ব্রা- 
আন্দোলনের অবিলংবাদী নাক এবং প্রধান বাক্তিত্ব। তারপর থেকে 
তিনি নিজেকে ঈশ্বরের “প্রেরিত পুরুষ” (4১9০0806 ) বলে প্রচার করতে 
থাকেন? তার প্রত্যেক কাজই ঈখর-আদিষ্ট (101%1006 05020099730 ) 
বলেন এবং বীর] তাঁর সঙ্গে একমত নন, তাদের কঠোর সমালোচনা করতে 


৪৯৬ আত্মচরিত 


স্থরু করেন। এতে কেশবচন্ত্রের অস্থগত প্রচারকবৃন্দ যেমন খুশী হুন, তেমনি 
যুক্তিবাদী এবং ব্যক্িপূজাবিরোধী প্রগতিশীল তরুণদল ক্ষু হন। এই 
বিশেষ 'আদেশ* তত্বটি, বল! বাহুল্য, রামমোহন বায়ের যুক্তিধর্মের বিরোধী । 
এই আদেশবাদের বিরুদ্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদনায় “সমদর্শী” নামে এক 
পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্ষের নভেম্বর মাসে। সমদর্শাকে ঘিরে 
একটি কেশববিরোধী দল গে ওঠে। চিন্তার হ্বাধীনতা, নিজন্ব মত ও 
আলোচনার স্বাধীনতা প্রভৃতি এই দলের লক্ষ্য ছিল। 

১৮৭৩ গ্রীষ্টাবের ২৫ জানুয়ারী €105018101) শীর্ষক বক্তৃতায়, ১৮৭৪ 
গ্রীষ্টাবকের ২৪ জানুয়ারী %[06 81080050 0£ [36861)১ বক্ভ'তায় এবং 
১৮৭৫ গ্রীষ্টাব্ষের ২৩ জানুয়ারী "82001 006 1181) ০৫ 6৪৮6 117 [07018 
শীর্ষক বক্তৃতায় কেশবচন্দ্রের এই “বিশেষ আদেশ", “বিশেষ বিধান' গ্রভৃতি মত 
লক্ষ্য কর! যায়। এগুলি নবত্তার টাউন-হল বক্তৃতা । তাছাড! 'ধর্মতত্ব" 
পত্রিকায় নিয়মিতভাবে নানা রচনাষ এবং ব্রহ্ষমমন্দিরে নান। উপদেশাবলীতেও 
কেশবচন্দ্রের একই মনোভাব ফুটে ওঠে । শুধু তাই নয়, এ কথাও বল! হয় যে, 
গ্রচারকগণও ঈশ্বরের €প্ররিত এবং নিযুক্ত, স্ৃতরাং তাদের বিচার এবং 
সমালোচন] মান্য করতে পারবে না। এই সময় কেশবচন্দ্রের পরমত-অসহিষুতা 
এত বৃদ্ধি পায় যে, তিনি “সান্ডে মিরার" কাগজে বিরোধী পক্ষকে কটাক্ষ করে 
স্বয়ং নান! মন্তব্য করেন, যেমন 52০681150, 1090619, 2:80101791150, 
7061) 0£ 11001519510) ইত্যাদি । 

শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মদমাজের সমাজ-সংস্কার তথা মানবসেবামূলক কাদগুলির 
দ্বিক থেকে দৃষি ফিরিয়ে যোগ, ভক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে মন্ন্যাস-জীবনের উপর 
জোর দেওয়া হয়। পোশাক, খান নান! বিষয়ে সংকুচিত ক'রে ক্রমশঃ তার! 
হিন্দু নন্ন্যাপীর মত জীবনযাত্রা সরু করেন। যোগ, ভক্তি, জ্ঞান ও মেবা 
এই চারটি ধর্মের প্রধান দিক ছিসেবে তিনি নির্দেশ করেন। 

এই 'প্রত্যাদেশ বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে ব্রাক্ষদযাজের তরুণ যুকিবাদী 
নবাদলের মধ্যে বিশেষ বিক্ষোভ দেখা যায়। “কুচবিছার বিবাহ স্বয়ং ঈশ্বরের 
আদেশে এ কথা বল! আঘদেশবাদের চূড়ান্ত পর্যায়। যেহেতু বিরোধীর! 
এ-সব মেনে নিতে বাজি ছিলেন না, তাই ভার! ভার্তবর্ধীয় ত্রাঙ্গদমাজ থেকে 
বেরিয়ে গিয়ে সাধারণ ত্রাদ্দলমাজ স্থাপন করেন। 


আত্মচগ্িত ৪৯৭ 


২৯. 'নিম্সমতন্ত্রপ্রণালন লইয়া মতভেদ' (পৃ. ৬৫) 


নারী-ম্বাধীনত। নিয়ে “নারী-ম্বাধীনতার দলের" সঙ্গে ঘেমন কেশবচন্ত 
সেনের এবং তার অন্ুরাগীদের মতভেদ হয়, আদেশবাদ নিয়ে যেমন সমাজে 
মতভেদ হয়, তেমনি আরেকটি বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে ব্রাঙ্মমমাজে বিতর্কের সৃষ্টি 
হয়, তা হ'ল নিয়মতন্ত্রপ্রণা শী অর্থাৎ ব্রাঙ্ষপলমাজের গঠনতম্্র (05075200002) 
নিয়ে। যে-পকল কারণে ভারতবন্দীয় ব্রাঙ্মদমাজে ভাঙন দেখা দেয়, এটি 
তার মধো অন্যতম প্রধান বলে মেনে নেওয়া যায়। 

এই দলের প্রধান ছিলেন আনন্দমেহন বন্থ এবং তা ছাড়! ছিলেন শিবনাথ 
শান্তা, নবীনচন্দ্র রা, কেদারনাথ রায়, নগেন্দ্রণাথ চট্টরোপাধায়, যছুনাথ 
চক্রবতী, কালানাথ দন্ত এবং দ্বারক।নাথ গঙ্ষোপাধাযর। ১৯৬৬ শ্রীতান্ধে যখন 
ব্রাহ্মদমাঙ্গে প্রথম ভাঙন দেখা দেয়, তখন মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে 
কেশবচন্দ্র সেনের বিরোধিতার অন্কতম কারণ ছিল কোলকাতা ব্রাহ্মণমাজে 
ক্ষমতা প্রধানাচার্ধের হাতে থাক1 এবং কোনে! প্রতিনিধিমূলক সভা! বা 
নির্বাচিত দলের বা বাক্তির দ্বার! সমাজ পরিচালিত না হওয়া । 

এ কথ কেশবচন্দ্র নিজে সেই লময়েই 40198170865 117 006 00817856106 
০৫006 08109062 73179107070 980981” নামে 17259 21270 পতজিকার 
একটি প্রবন্ধে খুব স্পষ্ট ক'রে লিখেছেন (15 76৮ 1865) (0. 405) : “5৪ 
00176 ০0£ 50106170100 11658 1800 11) 215 01265161076 06 16116195158 
90191151019, 040 11) 006 00065619198 01 102.28820061)0 [6 18 106 
01501006 10 জ1)101) 0106 56০00101018 27785 60 8£811956 21)0006 
88০৩০1) 06 93181000098 ০02. 20090618158] (00650107006 006 17) ভা) 
036 931818000 (5017010015165 215 00909860 €0 006 00806555 06 006 
98008] 01) ৪ 01680101 0£ 200801000091591 10281)8£61061)0, কিন্তু 
আশ্চর্যের বাপার এই যে, ভারতবর্ধীয় ত্রাঙ্মলমাজ হুডি হওয়ার পরেও সযাজেন 
29917886016): সংক্রান্ত কোনে ম্শষ্ট নীতি নিরধারিত হ'ল না। 

কয়েকজন উৎসাহী যুবক সমাজের লব কাজে নিয়মতন্ত্র-অুপারে সম্পর 
করা উচিত বলে আন্দোলন স্থক্ক করলেন। প্রথমে তার। কেশবচন্্ সেনের 
সঙ্গে এবং তার অঙ্গগত প্রচারকদলের সঙ্কে কথাবার্তা চালান এবং তাতে 


ফল না ছ'লে 'নমদশী' বলে একটি দল স্টি হয়। এই দলের পক্ষ থেকে 
ডু 


৪৯৮ আত্মচরিত 


১৮৭৪ ্রীষ্টান্ধের নভেম্বর মালে শিবনাথ শান্ীর সম্পাদনায় 'সমদর্শী, 
পত্রিকা প্রকাশিত হয়। “আদেশবাদ' বা “বিধান' ইত্যাদি নিয়ে যেমন 
সমদর্শা দল আলোচনা করতেন, তেমনি "76 ৪০-০৪11০৭ 56001811590 
88160 075 52172221575 2170: 5000100617060 6000 (11706 
€০ 0006 00 8810866 007 005 11000080070 0 ০91)501000101081 
250068 ০6 5616-505 21190706176 108 005 05100101)”, (21500 ০ 
(86 :0727,750 5217551, 98501, 0 167). 

এই নিয়মতান্ত্রিক দলের লক্ষ্য ছিল [দ্ববিধ। একদিকে তার। “কলিকাতা 
উপালকমণ্ডণী'তে নিয়মত্ম্র চালাবার চেষ্টঠ করেন। ১৮৭৪ গ্রষ্টাব্বের এক 
সভায় বাদানবাদ আপস হয় যে, কে-কে উপানকমণ্ডীর সভ্য। অনেক ত্রাহ্ধ 
চিঠি লিখে কেশবচন্দ্রকে অস্থরোধ করলেন যে উপানকমগ্ডগীকে “বিধিপূর্বক 
পুণ্গঠিত করা হোক। কেশবচন্ত্র বিজ্ঞাপন দিয়ে (৩১ ভাত্র ১৭৯৪ শক। 
১৮৭৪ খীঃ. ) এক দভ] ডাকলেন, কিন্তু গে।ড়াতেই বলে দ্বিলেন যে, পচ বছর 
আগে উপাসক-মণ্ডশী “বিধিপূর্বক গঠি৩” হয়েছিল। কেশবচন্দ্ের পক্ষ 
থেকে সভায় সাঙটি ওস্তাব পেশ করা হয় এবং অনেকের আপত্তি 
নত্বেও তা পাশ হয়। ( আচার্য কেশবচন্ত্র, গৌরগোবিন্দ রায়, পৃঃ ৭৩৭-৪৭) 
নবগঠিত উপানকমণ্ডীতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা থেকে গেল কেশবচন্দ্র দেনের 
হাতে। 

কলিকাতা উপানকমণ্ডলীর ব্যাপারে সমদশা দল হ্থবিধা করতে পারলেন 
না। তারা তখন নির্বাচিত ট্রগিগণের হাতে সমাজের পরিচালন ভার 
দেওয়ার দাবি জানালেন। শান্ী মশাই লিখেছেন: 065 1068815 
€০ 84186 10: 006 1106900500301) 01 00600048 06 501350100091451 
8০610006196 17) 0106 12) 81594600619 01 0106 88178 0 0191201) 21 
86756:91”, (17150055, 9. 268). কারণ প্রতোকের টাদদায় সমাজ-মন্দির 
গড়ে উঠেছে। তাতে কোনে! একজনের হাতে বিশেষ ক্ষমতা থাক! 
উচিত নন্ব। 

১৮৭৬ থ্রীষ্টান্জে নিয়মতান্ত্রিক দলের লোকেরা ব্রাহ্ম-গ্রতিনিধি-সতা করার 
জন্ভ কেশবচন্ত্রকে বলতে লাগলেন। এইরকম এক প্রতিনিধি-সভা স্বয়ং 
কেশবচন্জ্র করেছিলেন আদি ত্রাঙ্মমধা থেকে বেরিয়ে এলে । ১৮৭৭ এটা 


আত্মচরিত ৪3৯ 


সাম্বংসরিক উৎসবের সময় এই দলের ৩৫ জন ব্রাহ্ম গ্রতিনিধি-সভা! স্থাপন 
করবার জন্ত অনুরোধ ক'রে কেশবচন্দ্রকে চিঠি লেখেন । এই বিষয় বিচার 
করবার ভার কেশবচন্ত্র বেন, শিবচন্ত্র দেব, ছর্গামোহন দাস, প্রতাপচন্ত্র 
মজুমদার, আনন্দমোহন বন্থ, শিবনাথ ভট্রাচার্ধ, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং 
প্রলম্নকমার রায় এই আটঙন বিশিষ্ট ব্রান্ষের উপর দেওয়! হয়। এর] 
প্রতিনিধি সভায় খস্ড়! নিয়মাবলী তৈরি ক'রে ১৮৭৭ গ্রষ্টান্বের ১৯ মে এক 
মভা আহ্বান করেন। 

এই সভায় প্রতিনিধি-দভ! পুনর্গঠিত হয়। সভাপতি হন কেশবচন্ত্র সেন, 
সম্পাদক আনন্দমোহন বন্ধু এবং সহকারী সম্পাদক শিবনাথ শান্বী, কিন্ত 
এই সভাকে লমাঁজের অন্যতম বিভাগে পরিণত কর! হম এবং নিয্ম হয় যে 
*কলিকাতাস্থ ব1 বিদেশস্থ কোন ব্রাঙ্গপমাজের বর্তমান কার্যপ্রণালী বিষয়ে 
কোন হস্তক্ষেপ করা হইবে না।” সমদর্শার দল এই নিয়মটা1! ন1 চাইলেও, 
তাই ঠিক হয় ( আচার্ধ কেশবচন্ত্র, পৃ. ৮৭৫-৭৬ )। ১৮৭৭ গ্রীষ্টাবের সেপ্টেম্বর 
মাসের ২৩ তারিখে একট] অধিবেশনে চারটি সাব-ক মিটি গঠিত হয়। 

ঘর্দিও নম্পাদক আর সহুকারী-সম্পা্দক দু'জনেই নব্য দলের লোক, কিন্ত 
প্রতিনিধি-সভার বাবারে এর] সন্ত ছিলেন না বলেই হোক কিংবা অন্ধ 
কোন 'কারণেই হোক, সভার কাছ বিশেষ কিছু হয়শি। তাই নিজে 
১৮৭৮ শ্রীষটান্দের সাংবৎমরিক ষভায় অভিযোগ হয়েছিল দেখা যায়। ১৮৭৮ 
গ্রীষ্টাববের ২৪শে জানুয়ারি আযলবা স্থলে সদ্ধ্যে সাড়ে নাতটায় এই মিটিং 
হুয় (ভ্রঃ অধিবেশন, কোলকাতা, ১৯১৭, পৃ, ১২৩-২৪ )। 

এর মধ্যেই ১৮৭৮ গ্রীষ্টাব্বের কুচবিহারের রাজ-পরিবারে কেশবচন্্রের 
কন্তার বিবাহ হবে এই খবর প্রচারিত হ'লে ১৮৭৮ গ্রীষ্টাব্ের ২৩ ফেব্রুয়ারী এ 
সম্বন্ধে আলোচন। করবার জন্ত ভারতব্ধায় ব্রাঙ্গদমাঙ্জেত্র মকল সত্যের এক সভা 
ডাকেন শিবচজ্ঞ দেব। ভারতব্ধীয় ব্রাঙ্জনমাজজের সহকারী সম্পাদক প্রতাপচন্জ 
মজুমদার সমাজের পক্ষ থেকে আপত্তি জানিয়েছিলেন যে, লমাজের কর্তৃপক্ষ 
ছাড়া কেউ এরকম সমতা করতে পান্ববে ন1। এই আপতি গ্রাথ হস্নি, কিন্ত 
নানা গোপমাল হওয়ায় সভায় বেশী কিছু কাজ হয়নি। পরে ২৮শে ফেব্রুয়ারি 
কোলকাতার টাউন-হলে একটি সত! করে ত্রাগদমাজ-্কমিটি গঠন কর! হয়। 
এর লম্পাদক শিবচজ দেব। এই কমিটি করার অন্ততম উদ্দেস্--*:০ 


3০৩ আত্মচরিত 


০01)86156 06 10651000665 01 005 98058) 8150 €0 018510186 1 ০0 
৪. ০01780160010172] 02818, (170180015, 92801, 0 169 ) 

এর পর ক্রমশঃ এই নিয়মতন্ত্রপ্রণালীসম্মরত সমাজ-পরিচালনার পক্ষপাতী 
নব্যদলের ব্রাঙ্গর] সাধারণ ব্রাহ্মলমাজ গঠনের পথে এগিয়ে যান। সেকাহিনী 
স্বতন্ত্র। 


২১. হিন্দু মিল! বিভ্ভালয় ও বঙ্গমহিল! বিভ্ভালস্স (পৃ. ১৭৮) 


নারীজাতিকে উচ্চশিক্ষা] দেওয়া নিয়ে উনিশ শতকের সত্তরের দশকে 
ব্রাহ্মদমাজে এক বিতর্ক স্থরু হয়। একদিকে কেশবচন্দ্র সেন ও তার অন্থবাগী 
প্রচারকবৃন্', অন্তদ্দিকে প্রগতিশীল বা শিবনাথের ভাবায় “উন্নতিশল' দল। 
ধাদের 'নারী-ম্বাধীনতার দল'ও বল! হ'ত। 

এ-বিষয়ে আমি অন্যত্র আলোচন! করেছি এবং সেই আলোচন৷ থেকে 
প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধার করি। 

"্্বারকানাথ, আনন্দমোহন, ছুর্গামোহন, শিবনাথ, নগেন্্নাথপ্রমুখ ব্রাহ্ম 
নেতার! নারীর উচ্চশিক্ষা এমনিতেই চাইতেন এবং মেজন্ত সক্রিয় আন্দোলনে 
নামতেও উৎসাহী ছিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কুমারী আনেট আযাক্রয়েড, 
নামে এক ইংরেজ মহিল! কেশবচন্ত্র সেনের অহ্ুপ্রেরণায় নারী শিক্ষাপ্রসারে 

ংশ নেওয়ার অন্ত এদেশে আসেন। কথা ছিল, তিনি ভারত-সংস্কার-নমভার 
বিস্তালয়ে যোগ দেবেন, কিন্তু শেষ পর্ধস্ত এ বিভ্াায়তন দেখে এসেও তিনি 
তাতে যোগ না দিয়েই নিজেই একটি বিস্ভালয় খোলার কথা চিন্তা করেন।, 
€কশবচন্ত্রের চিন্তাধারার সঙ্গে তার সুম্পষ্ট পার্থক্য প্রতীয়মান হয়। যা হোক 
শেষ পর্যস্ত আযানেট আক্রয়েড, কিছু সহা্ছধ্যায়ী ইংরেজ, যেমন বিচারপতি 
ফিয়ার এবং তার ঘ্বী এমিলি ফিয়ার অথব! বরিশালের ম্যাজিষ্রেট (পরে তার 
স্বামী) হেন্রি বিভারিজ এবং ব্রাঙ্জদমাজের “প্রগতিবাদী" এবং “নাবী- 
স্বাধীনতার দল' প্রভৃতির সহায়তায় ১৮৭৩ গ্রীষ্টাব্ষের ১৮ই নভেম্বর কলকাতার 
বেনেপুকুরে “হিন্দু মছিলা বিষ্ালয়" প্রতিষ্ঠ। করেন। বিচারপতি ফিয়ার, 
ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ, ছুর্গামোহন দাস, মহাক়াদী ্বণরনী প্রতৃতি 
অনেকে মৃক্তহত্তে সাহায্া করলেন এই বিদেশিনীকে ৷ শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যাক্ 
বেছে দেবেন এমন হু'জন শ্রেষ্ঠ ছাত্রীকে বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হলেন কুমারী 


আত্মচরিত ৫৬৪ 


'মেরী কার্পেটার | দুর্গামোহন দাসের ঘী ব্রন্থময়ী দেবী, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ভগবানচন্দ্র বহু, আনন্দমোহন বন্থ প্রতোকেই সাহাযা করলেন নানাভাৰে। 
এবং ছারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে 'পঙ্ডিত' ছিনেবে যোগ দিলেন। ১৮৭৫ 
খ্রী্টাবের মার্চ অবধি স্কুল ভালভাবেই চলতে লাগল। আক্রয়েড, তখন 
প্রধান! শিক্ষত্রিত্রী, তারপর আাক্রয়েড বিয়ে ক'রে চলে যেতেই স্কুলের অবস্থা 
খারাপ হ'তে লাগল এবং বছরখানেক এসিলি ফিয়ার প্রধান। শিক্ষয়িত্রী 
হিলেবে স্থুল চালিয়েও শেষ পর্ধস্ত বন্ধ করে দিলেন, কিন্তু ছু-চার মালের 
মধ্যেই এই মৃত বিদ্যালয়টি “বঙ্গমহিলা-বিদ্ভালয়' নামে ১৮৭৬ শ্রীষ্টাজের ১লা 
ভুন পুনর্জন্ম লাভ করলে!। হিন্দু-মহিলা-বিগ্তালয়ের প্রায় প্রত্যেক ছাত্রীই 
বঙ্গমহিলা বিস্ভালয়ে যোগ দিলেন, যেমন স্বর্ণপ্রভা বন্থ, সরল! দাস, অবল! 
দান, হুরহ্থন্দরী দত, ম্বণময়ী দত্ত, ম্বর্ণমক়ী চট্টেপাধ্যায়। বিশোদমণি বসু, 
গিরিজাকুমাণী দেন, কাদছিনী বহ্থ, এ দের সঙ্গে পরে এলে যোগ দেন হেমলত! 
ভট্টাচার্য । মাত্র বারোজন ছাত্রী নিয়ে স্থরু করেও বঙ্গমহিল1-বিদ্যালয় ১৮৭৬ 
থেকে ১৮৭৮ ছু'বছরের মধো অপাধারণ উন্নতি ও সাফলোর পথে এগিয়ে 
যায়। ১৮৭৬ গ্ষ্টান্দে সরকার-প্রবতিত মাধামিক বৃত্তি চালু হয় এবং বঙ্গমহিলা- 
বিভালয়ের নান! ক্লাশের পাঁচজন--কাদদ্বিনী বন, সরল! রায়, ত্বর্ণগ্রভ। বন, 
অবল! দাস এবং লরল! মহলানবিশ--এই বৃত্তি পান। পরের বছর ভি. পি. 
আই. রিপোর্টে বল! হয়, এটি ৮0 65: 861586) 056 00086 ৪৫ 871০60 
801)001 17 7860881.7 “10 2৪ 10100961195 1008158660 17 08105005 
5 11198 410050 8100 1966]5 16ড1550 05 80706 861881£ 
86190600679, 100 06517500865 81015 80691108৪21 026 
[01015615810 [58001080108 কার] এই “বাঙালী ভদ্রলোক" যাদের 
চেষ্টায় এই সাফপ্য? শিবনাথ শান্বী লিখেছেন যে, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
এই স্কুলের জগ্ত দিনরাত পরিশ্রম করতেন এবং ছূর্গাষোছন দান বিশেষ সক্রিয় 
ছিলেন ও অর্থের ব্যাপারে উদার-হস্ত । ১৮৭৬-এ পুরোপুরি দানের টাকায় এই 
তুল চললে, ১৮৭৭-এ সরকার এবং পুরলভ] মানিক ৭ঃ টাক] নাহাধ্য পাঠাতে 
স্থক করেন, সাফলো মুগ্ধ হয়ে। এই “বাঙালী ভদ্রলোকণ্দের অধিকাংশই 
সাধারণ ব্রাদ্বনমাজশভুক্ত হন ১৮৭৮-এয় পরে। বড়লাট লর্ড লিটন নিজে এই 
বিভালয়ের ছাত্রীদের বিস্তার মুগ, অন্ত্িকে বেখুন স্ছুল-কষিটির সভাপতিও 


৫২ আত্মচরিত 


এই স্থুলের হিতাকাঁজ্জী। বিচারপতি ফিয়ার নিজে সরকারকে চিঠি দিচ্ছে 
বেধুন স্কুলের সঙ্গে এই স্কুলকে যুক্ত করবার গ্রস্তাব দিয়ে বিলেত চলে যান 
এবং এ প্রস্তাবের ভিত্তিতেই পরে স্কুল ছুঃটি যুক্ত হয়।* 

ভ্ঃ- গৌতম নিয়োগী, *ব্রাহ্ম-আন্দোলন ও বাংলাদেশে নানী শিক্ষার 
খতৃবদল”, তত্বকৌমৃদ্রী, মাঘোৎসব সংখ্যা, ১৩৮২, পৃ. ১০১-১*২। 


২১, (ক) রামকক ও ভ্রাজাসমাজ (পৃ. ১৮৩) 

কলকাতার নিকটবর্তী দক্ষিণেশ্বরের কালী-দাধক পু্জারী ত্রাঙ্ষণ গদাধর 
চট্টোপাধ্যায়, যিনি রামকুঞ্চ পরমহংস নামে খাত ছিলেন, উনিশ শতকের 
বাংলার অগ্ততম শ্মরণীয় ব্যক্তি। তার সঙ্গে শুধু শিবনাথ শাস্ত্রী কেন, ব্রাহ্ম 
লমাজের অনেকেরই গভীর সৌহার্দ্য এবং গ্রীতির সম্পর্ক ছিল। ব্রাহ্মদমাজ 
নিরাকার উপাসনায় বিশ্বামী, অপরপক্ষে রামকৃষ্ণ সাকার পৃজার নমর্থক হওয়া 
লন্বেও এই বন্ধুত্ব অটুট ছিল। কেশবচন্্র দেন, কাস্তিচন্্র মিত্র, স্রেলোকানাথ 
লাননাল, বিজয়কুষ গোত্বামী, ব্রেলোকানাথ দেব প্রভৃতি বহু ব্রাহ্ম বাকিরই 
রামু পরমহুংসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠত1 ছিল। লাকার উপাসক হিন্দু রামকৃফ 
তার শিশু-ম্বলত সারল্যে, পরধর্মের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও সহিষুুতায় এবং 
লার্বজনীন ওদার্ধে ব্রাঙ্মলমাজের শ্রদ্ধাকর্ষণ করেন । হূর্তাগ্যবশতঃ রামকৃষা 
পরবর্তা যুগে-ফ্বামকুষ্ণ-বিবেকানন্দমগ্ডলীর তথাকথিত তক্ত কোন কোন ব্যক্তি 
ব্রাঙ্মমমাঙ্গের প্রতি অযথা! আক্রমণ করেছেন বা অনৈতিহাসিক মন্তব্য 
কয়েছেন। কোনো কোনে! সাহিত্যিক আবেগের দ্বাপটে এবং কল্পনার 
উচ্ছ!সে ইতিহাসকে বিকৃত করতেও কুণ্ঠিত ছননি । 

কিন্তু এঁতিহানিক ঘটনাবলী তর্কাভীত। উনিশ শতকের শেবদিকে 
কামরুঞ্চ পরমহংসকে কোপকাতার শিক্ষিত মধাবিত্তশ্রেণীর কাছে প্রথম পরিচয়: 
করিয়ে দিয়েছিলেন ব্রাঙ্মদমাজ । নরেক্জনাথ দত্ত বা পরবর্তী স্বামী বিবেকানন্দের' 
সঙ্গে রামকফের সাক্ষাতেরও আগে । ১৮৭৫ শ্রীষ্টাষের ২৮শে মার্চ “ইত্ডিয়ান' 
মিরার? কাগজে । কিংব! 'ধর্মতত্ব' কাগজে এক বংবাদে লেখা হয় ঃ “ধর্মবিষন়্ে' 
তাহার মতামত যাহাই হোক, তিনি একজন নরল মানব এবং প্রেমিক ভক্ত 
একজন লোক লেখাপড়া! না জানিয়াও কেবল অস্থরাগের বলে কতদূর ধার্মিক 
হইতে পারে, রামকু্ক তাহার দৃষ্টান্তস্থল। (ভর ১৪ যে, ১৮৭৫ সংখ্যা) ॥ 


আত্মচ্িত ৪১৩ 


ইংরাজী কাগজ 'থিয়িঠিক কোয়ার্টার্গি রিভিউ'তে রামকু্ সম্পর্কে সশ্রন্ধ 
সুল্যায়ন করা হয়। কলকাতার পত্র-পত্রিকায় রামকু্জ সম্বদ্ষে এই সৰ 
আলোচনা! অনেক লাধারণ মান্ষকে তার সম্বদ্ধে আগ্রহী করে তোলে। 
বাংলায় প্রথম রামকুষের "জীবন ও বাণী” লেখেন ব্রাহ্মদ।জভুক্ত ভাই 
গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৭৮ )। এ কথাই ঠিক যে, সাধারণ ত্রাঙ্মদয়াজ রামকৃঞ্ণকে 
শ্রন্ধা করতেন কিন্তু ধমীয় ব্যাপারে তাদের পার্থক্য সত্বেও। কেশবচন্দ্র সেন 
এবং নববিধান সমাজের সমন্বয় দশন রামকষফের অনেক কাছাকাছি। তাদের 
মধ্যে আদান-প্রদান এবং পারম্পরিক প্রভাব সহজেই লক্ষ্যণীয় । 

অপিচ দ্রই্ইবা £ প্রভাত বন্ব, রামরুষ ও হাঙ্ষপমাজ, ডে. 0. 381)67166 
65106 07577261215 22772751772 5 00195100165 10101810708 03006 
4022 11281161 0/)  1277911575702 272 £657%6 7) প্রভাত চক্র 


গঙ্গোপাধ্যায়, পরমপুরুষ শ্রশ্রীয়ামকফ। প্রসঙ্গ প্রমূখ পুস্তিকা! । 


২২. ভারত-্সস্ভা (পৃ. ১৯৩) 


উনিশ শতকের শ্যেদিকে, সত্তরের দশক থেকেই, ব্রাঙ্মষদমাজের একদল 
প্রগতিশীপ ব্যক্তি সঙ্গতকারণে মনে করতে থাকেন যে পৃথিবীর মানুষ তথ! 
পািব সমন্তাকে বাদ দিয়ে ধর্মসমাজের কাক্গ শুধু ঈশ্বরধ্যানে নিমগ্ন থাক! 
নয়। অতএব, ব্রা্ছদমাজের কাছ ম্রানবলমাজের সািক মুক্তি আন্দোলন। 
ঝ্াজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রত্যেক দিকেই মানবাত্মার 
মুক্তি এবং বিকাশই ব্রাক্ষধর্ম তথা ব্রাহ্মদমাজের লক্ষা। এই মতাবলন্বীদের 
সঙ্গে সেই সময়কার ত্রাঙ্মপমাজের অবিসংবাদী নেতা কেশবচন্দ্র সেনের বিরোধ 
হয় নানা কারণে এবং শেষ পর্ধস্ত এই প্রগতিশীল ব্যকিগণ সাধারণ ব্রাঙ্মদমাজ 
(১৮৭৮) গঠন করেন। 

এই দলের মধ্যে আনন্দমোহন বন্থ, শিবনাথ শামী, দ্বারকানাথ 
গঙ্গোপাধায় প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন জাভীরতাবাদী চিস্তায উদ্ধদ্ধ এবং 
জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণের পক্ষপাভী। কেশবচন্দ্র মেন কোন এরিটিশ- 
বিরোধী রাজনৈতিক লমিতিতে বা আন্দোলনে যোগদান করার পক্ষপাতী 
ছিলেন না, কিন্তু এঁদের এতে কোন আপত্তি ছিল না, বরং আগ্রহ ছিল। 
ত1 ছাড়া শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লন্প্রদায়ের উপঘোগী কোনো! রাজনৈতিক সংগঠনে 


৫০৪ আত্মচরিত 


তখন অভাব থাকায় প্রধানতঃ এদের চেষ্টায় ভারত-সভা। বা ইত্ডিয়ান 
আযসোসিয়েশন গ্রতিষিত হয়। ত্রিটিশ ইত্ডিয়ান্‌ আযসোনিয়েশন তখন কাজ 
করছিল বটে, তবে তা ছিল অভিজাত এবং জমিদারদের সভা! । 

আন্দমোছন বহ্ব, শিবনাথ শাস্ত্রী এবং ম্ক্জ্রিনাথ বন্দোপাধ্যায় এই 
তিনজন ছিলেন সেই সময়কার যুব-সমাজের কাছে সবচেয়ে শ্রছ্ের এবং 
গ্রহণীয়। তারাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারত্-সভা। জ্রেন্দ্রনাথ যদিও 
ত্রাঙ্মদমাজভুক্ত নন, তবু ব্রাঙ্মভাবাপন্ন ছিলেন। উদার এবং সংস্কারমূক্ত। 
১৮৭৬ খ্রীষ্টাকে 'ভারত-সভা" প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতি হন র্েেভারেগু 
কফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক আনন্দমোহন বস্থ এবং সহকারী 
সম্পাদক অক্ষয়কুমার সরকার। 


সথরেজনাথ বন্দোপাধ্যার তার আত্মজীবনী 4 12107 2; 716221778 
গ্রন্থে লিখেছেন যেঃ 416 [190181) 45800186101) 800101160 & 
1581 13650, 10 5001 10008550 015 000115 516 06 006 
100015০1855 8170 08081075072 561)05 06  162011)8 
160165617080568 06 0025 €0002060 ০0101700101 01 93610891. 
(0. 0.৮, 1963, 0, 39) 

তিনি আরে! লিখেছেন যে, “48580018660 1015 08৪ 11) 00 5015 00 
018987126 ৪156৮ 4১58০901801010 0901) 001000182 111768 725 ৪ 065 016৫ 
$7011:57, 50100081803%615 00101517012 01061) 8150, 1: 16819 251 
৫8০, আ1)086 17060007 06561563 6০ 06 16৪০06০ 00108 00111018, 
[08218191580] 02178015 06651) 115 83 2. 66901)61 8130 ভ12116 
3৪৮ 50080) 600018060 01910001800, 1079 005 800150) 11) 008 
€0০90 01805 06661) 006 ে০ আ1088 06 006 91810000 
5810181, 17065 81060 ভা10) 006 01581061959 210 8০0৮619 
20770096602 006 630801151000617)6 08 005 9801)9181) 13181)000 
98109], 41) 20061096 10561 01 1320 105  ০6115550 0০ 05 
005 6002, আআ 106 1008 00 8 08056, 06 01006 1015 আ10018 
৪03] 117)00 1, 1718 00-006180101) 11) 006 02681128001 01 006 
26 11880012001 আ৪৪ 0£ 8:6826 52106 (০0 05; 8150 80 10186 ৪৪ 
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2066100 2170. 50:6780 আত6 808160 6০ 19111) 19৩ ০1160 10 006 
৩8175601005 4১850018001) 160 818 2176185৪100 06৮০000, 006 
10067001501 ড71010179 2007 0080 1)6 13 0680, 1013 60160058 ০11611810 
101) 26500101186 87090000618, 

সাধারণ ব্রাক্মদমাজের অনেকেই যেমন নগেন্দ্রনাথ চট্টরোপাঁধা।য়, কুষকুমার 
মিত্র, কালীশংকর স্কুল প্রভৃতি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
ডঃ অনিল শীল তার 776 77767267106 ০ 17210 18071072125 গ্রন্থে 
লিখেছেন যে: ”76 ০0280100007 06 06 [150191) 45800180018 
78৪ 10016 06170001800 00210 0198 0£ 002 01060 07159191586101, 
[7706 87109) [7001270 4830901800201. 00015 2660007 আ৪৪ 
2510 ০ 005 6160000) 06 09506188170 00 12091011 06৪, 
410500817 0015 আ৪৪ 11605 10015 0087) ৪ £650016, 10 01 
1696০0 ৪1 2৮121617688 01১86 01188101010 5012001 ৪৪ 030 01 [91806 
4) 2. 80000088015 00190181 01891015806018”, (08100101086, 1968, 
0, 217-18.) এই সংবিধান লম্মত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বার! লমিতি 
পরিচালনার কথা আনন্দমোহন বহু, শিবনাথ শামী প্রমুখ ত্রাক্মদমাজে ও 
করবার চেষ্টা করেছিলেন । 

ভারত-নভার আরেকটি কৃতিত্ব বাংলার তথ] ভারতেয় বিভিন্ন জেলায়, 
গ্রামে-গঞ্জে এই নমিতির শাখা প্রতিষ্ঠ। করা। দশ বছরের মধো শতাধিক 
শাখা হয়। (দ্রঃ 81038100610811 01051009021, 17227 150126262) ৩৩০. 
0£96807 219৫ 186107% 00 1.661517576) 0. 144). শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের পেছনে ভারত-সভার প্রভূত অবদান ছিল। 

(অপিচ ভ্রষ্টবা, )08690 (0587015 98881) 27509 ০ £%6 
172821% 8550079607, 081০5009) 1953), 


২৩, প্ঘননিবিষ্ট দল” (পৃ. ২০৫) 

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন £ “.."এই সময়েই কয়েকজন উৎসাহী ব্রাচ্ছ 
হিলিত হইয়া আর এক কার্ষের সূত্রপাত করিলেন। তীহারা এক ঘননি বিউ্ট 
ধল হি করিবার জন্ত উদ্ভোগী হইলেন।” (বর্তমান সংস্করণ, পৃ. ২০৫ ) 


৫০৬ আত্মচরিত 


এই ঘননিবিষ্ট দলে ছিলেন শাহ্বী্শাই ছাড়া বিপিনচন্দ্র পাল, সথলরী- 
মোহন দা, তারাঁকিশোর চৌধুরী, উম্বাপদ রায়, কালীশঙ্কর হৃকুল, গগনচ্জ 
হোম, আনন্দচন্দ্র মিত্র এবং শরৎচন্দ্র রায়। বিপিনচন্ত্র তার আত্মজীবনী 
'সত্বর বৎসর" গ্রন্থে যা লিখেছেন, তা অতঃপর উদ্ধার কর] গেল-_ 

“শাহীমহাশয়ও এই সময়েই আমাদের কয়েকজনকে লইয়া একটি ছোট 
কর্মীবা সাধক-্দল গড়িবার চেষ্ট! করেন। তিনি আমাদের জন্ত একখানি 
প্রতিজ্ঞা-পত্র রচন! করিয়া দেন। সে দলিলখানি বছদিন হইল আমাদের 
ছাত্রাবাস হইতে কি করিয়া! কোথায় যে চপিয়! যায়, তাহার সন্ধান পাই নাই। 
তাহার মূল কথাগুলি এখনও আমাদের মনের মধ্যে উজ্জল হুইয়া রহিয়াছে। 
আমাদের প্রতিজ।র বিষয় ছিল £ 

(১) আমর! প্রতিমা! পূজা করিব না এবং প্রচলিত প্রতিম! পূজার সঙ্গে 
কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট থাকিব না। 

(২) আমর! বাকো ও কার্ধে জাতিভেদ মানিব না এবং যাহাতে এই 
কুপ্রথ! দেশ হইতে একেবারে উঠিয়া যায়, প্রাণপণে চেষ্টা করিব। 

(৩) আমরা পরিবারে ও সমাজে ভ্ত্রী-পুরুষের লমান-অধিকার স্বীকার 
করিব এবং প্রতিজ্ঞ! করিতে চেষ্ট! করিব। 

(৪) আমর] নিজের! একুশ বৎসরের পূর্বে বিবাহ করিব না। কোন 
বালিকাকে তাহার যোল বৎসরের পূর্বে পত্বীরূপে গ্রহণ করিব না এবং যে 
বিবাহে পুরুষের বয়ন একুশ এবং বালিকার বয়স যোড়শ বৎসরের কম, সেরূপ 
বিবাহে কোন প্রকার লাছায্য করিব না ও তাহার সঙ্গে সংশ্গিষ্ট থাকিব না। 

(€) আমর] যথাসাধ্য ম্রীলোক এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের 
জন্ত চেষ্টা করিব। 

(৬) আমরা নিজেদের এবং দেশের লোকের স্বাস্থ্য, শক্তি ও শৌর্ধ বৃদ্ধির 
অন্ত ব্যায়াম করিব এবং নিজের! অশ্বারোছণ ও বন্দুকচালন! অভ্যন করিব 
এবং দেশের মধ্যে যাহাতে এ লকল বিদ্যার বুল প্রচার হয় তাহার চেষ্ট। 
করিব। 

(৭) অমরা একমাত্র স্বায়ত্ব শাসনকেই বিধাত নির্দিউ শাসন ব্যবস্থা! 
বলিয়া স্বীকার করি ঃ তবে দেশের বর্তমান অবস্থা ও তবিস্তৎ কল্যাণের মুখ 
চাহিয়। এখন যে বিদেশী রাজ-শাসন প্রতিঠিত আছে, তাহার আইন কান 


আত্মচরিত €৪৭ 


যানিয়া চলিব? কিন্ত হুঃখ, দাগিজ্রা, ছুর্দশ! দ্বারা নিপীড়িত হইলেও এই 
গতর্ণমেণ্টের অধীনে কখনই দাণত্ব স্বীকার করিব না। 

ইহার সঙ্গে লঙ্গে আমর] এই প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলাম যে, আমাদের 
কাহারও কোন ম্বতন্্র তহবিল থাকিবে না। যে যাহ? উপার্জন করিবে, তাহা 
সকলের সাধারণ সম্পত্তি হইবে এবং এই সাধারণ তহবিল হইতে আমাদের 
পরিবারবর্গের প্রয়োজনীয় খরচপত্রের ব্যবস্থা হইবে। 

এই প্রতিজ্টি কাজে কেহই রক্ষা করেন নাই। নাঁনাদিকে সকলে 
কর্মোপলক্ষে ছড়াইয়া পডাতে এ চেষ্টা করাও সম্ভব হয় নাইঃ নতুবা মোটের 
উপর ধাহার! এই প্রতিজ্ঞাপত্র নহি করিয়াছিলেন, তাহাদের সকলেই যথানাধ্য 
ও যথাসম্ভব অস্থান্ত গ্রতিজ্ঞাগুলি প্রতিপালন করিয়াছিলেন।” ( গ্রবামী, 
মাঘ, ১৩৩৪, পয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত সত্তর বগুসর, কলকাতা, ১৩৬২, 
পৃ. ২২২-২২৪)। 

বিপিনচন্দ্র পাল এবং ন্ুন্দরীযোহন দাস ছু'জনেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, উভয়েই 
পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্র জেলার সন্তান । তাদের ছুই পুত্র যথাক্রমে জ্ঞানাঞ্জন পাল এবং 
যোগানন্দ দাস ছিলেন বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। স্দা-প্রয়াত জানাগুন পাগ এবং 
যোগানন্দ দাস বর্তমান লেখককে একাধিকবার কথাপ্রসঙ্গে এই গ্রতিজঞাগুলির 
কথা বলতেন। বলতেন যে, উভয়েই তাদের পিতার কাছ থেকে এই 
গ্রতিজ্ঞাগুলির অধিকাংশই আজীবন পালন করতে শিখেছেন। স্থৃতরাং, 
দ্বিতীয় পুরুষ যখন এতখানি সম্রদ্ধচিত্তে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিজাগুপি 
মানতেন, তাহ'লে ৰিপিনচন্ত্র, হুনরী মোহন প্রমূখ আটজনই যে শিবনাথ-রচিত 
প্রতিজাগুলি মেনে চলবেন, তা আর আশ্চর্য কি? 

'নবধুগের বাংলা” গ্রন্থে বিপিনচন্্র লিখেছেন £ “শান্্ী মহাশয় তখনও 
হেয়ার স্কুলে পণ্ডিতি করেন। এইজন্য প্রথম দীক্ষার দিনে তিনি এই প্রতিজ্ঞ! 
গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইহার ছয়মাস পরে সরকারের কর্মে ইন্তফাঁ 
দয তিনি নিয়মমত দীক্ষা লইয়া এই দলভুক্ত হয়েন। দলটা যেখুব বড় 
ছিল ভাহা নছে। বর্গায় কালাশম্কর ভুকুল, “হেলেনা কাব)" “মিত্র কাবা” 
“ভারত মঙ্গল, প্রভৃতি রচয়িতা ত্বরগীয় আনম্দচঙ্জ মিত্র, সেকালের ব্রাক্মমাজেক 
সুপরিচিত এবং সকগের শ্রস্কাভাজল, শিষ্।বান ত্রাঙ্ম ক্বগীয় শরৎচন্ত্র রায় 
হাইকের্টের ভূতপূর্ব প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী, (ইনি পরে 


৫৩৮ আত্মচরিত 


ত্রজবিদেহী সন্তদাস নাষে ভারতবর্ষের বৈষ্বসমাজে পরিচিত হন ) শ্রীযুক্ত ভাঃ 
সুন্দরীমোহন দাস এবং আমি-_-আমরা! এই কয়জনই প্রথমদিন দীক্ষাগ্রহণ 
করি। ইহার পরে শাহী মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোম ও শ্রীযুক্ত 
উমাপদ রায় এই দলভুক্ত হয়েন। ইহা ১৮৭৬-৭৭ ইংরে্টীর কথা। আমরণ 
এই প্রতিজ্ঞার সকলগুলিই যে রক্ষা করিতে পারিয়াছি একথা বলিতে পারি 
না। যে কমিউনিজ.মের (50207000715) আদর্শে আমর! এই দলটি বাধিতে 
গিয়াছিলাম, অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিবে না) সাধারণ অর্থভাগারে 
নিজ নিজ উপার্জিত অর্থ দন করিয়া,_এই আদর্শ কার্ষে পরিণত করিতে 
পারি নাই, কিন্তু অন্তান্ত প্রতিজাগুলি সকলেই রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। 
€ কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৭৯, পৃ. ১২২-২৩)। 

এই প্রতিজ্ঞাপত্রগুলি শিবনাথ শান্রীর এক অবিস্মরণীয় কীতি। তার 
ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, ব্রাঙ্মদমাজের উতিহাসেও তেমনই, এমনকি আধুনিক 
ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে এর তাৎপর্য অপরিলীম। ভারতের রাজনৈতিক 
চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসারেও এর গুরুত্ব যথেষ্ট । যা অনন্গকরণীয় ভঙ্গিতে 
পিখেছেন বিপিনচন্দ্র পাল £ “০ আও ৪ 1567 00081006736 1১1০1) ০000- 
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80681180 আ1)0 সা6:6 166 ৪৮3০9106615 5010 05 006 1১6৬ 2001/00০81 
80580108007) 0৫6 000 50008050 11)061150003815, 10065 আাত 
810600 00110101910 210 01061 10010006 ৪৪ ডা 18266---510 
ডা6 6৪£61015 1631711)6 006 16500058] ০01 006 73110810 50116001018 
1010 00611 08002551 8056 8130 800011)1508002, 030 00 আগ 
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26 70081 8150 801210091 00160055০0৫ 0006 97813100 98108 
জঃ0000৮ 2৪ 2901081 16001580000028 0 00 80০181 1166 ৪15৫ 


আত্মচর্িত ৫০৯ 


১০110081 £০561:)006070 258 005 10009588101]15 0৫ 16580101706 006 
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শিবনাথের বাকিজীবনে প্রতিজ্ঞাগুলি তাৎপর্যপূর্ণ, কেনন! তিনি নিজে 
সাআজাবদী ইংরেজ সরকারের চাকরী (পরকারী হেয়ার স্কুলের পণ্ডিতের 
কাজ ) ছেড়ে দিয়েছেন এই প্রতিজ্ঞার পর নিজে নেতৃত্ব দিয়েছেন একদল 
শিক্ষিত যুবক শ্রেণীর আন্দোলনে । তাঁর জীবনে ভবিষ্কতে কি হবে না! ভেবেই 
তিনি আর্থিক ঝুকি নিয়েছেন। প্রগতিশীল নান! আন্দোলনে যে তিনি 
প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। 

ব্রাঙ্ম-আন্দোলনের ইতিহাসে এই প্রতিজ্ঞাগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা 
এর আগে ত্রাহ্মপমাজ আধ্যাত্মিক এবং নতিক আন্দোলনের দিকে যতোটা 
ঝুঁকে ছিলেন, রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে আদৌ ততোটা নয়। অথচ 
পরাধীন দেশে, ইংরাঁজ-শাসন অব্যাহত থাকলে এবং দেশের রাষ্ট্রনৈতিক এবং 
সামাজিক স্বাধীনতা অগ্িত না হলে শুধু ঈশ্বরধ্যানে মগ্র হয়ে থাকাকেই 
ত্রাঙ্ছঘমাজ ধর্ম বলে মনে করেন না। রামমোহনের সময় এবং দেবেজ্্নাথের 
সমক্স রাটট্রনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ত্রাহ্মদমাজের যোগ লক্ষ্য করা যায়, কিন্ত 
শিবনাথ যে সময়ের কথা! লিখছেন, সেই সময় কেশবচন্দ্র সেন সমেত ব্রাহ্ষ- 
লমাজের নেতার! অনেকেই রাঞঙ্জনৈতিক আন্দোলনের প্রতি ছিলেন 
18080100615 ০০1০*। ছূর্তাগা যে তারা অনেকেই ইংরাজ-শাসনকেই 
বিধাতা-নির্দিষ্ট বা 79051068179] বলে মনে করতেন । সেই সমক্ম শিবনাথ 
শান্্রী যেন যুবসমাজের মনের কথা--ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
মনের কথা, সর্বোপরি ব্রাঙ্ছ সমাজের আদর্শের কথা ঘোষণ! করলেন-- 
“আমর! একমাআ ম্ায়ত্র-শাসনকেই বিধাতৃ-নির্দি্ই শাসন বলিয়া মনে 
করি।” 

এই রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন নিয়ে কেশবচন্ত্রের সঙ্গে শিবনাথ শান্জী 
আনন্মসোহন বঙ্গ, ছ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রমূখের অঙ্গে মতগার্থকা 


৫১৬ আত্মচরিত 


হুবিদিত। ব্রাক্ষ-আন্দৌলনে ছ্িতীয়বার ভাঙনের এটিও অন্ততম মৌল কাঁরণ। 
লক্ষ্যণীয় যে, যুবসমাজের অধিকাংশই স্বাধীনতা তথ! জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে 
উদ্ভোগী ধাদের আনকেই শুধুষাত্র আধ্যাত্মিক বাপারেও তৃত্ধ নন? এই 
যুবসমাজের প্রত্যেকেই পণ্ডিত শিবনাথ শান্্রীর অনুগামী । তারাই ১৮৭৮ 
গ্রীষ্টাব্দের পরে সাধারণ ব্রাক্মসমাজে যোগদান করেন। 


(১) কাগীশক্কর স্থকুগ জন্মস্থজ্রে কানপুরের কাছে উনাও অঞ্চলের ব্রাঙ্মণ। 
তার বাবা ময়মনমিংছে এসে বাবসায় স্বর করেন। এখানে কালীশক্করের 
বালাজীবন কাটে; তিনি ময়মনসিংহ জেল! স্কুলের অন্কতম সের] ছাত্র। 
অতাস্ত ভাল নম্বর পেয়ে তিনি এণ্টাম্স পরীক্ষায় পাশ ক'রে কলকাতায় চলে 
আসেন এবং প্রেগিডেন্সি কলেজে ভঠি হন (১৮৭৪)। ময়মনপিংহে 
থাকতেই বন্ধু শরৎচন্দ্র রায়ের প্রভাবে তিনি ব্রাহ্মদমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন। 
কলকাতায় এমে তিনি উপবীত ত্যাগ করেন এবং সমাঙ্গে প্রকাশ্তে যোগ 
দেন। কগেজ এবং বিশ্ববিদ্ঠালয়েও উচ্চ নম্বর পেয়ে তিনি উত্তীর্ণ হন। 
তিনি গিটি কলেজে এবং কলকাতা বিশ্ববি্তালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক 
হয়েছিলেন। পরে এই কর্ম ত্যাগ ক'রে লিটি স্কুলের কর্মে সর্বপময় নিয়োগ 
করেছিলেন। তার অকালমৃত্যু সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের অপূরণীয় ক্ষতি 
হয়। 

(২) ময়মনপিংহের ব্রাক্ষ- শরৎচন্দ্র রায় তেমন উচ্চশিক্ষিত ছিলেন ন, 
অথচ তার মধুর ব্যবহার, সততা এবং অটল কর্তবানিষ্ঠার জন্ত গ্রত্যেকের 
শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁকে ঘনিষ্টভাবে দেখেছিলেন এমন একজন ময়মনসিংহের 
বিশিষ্ট ব্রাচ্ছ শ্রীনাথ চন? তার ভাষায়: “ইনি চিরকুমার থাকিয়া এবং 
পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়! ত্রাঙ্মদমাজে চিরম্মরণীঘ় হইয়া! রহিষ়্াছেন। 
কুমিল্লা কলার নাছিরনগরগ্রামে ইছার পৈতৃক নিবান 3 ম়মনপিংহ ইহার 
কর্ধক্ষের ছিল। অনেকে ইহাকে ময়মনদিংহের লোক বলিকাই জানেন। 
ইনি কখনে স্কুলে লেখাপড়া শিক্ষা করেন নাই। সামান্ত বাঙ্গালা শিক্ষা 
করিয়া এখানে একজন মোক্তারের মোহর ছিলেন? কিন্তু ব্রাঙ্গধর্মের প্রসাদে 
ঙাহার জীবনে জান, প্রেম ও কর্মের এমন আশ্চর্য বিকাশ হইয়াছিল ঘে, 
ধিনি একদিন তীছার সং্রবে আদিয়াছেন, তিনিই বিশ্বত ও চমতরুত 
হুইকাছেন। অটল সত্যাহয়াগ, হ্দৃঢ় ভ্ঞায়ণরতা, আশ্চর্য লরলতা এবং 
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অসাধারণ চরিঅবল ইহার প্রকৃতির বিশেষত্ব ছিল। ইনি ছাত্রদিগের একজন 
'অকৃজ্িম সুহৃদ ছিলেন।” (ব্রাঙ্মনমাজে চক্লিশ বৎসর, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, 
১৩৭৫, পূ. ৫৪৯ )। 

(৩) তারাকিশোর চৌধুরী পরে ব্রাঙ্ছদমাজের সঙ্গে সম্পর্কত্যাগ ক'রে 
সন্তদাস বাবাদী নামে সন্ন্যাপী হয়ে যান এবং বৃন্দাবনে বাস করতেন। তখন 
তার নাম হয় ব্রজবিদেহী। যাই হোক, তারাঁকিশোরের বাড়ী শ্রীহ্ে, 
' সেখানে বিষ্ভালয়-শিক্ষক হিসাবে তিনি জীবন আরভ করলেও পরে আইন 
পাশ ক'রে আইন ব্যবসায়ে মনোধোগী হছন। তারপর তিনি কলকাতায় 
আসেন এবং কলকাত হাইকোর্টের একজন যশম্বী উকিল হন। অপরপক্ষে 
তিনি ব্রাঙ্ধ-আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হুন। বিপিনচন্দ্র পালের তিনি 
সহপাঠী, একই বৎসর এপ্টযান্স পরীক্ষা দিয়া ১৫ টাকা বৃত্তি পেয়েছিলেন আসাম 
সরকারের কাছ থেকে। কলকাতায় মেট্রোপলিটান ইনগ্রিট্যুশনে পড়ার সমগ্র 
তিনি ব্রাঙ্ছনমাজে যাতায়াত স্থরু করেছিলেন। ক্রমে উপবীত ত্যাগ করেন 
এবং সমাজ-সংক্ষার কাজে পূর্ণ উদ্ভমে ঝ।পিয়ে পড়েন। পরে হঠাৎ রামদাস 
কাঠিয়! বাবার সংস্পর্শে এসে তিনি গোড়া রক্ষণশীল হিন্দু আচারসর্বন্ব জীৰনে 
ফিরে যান। 

(৪) আনন্দচন্দ্র মিত্র স্থকবি হিমেবে বিশেষ পরিচিত। হ্থমিষ্ট ব্রহ্মদংগীত 
গাঁও রে আনন্দে সবে জয় ব্রদ্ধ জয়' টির রচয়িতা ও সুরকার তিনিই। ঢাকা 
বিক্রমপুরের অন্তর্গত ব্রমযোগিনী গ্রামে ১৮৫২ শ্রীঃ তার জন্ম । পিতা বঙ্গচন্্ 
মিত্র। ২২ ডিনেম্বর ১৯*৩ কলকাতায় তার মৃত্যু হয়। প্রবেশিকা! পরীক্ষায় 
প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু আর্ধিক কারণে বেশি পড়তে পারেন 
নি। জমিদান্বী সেরেস্তায় কাজ নিয়ে ভালে! না লাগাতে শিক্ষকতা কার্য 
নেন। বহুদিন হয়মনসিংছে শিক্ষকতা! করেন। পরে নান! আর্থিক প্রতিকূলতায় 
তাকে কলকাতা চলে আসতে হয, শেষ পর্যস্ত তিনি কলকাতা করপোরেশনে 
চাকরি পেয়েছিলেন। জীবনে এক নমস্ন তীকে অত্যন্ত আর্থিক বিপর্যয়ের 
মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। তিনি মিত্র কাব্য হেলেন। কাবা, প্রভৃতি কাব্য 
রচনা করেন (জীবনী অংশ যদিও খুবই নগণ্য তবু ব্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কৃত--আনন্বচন্ত্র নিত্র, সাহিত্য লাধক চরিতমালা নং ৫৩, বনীয় লাহিত্য 
পরিষৎ কলকাতা, ১৩৫২ অঙ্টব্য )। 
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(৫) উমাপদ রায় সাধারণ ত্রাঙ্মঘমাদের একজন বিশিষ্ট সন্ত ছিলেন। 
বিখ্যাত গ্রন্থ 17516265070 0115 এর তিনি বাংল! অনুবাদ করেছিলেন 
( প্রথম প্রকাশ ১৮৮৪ )। 

(৬) স্বন্দরীমোহন দাম সে যুগের বিখ্যাত চিকিৎঘক এবং দ্বীরোগ- 
বিশেষজ্ঞ এবং কলকাতা ন্তাশানাল মেডিকেল কগেঙ্জের প্রতিষ্ঠাতা । জন্ম 
২২/১২/১৮৫৭ 7 মৃত্যু ৪181১৯৫০। পিতা স্বরূপচন্ত্র। ১৮৭* খ্রীঃ শ্রীহট 
সরকারী স্থল থেকে প্রবেশিকা, কলকাতা প্রেমিডেন্সি কলেঙ্গ থেকে এফ, এ. * 
এবং ১৮৮২ খ্রীঃ কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি, পাশ করেন। 
স্বদেশী আন্দোলন তথা ন্বাধীনতা-সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে যূক্ত ছিলেন। 
১৯২৪ গ্রীঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্ন দাসের সংস্পর্শে ম্বরাজ্য-দলের লদশ্য হন। 
জাঁতিভেদ ও অল্পৃগ্ততার বিরোধী, নারীমৃক্তি, ম্বীশিক্ষ1! ও বিধবা-বিবাহে 
উৎমাহী ছিলেন। শিঙ্গে বিধবা হেমাঙ্গিনী দেবীকে বিবাহ করেন। 
শ্ীহট্-সশ্মিপনীর অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা। "বুদ্ধ! ধাআীর রোজনামচা" তার একটি 
উৎকৃষ্ট রচনা । তিনি বন নংগীত রচন! করিয়াছিলেন এবং স্থমিষ্ কঠের 
অধিকারী ছিলেন। 

(৭) গগনচন্দ্র হোমও সাধারণ ব্রাক্মঘমাজের উতদাহী সদশ্ত। বাড়ি 
ময়মনসিংহ জেলায়। ত্বারকানাথ গঙ্গোপাধায়, কৃষকুমার মিত্র, রামকুমার 
বিষ্ঞারত্ব। হেমচন্ত্র মৈত্র, পরেশনাথ সেন প্রভৃতির সঙ্গে 'সব্ধীবনী' পত্বিকা 
প্রকাশের বাপারে ইনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। আনাম কুলিসমন্তা। 
নিয়ে লেখ! বিখ্যাত 'কুলিকাহছিনী' বইটি ইনি গ্রকাশ করেন। 

(৮) বিপিনচন্ত্র পাল পদ্বন্ধে বিস্তারিত আপোচন। নিপ্রেয়াজন। 

এই ঘননিবিষ্ট মণ্ডলীর যুবকদের সঙ্গে আরে! কিছু যুবক পরে যুক্ত হন, 
যেমন রুষণকুমার মিত্র, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, গ্রমদাচরণ দেন, হীরা? 
লকলে মিলে সমাছে নৈতিক আবহাওয়ার অনেক পরিবর্তন করেছিলেন। 
একদিকে রা্নৈতিক আন্দোলন, অন্তদিকে ম।হিত্যচর্চা, একদিকে উপালনায় 
নিষ্ঠঃ অন্ত্দিকে নমাদসংস্কারে উতৎমাহ, নানাদিকেই তারা সাধারণ ত্রাহ্মদমাজের 
কর্মকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। 
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২৪. কুচবিহছার বিবাহের প্রতিবাদপত্র (পৃ ২১০ ) 

ব্রদ্ষানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কাছে কুচবিহার বিবাহের প্রান্।লে [ বিবাহ 
২ক্রান্ত সংবাদ ও বাদাহুবাধবিষয়ে পরিশিষ্ট ২৬-এ বিস্তারিত আলোচন৷ 
জষ্টব্য] তেইশজন বিশিষ্ট ত্রাচ্ছের স্বাক্ষ্িত যে প্রতিবাদপত্রটি পাঠানে। হয়েছিল, 
সেটি শিবনাথ শাহ্ীরই রচনা । পরে বন্ধুবর্গের পরামর্শে তাতে কিছু কিছু 
পরিবর্তন করা হুয়। 


মূল চিঠিটি এই £ 
শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্্র সেন 
মহাশয় সমীপেষু 
শ্রন্ধাম্পদ মহাশয় । 


আমর! শুনিয়া! নিতান্ত দুঃখিত হুইলাষ যে, কুচবিহারের রাজার সহিত 
আপনার জ্োষ্ঠা কন্যার পরিণয়কার্ধ সম্পন্ন হইবে। সাধারণতঃ পুঅ-কন্তার 
বিবাহ পিতা-মাতারই বিবেচা বিষয় এবং সে সম্বন্ধে কোন কথা বল অপরের 
পক্ষে অনধিকার-চর্চামাত্র, কিন্তু আপনার অবির্দিত নাই যে, আপনার কার্ষের 
উপর আমাদের সমগ্র ব্রাঙ্ষপযাজের শুভাশুভ বহু পরিমাণে নির্ভর করে) 
স্বতরাং এ বিষয়ে আমাদের মৌনী থাক কর্তব্যবোধ হইতেছে না। আমর 
নিতান্ত বিষণ, বাকুল ও ক্ষন্ধচিত্তে আপনাকে আমাদের অভিপ্রায় 
জানাইতেছি, আশ1 করি, আপনি কাধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে সেগুলি বিশেষরূপে 
বিবেচনা করিবেন । এই বিবাহে আমাদের অনেকগুলি আপত্তি আছে। 

প্রথমতঃ--আমর] বালাবিবাহকে পাপ মনে করি প্রকৃত বিচার করিলে, 
কণ্তার শারীরিক ও মাণসিক বিকাশ এবং পতি-মর্যাদাবোধ হওয়া! পর্যন্ত 
অপেক্ষা করা কর্তব্যবোধ হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে আপনি নিজে যখন এ- 
বিষয়ে প্রধান প্রধান চিকিৎসকের মত দিজাসা! করেন তখন তাহাদের অনেকে 
অষ্টাদশ বা ততোধিক বর্ধকে বিবাছের উপযুক্ত বয়স বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশকালবোধে ১৮৭২ সালের ৩ আইনে ন্ানকল্লে পূর্ণ 
চতুর্দশ বর্ধকে কন্তার পক্ষে বিবাধকাল বলিয়া! নিয়ম করা হয়। আপনি সে 
লময়ে এই নিয়মটি সন্নিবেশিত করিবার পক্ষে বিশেষ উদ্কোগী ছিলেন; এবং 
আমর! প্রত্যাশা করিয়াছিলাম যে, আপনি ব্াজবিধি-নিক্পিত ন্যানকয় বয়সের 


৩৩ 
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মুখপেক্ষ! না করিয়া! এবং তদপেক্ষা অধিক বয্নল পর্ধস্ত কল্তাকে অবিবাহিতা! 
রাখিক ব্রাহ্মপমাজে সং দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, কিন্তু হুঃখের বিষয় যে, আপনার 
কন্তার চতুর্দশ বর্ষ পূর্ণ না হইতে আপনি বিবাহ দিতে অগ্রসর হইতেছেন। 

দ্বিতীয়ত্ডঃ_-আপনারই পরামর্শ অন্থুপারে উক্ত আইনে পুরুষের পক্ষে 
ন্যনকল্লে পূর্ণ অষ্টাদশ বর্ধকে বিবাহকাপ বলিয়! নিরূপণ করা হুইয়াছে। 
ভাবিয়৷ দেখিয়! ইহাকেও একপ্রকার বাল্যবিবাহ বল! উচিত; কিন্তু সুনিয়! 
যৎপরোনাস্তি বিন্মিত ও ছু:খিত হইলাম যে, আপনি উক্ত রাজার যোড়শবর্ষও 
পূর্ণ না হুইতে হইতেই, তাহাকে কন্তাসম্প্রধান করিতেছেন। যদ্দি এরূপ 
বল। হয় যে, বিবাহের পর দম্পতী কিছুকালের জন্ত বিচ্ছিন্ন থাকিবেন, এ প্রকার 
কোন নিয়মপূর্বক বিবাহ দিলে বাল্যবিবাহজনিত আপত্তি হইতে পারে না, 
তাহ! হইলে ইহার উত্তরে আর কিছু ন1 বলিয়৷ কয়েক বৎসর পূর্বে আদিসমাজ- 
সংহত কোন ব্রাদ্ধের কন্তার বিবাহ উপলক্ষে ঠিক এইরূপ নিয়মের কথা 
বলায় তৎকালে ইও্ডয়ান মিরারে তাহার উত্তরে যে যে যুক্তি প্রন ণিত হইয়াছিল 
তাহা স্মরণ করাইয়] দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। 

তৃতীয়তঃ--আপনি এতদিন উপদেশে ও প্রকাশ পত্রে বিবাহের যে উচ্চ 
আদর্শ দেখাইয়! আনিয়াছেন, তদচুসারে যাহাদের অগ্যাপি বিবাছের দায়ি ত্ব- 
বোধের শক্তি জন্মে নাই, তাহাদের বিবাহকে বিবাহই বল! যায় ন1) অথচ 
আপনি এক শিশুর হস্তে আর এক শিশু অর্পণ করিতেছেন। 

চতুর্থতঃ--কেবলমাতর উপাসনাপূর্বক বিবাহ দিলে বৈধ হুয় কিন! এই সন্দেহ 
উপস্থিত হওয়াতে আমাদের সমাজের অনেকে এবং বিশেষরূপে আপনি ঘোরতর 
আন্দোলন ও পরিশ্রম করিয়! একটি বাজবিধি প্রণয়ন করাইয়। লন। তদবধি 
অনেক শ্রী ও পুরুষ এবং অনেক পরিবার এই রাজবিধি জন্গমারে বিবাহকাধ 
সম্পাদন করিয়া সমাজচ্যুত ও জাতিচ্যুত হুইয়াছেন। উক্ত রাজবিধির কোন 
কোন অংশের প্রতি অনেকের আপত্তি আছে, এরপস্থলে কোথায় আপনি 
উক্ত রাঙ্গবিধিতে যাহাতে লোকের রুচি জম্মে তাহার চেষ্টা করিবেন, না 
আমাদের সম্পূর্ণ আশঙ্কা হইতেছে যে, আপনি যে উদ্দেশ্তেই এ কাধে প্রবৃত্ত ছউন 
না কেন, আপনার ছৃষ্টান্তে অনেক আরান্ধ পাত্রের পদসন্তরন ও এই্বরে গ্রলুদ্ধ হইয়া 
উক্ত রাজবিধি অতিক্রম করিবে। 

প্কমতঃ--উক্ত রাজবিধি অঙ্্সারে বিবাছিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে বহুবিবাহ 
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নিবিদ্ধ; কিন্ত সেই বিধি অতিক্রম করিয়! আপনি যে রাজবংশে কন্ত! দিতেছেন, 
বহুবিবাহ তাহাদের বংশে কৌলিক প্রথা । বর্তমান রাদা ইংরাজদিগের 
স্বারা শিক্ষিত, ঈশ্বর করুন সেক্প দুর্মতি না! হউক কিন্তু রাজ! এখনও অপ্রাণ্ু- 
বয়স্ক এবং তাহার চরিআঅ আজিও সংগঠিত হয় নাই; এক়প জবস্থাতে এই 
শিক্ষার ফন অবশেষে কিরূপ ঠীড়াইবে, তাহার স্থিরতা নাই, স্থৃতরাং এই 
বিবাহ দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, আপনি জামাতার ধনে এত 
আকুষ্ট হইয়াছেন যে কন্তার দাম্পত্য স্থখের ব্যাঘাত হওয়াকেও আশঙ্কার কারণ 
মনে করেন না। বলা বাহুপ্য যে, আপনার সন্বদ্ধে এরূপ দোধারপ হওয়! 
আমাদের পক্ষে অতিশয় কষ্টকর ও ব্রাঙ্মদমাজের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গলজনক। 

ষষ্ঠতঃ আমর] কি অপর কেহ এতদিন উক্ত রাজাকে কি রাজপরিবারকে 
ব্রাহ্ম ব৷ ব্রাঙ্গধর্মে উৎসাহী বলিয়া! জানি নাই, শুনিও নাই বরং কিছুদিন পূর্বে 
নক্ষিণ ভারতবর্ষে তাহার যে বিবাহের কথা হয়, তাহাতে পৌত্তলিক মতেই 
বিবাহক্রিয়! সম্পন্ন হইত। এরপ স্থলে কিরূপে ব্রহ্বপরায়ণ “ব্রাক্ষ” বলিয়া 
তাহাকে কন্তাসন্প্রদান করা হইবে। আর আমর! দিজাসা করি, যদি 
আপনার কন্তার সহিত বিবাহঘটন! না হইত, তাহ! হইলে রাজ! ব্রাহ্ষপদ্ধতি 
অনথনারে বিবাহ করিতেন কিনা? যদি তাহ! না হইত, এরূপ অপ্রাপ্তবয়স্ক 
বালককে প্রথম ব্রাহ্ম বলিয়। মানিয়! লইয়া! সেই বিবাহকে ত্রাক্মবিবাহ বলা 
কিরূপে কর্তব্য হইতে পারে? 

সগ্চমতঃ- ধর্মপরায়ণ ব্যকির পক্ষে, বিশেষ আপনার ভ্তায় লোকের পক্ষে 
কন্তার ভাবী ধনমান অপেক্ষা ধর্মই পূর্বে দ্রষ্টব্য বিষয়, কিন্ত রাজ! অগ্রার্ডবন্ক 
এবং তিনি জাতচরিত্র ব্রাঙ্ছ নন? বিভ্তাসম্বদ্ধে যদি দেখা! যায়, এখনও প্রবেশিকা 
পরীক্ষা পর্যন্তও দেন নাই। বিশেষতঃ পাঅ যদি রাজ! না হইয়! মধ্যবিত্ত 
লোকের সন্তান হইতেন, তাহা! হইলে বোধ হয় এরূপ বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন 
করিতে দিতেও আপনি কখনই সম্মত হইতেন না। একরপন্থলে তাহাকে কন্তা" 
খন কৰিলে লোকে সহজে মনে করিবে যে, আপনি কন্তার ভাবী ধর্মাধর্ম এবং 
পাত্রের বিস্তাবৃদ্ধি দেখা অপেক্ষা কণার রাজরাপী হওয়] অধিক প্রার্থনীয় মনে 
করেন। এরূপ মনে করিবার অবসর দেওয়াও কি ত্রাক্মলমাজের পক্ষে শোচনীর 
ছে? 

আমর! আবার বলিতেছি- এবং এই ভাবী ঘটনার সংবাদ আমাদের মর্মে 
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আঘাত দিয়াছে বলিয়াই বার বার বলিতেছি, আমর! বাল্যবিবাহকে অতাস্ত 
জঘন্ত প্রথ! এবং পিতামাতার পক্ষে তাহাতে লিগ হওয়া পাপ মনে করি। 
এতত্তিন্ন আরও যে নকল আপত্তি আছে, তাহাঁও বল! হইল। অবশেষে 
আমাদের এই অন্থরোধ যে, আপনি উক্ত কার্ধ হইতে বিরত হুইট্পা ব্রাহ্মমমাজের' 
ভাবী মহৎ অনিষ্টের আশঙ্কা নিবারণ করিবেন। 

ইতি। শিবচন্্র দেব, দুর্গামোহন দাস, প্রসক্নকুমার চৌধুরী, আনন্দমোহন 
বন্ধ, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ ভট্টাচার্য, কালীনাথ দত্ত, কিশোরীলাল' 
মৈত্র, ছু'কড়ি ঘোষ, ক্ষেত্রমোহন দত, রূপচাদ মল্লিক, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
গুরুচরণ মহুলানবিশ, যছুনাথ চক্রবর্তী, রাধাকাস্ত বন্দোপাধ্যায়, হরকুমার 
চৌধুরী, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসাদ মৈত্র, ভুবনমোহন ঘোষ, 
গণেশচন্ত্র ঘোষ, ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সত্যপ্রিয় দেব এবং রজনীকান্ত 
নিয়োগী। এই ম্বাক্ষরকানীদের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন দত্ত পরে না প্রত্যাহার 
ক'রে নেন, কিন্তু ব্রাহ্মদমাজের নবীন-প্রবীণ ব্যক্তিদের লেখা এই চিঠি 
কেশবচন্ত্র খুলে পর্বস্ত দেখেননি, উত্তর দেওয়! তো দুরের কথ1। ১৮৭৮ শ্রীষ্টাবের, 
৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ইগ্ডিয়ান মিরার কাগজে এই বিবাহের কথ গ্রকাশ্ততাবে, 
ঘোষণা কর] হুয়। কেশবচন্ত্র প্রতিবাদকারীদের জবাব দিলেন না, অথচ তার: 
কাজ ঈশ্বরের আদেশে, এই কথ! বলতে লাগলেন | এমনকি, অন্ত কেউ এই 
ধরণের কাজ করিলে তিনি তার প্রতিবাদ করতেন, তাও বললেন। হ্য়ং 
কেশব-বন্ধু গ্রভাপচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন ; 4165190৮ 10 1750% 1680. 
006 0790688) 010 700 £156 ৪705 60181080018, (81 1655 10816 
৪15 161১1168, 0001)6 16068065015 8৪10 00826 16 810 00061: 1১6:8010 
010 আ)8 156 88 00108) 106 আ০010 81000006015 2:00 
ভা) 1800: (14106 212 2 622077145, 0. 205 ), 

এই বিবাহের প্রতিবাদে বনু ব্রাদ্ষদমাজ এবং বহু ব্রাহ্ম বাকিদের পক্ষ থেকে 
প্রতিবানপত্র আসতে লাগল কেশবচন্দ্র সেনের কাছে। শিবনাথ শাহী 
লিখেছেন £ "৬/16010 ৪ 6 ৫853, 1606618 0৫6 206580 7১০00:6৫ 
11) 17000 17501510018] 931507005 80 0:0510018] 930098165, হু ০8157 
1900 56 00 8156 1066 006 0010016 06 60656 160668, 5018806 16 
€০ 8৪5 008৮ ০0৮ ০0 80 98008165 17) 061088] ৪৪ 10812 88 50 
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4600165860 01561 01590108008 7) 3, 0101 66 1 ৪5০0 04 
96 008101866 ; 4. 69155850 20 0601060 0010107 20 006 
168 16100811)60 51161), ০০ 0০ 50658 0£ 11501510009] 191:0163, 
9616 616 16669 0৫6 0:06680 £:010 81810000 ৪00615:8 ০0£ 
'০8150065) 20100 আ1ড6 275672781 318192008০৫ [08008 
100০1001176 101, 0, 0. 2০, £0100 6) 73181)0)0 180165 ০0৫ 
০৪810006 8130 0010 86৮12 7181)000 19801682010 ৪ 11886 ৪৫ 
৬1691700016, (21509, 9. 177 ). 

কলকাতার ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণকুমার মি, সীতানাথ দত্ত, 
কয়ালচন্দ্র ঘোষ, বসস্তকুমার গুহঠাকুরত। প্রমুখ ( পূর্ণ প্রতিবাদপত্র আছে 9.7), 
40116 অম্পাদিত 776 712770 36৮8০০% 10 18678, [.00000, 
1878) এ একই গ্রন্থে কলকাতার ১২ জন ব্রাদ্িকার প্রতিবাদপত্র 
'আছে। 

বাবু হরগোপাল মরকারের পত্র সমালোচক পত্রিকার ( ১২ ফাস্তন ) ১৮৭৮ 
'্ীষ্টান্বের ২৩ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা আছে, যেমন আছে ঢাকার বারোজন 
'আছুষানিক ব্রাদ্ধের পত্রটি। এই বারোজনের মধ্যে ছিলেন ডাঃ গ্রসঙ্নকুমার 
বায়, কালীনারায়ণ গুধ, রামপ্রসাদ সেন, নবকাস্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ । 
বিক্রষপুরের ব্রাঙ্ধিকাদের মধ্যে ছিলেন গিরিজাহুন্দরী সেন, মোক্ষদায়িনী দাস, 
বাজলক্্ী সেন, গণেশহুন্দরী দাস, চন্্রমৃখী দাস প্রমুখ (ভ্রঃ সমালোচক, ৬ মার্চ, 
১৮৭৮)। মোফিয়া ভবসন কলেটের 'ব্রাঙ্ম ইয়ার বুঝ' গ্রন্থে প্রতিবাদপজ্রের 
বিস্তারিত আলোচনা আছে। 


২৫. 'ভ্রাক্ষপাবলিক ওপিনিস্ল' (পৃ. ২১২) 


ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন সাধারণ ব্রাহ্মমমাজের প্রথষ ইংরাজী মুখপত্র। 
১৮৭৮ শষ্টান্বের ২১শে মার্চ ভুবনমোহন দাসের সম্পাদনায় এই পত্রিকা 
প্রকাশিত হয়; ১৮৮২ গ্রীষ্টাব্বে ভূবন মোহন “বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন' 
নাষে একখানি ইংরাজি পঞ্জিকা] বের করেন। ১৮৮৩ এটা থেকে প্রকাশিত 
হ'তে স্থুর করে লাধারণ ত্রাঙ্মসমাজেন্ব মুখপঞ্জ 'ইঙডয়ান সেলেঞার।' এই 
পঞজজিকার লম্পাদক ছিলেন শিবনাথ শান্্রী। ত্রাঙ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন যখন 


৫১৮ আত্মচরিত 


প্রকাশিত হ'তে স্থরু করে তখন এর বায়ভার বহন করতেন আনন্দমোহন বস্থ 
এবং ছূর্গামোহন দাস। ছুজনেই লব্ষপ্রতিষ্ঠ আইনজ্ | ছুর্গামোহনের ভাই 
এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পিত ভুবনমোহনেরও অর্থবিনিয়োগ ছিল। 
ভুবনমোছন ছিলেন কলকাতার হাইকোর্টের আযাটনি। ঢাঁকার বিক্রমপুরের 
দ্বাস পরিবার সাধারণ ব্রাক্মঘমাজের নানা কাজে যেমন, ব্রাঙ্মদমানের মুখপত্র- 
প্রকাশেও বিশেষ সাহাযা করেছিলেন। 

ত্রাঙ্ম পাবলিক ওপিনিয়নের নির্বাচিত রচনাবলী নিয়ে সম্প্রীতি একটি গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়েছে । ভ্রুঃ 821705 319081) € 0 ), 55160101270 676 
12756656707) 0670121) 2020250215, ৬০1 ৬1], 006 318170000 000115 
0101701010, 20805108, 09215060, 


২৬. কুচবিহার বিবাহ লইয্স1 বাদানুবাদ (পৃ. ২১৪) 

১৮৭৮ শ্রীষ্টাবে কুচবিহার বিবাহুকে কেন্দ্র ক'রে ভারতবধায় ব্রাহ্মসমাঁজের 
মধ্য যে বাদাহছবাদ হাতটি হয়, সেটি ব্রাঙ্মদমাজের দ্বিতীয় ভাঙনের প্রত্যক্ষ কারণ 
বল! যেতে পারে। এই ভাঙনের ফলেই টি হয় সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ ১৮৭৮ 
শ্রী্টান্ষের ১৫ মে তারিখে । তবে কুচবিছারের বিবাছের চেয়ে এই দ্বিতীয় 
বিভাজনের আরে] অনেক মৌল কারণ ছিল এবং কুচবিহার বিবাহ না! হ'লেও 
যে এই বিরোধীতা সহজে মিটে যেত এমন নয় | এই বিরোধ মূলতঃ আদর্শগত, 
ব্যক্তিগত আদৌ নয় বলা যায় না ঠিকই, তবে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ 
ব্যাপারটি গৌণ নয়। 

কুচবিহার বিবাহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার এখানে অবকাশ নেই।' 
কেশবচন্ত্র সেনের অনুরাগী জীবনীকান্ব তথা পরবর্তীকালের নববিধান- 
লমাজডূক ব্যক্তিগণ কেশবচন্্রকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ প্রমাণ করার টেষ্ট! করেছেন 
তানের রচনাবলীতে এবং বিরোধীদের মত খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছেন। 
যেষন ০. ঘ, 961১১ 77697021279 ০7 ৫ 218 25%7 ( ছু” খণ্ড ) কিংবা! 
£665746 0০721212156 272. 66 00007068721 8600614, ৮০০ 
11002002506) 776 156 0174 252078745০0 26578 ০118826 
58%, কিংবা গৌরগোবিন্দ রায় ( উপাধার ) প্রনীত 'আচার্য কেশবচ্” 
প্রভৃতি গ্রন্থে। 


আত্মচরিত ৪১৯ 


অপরপক্ষে 915210260) 588001) 22550 ০) 272727700 52121 গ্রন্থে 
বিরোধীপক্ষের মতামত জানিয়েছেন । 

এ-বিষয়ে এঁডিহাণিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাবতীয় প্রাপ্ত তোর ভিত্তিতে 
নিরপেক্ষ আলোচন! প্রয়োজন । ছুর্ভাগাবশতঃ কোন এঁতিহাপিকই তা করেন" 
নি। বরং বিদ্েশী-বিদেশীনী তথাকথিত গবেষকগণ পুরে! ব্যাপারটা ধরতে না 
পেরে গুলিয়ে ফেলেছেন । যেমন ডেভিড কফ তাঁর আগ্ঘোপান্ত ভুলে তর] বইতে 
মন্তব্য করেছেন £ “10 অ৪৪ 80 62061110176 02061 0506 £01981506 
০ 8301051) 02101815 (190 202078650 056 00821701886 11) 006 218৫ 
71806) 98061051015 20৮61000178 €0 106001052 120006100 76100100021 
0০০9০9০101021397 230 13 900 006171776 056 7609005 117080070 6০ 
€011810662121176 96108211 100017563 6019 082150008. 70005 আ 06006 
096 0750 17081171986 117) 00001) 7361321 17) 1878 23 0: ৪৪ 1806 
66010060 802০0]5 85001017)6 0০ 73181)000 11665 856208 16858 
8181)18081)0 10000 217136011091 06180600156 01817) 0106 00686 01 
8৪006 096 80056006190 02166 0: 006 10081791208) ভ71)010) 16810 
80080 60 1250175 23 & 10381)000 (565১ 70. 10105, 21721777769 
52111 27/2 £7/6 5722/126 07 676 8102611) 17212144120, 02115060017 


কফ সাছেব কতকগুলি এঁতিহামিক প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। যেমন (১) 
সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার কেন এই বিবাহে উৎসাহী হ'য়েছিল? (২) তারা 
হঠাৎ তাদের পনিবেশিক শাসনের মধ্যভাগে একটি সামস্ততান্ত্রিক রাজোর 
সংস্কারপ্রচেষ্টায় দরদী হুঃয়ে উঠল কেন? (৩) পরবর্তীকালে ত্রাঙ্ষদমাজের 
ও সংস্কৃতির মিশ্রণের (01508101) ) ফলে কুচবিছারের প্রভূত উন্নতি হয়েছে 
ব'লে যে তিনি পুলকিত, নেই উন্নতি কতোট] সাধারণ মান্থষের ? তাদের 
চেতনার উদ্মেষই ব1 কতোট। হ'য়েছিলো? বাজপরিবার অনেক তথাকথিত 
জনসেবামূলক কাজ ক'রলেও তাদের শ্রেনী-স্বার্থ ই ব্রিটিশ চেতনার বিকাশে 
বাধ! হ'য়ে দাড়িয়েছিল। 

একইরকষ ভুল ক'রেছেন 7106:5109 801৮)20% তার বইতে। তাক 
বযতে *007:011056 006 85 20116 105 106521702877805, 0800 ভা 


£২৩ আত্মচরিত 


10691981081, 1018 0176 ভা৪৪ 02860 00811] 00 00160600288 6০ 
005 ৫0101181506 01 7:651)019+5 06159758115? ৪1009081) 106010941081 
185068 ভা 2150 110001518, দ্বিতীয় বিভাগের ক্ষেত্রে আদর্শ অনেক 
বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা লেখিক! আদে৷ বুঝতে পারেন নি। (568, 14. 
8০071001010) 65740 0712 56% 2 2 56840 271 08141 
517176515, 081000102, 

কুচবিহ্ার-বিবাহ বিতর্ক বেধেছিল কতকগুলি গশ্র নিয়ে। যেমন (ক) এই 
বিবাহ ১৮৭২ শ্রীষ্টাব্ধের ব্রাহ্মবিবাহ-বিধি অন্থলারে না হ'য়ে উল্টোভাবে 
হয়েছে। যে আইন তিনি হ্বয়ং উদ্যোগী হ'য়ে ক'রেছেন, সেই আইন 
কেশবচন্দ্র নিজে ভাঙলেন কেন? 

(খ) “এই কি ব্রাঙ্ষ-বিবাহ? অর্থাৎ ত্রাক্ষলমাজের বীতি-অনুমারে ত্রান্ধ- 
বিবাহ হ'ল ন] কেন, ত্রাঙ্ছমমাজের গ্রধান নেতার কাজে? 

আমি আগেই উল্লেখ করেছি, এখনও পুনরায় জোরে সঙ্গে মন্তব্য করছি 
ঘে, এই প্রশ্বগুলি ব্রা্ষঘমাজের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ গ্রশ্ন ছিলো, কিন্তু এই বিবাহের 
ফলেই যে সাধারণ ব্রাক্মদমাজের হৃষ্টি হয়েছে, তা বল! ভুল। এই বিবাহ আদৌ 
বিবাহ নয়, বাক্‌দান, এমন কথাও বলেছেন কেশব-অনুরাগী আইনজ 
প্রশাস্তরুমার মেন, কিন্তু বড়ো কথা তানয়। কতকগুলি মূল প্রশ্ন এড়িয়ে 
যাওয়! যায় না1। যেমন £ 

কে) সমাজের পরিচালনার ভার এবং যে ব্রদ্ধমন্দির সকলের দানে 
গ'ড়ে উঠেছে, তাঁর পরিচালনার ভার সর্বনম্মত কিংবা গণতান্ত্রিক-নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের হাতে থাক1 উচিত, না কোন এক ব্যক্িবিশেষের হাতে। 
এই একনায়কতন্ত্র ন! গণতন্ত্র, এই প্রশ্ন সে-যুগে একটি মৌলিক প্রশ্নরূপে, 
শিক্ষিত মধ্যবিত্তত্রেণীর কাছে দেখা দিয়েছিল। 

(খ) নারীজাতির পূর্ণ শ্বাধীনতা ও মুক্তি না দিয়ে তথাকথিত এঁতিক্রে 
নাম করে তাদের উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত করা!কি উচিত? নরনাব্ী-সাধারণের 
সমান অধিকার মুখে বললে ত1 কাজে করার অস্থবিধ! কোথায়? এই প্রশ্নও 
ছিল মৌলিক। 

(গ) যুক্তিবাদই যগ্ি ব্রাহ্মমমাজের এবং ব্রাঙ্ম-আদ্দোলনের অন্তত 
গ্রহদীয় নীতি হ'য়ে থাকে এবং মানবতাবাদ ছ্বারাই যুক্তির সারবত্তা প্রমাণিত 


আত্মচর্িত ৫২১ 


হয়, তাহ'লে 'আদেশ' কথাটির উপর গুরুত্ব কেন? আদেশ বললে বিশ্বাম 
বোঝায় এবং এমনকি মিথার ছলন। পর্যস্ত বোঝায়, তাকি পর্বজনগ্রাঙ্থ 
বৈজ্ঞানিক সত্য হ'তে পারে? এটিও মৌলিক প্রশ্ন। 

(ঘ) যে সময় জাতীরতাবাদী প্রেরণায় নব্যসমাজ উদ্ধদ্ধ হ'তে চলেছে। 
শিক্ষিত, সচেতন শ্রেণী যখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেমে দেশের স্বাধীনতা- 
গ্রামে অংশগ্রহণ করতে চাইছে, তখন ব্রাঙ্গ-আন্দোলন কেন এই সংগ্রামে 
সামিল হবে না? কোন্‌ যুক্তি ভারতে ব্রিটিশ শাসকের কালে! হাত ভগবানের 
বলে মেনে নেওয়া যায়? আর তা না হ'লে রাজনৈতিক মুক্তি-আন্দোলনও 
ব্রাহ্ম-আন্দোলনের সারধধিক উন্নতির আন্দোলনের অন্তর্গত হবে না কেন? 
এটিও মৌলিক প্রশ্ন। 

এমন আরে] অনেক প্রশ্নরকে কেন্দ্র ক'রে ব্রাক্মদমাজের মধ্যে বিতর্ক স্থুকু 
হুয় উনিশ শতকের সত্যের দশকে । কেশবচন্ত্র এই প্রশ্রগুলির একটি বড় 
সহুত্তর দেননি বা ইতিবাচক উত্তর দেননি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কুচবিহার- 
বিবাহ প্রত্যক্ষ কারণ (7:60) ছিলেবে মৌল কারণগুলির (:£01)08- 
10810081 : ০80863 ) এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। কুচবিহার-বিবাহের 
প্রতিবাদে যে সব পত্র কেশবকে দেওয়] হয়েছিলো! তারও কোন উত্তর তিনি 
'দেননি। পরবর্তীকালে কেশব-অন্রাগী ভক্তগণ যে-সব জবাব দিয়েছেন 
তা কেশবচন্দ্রের মত বলে মান! এঁতিহাসিকের কাজ নয়। কুচবিহার-বিবাহকে 
কেন্দ্র করে বাদান্গবাদপ্রসঙ্জে এতিহানিক প্রেক্ষাপট এবং লময়-কালসন্বন্ধে 
সম্যক ধারণ! প্রয়োজন । 

কুষারী সোফিয়া ভব্সন্‌ কলেট্‌ ত্রাদ্মদমাজের ইতিহাস বিশেষভাবে 
জানতেন এবং সেই সময়কার ঘটনাবলীর নিরপেক্ষতার লঙ্গের বিচার 
করেছেন। তার সম্পাদিত 772 2727:770 $628098 100 1828 
€ড/11115155 ৪7 ০:85, 1005000, 1878) গ্রন্থে এই কুচবিহার-বিবাহ- 
বিষয়ে নিরপেক্ষ আলোচন| এবং তথ্যাদি পাওয়া যায়, যা কেশব-ছস্থ্রাগী 
ৰা কেশব-বিরোধী কোনো! দলেয়ই নয়। কলেটের আরো একটি প্রবন্ধ 
এই প্রলঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ঘেটি ১৮৭৮ গ্রষ্টাবের ৬ জুলাই *11)6 980108187 
18181000 98109]” নাষে লগ্নের 776 1759%761 পজ্জিকায় প্রকাশিত 


হয়েছিল। 
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যাই হোক, মূল ঘটনাগুলি এ রকম। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাবের ৯ ফ্রেব্রয়ারি 
ইপ্ডিয়ান মিরার কাগজে প্রকাশ্তভাবে ঘোষণা! কর! হয় যে, কেশবচন্দ্র সেনের 
জোষ্ঠ। কন্তা স্থনীতি (১৩) দেবীর সঙ্গে কুচবিহারের রাজ! বৃপেন্ত্রনারায়ণের, 
(১৫) বিবাহ হবে। ব্রাঙ্গদ্ধাজের অধিকাংশ ব্রাঙ্ধ ব্যক্তিগতভাবে এবং সমাজ- 
কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ হয়, কারণ, এতে কেশবচন্জ্র সেনের তথা 
ব্রা্মমমাজেরই আন্দোলনের দ্বার! স্থষ্ট ১৮৭২ গ্রীষ্টাবে বাল্যবিবাহনিরোধক 
আইনভঙ্ক করা হবে। কেশবচন্দ্র এই সব প্রতিবাদে কর্ণপাত করলেন ন]। 
ফলে, ব্রাঙ্ছদমাজসমর্থক কেশব-পন্থী এবং প্রতিবাদী এই ছুই দলে ভাগ হ'য়ে 
গেল। প্রৃতিবাদ্দীর দল বার করলেন «সমালোচক এবং ব্রাহ্ম পাবলিক 
ওপিনিয়ন। আরম হ'ল তুমুল ঝড। এই সব বিষয়ে আলোচনার জন্ত 
প্রতিবাদকারীর। ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে আযালবাটি ছলে সভা করতে চাইলেন। 
শেষ পর্যন্ত কেশবপন্থীদের কাজে এই সভ1 পণ্ড হ'লে, প্রতিবাদীর1 ২৮শে 
ফেব্রুয়ারি টাউন হলে মত! করে 'ব্রাঙ্মদমাজ কমিটি” গঠন করেন। অন্যদিকে 
কেশবপন্থীরা৷ ২৪ তারিখে আলবার্ট হলেই সভা করেন। কুচবিহার-বিবাহ 
ইয় ১৮৭৮ গ্রী, ৬» মার্চ । খবর পাওয়া যায় যে, এই বিবাহ ব্রাঙ্গমতে হয়নি । 
ফলে আন্দোলন আরে! জোরদার হ'য়ে ওঠে । গ্বী-্বাধীনতার দল, সমদর্শী 
দল, নিয়মতস্ত্রের দল প্রভৃতি কেশব-বিরোধী নান! উপদলের সান্তরা একত্র 
হ'য়ে ১৮৭৮ গ্রীষ্টাবের ১৫ মে কলকাতার টাউন হলে সভা করে “সাধারণ 
্রাহ্মনমাঙ্স' স্থাপন করেন এবং কেশবচন্্র দেন তথা ভারতবধায় ব্রাক্মদমাজের 
থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। 

আর একটি কথা। কেশবচন্দ্র মেনে বিশ্বাস ও আন্গত্যকে সাম্রাজা- 
বাদী ইংরেজ লরকার কাজে লাগিয়েছিল। ভারতবামীর সামাজিক এবং 
রাজনৈতিক-সংক্কার-আন্দোলন এবং এঁকা এবং সেই কাছে ব্রাঙ্াসমাজের, 
নেতৃত্ব দেখে শঙ্কিত হয়েছিল ইংরেজ সরকার | সেই ব্রাহ্ম-আন্দোলনকে ভেঙ্গে 
ফেলার বড়যন্ত্রে পরোক্ষভাবে ধর! দিলেন কেশবচন্ত্র পেন। ( অপিচ 
ভরষ্টবা 70891787708 1088, "1106 8:810000 980981” 1180106562565 
£7 67686774821 26213527606 (4. 05 90005) ৮0, 081002ৈ, 
1958), 
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২৭ লাধারণ ভ্রাক্মসমাজ স্থাপন (পূ. ২১৮) 

১৮৭৮ শ্রী্টাবের ১৫ই মে কলকাতার টাউন-হুলে সভা! করে সাধারণ 
্রাঙ্মদমাজ প্রতিষ্িত হয়। দিনট| ছিল বুধবার | বিকেলে সাড়ে পাঁচটার লময় 
সভা আরভ হয় প্রায় চারশো! বাক্তির উপস্থিতিতে । আদি ব্রাঙ্মদমাজের 
রাজনারাঁয়ণ বস্থ, ভৈরবচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্রীষ্টান সমাজের রেভারেও্ 
' ম্যাকডোনান্ড,। রেভাঃ হেক্টর এবং আনন্দমমোহন-শিবনাথের বিশেষ 
বন্ধু হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় 
সভাপতিত্ব করেন আনন্দমোহন বন্থ। এই উপলক্ষে রচিত একটি সঙ্গীত 
ক'রে সভার কাজ শুক হয়। সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করেন পণ্ডিত বিজয়কষঃ 
গোস্বামী । 

সভাপতি মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত ব্তৃতার পর সভার কাজ শুরু হয়। সভাপতি 
জানালেন যে বাধ্য হয়েই লভা করে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হচ্ছে। 
যাতে এরূপ বিচ্ছেদ নাহয় তাঁর জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু তা সফল 
হয়নি। তিনি আরো জানালেন যে মফস্বল থেকে ছাব্বিশটি চিঠি পাওয়। 
গেছে তার মধ্যে তেইশটি নৃতন সমাজ গঠনের পক্ষে, কেবল মুক্ষের ভাগলপুর 
আর গয়! বিরুদ্ধে। ৪২৫ জন বরাদ্ধ এবং ব্রাঙ্ষিক! নিয়মতন্ত্র-প্রণালী অনুমাকে 
কাজ করবার জন্ত স্বতন্ত্র নমাজ স্থাপনের পক্ষপাতী । ব্রাঙ্ধদমাজে প্রায় 
২৫০টি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম পরিবার আছেন, তন্মধ্যে ১৭০টি পরিবার নতুন ধমাজ 
স্থাপনের পক্ষে মত দিয়েছেন। “অতএব ব্রাক্মদাধারণের সম্মতিকরমে আমরা 
নৃতন লমাঙ প্রতিষ্ঠা করিতেছি ।” বললেন আনন্দমোহন। তারপর সভাপতি 
মশাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হৃদয়ের শুভেচ্ছা! জাপন ক'রে এই প্রতিষ্ঠানকে আশীর্বাদ 
ক'রে যে পত্র দিয়েছেন তাপাঠ করলেন। সেইদিন লকালে তারতবর্ষীয় 
ব্রাঙ্মমমাজের সম্পান্বক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যে পত্র দিয়েছিলেন তারও উল্লেখ 
কয়লেন। 

লতার কাজ শুরু হলে যখন বিজয়রুফ গোম্বামী প্রস্তাব করলেন ফে 
*ভারতবধীয় ব্রাঙ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী মতে কার্য হইত ন1, সেখানে 
একনায়কত্বের বিষময় ফল গ্রতাক্ষ করিয়া ব্রাদ্মসাধারণের জনক এই “সাধায়ণ 
ব্রাঙ্মমমাজ” স্থাপিত হইল । এখানে প্রতোক ত্রাক্মই ত্রাহ্মনসাজের কার্ধে 
মতার়ত প্রকাশ কথ্িতে পারিলেন। ত্রাক্মমনাজের কল্যাণের জন্ত এ সমাজের 
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প্রত্যেক সভ্য দ্বায়ী থাকিবেন।” এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন নগেন্্রনাথ 
চট্োপাধ্যায়। 

ছবিতীয় প্রস্তাব করলেন শিবনাথ শান্্রী। তা এই-ত্রাঙ্গধর্মের মুল 
সত্যে বিশ্বাস আছে-এমন কোন বাক্তি আঠার বৎসর পূর্ণ হইলে নান কলে 
বছরে আট আনা ঠা? দিলে এই সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন। মফম্লে 
সমাজ সকল নির্দিষ্ট টাদা দিলেই সাধারণ ব্রাক্ষদমাজের অস্তভূক্তি বলিয়! 
বিবেচিত হইবেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মদমাজে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে 
পারিবেন।” ঢাকার রজনীকাস্ত ঘোষ এই প্রস্তাৰ সমর্থন করলেন। 


তৃতীয় প্রস্তাব করলেন আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় । তা এই *্ড্ীযুক্ত বাবু 
শিবচন্দ্র দেব এই সমাজের সম্পাদক এবং বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ইহার সহঃসম্পাদ্ক 
নিযুক্ত ছউন। এবং নিম্নলিখিত বাক্তিবর্গ নাধারণ সভার সভ্য নির্বাচিত 
হউন। তারা ইচ্ছা করিলে সভা সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। 
সভ্যগণের নাম £ বাধাকান্ত বন্দযোপাধ্যার, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বামকুমার 
ভট্টাচার্য (বিস্তারত্ব ), শিবনাথ ভট্টাচার্য (শামী), আনন্দমোহন বন্থ, 
'তগবানচন্দ্র বন্থ, শিবচন্জ্র দেব, কালীনাথ দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত, ছকড়ি ঘোষ, 
গণেশচন্দ্র ঘোষ, বিজয়কষ্ণ গোদ্ামী, শ্রানাথ চন্দ, আদিতাকৃমার চট্টোপাধ্যায়, 
বৃপেম্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হুরকুমার রায়চৌধুক্বী, যছুনাথ চক্রবর্তী, নবক্মার 
চক্রবর্তী, ভুবনমোহন দান, হূর্গামোহন দাস, পার্বভীচরণ দাস (পূর্ণিয়া ), 
জর্বানন্দ দাস, ( বরিশাল ), ভুবনমোহন মেন, কালীশঙ্কর স্কুল, পদ্মহাস 
গোম্বামী (গৌহাটা ), বরদাকাস্ত হালদার, গুরুচরণ মহলানৰিশ, আনন্দচন্জ 
মিত্র, রামছুর্লভ মজুমদার, রজলীকান্ত নিয়োগী, মধুন্দন রাও (কটক), 
কালীনারায়ণ রায়, ভাঃ প্রসন্নকুমার রার, রজনীনাথ রায় এবং চণ্তীচরণ সেন।* 
এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন রজনীকাত্ত নিয়োগী। 

চতুর্থ প্রস্তাবে ছর্গামোহন দাস বললেন--“ছুই মানের মধ্যে লাধারণ 
ব্রাঙ্মপমাজের পরিচালনার জন্ক নৃতন নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ হইয়! সভাসাধারণের 
বিচারের জন্ত উপস্থিত কর] চাই।” সমর্থন করণেন লাখুটিয়ার (বরিশাল ) 
বাখালচন্র রাক্মচৌধুরী । 

চারটি প্রন্তাবই সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হ'ল। স্থাপিত হ'ল সাধারণ 
আদ্বদমাজ। সভাপতি ৩১ বছর বরলী কেছিজ বিশ্ববিভালয়ের ব্যাগলার 


আাত্মচরিত ২৫: 


ব্যারিস্টার পৃত-চরিঅ এবং সর্বদনশ্রদ্ধের আননমোহন ব্স্থ। লম্পাদক 
শিবচন্্র দেব, ব্রাহ্ম লমাজের তর্দানীস্তন প্রবীণতম, অভিজ ব্যাক্তি । সহঃ 
সম্পাদক শিক্ষাবিদ সাধু উমেশচন্ত্র দৃত্ত। 

নিয়মাবলী প্রণয়ন করার ব্যপারে সভাপতি আনন্দমোহন সবচাইতে 
উদ্ভোগী এবং নিপুণ। নিয়ম-গ্রণালী কর! হ'লে তা সাধারণ কমিটির সভায় 
পেশ কর] হ'লে এবং কিছু বাদ বা সংযোজনের পর সমাজের মুখপত্রে এবং 
আলাদাভাবে প্রকাশিত হ'ল “সাধারণ ব্রাহ্মঘমাজের নিয়মাবলী ।” এই 
নিয়মাবলী অন্সারে সভাপতি, সম্পাদক, সহ-সম্পা্ক ছাড়াও একজন 
কোষাধ্যক্ষের পদ হৃটি হ'ল এবং তাতে নির্ধারিত করা হ'ল গুরুচরণ' 
মহলানবিশকে । বারোজন দদশ্ত নিয়ে গঠিত হ'ল কার্ধদমিতি। 

সাধারণ ব্রাক্ষদমাজ হ্তি হওয়ার আগে থাকতেই 'ব্রাঙ্ম পাবলিক- 
ওপিনিয়ন নামে যে ইংরিঙ্জি পত্রিক! চালু ছিল, তাই হ'ল সমাজের ইংরাজী 
মুখপত্র । সম্পাদক ভুবনমোহন দান। ২৯মে ১৮৭৮ থেকে শুরু হ'ল বাংলা 
মুখপত্র 'তত্বকৌমুদী"র প্রকাশ। সম্পাদক শিবন1থ শাহী । 

সমাজের প্রথম চারজন প্রচারক নিযুক্ত হ'লেন পণ্ডিত বিজয়রুষ গোম্বামী, 
শিবনাথ শান্ী, রামকুমার বিস্তারত্ব এবং গণেশচন্দ্র ঘোষ। যতদিন না. 
কর্ণওয়ালিস স্ত্রীটে ( বর্তমান বিধান নরণি ) নিজন্ব মন্দির-গৃহ নির্মাণ হ'য়েছিল, 
ততদিন উপাসনা হ'ত ৪€৫নং বেনেটোলা লেনের এক বাড়ীতে । ১৮৭৯ 
শ্রষ্টান্ের ২৩শে জাহুয়ারী বর্তমান মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন 
শিবচন্দ্র দেব। রচিত হয় নৃতন মন্দিরের ট্রাস্ট ভিত বা! স্তালপদ্জে। 

এক বছরের মধ্যেই সাধারণ ব্রাহ্ষদমাজ আরে! কয়েকটি কাজে অগ্রসকক 
হয়। প্রথমতঃ বঙ্গ মহিলা! সমাজ' নামে একটি নারী-সংগঠন স্থাপন করা 
হুয়। নারী-মুক্তি-আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়।ই যার প্রধান এবং একমাত্র. 
লক্ষ্য। ছিতীয়তঃ স্থাপিত হয় সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ লাইব্রেরী । তৃভীয়তঃ 
স্বাপিত হয় সাধারণ ব্রাক্ষদমাজ গ্রেদ। এই ছাপাখানা থেকেই পাধারণ 
ব্রাঙ্গদমাজ-গ্রকাশিত '্রদ্ধপঙ্গীত' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 
এমবই ১৮৭৯ গ্রীষ্টাবের ঘটন1। ১৮৭৮-৭৯ শ্ীষটাবে ব্রান্ধর্ম প্রচারের জন 
ব্যাপক কর্মসথচী রূপায়ণ করার চেষ্টা করেছিলেন লাধারণ ত্রাঙ্মদমাজ। 

সাধারথ ব্রাদ্ষদমাজের গঠনতন্ত্র ব! নিয়মাবলী গ্রে শর্তবা যে প্রাবরদ 


৪২৬ আত্মুচরিত 


সদন্তদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিধি-সম্মতভাবে নির্বাচিত 
পরিচালক সমিতির সৃষ্টি আধুনিক ভারতের ইতিহাসে অন্ততম উল্লেখযোগ্য 
কীতি। এই গঠনতন্ত্রের আরে! প্রায় সত্তর বৎসর পরে স্বাধীন-ভারতের 
সংবিধানে অঙ্থরূপ স্বীরূতি দেখ! যায়। বিপিনচন্ত্র পাল অনবস্তভাবায় লিখেছেন £ 
“ঢু 0191106 00006 50109000001 0৫ 006 59801581821 31:810070 
98009], £081)08 7/001081) ০৪ 100560 05 ৪ 17186 10681] 0081. 
0086 0£ 501101778 00 2 1511£1008 00176165880101) ০০৫5. ৬৬৪, 
01196 1061) 06101781176 00 006 70251] 51000 160 1705 9154521780]) 
91985011080 21168205 ০8061)0 006 18186 11)5010801019 0৫6660000 
৮৮061501581, 80018] 2৪ 611 8৪ 700110081. ড/6 180. ০070010020060 
00 07:6810+0169105 0£ (176 6000150৫007 5001) 15101) জা01] 
1:581196 85 00000 11) 076 17021501081 00115 2170 50051806610: 10 
5101101610 ৪8 11) 0061 50০121 1116 2100 1080160610178 2150 11) 006 
01811820101) 0: 00611 80920668150 0106 50080100001 0£ 0061 
0305 61000061)0 005 1875690 2150 101819650 1068] 01116600100 0986 
200560 0৪, £১181)08. 10015817, 61000819 1506 00619] 106170260 
100 08, 1980 586 56613 61015 18166 515101) 01108001291] 066000 
৪750 ৪০$6:61815গে 2150 17 078001)8 2 50150100002 001: 006 
980159191) 91812070 98109] 1)6 ভা23 1000৮60 05 (1018 1818৩ 181018 
8170 ড/81)060 00 8156 01018 1067 8181100 98108] ৪ 207380100101012 
008: ০10 80006 085 101010181) ৪ 10006] 107 006 501580103001 04 
056 00005 8007081 5886 ০0: [00197, (8. 0. 55815 01106500018 
€92. 277-278), 

সাধারণ ব্রাঙ্ষমমাজ ঘখন নব্ব-নারী নির্বিশেষে এবং আয়-বৃত্তি-শিক্ষাগত 
যোগ্যতা কিংবা]! আর্থিক ক্ষমতা নিবিশেষে প্রাগুডবয্নক্কের ভোটাধিকানর 
107855089]1 £0001৮ 8781800186) মেনে নিয়েছিল, পৃথিবীর বু দেশেও 
তখন তা স্বীকৃত ছিল না। লম্প্রতি প্রকাশিত এবং আতন্তস্ত সহত্রাধিক ভুলে 
তর গ্রন্থে ভেতিভ ক হন়্তো৷ এট বুঝতে পারেননি, কিন্ত বুঝতে চাননি, 
ভাই তান নত্তব্য '০0105009109181 6581:810665 ৫30 1906 10606588115 


আত্মচরিত €২৭ 


8790 0176-05910 1016 ০ 006 98108]? (08510 7004, 0006 831510000 
98109] 8190 0006 81080108 01£ 005 1100610% [00181 7101770, 
[72750602) 1979, 9. 144) কারণ তার মতে এই গঠনতঙ্জের সাছাযো 
আনন্দমোহন বস ক্ষমত! কুক্ষিগত করতে চেয়েছিলেন। এই ধরণের ছাশ্তকর 
এবং নির্বোধ বক্তব্যের কোন জবাব দেওয়ার প্রয়োজন থাকে ন1। 

সাধারণ ত্রাহ্মদমাজ শুধু গণতান্ত্রিক নয়, ভারতে সমাজতাস্থিক চিস্তাধারারও 
অগ্রণী। তার শুরুতেই “অসাম্যের উপর লামা, রাজার উপর প্রজা, অন্যায়ের 
উপর ন্যায়ের” স্থান মেনে নিয়ে পৃথিবী ব্যাপী এক “মহা-সাধারণতস্ত্রের 
প্রতিষ্ঠার কথ] ঘোষণ! করেছেন তাদের অভীষ্ট হিসাবে। ব্রা্-আন্দোলনের 
পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধারণ ত্রাক্ষমমাজ স্থাপনের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়, কারণ 
আধ্যাত্মিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সর্বপ্রকার 
বন্ধন থেকে মুক্তি এবং স্বাধীনতা এবং পূর্ণ বিকাশের জন্ত যে সর্বাঙ্গীণ 
মুক্তি-আন্দোলন তাই নাধারণ ব্রাঙ্মমমাজের আদর্শ । 

[ এই পরিশিষ্টটি বর্তমান লেখকের পরিকল্লিত এবং অপ্রকাশিত সাধারণ 
ব্রাঙ্মমমাজের শতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থের পাওুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে। ] 


২৮. “তত্বকৌমুদী” (পৃ. ২২৫) 

সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ হৃঠি হওয়ার পর তাদের একটি নিজন্ব বাংলা মুখপত্রের 
প্রয়োজন হওয়াতেই শিবনাথ শাহ্ীর সম্পাদনায় 'তন্বকৌ মৃদী” প্রকাশিত হ'তে 
স্থকু করে ১৮৭৮ শ্রীষ্টাবঝের ২৯ মে (১৬ জ্যেষ্ঠ) থেকে । শিবনাথ শান্ী যে 
লিখেছেন “নব-গ্রতিষিত সমাজের নামে এক নৃতন কাগজ বাছির কৰিতে প্রবৃত্ত 
হইলাম***ছেই কাগজ হইতে “তত্ব' এবং “কৌমুদী” লইয়া! আমাদের কাগজের 
নাম হউক “তত্বকৌমুদী”--এ কথা সত্য । সেই সময়কার উৎসাহী বিপিনচন্ত্র 
পাল লিখেছেন £ “[7000060190915 ৪:66 036 68081181210606 0 0১৪ 
9801987:90 73:815100 98159], & 961)481) 20001810005 07887) ০% 
1৮ 988 8:81650 817061 0156 18006 0৫ 006 70৮0-7028771542- 10008 
10810)6 দা8৪ 86160050 05 50700115108 056 016 0: 056 2186 018915 
০৫ 006 206৮7 2005 800600 10061 7818 13810090001) 1305, 708০1) 
06 581160 752817756৪0 036 758056 01 055 01880) 0£ 056 


৫২৮ আত্মচরিত 


16515650 131210000 92008] 0206 10606001215805085016) 10101 
106 58116078665 2-0001011766”, (9১, 1416700/5, 2. 279-280 )। 
সমসামগ্সিক তত্ববোধিনী পত্রিকাও একই লাক্ষ্য দিয়েছেন (ভ্রঃ তত্ববোধিনী 
পত্রিকা, ৪১৯ নংখ্যা, আবাঢ়, ১৮০ শক, পৃ. ৫৭-৫৮ )। 

এ সংখ্যা তত্ববোধিনী নতুন কাগঙ্গকে শ্বাগত জানিয়ে লিখেছেন £ 
*তত্বকৌমুদী পত্রিকার স্তান্স পত্রিক! যতই প্রকাশিত হয় ততই আমাদিগের 
আহলাদের বিষয়।” তবে তন্বকৌমুদী যে পাক্ষিক সংবাদপত্রহিসেবে যথার্থ 
উন্নত মানে উঠতে পারেনি সে-কথা! ঠিক, অন্ততঃ প্রথম কয়েক বৎলর। 
কারণ প্রথমতঃ এটি মৃতঃ ত্রাহ্মদমাজের মতামতই প্রচার করতেন এবং 
দ্বিতীয়তঃ তার মধো তিন ব্রাক্ষদমাজের বাদ-বিসংবাদ প্রায়ই প্রতিফলিত হ'ত। 
মিরার তত্ববোধিনী এবং তত্বকৌমুদীর বাদ-প্রতিবাদ সার্বজনীন ব্যাপার ছিল 
না, কিন্ত কিছু বৎমরের মধ্যেই তত্বকৌমুদী এই ছূর্বলতা কাটিয়ে উঠেছিল। 
এবং সামর্থের সবচেয়ে বড়ো! প্রমাণ অ।জও শতবর্ষ অতিক্রম ক'রে পত্রিকার 
প্রকাশ নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিভ্ুমান, যা বাংল! সাময়িকপত্র লাছিত্যের ইতিহাসে 
বিরলতম ঘটনা । অনণ্যসাধারণ নজীরও বটে। 

এ-বিষয়ে *তত্বকৌমুদী শতবর্ষ £ ১৮৭৮--১৯৭৮* শীর্বক প্রবন্ধ ( বর্তমান 
লেখক কর্তৃক গ' ছদ্মনামে লিখিত। ভ্রঃ তন্বকৌমুদী, ১-১৬, শ্রাবণ- 
আশ্বিন, ১৩৮৫ সাল ) থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধার কর] যেতে পারে। 

*তত্বকৌমুদীর প্রচারে যে নিষ্ঠা, শ্রম ও আন্তরিকতা লইয়া! কর্ম শুরু 
করিগ্পাছিলেন শিবনাথ শাহ্বী তাহা তাহার আত্মচরিত পাঠেই জানা যায়। 
পরে নান] সময়ে ইহার সম্পাদন! করেন £ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কষ্ণকুমার 
মিত্র, সীতানাথ তব্বভ্ষণ, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় হইতে সাম্প্রতিককালে 
বরদাকাস্ত বন, ননীভূষণ দবানগুপ্, শ্রপুলিনবিহারী সেন এবং শ্রাদিলীপর্মার 
বিশ্বাস।” (পৃ. ৩৫)।” প্রথম প্রথন ব্রাহ্মদমাজের অন্তর্গত মতভেদের কিছু 
প্রতিফলন পড়িলেও, তবকৌমুদী ক্রমশঃ জনপ্রিক্স পত্রিকার পরিণত হয়। 
নান ধর্মশান্ সম্পর্কে আলোচন! প্রকাশিত হইতে শুক করে। একদিকে যেমন 
বাইবেল, থিওভোর পার্কাবের রচণা, গীতা, ভাগবত, উপনিষদ প্রভৃতির 
আলোচন| তন্বকৌমৃদ্দীর বৈশিষ্টা ছিল, তেমনি অন্তদিকে, নানা সামাজিক 
অমন্তাবলী, এমনকি রাজনীতি, অর্থনীতি লইয়া আলোচনাও হইত। দর্শন, 
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বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দর্শন সমূহকে সহজ এবং সরলভাবে বাংল! ভাষার সাহাষ্যে 
বাঙালী পাঠকদিগকে পরিচয় করাইয়া দিবার দায়িত্ব লইয়াছিগ তত্বকৌমুদী। 
সঙ্গে সঙ্গে ছিল কবিতা, প্রবন্ধ পুস্তক সমালোচন! প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া! 
ইহাকে সাহিত্যিক মর্যাদা! দান করিবার চেষ্টা। শিবনাথ শান্্রী স্বয়ং সামািক 
নমন্তাদি লইয়! যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তত্ব'কীমৃদ্দীতে, তাহাই পরবর্তী 
কালে গৃহ্ধর্ম নামে সংকলিত হুয়। হিউম, কান্ট, হেগেল প্রভৃতি দার্শনিক 
রচনা বিষয়ে উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ এই তব্বকৌমুদদীতে প্রকাশিত হইগ্নাছে। 
'জড়বাদী”, 'মানবপ্ররুতি' প্রভৃতি দার্শনিক রচন। প্রকাশিত ছিল তত্বকৌমুদীর 
বৈশিষ্ট্য ।” ( পৃ. ৩৫-৩৬) 

“প্রকৃতপক্ষে যে শুধুমাত্র রাজা রামমোহনের পথে বা “আধা ত্মিক ও 
সার্বজনীন মহাধর্ষের ভাব” অহ্সারে চলিবার চেষ্ট1 করিয়াছিল তাহা নহে, 
নে-যুগেই ইহা ঘোষণা করিয়াছিল £ “সমাজ ও মমুম্তঙ্জাতিকে বিশ্বত হই 
কেবল ঈশ্বর ধ্যানে মগ্ন হইয়! থাকাকেই ব্রাঞ্থসমাঙ ধর্ম বলিয়া মনে করেন না। 
ব্রাহ্মঘমাজ ঈখর, মনুয্য বা জগতের মধ্যে সন্ব্বস্থাপন করিবেন, একটিকে বিশ্বৃত 
হইয়া অন্তটিকে লইয়া অবস্থিতি করিবেন না, ইছাই ব্রাহ্মদমাজের আকর্ধণ। 
(ত্রঃ ১৮০৩ শক, ১৬ ফাগুন, সংখ্যা পৃ. ২*৬)। অর্থাৎ ব্রাঙ্ম আন্দোলন 
শুধুমাত্র ধর্ম আন্দোলন নয় | মানবমুক্তির সর্বতোমূখী বিকাশের জন্ত একটি 
সর্বাঙ্গীণ আন্দে।লন। বলা! বাহুল্য এই আন্দোলনের পরিচালনা করিবার বৰ! 
নেতৃত্ব দিবার ক্ষমতা আদি ব্রাঙ্গপমাজের বা নববিধানের ছিল না। কারণ 
লাংস্কতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং আধ্াত্মিক-- 
অর্থাৎ ইহছলৌকিক এবং পারলৌকিক--উভয়দিকে ইহারা সর্বতে/ভাবে 
আন্দোলন করেন নাই। সাধারণ ব্রাক্মদমাজের প্রগতিশীল কর্মসচী সে-যুগে 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে পথপ্রদর্শক | সম্পূর্ণভাবে পনিবেশিক 
কাঠামোর মধো আন্দোলন গড়িগ্না ওঠায় যে ম্ব-বিরোধিতা লক্ষা করা 
গ্িয়াছিল এবং যা৷ ব্রাহ্ম আন্দোলনের ছূর্বলত1 ছিল, তাহ! হইতে উত্তরণের পথ 
প্রদর্শন করেন সাধারণ ত্রাঙ্মনমাজ। তাহাদের এই ঘোধিত আদর্শ প্রচার 
করেন তত্বকৌমুদ্রী। 

পূ ব্রাক্মমমাজ ] অন্ঠায়ের উপর ভ্তায়, অসামোত উপর সাম্য, রাজার উপর 
গ্রজার ক্ষমত] প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয্! পৃথিবীব্যাপী এক মহা সাধারপতমরেন্, 
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আয়োজন করিতেছেন। এই স্বাধীনতা দেখিয়া! বহু লোক এখানে সমবেত 
হইয়্াছেন। এই সর্বংতামুখী ভাবই ত্রা্ষদমাজের আকর্ষণ ।” অর্থাৎ 
তত্বাকৌমুদী যথার্ঘভ|বেই বলিতে চাহিয়াছেন যে যদি বাস্তবজীবনের পার্থিব 
সমশ্তাদির প্রতি উদাসীন থাকা যায় তাহ! হইলে ধর্ম মূল্যহীন । 'সর্বধর্ম 
মমন্বয়' তাহা! হইলে ভণ্তামিমান্ত্র। “সমাজ ও মনুস্বজাতিকে বিস্বত হওয়।” ধর্মের 
অঙ্গীভূত নয়, রামমোহন রায়েরও তাহ! মত ছিল না। যদি কেহ পরবর্তীকালে 
ব্রাহ্ম আন্দোলন পরিচালন! করিবার ইচ্ছ] করিয়া! থাকেন বে তাঁহ! সমাজ 
সংস্কার বা রাজনৈতিক সংস্কার ব্যতিরেকে কিভাবে হইতে পারে? সমাঁজত্্বী 
শিবনাথ বা গণতন্ত্রী আনন্দমোহন বন্থু সেই কারণে গিয়া উঠিয়াছিলেন 
একনায় কতন্ত্র এবং সাআজ্যবাদের বিকুদ্ধে। অথচ, অন্যদিকে, সাধারণ 
্রাহ্মঘমাঁজ কখনও বলেন নাই যে এই সকল পার্ধিব সংস্কারই একমাত্র করনীয়, 
ধর্মের কোন মূল্য নাই। যাহা ইওরোপীয় সমাজবাদীরা অনেকে বলিয়া 
থাকেন। তাহার! ঘোষণ। করিয়াছেন__ 'অপিচ ধর্মহীন সমাজসংস্কারক বা 
রাজনৈতিক সংস্কার অতি নিয্নভূমিতে দণ্ডায়মান । লোকের হবিধাই ইহার 
ভিত্তি, কিন্ত ধর্মই মাঁনবচরিজ্রের চিরকালের অবলম্বন ) ইহুকালের আশা! ও 
আশ্রয়স্থল । স্থততরাং ধর্মান্মোদিত সমাজসংস্কার বা রাজনৈতিক সংস্কারের 
মূলমন্ত্র যে সার্বস্নীন উদারতা, ব্রাঙ্ষমাজ তাহাই ঘে.ষণা করেন।” 
( তত্বকৌমুদ্রী, ১৬ বৈশাখ, ১৮০২ শক, প. ২০১)। (প. ৩৬) 

সাধারণ ব্রাঙ্মলমাজের এই সর্বতোমুখী আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার 
তত্তকৌমুদ্ী পত্রিকা | 


২৮. সাধারণ ভ্রাক্ষসমাজ মন্থিরস্ছাপন (পৃ. ২৩৫) 

সাধারণ ব্রাম্মদমাজ মন্দির জনপাধারণের নিকট উন্মুক্ত হয় ১৮৮১ 
খ্ী্টাবের ২২ জানুয়ারী মাঘোৎ্সবের পযয়। তার আগে প্রায় দু'বছর লাগে 
মন্দির তৈরী হ'তে। ১৮৭প্রীষ্টাব্বের ১৫ই যে কলকাতার টাউন হলে নভা 
করে সাধারণ ত্রাক্ষদমীজ ঘখন স্থাপিত হয় তখন তার সভাপতি হন 
আনঙগমোহন বহ্‌, লম্পাদ্ক শিবচর দ্বেবে। তখন তার! সমবেত উপাসনার 
জন্ত ৪নং বেনিয়াটোল! লেনের এক বাড়ী ভাড়া পেয়েছিলেন। কোষাধ্যক্ষ 
ছিলেন গুরুচরণ মহলানবিশ। নবগঠিত লাধারণ ব্রাদ্ষদমান্জের কার্য 
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নিবাহক কমিটি যত দ্রুত সম্ভব নিঞ্জন্ব জমি কিনে সমাজমন্দির স্থাপন করার 
জন্ত অর্থসংগ্রহ শুরু করেন, নিজের] প্রত্যেকে এক মানেন বেতন দান 
করেন। এক “বিন্ডিং সাব কষিটি' গঠন কর] হয়, তাঁরাই টাকা তুগতে 
থাকেন। মহুধি দেবেজ্রনাথ এই কমিটির লদন্য শিবনাথের হাতে সাত হাঙ্গান 
টাকার চেক দেন। এই কষিটি কর্ণওয়ালিস গ্্রীটের বর্তমান জমি ক্রয় করেন 
এবং ১৮৭৯ গ্রী্টাবের মাঘোৎ্সবের সময় ১১ মাঘ (সে বছর ২৩জাহয়ারী ) 
সাধারণ ব্রাহ্ষদমাজের ভিতি-গ্রস্তর স্থাপিত হয়। ভিত্তি-গ্রস্তর স্থাপন 
করেন সমাজের প্রবীণ সন্ত শিবচন্দ্র দেব। এক পাত্রে নমালোচক পত্রিকার 
প্রথম সংখ্যা, তত্বকৌমুদী এবং ব্রাদ্ধ পাবলিক ওপিনিয়নের প্রথম সংখ্যা এবং 
একলাইনের লেখা পুঁতে রাখ! হয়। পূর্বে সংক্ষিণণ প্রার্থনা করেন আচার্ধ 
শিবনাথ শাম্ী। (দ্রঃ ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন, জাঙ্ুয়ারী ৩০, ১৮৭৯ 
-সংখ্যা )। 

১৮৭৯-৮* ছুবছর লাগে মন্দির তৈরী হতে। গোয়ালিয়রের দিদ্ধিয়া বা 
পাঞ্চাবের সর্দার দয়াল পিং এর মতো লোক এই মন্দির ফাণ্ডে দান করেন। 
আনন্দমোহন বন, শিবনাথ শান্্রী, গুরুচরণ মহলানবিশ, উষ্লেশচন্ত্র দত্ত, 
ভগবানচন্দ্র বন্থ, ছুর্গামোহন দাস প্রমুখের অক্লান্ত চেষ্টায় মন্দির তৈরী হয়। 
'অবশেষে এর উদ্বোধন হয় ১৮৮১ খ্রীষ্টাবের ২২শে জানুয়ারী মাঘোৎসবের লময়। 

সকালে নাধারণ ব্রাহ্মঘমাজভুক্ত নরনারীগণ ৪£নং বেশিয়াটোল] লেনের 
বাড়ী থেকে শোভাযাত্রা করে সংকীর্ভনসহ এবং পতাকা ফেব্রু প্রস্তুতি 
নিয়ে নৃতন মন্দিরে সামনে উপস্থিত হন | বিপু জনসাধারণ এই শোভাযাজার 
অংশ নেন। সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করেন তদানীস্তন সভাপতি শিবচন্দ্র দেব এবং 
তালা-চাবি খুলে প্রেয়ার হল উদ্বোধন করেন। মৃহূর্তে হল জনলাধারণে ভর্তি 
হয়ে যায়। (ভ্ঃ শিবনাথ শাহী, 15609 ০7 26:0747070 547101, 
200 84, 1974, 7. 296) মন্দিরের আদর্শ বিষয়ে বাংলা, ইংরাজী ও 
উর্দ তে পাঠ করা হয় এবং তারপর উপাসন] হয়। আচার্ষের কার্য করেন 
'উমেশচন্জ দত্ত। 

আরে! বিববণের জল্ত অ্ষ্টবা--£150081 6০01৮ 0£ 006 980179188 
187817150 48:081 (1881-62 )$ তত্বকৌ মৃদী এবং ব্রাঙ্গ পাবলিক ওপিনিয়ন 
পন্ধিকার নানা লংখ্যা]। 
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৩০. “সিটি স্ধুল' (পৃ. ২৩৬) 

১৮৭৯ খ্রীষ্টাকজের ৬ জাঙুয়ারী সিটি স্কুল স্থাপন সাধারণ ব্রাঙ্ষমমাজের 
অন্যতম স্মরণীয় কাজ। আসলে সাধারণ ব্রাক্ষপমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ শুধুমা্ 
ঈশ্বরোপাসনাকেই একমাত্র ধর্ম বলে মনে করতেন না, সমাজ-সংস্ক|র, শিক্ষা 
স্কার, রাজনৈতিক আন্দোলন, অর্থ নৈতিক মুক্তি প্রভৃতি তাদের ধর্মান্দোলনের 
অন্তর্গত ছিল। সাধারণ ব্রাক্ষদমাজের বাংলা মুখপত্র “তত্বকৌমূদী' এবং 
ইংরাঙ্গী মুখপত্র প্রথমে ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন ও পরে ইপ্ডিয়ান মেসেঞ্চার 
এই বিষয়ে পরিফার মত ব্যক্ত করেছেন। 

শিবনাথ লিখেছেন £ “4000061 1100901651)6 566 9161) ৮৩ 
80106 191:01011)61)6 17061010613 016 01)2 9810081 26 006 06810171776 0: 
(018 9621: 25 006 01006101176 01 8 10160 51953 [1081181) 1730100- 
€101% 521160 00৬ ০105 8০1)9০01. 1 2৪ 82160 ডা10) ভে০ ০0০15০0, 
1381007615১ 196 00 901280 2000175 0106 50017661 6017618 01010 0৫ 0581 
0006 006 16118610175 8120 1000121] 17707361706 ০0৫ 006 137710180 5810)8], 
8100 850০0170) 00 66 05600612150 ৪1৪5৪ 00 1885 0 001 
5106 ৪. 17111015601 22101)686 /0110218 110 006 1921:801)9 ০0: 006 
3819000 66201)619 আ1)0 জা০০]0 900 20391050067) 01)616,+ 
(25599 07 67628127100 927761 20. 285-86. ) 

এই ছুইটি লক্ষ্যে নিটি স্কুল আশাভীত সাফলা লাভ ক'রেছিল। ত্দানীস্তন 
বাংলার যুবসমাজে ঘে তিনজন প্রধান নেতা সেই আনন্দমোহন বহ্থ, 
হ্ুরেজ্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিবনাথ শান্ী যুক্ত থাকাতে এখানে দলে দলে 
ছাত্র যোগ দিঁয়েছেন। ভার্দের অনেকেই হয় ব্রাঙ্ম ন। হয় ব্রাক্মভাবাপন হ;য়ে' 
উঠেছেন। অপরপক্ষে বহু ব্রাক্ধ শিক্ষিত যুবক এই স্কুলেই কর্ম লাভ ক'রে 
জীবিকার সংস্থান পেয়েছেন। তারা আবে বেশি ক'রে সমাজের কাজে 
সময় ব্যয় ক'রতে পেরেছেন। স্থরেন্দ্রনাথ তার আত্মজীবনী এ. 1210 £ 
112796 গ্রন্থে লিখেছেন--”]10 অ৪৪ 10810 01 101: 09--00 668018. 
০002 17008 08115) 2190 0118 11) 20016010 60 105 01012888108 
ছা০76 80001)8 006 80067) 8150 205 00110০8] জ02 12 
০0121565001) 101) 006 11701810 4১88001801010, 119 ভ10101) 2 2616 00৩: 
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8661065 110061650 806 1 0652: £:00860 006 001] ০৫. 00 
281, (0.0. 0, 86০০৮, 235) বিপিনচন্ত্র পাপ তার বাংলা 
আত্মজীবনী “সত্তর বৎদর'এ লিখেছেন যে “সাধারণ ব্রাহ্ষসমাঁজের যুবক 
কর্মীদের অনেকেই সামান্ত জীবিকো পায় মাত্র লইয়! গ্রথমে এই স্কুলে শিক্ষকতা! 
গ্রহণ করেন। আমিও এখানে কর্মপ্রার্থী হইয়াছিলাম কিন্তু আমার পক্ষে 
কলিকাতার বালকদের শাসন করা, “বাঙ্গাল” বলিয়া! সম্ভব হইবে না, 
এই ভয়ে সিটি স্কুলের কর্তৃপক্ষীয়ের| আমাকে এই স্থুলের শিক্ষকরূপে গ্রহণ 
করিতে রাজী হইলেন না।” ( কলকাতা, ১৩৬২, পৃ. ২০৩)। 

মিটি স্কুল ত্রাক্ষসমাজের নানাবিধ কার্ষের অন্থতম প্রাণকেন্্র হয়ে 
উঠেছিল। 


৩১. “মেজবউ' (পৃ. ২৪৪) 

১৮৮১ গ্রীষ্টাবন্বের ২১ ফেব্রুয়ারী শিবনাথ শান্্রীর 'মেজবউ' প্রকাশিত হয়। 
'এটাই তার প্রথম উপন্তান। আত্মচরিতের বক্তব্য অন্যায়ী--“এই কালের 
মধ্যে একটা কাজ সারা গেল। স্ভাশানাল ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশানের 
সভ্যগণের নিকট একখানি পারিবারিক উপন্তাম লিখিয়! দিব বলিয়! প্রতিশ্রুত 
ছিলাম। সেই গ্রতিজ্ঞাটা এখানে পুরণ করিলাম । ৮1১* দিনের মধ্যে 
“মেজবউ' নামক একখানি উপন্থাম লিখিয়া কলিকাতাতে প্রেরণ করিলাম।” 
'( বর্তমান সংস্করণ পৃ. ২৪৪)। হুতরাং এটি ফরমায়েসী লেখা! কতকটা, মাত্র 
৮।১* দিনের মধ্যে বিহারে প্রকাশচন্্র-অখোরকামিনী রায়ের বাড়ীতে বসে 
"লেখা । 

কেন ফর্মায়েসী লেখ! লিখতে গেলেন শিবনাথ ? সম্ভবতঃ আর্বিক কারণে। 
শিবনাথ-কন্া| হেমলতা সরকার লিখেছেন ; *১৮৮* লালে শিবনাথ এক 
অপ্তাছের মধ্যে অর্থের অভাব মোচনের জন্য “মেরী কার্পেন্টার সিরিজের” জন্য 
*মেজবউ” নামে প্রসিদ্ধ উপস্তারখানি লিখিয়া ফেলেন | এই সময়ের ফেব্রুয়ারী 
মানে ঢাকা অঞ্চলে প্রচার-যাতর করিয়াছিলেন। (শিবনাথ জীবনী, প্‌. 
২১০)। 

শিবনাথ রচিত মেজবউ উপস্বামটি কেমন? উত্তরে বলা চলে ঘে 
খনপ্রিয়তায় এবং সাহিত্য-বিচারে উপন্ভাসটি ফমজোরী নয়। প্রথম সংস্করণ 
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মাত্র এক বছরের মধ্যেই নিঃশেধিত--য! কিন] বঙ্ধিমচন্দ্রের মতো! উপস্কাস- 
সম্রাটের কোনে! উপন্তাের বেলাতেও হয় নি। শিবনাথের মৃত্যুর আগেই 
এই উপন্তাসের উনিশটি মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল। বিশিষ্ট এক যুগের 
পটভূমিকায় রচিত এই উপপ্যামটির মধ্যে নাহিত্যগুণ আছে। এর কেন্দ্ররিজ, 
এবং নায়িকা প্রমদাঁ সেই “উদ্দারচিত্তা কর্মকুশল! জ্ঞানবতী বধুকে কে 
করিয়া পল্ীগ্রামের এক ব্রাহ্ধণ পরিবারের উত্থান ও পতন বর্দিত হইয়াছে ।” 
( সুকুমার সেন, বাঙ্গাল! সাহিত্যে গন্ত, ১৩৫৬ সং, পৃ. ১২৯)। 

“সাহিত্যনাধক শিবনাথ শান্ী” গ্রন্থে বারিদবরণ ঘোষ চমৎকারভাবে 
দেখিয়েছেন কিভাবে যুগত্রষ্টট শিবনাথ তার উপন্যাসের উপাদান নিয়েছেন 
তার যুগ থেকে, এমনকি ব্যক্তিগত জীবন থেকে। তবে কাহিনী, বিন্যাস, 
গঠন প্রভৃতি দিক থেকে এই উপন্যাসটি উচ্চাঙ্গের নয় ঠিকই, পরিধর্মী, 
উপন্যাস ছিপেবে সার্থক । অবান্তবও নয়। 


৩২, “সখা' (পৃ, ২৮৮) 

গ্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক প্রমদাচরণ সেনের মৃত্যুর পর তৃতীয় বর্ষের সগ্ুম। 
সংখ্যা থেকে (জুলাই ১৮৮৫) আঅমগ্র চতুর্থ বর্ষের (১৮৮৬) অম্পাদক 
ছিলেন শিবনাথ শান্্রী। পঞ্চম বর্ষের প্রথম সংখ্যার (জানুয়ারী ১৮৮৭)' 
সম্পাদকীয়টি তার রচনা। যাই ছোক, সম্পাদক হিসেবে সখার জন্য শিবনাথ 
শাম্ীর কাজ আলোচনা! করার আগে “সখা, ও প্রমদ্াচরণ সেন সম্পর্কে 
সাধারণ কতকগুলি কথা আলোচন। কর! প্রয়োজন । 

বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে 'সখা'ই সত্যিকারের শিশু-পত্রিক। ছিসেকে 
প্রথম জনপ্রিয়তা লাভ করে। এর আগে শ্রীষ্ঠান মিশনারী সম্প্রদায়ের শিশু- 
পাঠ্য কাগজগুলিতে ধর্মের তত্ব এতচাপান থাকত যেতা শিশুমনের পক্ষে 
বোঝা হয়েই ছিল। তাদের কিংবা কেশবচন্ত্র সেন-সন্পার্দিত 'বালকবন্ধু'-_ 
যা খুবই উৎকৃষ্ট সচিত্র পাক্ষিক হিসেবে বের হয়েছিল--শিশু পঞ্জিকার ভিত, 
তৈবী করে দিয়েছিল এ কথ! অবশ্ত অনম্থীকার্ধ। নথ প্রথম প্রকাশিত হয়- 
১৮৮৩ খ্রীষ্টাবের জাচ্য়ারী মাসে। মাত্র আড়াই বছর কাগজটি দম্পাদন! 
করার পর খুলনায় দাদার বাড়ীতে প্রমদাচরপের অকালমৃত্যু হ'লে ওয় বর্ধ ৭ম 
সংখ্যা] থেকে শিবনাথ শান্্রী এক লম্পাদদনার ভার গ্রহণ করেন। পঞ্চম বর্ষ 
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(১৮৮৭) থেকে 'সখা' সম্পাদনের ভার নেন গ্রমদদাচরণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
অন্নদাচরণ সেন। অষ্টম বর্ষের (১৮৯০) শেষ দিকে এর পৰিচালনার ভার 
গ্রহণ করেন নবরুষ্ণ ভট্রীচার্য,। ১১-১২ বর্ষ (১৮৯৩-৯৪) তীর সম্পাদনায় 
কাগজটি প্রকাশিত হ'ত। ১৮৪) গ্ীষ্টাবের এপ্রিল মাসে “দখা ভুবনমোহন 
রায় সম্পাদিত পত্রিকা 'সাথা”-র সঙ্গে মিলিত হ'য়ে 'সখ! ও সাঁধী+ নাম নেয় 
এবং এ নামে বের হ'তে থাকে । স্থতরাং 'সখা+র জীবিতকাল জাহুছগারী ১৮৮৩ 
থেকে মার্চ ১৮৯৪। 

শিক্ষা ও সহৃপদেশ দিয়ে শিশুচরিত্র গঠন ছিল ত্রাক্ষলমাজের অন্তম 
আদর্শ। এই আদর্শে ব্রতী ম্বয়ং শিবনাথ শামী এবং তার ভাষায় 'ধর্মপুত্র 
প্রমদ|চরণ দু'জনেই ছিলেন শিশুস|হিত্যে বিশেষ আগ্রহী । আগেই বলেছি 
১৮৮৩ খ্রীষ্টাবের জাঙুয়ারী মাসে প্রমদাচরণ সেনের সম্পাদনায় 'সথা। প্রকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে বাংল! শিশু বা] কিশোরপাঠ্য সাময়িক পত্র সাহিত্যের ইতিহাদে 
এক নবদদিগন্ত খুলে যায়। নান! শাখা-প্রশাখায় পল্পবিত হয়ে শিশুদাহিত্য 
বাঙালী শিশুদের মনোজগৎ অধিকার করে। 


প্রমদাচরণের জীবনী-পাঠে জান! যায় (দ্রঃ বর্তমান সংস্করণে 'গ্রন্থে 
উল্লিখিত কতিপয় ন্বদেশী-ব্যক্তির পরিচয়” অংশ ) তার শিশ্ু-বাৎনল্যের কথা। 
তার বন্ধু ওজীবনীকার বিপিনচন্দ্র পালও লিখেছেন £ *প্রমদাচিরণের প্রকৃতিতে 
শিশু-বাৎসল্য নিরতিশয় প্রবল ছিল। একজন স্থপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী শিরম্তত্ববিদ 
প্রমদাচরণের মস্তক পরীক্ষা করিয়! বলিয়াছিলেন থে, তাঁছার প্ররুতিতে শিলু- 
বাৎসল্য অত্যন্ত প্রবল ।” এই শিশুদের প্রতি অরুত্রিম ভালোবাসা, চব্বিশ- 
ঘণ্টা! তাদের জন্ভ ভাবতে ভাবতেই একখানি শিশুপাঠ্য পঞ্জিক। প্রকাশ করার 
কথা তার মনে হয়। ববিবাসন্বীয় নীতি বিস্ভালয়ের ছাত্রদের নিয়ে এক 
ছুটীর দিনে বরানগরে বাগান-বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে আলোচন। 
করে রাত্রিতে তিনি ভায়েরীতে লিখলেন £ “বাগানে একটি কথা পাকা 
(একটি কাজের সূত্রপাত ) হইল। 06076181165 ০£ ০০108 9055 এদের 
কিরূপে 17010065065 40: 80০0৫ কর1 যায়। 4 চ০3 5988656৫ 
আ1$06 1016:55608 08101101565, তদপেক্ষা আমার নিকট ০01147:670+8 
1260 প্াভৃতির স্তাক্ি কাগজের কার্ধক্ষেত্র অধিক বিস্বৃত। কিন্ত এজন 
ধানে ৯*. টাক জান্দাঙ খরচ ছওয়ার সম্ভাবনা । যর্দি তোলা যায় এবং 
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একটি £0150 কর] যাঁর তাহ1 হইলে 98196: ৪0: করা যায়।” শেষ পর্যন্ত 
অনেক কষ্ট ক'রে দরিদ্র গ্রমদা! সামান্ত পুজি নিয়ে সুরু করলেন তীর প্রিয় 
'সখা'। মাত্র ৩০ জন গ্রাছক এক বছরের মধ্য হাজার ছাড়িয়ে গেল। 


প্রিয় ছাত্র প্রযদার কাগজে ২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যায় (আগষ্ট ১৮৮৪ ) প্রথম 
একখানি সচিত্র জীবনী-_ম্বগাঁয় শ্যামাচরণ দে (বিশ্বান )* লিখলেন শিবনাথ 
শান্ত্রী। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লিখেছিলেন ঃ "এরূপ পত্রিক1 আমাদের 
দেশে নাই বলিয়াই আমরা এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা 
করিয়াছিলাম। আমাদের হতভাগ্য দেশে বালক-বালিকাদিগের জ্ঞানের ও 
চরিত্রের উন্নতির জন্য অধিক লোক চিস্তা করে না, অথবা করিবার অবকাশ 
হয় না; এইজন্তই সখার জন্ম হইল। সখা! পিতা-মাতার উপদেশ ও শিক্ষ! 
ছুই-ই দান করিবে।” দিন বরাত কাগজের জন্ত চিন্তা, প্রেসের কাজ, ছাপা 
এসবই শুধু নয়, উদ্বোধনী সংখ্যার যাবতীয় লেখার দায়িত্ব নিলেন প্রমদাঁচরণ 
নিদেই। মক হ'ল “ভীমের কপাঁপ' নামক ধারাবাহিক কিশোর-উপন্যাম। 
“আঃ ছেডে দাও না” এবং ডিষা” নামক ছুটি কবিতা, "সতীশ ও তাহার সঙ্গী 
নামে গল্প, 'মহাত্মা হেয়ার সাহেব? নামে জীবনী, “মেয়েরা আমার কে' 
নামে এক আলোচনা ইত্যাদি সব তার লেখা। সখার বাধষিক দান ধর] হ'ল 
এক টাক1। “সখা” পাঠ ক'রে ব্রাঙ্মবিরোধী বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত 
গ্রম্দাচরণকে লিখলেন-_-“সখা পড়িয়াছি। সকল পড়ি নাই, কিন্তু যতদুর 
পড়িয়াছি, তাহাতে বিশেষ গ্রীতিলাভ করিয়াছি। “সখা প্রধানত: বাঁলক- 
বালিকাদিগের সহায় বটে, কিন্ত এ 'দখা'র সাঁহায্ অনেক পলিতকেশ বৃদ্ধের 
পক্ষেও অনবলম্বীয় নহে, বালক-বালিকাত্ব এমন সঘন্ধু অতি ছুর্লভ।” প্রথম 
বছর থেকেই সখা জম-জমাট। ভালো ভালে ছবি, ধাধা, কবিতা, গল্প, 
ইতিহান, জীবনী এসব তে! ছিলই, আবার-নীতি পর্যস্ত শেখানো হ'ত। 
ছোটদের বই মমালোচনা, ছড়ার মাধ্যমে অন্ক শেখানো, কি নেই! লেখক 
ছিসেবে যোগ দিয়ে প্রমদদাচরণকে লাছায্া করতেন বিপিনচন্্র পাল এবং 
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ধারা ছজনেই সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের বিশিষ্ট সাস্ত ও 
প্রমদার বন্ধু। 

হঠাৎ ক্ষয়রোগে মাত্র ২৭ বছর বয়সে প্রমদাচরণের মৃত্যু হ'ল। সকলে 
ঘখন এই সুন্দর পত্রিকাটির ভবিস্তৎ নিয়ে শঙ্কিত, ৩খনই এগিয়ে এলেন 
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শিবনাথ শান্ত্রী। "রামতহথা লাহিড়ী” সম্পর্কে তার লেখা 'সখা' সম্ভ ছাপা 
হয়েছে (মার্চ ১৮৮৫)। ২১ জুন প্রমদ্বাচরণের মৃতার পর জুলাই মানেই 
তীর প্রিয়-শিষ্কের কাগজ তারই সম্পাদনায় ছাঁপা হ'ল। শিবনাথ ম্বম্ং 
শ্বগীয় প্রমদাচরণ সেন+ নামে এক প্রবন্ধে লিখলেন_-“তাহার চরিত্রে অনেক- 
গুলি মহত্বের লক্ষণ দেখিয়াছিলাম। (১ম) উন্নতিস্পৃহা, (২য়) আত্মনির্ভরতা, 
€৩য়) স্থায়পরায়ণতা, (৪র্থ) সাহস, (৫ম) সতাবাদিতা, (৬ষ্) দায়িত্ববোধ ।” 

সম্পাদক হিসেবে শিবনাথ “সখা” পৃষ্ঠায় বন লেখা লিখেছেন। যেমন,-- 
পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বি্ামাগর (অক্টোবর ১৮৮৫ ), বিষ্ভানাগর দয়ার সাগর 
€ জানুয়ারী ১৮৮৬ ), যোসেফ মাটাসিনি (মার্চ ১৮৮৬ » স্যার উই্লিয়ম জোন্স 
(জুন ১৮৮৬ ), হ্বগীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভৃষণ (সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ ), পরলোকগত 
রাজকুষণ মুখোপাধ্যায় (অক্টোবর ১৮৮৬ ), মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (জান্চয়ারী 
১৮৮৭ ) গ্রভৃতি জীবনী । নাধের নৌকা! ( সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ ) আবদারে ছেলে 
€জাহুয়ারী ১৮৮৬), রামকাস্তের ঘোড়া ( মে ১৮৮৬), শ্যামটাদের পাচদশা 
(সেপ্টেম্বর ১৮৮৬) পেটুক পুষি (জাঙ্ইয়ারী ১৮৮৭) প্রভৃতি কৰিতা। জুন 
১৮৮৭ গ্রীষ্টাব্ধের পর শিবনাথ শাস্ত্রী আর 'সখা'য় লেখেননি। 


৩৩, মুকুল (পৃ. ২৮৯) 

“মুকুল” বাংলা শিশ্ু-সাহিত্যের ইতিহাসে চিরন্মরণীয় এক পত্রিকা। 
১৩০২ বঙ্গাঝের আধাঢ় মাসে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় পণ্ডিত শিবনাথ শান্ত্ীর 
সম্পদনায়। এর আগে প্রমদাচরণ সেন-প্রতিষিত ও সম্পাদিত শিশু-পঞ্জিকা 
“লখা' সম্পাদনার অভিজ্ঞতা পুরোপুরি কাছে লাগান শিবনাথ এই কাগজে । 

শিবনাথ আত্মচরিতে লিখেছেন যে, সরলা মহুলানবিশ ( গুকচরণ 
মহলানবিশের কন্তা) লাবণাপ্রভ1 বন্থ ( ভগবানচন্ত্র বন্থর কন্তা ), কাষিনী 
'সেন (পরে রায়, কৰি ) চতশ্তীচরণ সেনের বন্তা ) ও হেষলতা ভট্টাচার্য (পরে 
সরকার, শিবনাথ শাহ্ীর কন্ত।) প্রমুখ যাদবের উদ্োগে রবিবানরীয় নীতি- 
বিস্তালয় প্রতিষ্তিত হয়, তাদেরই উদ্ভোগে গ্রকাঁশিত হয় 'মূুকুল'। এই সঙ্গে 
'আর অনেকেই ছিলেন যেমন বাষানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যোগীন্্রনাথ সরকার, 
জগদীশচন্দ্র বন, উপেঞ্জকিশোর রায়চৌধুরী প্রমূখ উৎসাহী ব্রাঙ্গ যুবকবৃদ্দ। 
শান্ত দেবী লিখেছেন £ “এই সকল উৎনাহী যুবকের! বলিয়া-কহিয্না! শিবনাথ 
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শান্ী মছাশয়কে মুকুলের সম্পাদক করেন। সহকারী সম্পাদক ছিলেন 
যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা বন্থ। আত্মভোল! উদাসীন 
রামানন্দ অন্তরালে ছিলেন কিন্তু কি রচনাসংগ্রহে কি স্বয়ং রচনায় তার উৎদাহ 
ইহাদের অপেক্ষাবেশী বই কম ছিল না।” (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধ- 
শতাব্দীর বাংলা, পৃ. ৪৮ )। 

১৩০২ বঙ্গা্ষ থেকে ১৩০৭ পর্যস্ত সম্পাদন! করার পর শিবনাথ “মুকুলের” 
সম্পাদকতা ত্যাগ করেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে মচিত্র মুকুল পত্রিকাটি 
অসামান্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। প্রথম বর্ষ গ্রথম সংখ্যায় সম্পার্দক লিখলেন ॥ 
“জ্ঞানের মুকুল, প্রেমের মৃক্ুল, সকল বিষয়েরই মূক্ুল অবস্থা আছে। এই 
পত্রিক! যাহাদের জন্ত, তাহারাও মুকুল, মানব মুকুল ।*..""মানব মুকুলদ্দিগকে 
ফুটাইবার পক্ষে সাহায্য করাই মুকুলের উদ্দেশ্য ।.*--আমর। মানব মুকুলদিগের 
হস্তে জানের মূকুল দিব, যাহা তাহাদের জীবনে ফুটিয়া ফুল ফলে পরিণত 
হইবে ।” সত্যিই পত্রিকাটি ফুলে, ফলে, পত্রে স্থশোভিত হ"য়ে উঠেছিল। 
এর প্রধান কৃতিত্ব অবশ্তই দাবী করতে পারেন শিবনাথ শান্রী, যিনি 
ব্রাঙ্মঘমাজের আচার্ধ, প্রবল পণ্ডিত, রাজনীতি ও সমাভ-সচেতন কিন্তু যার 
মধো সরল এক সাহিত্যপিপান্থ মন দদা-জাগ্রত ছিল এবং সেই সঙ্গে ছিল 
শিল্ত-বাৎসল্য ও গ্রথর নীতিজান। 

শিশু বা কিশোর-সাহিত্য সম্থদ্ধে শিবনাথের ধারণ! ছিল ম্পষ্ট। মুকুলের 
১ম ভাগ ২য় সংখ্যায় তিনি “মুকুল কাহাদদের জন্তু” নামে এক রচনার 
লিখেছেন (শ্রাবণ, ১৩*২ ) “অনেকের ধারণা আছে, মূকুল ছোট ছোট 
শিশুদের জন্য, অর্থাৎ যাছাদের বয়ন ৮/৯ বৎসরের মধ্যে প্রধানতঃ তাহাদের 
জন্ত। মুকুলে এমন অনেক কথা থাকে, যাহা এত অল্লবয়স্ক শিশুগণ 
বুঝিতে পারে না, এবং বুঝিবার কথাও নহে। যাহাদের বয়ম ৮/৯ হইতে 
১৬/১৭র মধো ইহা প্রধানতঃ তাছাদের জন্ম । আমরা] লিখিবরি সময় এই 
বয়সের বালক-বাপিকাদের প্রতি দুরি রাখিয়া লিখি।” স্থতরাং মুকুল। 
শিশুপাঠা' না! বলে কিশোর-পাঠ্য পত্রিকা বলাই অধিকতর সম্মত । কি রচনা- 
বৈচিত্র, কি কৌতুককর বিজ্ঞানে, কি নানা চিঅ-মাঁলার সাজ-সজ্জায়, মুকুল 
কিশোর বয়লী বালক-বালিকাদের অনায়ানে আকর্ষণ করত। জআ্যাখ্যান- 
ভিত্তিক চিআ্রাবলীর আকর্ষণ ছিল ছুধিবায। 
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মুকুলের সম্পাদক হিসেবে শিবনাথ নিজে তে] লিখতেনই এবং নমকালীন 
বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত নামী-্মামী লেখককে যোগাড় করেছিলেন। যেমন, 
রবীন্তনাথ ঠাকুর, অবলা বন্থ, জগদীশচন্্র বন, কুস্থমকুমারী দাস, 
গিরীন্্রমোহিনী দাপী, রমেশচন্দ্র দত্ত, হেমেআ্গ্রসাদ ঘোষ, দীনেজ্রকুমার রায়, 
রামেন্তন্বন্দর ত্রিবেধী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, স্ুরেশচন্ত্র লমাঞ্পতি, বিপিনচন্ছু 
পাল, কুষ্ককুমার মিত্র, উপেন্দ্রকিশোর রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্র, অতুলপগ্রসাদ 
মেন, অমৃতলাল পু, গ্রমধনাথ রায়চৌধুরী গ্রভৃতি কে নয়? চিরম্মরণীয় 
শিশু-সাছিত্যিক স্বকুমার রায়ের আবির্ভাব এই “মুকুল” পত্রিকায় (জোট 
১৩০৩) 'নদী* নামে এক কবিতার মাধামে। এত প্রতিভাবান লেখকের 
সমাহার যা] কদাচ ঘটে তাই করতে সমর্থ হয়েছিলেন শিবনাথ শাহ্বী। তাছাড়া 
একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠিত লেখকদের যোগাড় করেছেন তেমনি বন্থ 
অপরিচিতের নাম এনেছেন ধরণীতে এই কাগজের মাধামে। 

যা আমাদের কাছে প্রবাদে পরিণত হয়ে গিয়েছে এমন কিছু লাইন-- 
যেমন, আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে। কথায় না বড় হ'য়ে কাজে 
বড় হবে (আদর্শ ছেলে, কুহ্থমকুমারী দান, মুকুল, পৌষ ১৩*২) কিংবা 
আকাশ মেখ|! সবু্বরণ গাছের পাত নীল। ভাঙায় চড়ে কই কাতল! 
জলের মাঝে চিল” (মজার মূল্লুক, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, মুকুল, কাতিক, ১৩০৫) 
প্রভৃতি মুকুলের পাতায় ঝলমল করে উঠত। রবীন্দ্রনাথের *কাগজের নৌকা” 
(আশ্বিন ১৩৯২), জগদীশচন্ত্র বন্থর গাছের কথা' ( আযাঢ় ১৩*২)ব! 
উপেন্্রকিশোর রাঁয়চৌধুরীর “ছেলেদের রামায়ণের প্রথমাংশ (শ্রাবণ ১৩৩) 
এই মুকুল কাগজেই ছাপা হ'য়েছিল। 

শিবনাথ সম্পাদকত ত্যাগ করার পর এই পত্রিকার ভার নেন হেষচজ্ু 
সরকার | পত্রিক! কয়েক বৎমর পর বন্ধ হ'য়ে গেলে পরে আবার নব পর্যায়ে 
বের হয় কয়েক বছরের জন্ত। এই মৃকুল পত্জরিকাঁতে আট বছরের বালক 
স্থকুমার রায়চৌধুরীর প্রথম কবিতা! 'নদী প্রকাশিত হয় ( চ্যেষ্ঠ ১৩০২) 
এবং পরের বছর "ছিকরী ভিকরী ডক'নামক পরিচিত ইংরাজী ছড়ায় 
'অন্থবাদ "টক টিক টং' ( জোষ্ঠ ১৫০৩) করেন স্থকুমার। 
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৩৪. হিমা্রি কুন্থম (পৃ. ২৯৮) 
'এটি শিবনাথ শান্ত্রীর তৃতীয় কাবাগ্রস্থ এবং প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ শ্রীষ্টাবে। 
গ্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র এরূপ £ 

হিমান্্রি কুম্থুম | / শ্রীশিবনাথ শান্্ী এম. এ প্রণীত। / কলিকাতা, ১৩নং 
কর্ণওয়াণিন ্বীটে ব্রাক্মমিশন প্রেসে শ্রীকাতিকচন্দ্র দত্ত কর্তৃক মৃদ্রিত; »*নং 
কলেজ শ্রীট, সোম প্রকাশ ডিপঙ্জিটরী কর্তৃক গ্রকাশিত। ব্রাঙ্মাব ৫৭। শ্রীষ্টান্ব 
১৮৮৭ | 
- গ্রন্থটি জোষ্ঠ! কন্তা হেমলতাকে উৎসর্গ করেছেন শিবনাথ। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাবের 
গ্রীক্মশেষে যখন ঝামকুমার বিদ্যারত্ব, নবদ্ীপচন্দ্র দাস এবং শশিভৃষণ বন্ধুকে 
নিয়ে শিবনাঁথ কািয়াও গিয়েছিলেন «নির্জনে ঈশ্বরের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনে 
আত্ম-সমর্পন” করার জন্য তখন একমান শৈলশিখরে থেকে তার মনের যে 
ভাব হয়, তারই বাণীরূপ দেন কবি শিবনাথ “হিম।দ্দি কুম্থ্ম" কাবাগ্রন্থে। 

গ্রন্থটি চারটি ভাগে বিভক্ত, যথা-_দীক্ষা, সৌন্দর্য, বিচ্ছেদ ও বৈধব্য। 
তারপর হিমালয় পরিত্যাগের আগে “বিদায় নামে এক ক্ষুদ্র কবিতা যুক্ত । 
এর মধ্যে 'দীক্ষা' নামক দীর্ঘ কবিতায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্ম-ব্যাখযানের 
প্রভাব ম্বীকার করেছেন শিবনাথ। তিনি পিঁখেছেন £ “মানবের গ্রীতি 
আমাদিগকে অনেক সময় সত্যন্বরূপে লইয়! যায়। তীহাকে পাইয়] চরিতার্থ 
হুইয়! সেই গ্রীতি উচ্ছুলিত হই বহ্থধাকে ধৌত করিতে থাকে, এই সত্যটি 
্রাদর্শন করাই উক্ত গ্রন্থের প্রধান লক্ষ্য।” (ত্রঃ ভূমিক]। ) "দীক্ষা কবিতাটি 
শিবনাথ অভ্যস্ত যত্ু নিয়ে লিখেছেন, তা পড়লেই বোঝা যায়, যেমন তত্ব 
নিজের জীবনের আধ্যাত্মিক বিকাশের সঙ্গে এর মিল সুস্পষ্ট । 'দীক্ষ” কবিতাটি 
চারিটি দলে বিভক্ত । 'প্রথমাবস্থায় বৈরাগ্ায, দ্বিতীয় অবস্থায় সাধন, তৃতীয় 
অবস্থায় ভক্তিলাভ, চতুর্থ অবস্থায় মানবগ্রীতিতে সেই ভক্তির পূর্ণত1।” মহর্ি 
দেবেন্দ্রনাথের জীবনের সঙ্গে এই চার-পর্বের আশ্চর্য মিল। 

'হিমাস্রি কুক্থমের” যে রিভিউ বেরিয়েছিল 'নব্য ভারত” পত্রিকায়, ভাতে 
লেখা হয় £ “দীক্ষা ছইতে বিদায় পর্যস্ত একটা কবিত] নাই, যাহ! পড়িলে 
সৌন্দর্ষ-সভভোগ-হথখের নঙ্গে সঙ্গে সংভাব ও লাধুনংকল্প হৃদয়ে উদ্দিত হচ্ছ না।” 
€ ভ্. নব্যভারত, শ্রাবণ, ১২৯৪, পৃ. ২২২।) বস্ততঃ এই সৎভাব এবং সাধৃতা- 
প্রচারই ছিল শিবনাথের লক্ষ্য । এই গরঁচারধর্দিতা অনেক সময় কাব্যধর্িতাকে 
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খাটো ক'রেছে, তা না মানার কারণ নেই। তবু তার মধ্যেই মাঝে মাঝে 
শিবনাথ শাহীর কবিত্বশক্তির ধার বোঝ যায়। 
আরে! আলোচনার জগ্ত দ্রষ্টব্য, বারিদবরণ ঘোষ, সাহিত্য-মাধক শিবনাথ 


শাস্ত্রী, পৃ. ৮৮-৯৪। 


৩৫. আসামে চা-কুলি আন্দোলন (পৃ. ২৯৮) 

আদামে চা-কুপি আন্দোলনের নেতৃত্বদান তথ! এক অ-মানবিক কুলিগ্রথার 
শোষণ ও নিপীড়নের প্রতি শিক্ষিত শহরে শ্রেণীর এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
সাধারণ ব্রঙ্ষধমাজের অনন্য কীতি। এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচন] কর! 
যেতে পারে, তবে তা এই পরিলবে সম্ভব নয় ব'লে সংক্ষেপে মূল বিষয়গুলি 
আলোচন] কর! যাক। 

১৮৭৮ খ্রীষ্টাৰে সাধারণ ব্রাক্পমান্গ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই এই সমাজের 
অন্যতম ঘোষিত লক্ষ্য ছিল মানবঙাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি-আন্দোলন। লমাজের 
তৎকালীন মুখপাত্র 878100 0110 01107 পরিফার লেখেন £ 
+1319100001500, 51652655 10209915 1506 0215 82111009115 006 ৪০০19115) 
178061160159115, 010581০8115 2100 00116068115 (10510) 21, 1678 
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)। সাধারণ ব্রাঙ্মদমাজের আরো! লক্ষা “অন্যায়ের 
উপর ম্তায়, অসাম্যের উপর সামা, রাজার উপর প্রজার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা” কর! 
(উদ্ধৃতির শবগুলি স্বয়ং শিবনাথ শান্রীর। দ্রঃ তন্বকোমুদী, ১৬ ফাল্ভুন, 
১৮৮২ )। 

সাধারণ ব্রাঙ্মদষাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের উৎসাহী 
গ্রচারকদল (প্রথম চারজন বিজয়কষ্। গোত্বামী, শিবনাথ শাহী, রামকুষমার 
বিস্যারত্ব এবং গণেশচন্দ্র ঘোষ ) ভারতের সর্বত্র প্রচার কার্ষে যাতায়াত করতে 
থাকেন। ব্রাক্ষধর্ম প্রচার করতে গিয়েই আনামের লাঞ্ছিত নিপীড়িত কুলি 
লমাজের ছঃখ-ছূর্শশার প্রতি লাধারণ ব্রাঙ্ষসমাজের দৃঠি আরুই হয়। সঙ্গে 
সঙ্গে তাদের 'সর্ধাঙ্গীন মুদ্ি*র চেঙনায় আঘাত লাগে এবং তারা আবস্ 
করেন আনাম চা-কুলী জান্দোলন। 

এই আন্দোলনে নেতৃত্ঘ দেন রাষকুষায় বিভ্তারত্ব এবং ভ্বারকানাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়। বঙ্গে ছিলেন গগনচজ্জ হোষ, রুষকুমায় মিঅ, কালীশংকল,” 


৫৪২ আত্মচরিত 


স্থকুল, হেরম্বচন্দ্র ধৈত্র প্রমূখ যুবনেতা। গ্রলঙ্গতঃ স্বরণ কর! যেতে পারে 
সাধারণ ব্রাঙ্মদমাজের নেতৃবর্গ প্রায় সকলেই ভারতের প্রথম গণতান্ত্রিক 
রাজনৈতিক সংস্থা এবং মধ্যবিত্তদের সংগঠন 'ভারত-সভা'র সন্ত ছিলেন। 
্থতরাং ভারত-সভা! (১৮৭৬) এবং সাধারণ ব্রাঙ্গপমাঙ্জ (১৮৭৮) ছু*টি 
সংগঠনই একই সঙ্গে কুশি আন্দোলনে অংশ নেন। 

রামকুমার বিষ্ভারত্ব ( ১৮৬৬-১৯*৪ ) বার বার আসাম অঞ্চলে গিয়ে প্রথম 
কুলি-শ্রেণীর উপর অকথ্য অত্যাচারের কথা জানতে পাবেন। তিনি লঙ্গে লঙ্গে 
এর প্রতিকারে আত্ম-নিয়োগ করেন। রচনা করেন একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা, 
ছদ্মনামে- “উদাসীন সত্যশ্রবার আসাম ভ্রমণ' | কলকাতায় তার কাছে 
সব শুনে ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাখ্যায়, সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
গগনচন্দ্র হোম, কাপীশংকর স্কুল প্রমুখ । ইতডয়ান আযমোপিয়েশন বা 
ভারঙ-নভার পক্ষ থেকে ১৮৮৯ গ্রীষ্টাব্ষে একটি স্মারকলিপি রচনা ক'রে 
রামকুমার বিষ্ভারত্বের পুভ্তিকা-সহ পাঠানো হয় ভারতের বড়লাট তথাকথিত 
উদ্দাৰনৈতিক নেত! লর্ড রিপণের কাছে। সেই সময় বেঙ্গল কাউন্সিলে 
প্রস্তাবিত “আনাম এমিগ্রেশন বিল আলোচন! চলছিল। ১৮৮২ গ্রষ্টাঝের 
ই জানুয়ারী দিলেক্ট কমিটির বিচারের পর বিলটি চূড়ান্ত নিম্পতির জন্য 
পরিষদে পেশ কর! হ'ণ লর্ড রিপণ তার বতৃতায় বলেন £ *শু)65 (076 
[130191) 85001801079) 1016589 09017) 09 117 0061 10600011981, 0915 
01176 01 18600181705 0006 00116 8100 8156 ৪ 00110058 62050 
6000 2 0906 000118)60 ০৮ 2 001881019815 (৪20 720717087 
৬1058218009) ০0: 006 9181000 980081, 00 8100৬ 100৬ ৬৬1 
16705018170 8:52 8686 1300006 0£6 0001168 710 615£886 6০ £০ 
00 :258210. | 

আনলে আলাম কুলিদের অবস্থা ছিল জঘগ্ততম। তন্বকৌমুদীর ভাবায় £ 
“্দাসত্বপ্রথ। উঠিয়া যাওয়ার পর জগতে যর্দি কোন অমানবিক ও অনত্যপ্রথ! 
প্রচলিত হইয়া থাকে, তবে তাহা আইনে বীধিয়া হতভাগ্য কুলিদিগকে 
আসামের ঘোর অরণ্য ও কঠিন হথদয় চা-কর সাহ্বেদিগের পাশব অত্যাচারের 
কবলে নিক্ষেপ করা। আনামের চা খর্দি রাসায়নিক উপায়ে বিশিষ্ট কর! 
যায়, তবে তাছার মধ্যে এই কয়েকটি জিনিম দেখিতে পাইবেন--অর্ধ অংশ 


আত্মচরিত ৫৪৩ 


কুলিদিগের রক্ত সিকি অংশ ব্যভিচার আর অপর পিকি অংশ কুলিদিগের 
হৃদয়ের অপহৃত ধর্মভাব।” ১৮৩৯ খ্রীষ্টান্ষে 'আসাম কোম্পানী" প্রতিষ্ঠা 
হওয়ার পরেই আলামে চা-শিল্পে লগ্মী হুক হয়। নীলচাষ বন্ধ হওয়ার পর 
সাম্রাঙজাবাদী ব্রিটিশ বণিকর! আরে! অনেকেই চা-শিল্পের মধো এগিয়ে 
আসেন । ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্ধের ১লা আসষ্ “হিন্দু পাদ্রিট' কাগজে এক বড় 
প্রবন্ধ লেখ] হয়, আসাম এমিগ্রেশন বিল প্রণীত হওয়ার ঠিক আগে। এ 
প্রবন্ধ থেকে আমর1 জানতে পারি কিভাবে উনিশ শতকের যাট ও লত্তরের 
্শকে চা-শিল্প ব্যাপক হয়ে ওঠে । ১৮৫০-এ যেখানে ১০** একর জমিতে 
চাষ হ'ত, ১৮৮১-এ সেখানে ছৃ'লক্ষ একর জমিতে চাষ বৃদ্ধিপায়। মূনাফা 
'লোটার সুযোগ পুরোপুরি কাছে লাগিয়েছিলেন চা-কর (চা-বাগিচার ইংরেজ 
মাঁলিকগণ ) সাহেবরা। এ সময় চাঁ-শিল্লে বিনিয়োগ কর] মূলধন ছিল ১৫০ 
লক্ষ স্টাপিং বা কয়েকশো কোটি টাক1। জমি ও মূলধনের অভাব ছিল না, 
চাই শ্রমিক। তখন আরম্ত হ'ল প্রতারণ1 ও লোভ দেখিয়ে বিভিন্ন গ্রদেশের 
(বিশেষতঃ বিহার, উড়িস্তা, আলাম ও বাংলা) দরিদ্র, অশিক্ষিত, সরল 
ভাঞতবাপধীকে নিয়ে গিয়ে কুলিতে পরিণত করা। ১৮৩৩ খ্রী, 
খ্রিটিশ পার্লামেন্ট “এমানপিপেশন আযাক্ট পাশ ক'রে এৰং ১৮৪৭ পরী, 
মধ্যে দাসত্ব প্রথা লোপ পায় ইংল্যাণ্ডে কিন্তু ভারতে তাদের বাণিজ্যিক 
প্রতিনিধির! নির্জ্জভাবে সক ক'রে এই দ্ানবাকুলিব্যবসা। তখন চালু 
ছিল 'কণ্টযাক্ট লেবার' যার মধ্যে লিখিত মৌথিক ছু'রকম চুক্তির কথা বলা হয় 
১৮৫৯ গ্রষ্টাকের আইনে । ফলে ১৮৬২ গ্রীষ্টাবে যেখানে দামান্ত কুলি ছিল, 
কুড়ি বছরের মধ্যে তা শতগুণে বুদ্ধি পায়। যর্দিও ১৮৬২ খ্রী, চা-কর ছিল 
মাত্র ১৫* জন। ঢাক] গ্রকাশ' এবং “হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় মাঝে মাঝে 
আলামের চা-করদের অত্যাচারের কথা বের হ'লেও তখনও শিক্ষিত 
ভারতীয়দের এদিকে দুটি পড়েনি। দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন 
প্রতিবাদী নাটক “চা-কর দর্পন? (১৮৭৫ )| ১৮৭৩ গ্রীষ্টান্দের বেঙ্গল আযাক্টের 
৭ নং ধারায় এ 'মৌখিক্ চুক্তির ব্যাপারটা! অন্বীরূত হ'লে ব্রিটিশ পু'জিপতিরা 
বিক্ষোভ স্থক করবেন এবং তাদের স্বার্থে রচিত হয় আসাম ইমিগ্রেশন বিল, 
যা পাশ হয় ১৮৮২ শ্রী্টাঙষে। বড়লাট লর্ড রিপণ কুলিদের ফাকি দিয়ে 
চুক্ধিবন্ধ করার চেষ্টা যাতে বঘ ক্র তার ৭ম্পর্কে লরকার নচেষ্ট থাকবেন এই 


৫৪৪ আত্মচন্নিত 


আশ্বাস দিলেও তা বাস্তবারিত হয়নি, বরং অন্যায় করার পরেও ইংরেজ 
বিচারপতিগণ চা-করদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাতেন। 

এই অত্যাচারের কাছিনী জনসমক্ষে তুলে ধরে ব্যাপক জনমত গড়ে 
তোলার কাজে লাগলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। ১২৯০ বঙ্গাব্দের ৩ বৈশাখ 
প্রকাশিত হ'ল স্থুবিখ্যাত “পঞ্ষীবনী' পত্রিকা। প্রথম সম্পাদক ছা!রকানাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় । উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন কষ্ককুমার মিত্র (পরবর্তী 
সম্পাদক ), কালীশংকর স্কুল, হেরম্বচন্দ্র মৈর, গগনচন্দ্র হোম এবং পরেশনাথ 
সেন। এই পত্রিকায় ছাপা হ'তে আরম্ভ করল বিচারের প্রহমনগুপির 
কাহিনী । এই সব মামলার মধ্যে ওয়েব সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা এবং 
উমেশচন্ত্র হত্যা! মামলার বিবরণ জনসাধারণের মধো চাঞ্চল্যের সৃতি করে। 
চা-করগণ তাদের কুকীত্তি প্রকাশিত হ'তে দেখে ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠেন। ১৮৮৫ 
শ্রষ্টাব্বের ৬ জুন “সঞ্ধীবনী' লেখেন £ “নংবাদদাতা সম্পূর্ণ প্রমাদ-জালে জড়িত। 
চতুর্দিকে শক্র বেষ্টত। কেবল যে সাহেবরা শক্র তাহাই নছে; কোম্পানীর 
হাকিম, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, কেরানী, গোমস্ত1! সকলেই উচ্ছেদ সাধনে 
তৎপর ।” ভারতসভাও কুলিদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বিবরণ সংগ্রহ করার উদ্দেন্টে 
সহ-সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমাম পাঠালেন। শিবনাথ শা্ী 
তাই লিখেছেন--*তিনি সঞ্ধীবনীর এজেন্টরূপে আপগিয়াছিলেন এবং ভারত 
সভার সহকারী সম্পাদদকরূপে আসামের কুলি আইনের কার্য বিষয়ে--"'অনুসন্ধান 
করিবার জন্ক আনিয়াছিলেন।” গগনচন্দ্র হোম প্রকাশ করলেন লেখকের 
নাম-না-ছাপা বই কুলি-কাহিনী'। (১৮৮৩) গ্রন্থটি দ্বারকানাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়কে উৎসর্গাকৃত। যতদুর গ্রমাণ পেয়েছি 'কুলি-কাছিনীর' লেখক 
রামকুমার বিস্ারত্ব। ছারকানাথও নিজের জীবন বিপঙ্গ ক'রে যে সংবাদ 
সংগ্রহ করলেন তা পাঠাতেন 'বেঙ্গলী' এবং “সব্রীবনী' পত্রিকাতে। (সম্প্রতি. 
বেক্গলী পত্রিকার ইংরাজী প্রবদ্ধগুলি একত্র ক'রে প্রকাশিত হয়েছে 
“জিজান।' প্রকাশন থেকে অধ্যাপক কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের উদ্ভোগে )। 
ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন পত্রিকায়ও গণমত গড়ে তোলার জন্য প্রবন্ধ লেখা 
হ'ল। শুধু তাই নয়, সাধারণ ত্রাহ্মমমাজের এই উদ্ভমী সান্তরা একটি স্মারক 
পত্রিকা মুদ্রিত করলেন ব্রাক্ষমিশন প্রেসে--]08705 7:00706150 17৮ 
215018, 706 090618 0£ 005 ৬7605 5885 16589101786 096 8802:605 
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বিষয়টি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাঠালেন । এষ, পি. উইলিয়াম স্কায়োনের 
মাধ্যমে । 

সংবাদপত্র ও ভারত-সভার মাধামে আন্দোলন করেই সাধারণ ত্রাহ্মমমাজ 
নীরব রইলেন না। সম্ভ-প্রতিষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের 
এই সমস্তার কথা তুললেন। যাতে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের 
অন্যতম ইনস্থ্য হ'তে পারে এই কুলি সমন্তা, কিন্তু সেই সময় কংগ্রেসের য! 
চরিত্র তা সাধারণ ব্রাহ্মপমাজের মতো প্রগতিশীল বা সাষাবাদী চিন্তার ধারক ও 
বাহক সংগঠনের সঙ্গে তাদের পার্থকা হতে বাধ্য । তাই ১৮৮৭ শ্্ীষ্টাবের 
মাদ্রাজ অধিবেশন এই সমস্যায় দৃি দিলেন ন1। বাধ্য হ'য়ে এই লবনেতার! 
ব্যবস্থা করলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রা্ীয় সন্মেলন। ১৮৮৮-এ এই প্রতিন্প্রিয়াল 
কন্ফারেদ্সের প্রথম অধিবেশনে (সভাপতি মহেত্ত্রপাল সরকার ) শ্রীহট 
অঞ্চলের প্রতিনিধি এবং সাধারণ ব্রাঙ্মমমাজের সদস্য বিপিনচন্্র পাল কুলিদের 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্ত এক তাত্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন 
সরকারের কাছে। প্রস্তাবের সমর্থন ক'রে দীর্ঘ ভাষণ দেন দ্বারকানাথ 
গঙ্কোপাধ্যায়। সরকার কথিশন গঠনের কথ চিন্তা করলেও তাতে ভারত- 
সভার প্রতিনিধি নিতে রাঙ্জগি ছিলেন ন1। 

কিন্ত শেষ মশকে দিন বদলাতে লাগল। ১৮৮৩ শ্রীষ্টাবের “ইন্ল্যাণ্ 
এমিগ্রেশন আক (যার আগে নাম ছিল আসা এমিগ্রেশন বিল) পাশ 
হলে কৃষ্ণদাম পাল বলেছিলেন এটি দাস-আইন বা জেভ আয বলাই সঙ্গত। 
১৮৯৯ শ্রীষ্টাকে সরকার সেটির কিছু ধারা বদলাবার জন্ত কমিশন গঠন 
করেন, বিশেষতঃ কুখ্যাত ৭নং ধার1। কমিশন ১৮৯৪ শ্রীষ্টাবে সিলেট ও 
কাছাড় জেল! ব্যতীত আসামের সর্বত্র চুক্তিবদ্ধ কুলি নিয়োগের বিরুদ্ধে মত 
প্রকাশ করেন। ১৮৯৬ গ্রষ্টাবের ওরা ডিসেম্বর ভারত সভার পক্ষ থেকে 
সরকারের কাছে কমিশনের স্থপারিশগুলি কার্যকর করার দাবী-জানানে। 
হয়। এ বৎসর জাতীয় কংগ্রেসের কলকাত! অধিবেশনেও কুলি সমস্ত] নিয়ে 
আলোচন1 ও প্রস্তাব গৃহীত হয় ছ্বারকানাথ, যোগেন্দ্রন্্র ঘোষ, ৰিপিনচজ্জ 
পাল, রজনীকান্ত সরকার প্রমূখের চেষ্টায়। তারপর ভারত হিতৈষী স্যর 
ছেনকী কটন আসামের চীফ কহিশনার থাকাকালীন কতকগুলি ব্যবস্থা নেন, 
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যার ফলে কুলিদের অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটে এবং ১৯১ গ্টাব্ধে যে আসাম 
লেবার আও এমিগ্রেশন আক নাম হয়, তাতে কুপিদের আরে! কিছু অধিকার 
ভ্বীরূত হয়। 

ঘ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ততদিনে মৃত্যু হয়েছে (১৮৯৮)। শিবনাথ 
শান্ী তার 'রামতন্ছু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ” বইতে (১৯৪) 
লিখলেন : “কিন্ত এ আইন মংশোধন করিয়াও এক্ষণে যাহ! আছে তাহাও 
নির্দোষ নহে। এখনও হতভাগা কুলিগণ ন! জানিয়। আপনাদিগকে দাপত্বে 
বিক্রয় করিয়া বন্দীদশাতে দিনযাপন করিতেছে। আর ছারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
নাই, তাহাদের জন্থ কাদিবার লোক নাই।” 

চা-কুলি আন্দোলনের নেতৃত্বদান সাধারণ ব্রাঙ্মদমাজের এক উজ্জ্বল 
সাম্যবাদ বিরোধী ভূমিকা হিপাঁবে ইতিহাসে চিরম্মরণীয়। 

দ্রষ্টব্য প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত “ভারতের ব্বাহীয় ইতিহাসের 
খমডা” ( কলকাতা, ২য় নং) অমর দত্ত, আসামে চা-কুলি আন্দোলন এবং 
দ্বারকানাথ ( কলকাতা ১৯৭৮ )। 


৩৬. সাধনাশ্রম ( পৃ. ৩৮৭ ) 


১৮৮২ গ্রীষ্টাবে প্রতিষ্ঠিত 'সাধনাশ্রম' শিবনাথ শাহ্ীর অক্ষয় কীতি। এটি 
বর্তমানে সাধারণ ব্রাঙ্গদমাজ মন্দিরের পিছনে নিজন্ব বাড়ীতে অবস্থিত। 
(প্রথমে ২১০।৩, পরে ২৫০।৬ কর্ণয়ালিস স্টীট, অধুনা বিধান সরণি )। ১৮৯২ 
থেকে ১৯১১ পর্বস্ত শান্ী মশাই আশ্রমের কাজ নিজেই দেখাশুনা করতেন। 
তিনি ছিলেন তত্বাবধায়ক। তারপর যথাক্রমে গুরুদাম চক্রবর্তী (১৯১২- 
১৭) হেমচন্দ্র সরকার ( ১৯১৮-১৯২৬) সতীশচন্ত্র চত্রবর্তী (১৯২৬-৩৯ ), 
ই সুববুকৃষণায়া ( ১৯৪৭-৪৩), তত্বাবধায়ক হন। তারপর বরদাকাস্ত বন্থ এবং 
দেবপ্রপা? মিত্র। 

১৯১৩ শ্রীষ্টাবে গ্রতিঠিত হয় 'দাধনাশ্রম সেবা সংসদ* এবং তার অধীনে 
চারটি সেবা-গ্রতিষ্ঠান কাঙ্গ করেছে। এগুলি যথাক্রমে “বাংলা! ও আসামের 
অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি বিধায়িনী সমিতি বা ডিপ্রেসড, ক্লাশেন মিশন”, 
(ঢাকা) হিন্দু বিধবাশ্রম, রামমোহন রায় সেমিনান্ী (পান!) এবং দাতব্য 
'চিকিৎলালয় (হাজাব্ীবাগ )। বীকিপুর (পাটনা)ঃ লাছোর, ঢাকা, 
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এগ্সাহাবাদ এবং কলকাতার উত্তর শহরতলী আড়িয়াদহতে সাধনাশ্রমের 
শাখা-আশ্রম খোপ1 হয় যথাক্রমে ১৮৯৬, ১৮৯৮) ১৯০২, ১৯০৬ এবং ১৯৪২ 


শিবনাথ শান, গুরুদাস চক্রবর্তী, কাশচন্দ্র ঘোষাল, অমৃতলাল গুপ্ত, প্র 
বিহারীলাল, ভাই প্রকাশ দেব, ভাই সুন্দর সিং, জয়শঙ্কর রায়, কুগলাল ঘোষ, 
চঞ্চল! ঘোষ, হেমচন্দ্র সরকার, সভীশচন্দ্র চক্রবর্তী, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
নবন্থীপচন্ত্র দাস, ভিটলরাম পিন্ধে, মনে মোহন চক্রবর্তা, অবিনাশচন্দ্র মভ্মদার, 
হরিনারায়ণ সেন, কেদারনাথ কুলভী, স্থরেন্রশশী গুধ, মহেজ্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায়, বরদাকান্ত বন, স্থবব,কৃষণায়া, ননীভূষণ দাশগুপ এবং দেবপ্রসাদ 
মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য কর্মী হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'সাধনা- 
শ্রমের ইতিবৃত্ত' নামে অগ্রকাঁশিত খাতার কথা শিবনাথ লিখেছেন। তার মধ্যে 
তিনি নিজে লিখেছিণেন ১৮৯২-১৯১১ পর্বের কথা । ১৯১২-২৬ পর্ব লেখেন 
হেমচন্জ্র সরকার । তারপর “ইতিবৃত্ত” লেখা বন্ধ। ১7৫২ গ্রাষ্টাবে সাধনা শ্রম 
হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে ইতিহাস সম্পূর্ণ করবার জন্য প্রথমে স্থরেন্্রশশী গু 
ও পরে ননীতূষণ দাশগুপ্ত উদ্মোগী হয়ে ১৯২৬-৫২ পর্ব লেখেন। 

পাধনাশ্রমের মধ্যেই ব্রাহ্ম প্রচারক-নিবাস এবং কর্মী নিবাস যার নাম 
স্বয়ং শিবনাথ দিয়েছিলেন শেলটার। লাধনাশ্রষের উদ্দেশ্ব সম্থদ্ধে শিবনাথ 
লিখেছিলেন £ প্যাহার] বিষয় কর্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম সাধন, ব্রাক্ষধর্ম প্রচার 
এবং ব্রাহ্মপমাজের মেবাতে সমুদয় দেহ, মন, জীবন নিয়োগ করিতে ইচ্ছক, 
তাহাদের একত্র বাস, একত্র পাধন ও একত্র কর্ম করবার ব্যবস্থা! করিয়! একটি 
ব্রাঙ্মমাধক দলগঠন করা ইহার উদ্দেশ্য । তত্িন্ন ব্রাঙ্মধর্ম সাধনার্থা সকল 
শ্রেণীর নরনারীর সাধনের ও সম্মিলনের একটি ক্ষেত্র প্রস্তত করা ও রক্ষা 
করা ইহার ঘিতীয় উদ্দেস্ঠ ।” 


৩৭. ধরনজীবন (পৃ. ৩৮৮) 


“ধর্মজীবন' খণ্ুগুলি শিবনাথ শান্রী সাধারণ ব্রাক্ষসমাজ মন্দিরে যে 
সকল উপদেশাবলী দিয়েছিলেন তার লংকলন। তিনি যথার্থই তার 
“অধ্যাত্মিক চিন্তা ও ধর্মজীবনের পরিণত ফল" বলেছেন এই রচনাগুলিকে। 

প্রথমে ১৮৯৯-১৯৯৯-এয মধ্যে ছ'টি খণ্ডে ধর্মজীবন প্রকাশিত হয়। 
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কিছু উপদেশ অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে আলাদ] ছাপাও হয়েছিল। ১৯১৪-১৬ 
খষ্টান্বের মধ্যে তিন খণ্ডে সংগৃহীত হয়। এটি দ্বিতীয় সংস্করণ। এই 
সংস্করণের ভূমিকায় শিবনাথ লেখেন £ “১৮৪৫ সাল হইতে কয়েক বৎসরে 
সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ মন্দিরে যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলাম, তাহার ছিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশিত হুইল। এবার তিনখণ্ডে শেষ হুইবে।” বর্তমানে তিন 
খণ্ডের সঙ্গে, আরো! উপদেশাবলী নিয়ে প্রকাশিত চতুর্থ খণ্ড যুক্ত হয়েছে। 
বু উপদেশাবলী সন তারিখ যুক্ত হয়েছে। বর্তমান সংস্করণগুলি প্রকাশ 
করেছেন সাধারণ ব্রাক্মদমাজ এবং এই কাজে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং দেবগ্রসাদ 
মিত্রের আগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

শিবনাথ শান্ত্রীর ধর্মজীবনের সঙ্গে 'মাঘোৎসবের বক্তৃতা” ও 'মাঘোৎসবের 
উপদেশ" গ্রন্থ ছুটির শেষ সংস্করণ, যা সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ প্রকাশ করেছেন 
তাও পঠিতব্য এবং অমরচন্ত্র ভট্টাচার্য সংকলিত 'আত্মপরীক্ষা' (১৯৫২ ), 
যাতে শিবনাথ শান্তীর লেখা তত্বকৌমুদী পত্রিকার সম্পাদকীয় রচনার 
ংকলন। তা ছাড়! গ্রফুল্পকুমার দাম সংকলিত “শিবনাথ শান্ত্রীর অগ্রকাশিত 
প্রার্থন।' (সাধারণ 'আদ্মদমাজ, ১৯৭৯) পড়লে শিবনাধ শান্ত্রী ধর্ম বিষয়ক 
রচনাগুলির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। 

শিবনাথের ধর্মজীবনের প্রধান তাব মানব-বাৎসল্য | ত্রাঙ্গধর্মের উদ্দারতা ও. 
সার্বজনীনতা!, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, মানব-চরিত্রগঠন ও মনুন্তত্বলাভের সাধন। শিবনাথের 
ধর্ম। উপদ্বেশাবলী দেওয়া হয়েছে অত্যন্ত সহজ, সরল ভাবায় অস্তরঙ্ 
কথা বলার ভঙ্গীতে, নান! শান্ত্রের প্রসঙ্গ নিয়ে প্রায়শই আলোচন! আছে 
এবং সেই সঙ্গে সামাজিক প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যাও আছে। সমাজ ও মনুস্রজাতিকে 
বিশ্বত হ'য়ে শুধু ঈশ্বর ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে থাকাই যে ধর্ম নয়, এ কথা বলেছেন, 
শিবনাথ বার বার। জ্ঞান ও তক্তি এই ছুই মার্গের মধ্যে এক সাধৃজ্য স্থাপন 
করেছিলেন শিবনাঁথ এবং তাই তার ধর্মজীবন সর্বজনপাঠ্য। 


৩৮, যুগাস্তর (পৃ. ৩৮৮) 

এটি শিবনাথ শাম্ীর বহ আলোচিত ও জনপ্রিয় সামাজিক উপন্তাপ।' 
প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০১ বঙ্গাঝে (১৮৯৫ শ্ীটাবের ৬» জাজয়ারী)। এটির 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯*২ এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৯২৩ গ্রী্টাবে। 


আত্মচরিত ৫৪৯ 


জন্প্রতি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং জিজ্ঞাস! কর্তৃক প্রকাশিত 
একটি নৃতন মুদ্রণ বের হয়েছে। 

বিপ্রবী ভূৃপেন্দ্রনাথ দত্ত তার “অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস" গ্রন্থে 
জানিয়েছেন (২য় সং ১৯২৮, পৃঃ ৮) যে, ভার সম্পাদিত পত্রিকার নাম যুগান্তর 
প্রথম প্রকাশ ১২ মার্চ ১৯*৬ ) শিবনাথ শান্বীর উপন্তান থেকেই নেওয়া। 
বাংলার বিপ্লবী দন-_অনুশ্ীলন সমিতি এবং যুগান্তবের- অন্যতম যুগাস্তর দলও 
এই উপন্াসের নামকরণ থেকেই । স্থৃতরাং ব্রাঙ্মদমাজের প্রচারক শিবনাথের 
প্রভাব ওপন্তাসিক হিসেবেও লক্ষণীয়। 

তাছাড়া গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর এর একটি সমালোচন1 করেছিলেন 
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এটি 'সাধনা' পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যায় ( চৈত্র, 
১৩০১) প্রকাশিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে, রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচন। 
উপন্তাঁসটিকে পাঠককৃলে অধিকতর পরিচিত ক'রে তোলে এবং দ্বিতীয় 
সংস্করণ থেকে উপন্তাসের শেষে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাও মৃত্রিত হতে 
থাকে। 

উপস্থাসের মূল চরিত্রে বিশ্বনাথ তর্কভূষণের মধ্যে শিবনাথের মাতুল 
পণ্ডিত দবারকানাথ বিষ্ভাভূষণের চরিত্রের প্রতিভাদ লক্ষ করা যায়। তাছাড়া 
সমসাময়িক যুগের প্রভাবও উপন্যাসে বিদ্তমন। যুগাস্তরের সমালোচনায় 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন যে, একদিকে চরিত্র-চিত্রণে শিবনাথ যেমন বিরল 
শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তেমনি অন্তদ্দিকে নীতিধন্সিতা সাহিতাচরিত্রকে খর্ব 
করেছে। তবু রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “এমন পর্যবেক্ষণ, এমন চরিত্রনথজন, এমন 
হুরুন হান্ত, এমন সরল হৃদয়তা বঙ্গনাছিত্যে ছুর্লভ”। আর ধর্মসমাজের 
প্রচারক শিবনাথ, সমাজসংস্কারক শিবনাথ, শুদ্ধচরিত্র শিবনাথই তে! 
সাহিত্যিক শিবনাথ, হ্থুতরাং নীতিকথ! বল! বা তত্বকথ1 বল! তার অভ্যান। 
পুরোপুরি ওপপ্তাসিক হয়ত এ-নৰ ক্রটি রাখতেন না কিন্ধু শিবনাথ শ্বতাবের 
বাইরে যান নি। 


৩৮, বামন লাহিড়ী ও তৎকালীন বজসমাজ (পৃ. ৩৮৯) 
শিবনাথ শাম্ীর বিখ্যাত গ্রন্থ। রচনার প্রসাদগুণে, ব্যাণ্তিতে ও ইতিহাস 
“নিষ্ঠা এই জাতীয় জীবনী বাংল! সাহিত্যে বিরল। এটি আসলে কোনো 


৫ আত্মচরিত 


বাক্তিবিশেষের জীবনী নয় বরং সমগ্র বাংলাদেশের একটি মহৎ যুগের আত্ম- 
বিকাশের ইতিহান। 

রামতন্থ লাহিভী পৃতচরিত্র বাক্তি। তার সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর পরিচয় 
১৮৬৯ শ্রীষ্টাৰ থেকে। ক্রমে লাহিভী মহাশয়ের নিষ্ঠা, সারল্য, পাগ্ডিত্য 
উদারতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শিবনাথকে তার অন্যতম অন্থরাগী ও গুণগ্রাহী 
ক'রে তোলে। 

১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্বের ১৩ আগষ্ট রামতন্থর জীবনাবসান হলে তার *শ্রান্ধবাসরে 
সমবেত ভদ্ত্রলোৌকদদিগের অনেকেই এই ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন যে তাহার 
একখানি জীবন-চরিত লিখিত হয়। তাহার পুঝর শরৎকুমারও আমাকে সে- 
বিষয়ে অন্নরোধ করিলেন। গৃহে আসিয়! ভাবিতে ভাবিতে তাহার একখানি 
জীবন-চরিত লিখিবার ইচ্ছ! হইল*-_'রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ- 
লমাজ' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতে একথা জানিয়েছেন শিবনাথ 
বয়ং। 

প্রথম সংস্করণ ১৯০৪ গ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয়। (আখ্যাপত্র ইত্যাদির 
জন্ত বর্তমান সংস্করণে শিবনাথ শান্্রীর রচনাপত্রী দ্রষ্টব্য । ) কিন্তু জীবনী 
চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি শিবনাথের দৃষ্টি এডায় নি। তিনি তাই 
লিখলেন*...তাহার জীবনচর্িত লিখিতে গেলে বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ 
ইতিবৃত্তকে বাদ দিয়া! লেখা! যায় না। তাই বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ সামাজিক 
ইতিবুত্তের বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইতে হইল।” তাই গ্রন্থটির মূল্য বহুগুণ বেড়ে 
গেল, শুধু এক মহুৎ ব্যক্তির মহান জীবনকাহিনী হিসেবেই নয়, সামাজিক 
ইতিহাসের এক অসামান্য দিল হ'য়ে রইলে! এই গ্রন্থটি । 

শিবনাথ শাস্ভী এই গ্রন্থ রচনার আগে ছ'বার লাহিড়ী মশাইকে নিয়ে 
লিখেছেন--সখা, মার্চ, ১৮৮৫ এবং মুকুল, আশ্বিন, ১৩০৫ সংখ্যায় । ছ্‌টি 
পত্রিকাতেই শিবনাথ শিশুপাঠ্য রচনায় রামতন্ন লাহিড়ীর জীবন বিকাশের ক্রম 
ও গ্রস্থাবলী নংক্ষেপে লিখেছেন। 

গ্রন্থটি ইংরিজিতে অনুবাদ করেন স্তর রোপার লেখত্রিজ এবং সেটি ১৯০৭ 
গষ্টাবধে প্রকাশিত হয়। এই অন্থবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় অকস্ফোর্ড বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজের একদ! অধ্যক্ষ লেখত্রিজ 
লেখেন £ ৮106 08100168০00 58 00166 056 10086 8013018115 0০০ 


আত্মচরিত ৫৫১ 
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প্রথম সংস্করণ (১৯০৪) প্রকাশিত হওয়ার পর প্রবাপীতে এটি পর্যালোচনা 
করেন সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং। তার কথায়: “যে মহাত্মার 
জীবনচরিত অবগস্বনে এই গ্রস্থ রচিত হইয়াছে, তীহ্বার জীবনের অনেক 
ঘটনার সহিত এই ক্ষুদ্র সযালোচক বিশেষ পরিচিত। কাজেই বলিতে পারি 
যে, কোথাও কোন কথা তিলমাত্র অতিরঞিত হয়নাই, বরং কোন কোন 
বিষয়ে আরও অধিক কথ] লিখিলে ক্ষতি হইত না, কিন্ত গ্রন্থকার হয়ত 
এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবল্ছন করিয়াছেন।” (প্রঃ প্রবাসী, চৈত্র, 
১৩১০, পৃ. ৫৫৪-৫৫) 

এই গ্রন্থটি ইতিহাদের আঁকর হিসেবে অমূল্য হ'লেও এটিতে কিছু তথ্যগত 
ভ্রান্তি আছে য1 একজন বাক্তি, যিনি এঁতিহাঁসিক নন, তার কাছে স্বাভাবিক। 
তাছাড়া অত বড় সময়কালের কথ! লেখ! এঁতিহা'সিকের পক্ষেও সহজ নয়, 
আলও। সেদ্দিক দিয়ে শিবনাঁথ শান্তীর গ্রন্থটির সমালোচন1 করা প্রয়োজন । 
এটি স্থ-নম্পার্দিত হয়ে বর্তমানে প্রকাশিত হওয়1 বিশেষ দরকার। 


(গ) গ্রন্থে উল্লিখিত কতিপয় বিদেশী ব্যক্তির পরিচয় 


১. জ্রানমেস পাওয়ার কব বিখ্যাত আইন্বীস একেশ্বরবাদী 
এবং নাবী-আন্দেলনের নেত্রী। জন্ম ১৮২২। ডাবলিনের নিকটবর্তী 
নিউব্রিজে। পিতা মাতার মৃতাতে শোকাহতা হয়ে ধর্মজিজ্ঞাহ্থ হন। 
আজীবন কুমারী ছিলেন এবং নানী ম্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিক! 
নেন | £7/2721655 09515, 07117771215, 148065, 781077057) 2৮2 21127615, 
776:5177211 0256. ০0 11707667) 10079/17015) 20 21072152176 
23063 0 27228776070 2206, 31026717765 21676210520 
1765 প্রভৃতি বহু গ্রন্থ বচন] করেন। শিবনাথ লিখেছেন ষে তিনি গ্রন্থগুলি 
ইংল্যাগ্ড বাওয়ার আগে পাঠ করেছিলেন। ত্রাঙ্ষপমাজ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী. 


4৫২ আগ্ুচরিত 


ছিলেন। ব্রদ্ধানন্দ কেশবচন্ত্র সেনের সঙ্কেও তার যোগাযোগ ছিল। ১৮৪৪ 
গ্রীঃ তিনি আত্মজীবনী লেখেন। ১৯০৪ গ্রীঃ তার মৃত্যু হয়। ১৮৬৮-৭৫ খ্রীঃ 
[196 [:০%১০ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 

২, জন এস্টলিন কার্পেন্টার ১ ইংরাজ ধর্মতববিদ। জন্ম ১৮৪৪। 
ভারত-প্রেমী এবং বিখাত সমাজ-সেবিকা কুমান্বী মেরী কাপেন্টারের 
ভ্রাতু্পুত্র। অকস্ফোর্ড বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ম্যাঞচেস্টার কলেজের প্রথমে অধ্যাপক 
( ১৯০৬-১৫ ) এবং পরে অধ্যক্ষ হন। 

৩. জেমস্‌ মার্টিনো! ঃ খ্যাত ধর্মতত্ব লেখক এবং খ্রীষ্টান একেশ্বরবাদী 
সম্প্রদায়ের নেতা। লেখিকা হ্ারিয়েট মার্টিনো তার ভগ্রী। ১৮০৫ খ্রীঃ 
নরউইচে জন্ম । ম্যাঞ্চেস্টার নিউ কলেজের প্রথমে অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ 
ছিলেন। তাছাড়া ডাবগিন এবং লিভারপুলে ইউনিটেরিয়ান সপ্প্রধায়ের 
ধর্মযাজক ছিলেন । তার গ্রস্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ 12970751007 06 
071256127 07৮10% 21221501776 (1840), 176 79207216 ০1 291260%5 
12156019 (1836), 765 ০ 26021 2172019 (1885, & ৩02) ০ 
510170926 (1882) প্রভৃতি । 

৪, ই. বি, কাউফ্জেল£ অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ। জন্ম ১৮২৬। 
১৮৫৬ শ্রী; কলকাতার গ্রেধিডেন্সপী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক এবং 
কিছু দিন পর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৬৭ খ্রীঃ কেম্িজ 
বিগ্ভালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক পদ গ্রহণ ক'রে ইংল্যাণ্ড প্রত্যাবর্তন করেন। 

৫. উইলিফ্াম ভজোন্স্ (স্তর): বিখ্যাত প্রাচ্ভাবাবিদ-পশ্ডিত, 
ভারততত্ববিদ এবং কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা । জন্ম 
১৭৪৬1 ১৭৮৩ শ্রীঃ বাংলাদেশে সুগ্রীম কোর্টের জঙ্জ নিযুক্ত হুন। অকস্‌- 
ফোর্ডের ছাত্রাবস্থায় প্রাচাভাবা শিখতে আরভ্ভ করেন। ১৭৭* খ্রীঃ তিনি 

"ফারসী ভাষায় লেখ! নাদির সাছের জীবনী ফরামী ভাষায় অন্থবাদ করেন। 
১৭৮৪ খ্রীঃ তিনি কলফাতায় 'এশিয়াটিক সোনাইটি” স্থাপন করেন এবং 
প্রথম সভাপতি হন। নংস্কৃত ভাষার সঙ্ে ইউরোপীয় ভাবার সাদৃষ্ঠ বিষয়ে 
গবেষণামূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হুন। 4১81960 76568701১68 পত্রিকায় তার 
২৯টি প্রবন্ধ প্রথম চার বছরেই প্রকাশিত হয়। শকুস্তলা ও হিতোপদেশের 
সম্পূর্ণ অহ্বাদ এবং বেদ ও মন্থর আংশিক অঙ্থবাদ করেন। ১৭৯৪ খ্রীঃ 


আত্মচরিত ৫৫৩ 


২৭ এপ্রিল তীর মৃত হয়। (অপিচ ভ্রঃ 5. টৈ. 2101076066, ও. নে, 
€08101501) এবং £. ]. 41055 রচিত 'জোনস্*-এর জীবনী কথা )। 

৬. আর্থার হেল্সস্‌ (শ্তর)2 খ্যাতনামা প্রবন্ধকার ও এঁতিহাপিক। 
জন্ম ১৮১৩। নানাবিধ লামাজিক সমস্তা এবং দাসত্ব প্রথা বিষয়ে তার 
প্রবন্ধাবলী বিশেষ বিখ্যাত। তার রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগা £ 
77028752076 01056612752. 072 ০198 (1835), 2116%05 £% 60৮7701] 
(0847-59), 22125 2908 27777615272 07677 21255 01873), 
0০077/5705 ০0 662 248 14/0112 270. 62780125176 (1848. 
52) প্রমূখ । 

৭ উইলিক্পাম স্টেভ খ্যাতনামা ইংরাঙজগ সাংবাদিক। জন্ম ৫ 
জুলাই ১৮৪৯ গ্রাঃ। ১৮৮৩ খ্রীঃ থেকে ১৮৮৯ পর্বস্ত 'পেলমেল+ পত্রিকার 
সম্পাদক ছিলেন । 171061) 1:00806 নামক প্রবন্ধ রচনার জন্ত তাকে 
তিনমাম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। 7২5৮1 ০ 16516ভা৪ 
পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা । শাস্তি, অধ্যাত্মবাদদ এবং রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য 
গ্রচুর কাজ করেছেন। বুয়র-যুদ্ধ চলাকালীন ( আফ্রিকাতে ), বুয়ররের প্রতি 
তার সহানুভূতি ছিল। ১৯১২ শ্্রীঃ ১৫ এপ্রিল বিখ্যাত “টাইটানিক' জাহা- 
ডুবিতে তার মৃত্যু হয়। 

৮. আর্নন্ড টন্েনবীঃ বিখ্যাত ইংরাজ সমাজ-সংস্কারক। জন্ম 
১৮৫২ শ্রীঃ। অকস্ফোর্ডের ব্লিয়ল কলেজের ছাত্রাবস্থাতেই শ্রমিকদের 
আধিক এবং নৈতিক উন্নতির জন্ত আন্দোলন আস্ত করেন। মৃত্যুর ছুই 
বছর পরে ১৮৮৫ খ্রীঃ: তার স্থৃতিমভার জন্ত হোয়াইটচ্যাপেল-এ য়েননি 
হুল" স্থাপিত হয়। 

৯. এডুইন আর্নন্ড (স্তর) জন্স ১* জুন, ১৮*৩। ইনি বিখাত 
ইংরাজ কবি এবং শিক্ষাবিদ। ১৮৫২ খ্রীঃ বেলশাজারস্‌ ফীস্ট নামে কবিতা 
লিখে পুরস্কার লাভ করেন। ভারতবর্ষের পুনায় গভর্ণমেন্ট স্তানক্রিট কলেজের 
অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৬১ শ্রী; ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে 'ভেইলি টেলিগ্রাফ কাগজের 
অম্পাকমণ্লীতে যোগ দবেন। কাবাগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ; 72০6108 
(1859), 1056 1150181) 99208 ০৫ 59085 (1875), 006 11850 01 4858 
(01879), 1150180 2০৪ (1983), 755 5098 02185081 (1885)। 


৫৫৪ আত্মচরিত 


১০, রেভারেগু চার্লস ভক্মসী £$ জন্ম ১৮২৮ লগ্নে, মৃত্যু ১৯১২। 
্র্ষবাদী ইংরেজ যাজক । অক্সফোর্ডের সেণ্ট এডমগুস্‌ হলে শিক্ষার সৃত্রপাত। 
শিক্ষাস্তে নেই মার্কের হোয়াইট চ্যাপেলে ধর্যোপদেষ্টা1] নিযুক্ত হয়েছিলেন । 
প্রচলিত শ্রীষ্টধর্মের বন্ধ যুক্তি হীন অংশের অসারত। প্রমাণ করবার জন্য কোনো 
কোনে। মহলে তাকে নিন্দনীয় হতে হয়েছে। ১৮৭১ গ্রী;: তিনি লগুনে 
অদৈতবাদী থি্রিক চার্চ প্রতিষ্ঠ। করেন এবং যাজকপদে অভিষিক্ত হন। তীর 
বিখ্যাত গ্রন্থ 0% 712,577 এবং & 0055615 ০৫ 70910, 10680) 250 
911) এই সময় রচিত হয়। ১৮৮৩ শ্রী; একবার ধর্মবিষয়ক রচনার জন্ত 
কারারুদ্ধ হয়েছিলেন । ১৯১২ গ্রী: তার মৃত হয়। 

১১. জর্জ হেনরী নিউম্যান (কাডিনাল )ঃ জন্ম ২১ ফেব্রুয়ারী, 
১৮*১। ইটালী ভ্রমণের সময় 1680 101)015 [1800 নামে তার বিখ্যাত 
কবিতা রচনা করেন। ট্রাকটারিয়ান আন্দোলনের অন্ততমা নেতা ছিলেন । 
এই আন্দোলন উপলক্ষে রচিত ধর্ম-পুপ্তিকাগুপির জন্য তিনি খ্যাঁতি অর্জন 
করেন। ১৮৪৫ খ্রীঃ এই আন্দোলন শেষ হওয়ার পর তিনি কিন্তু পুনরায় 
রোমান ক্যাথলিক ধর্মে ফিরে আসেন এবং পোপের আশ্গত্য স্বীকার করেন। 
১৮৭৯ খ্রীঃ কাতিনাল নিযুক্ত হন। ১০৯৯ খ্রীঃ তার মৃত্যু হয়। 

১২, ফ্রান্সিস নিউম্যান $ বিখ্যাত একেশ্বরবাদী এবং থিয়োভোর 
পার্কার বা কুমারী কবের সঙ্গে একই সঙ্গে উচ্চারিত নাম। কাডিনাল জন 
নিউম্যান তার ভ্রাতা । জন্ম ১৮০৫ শ্বী;:| ম্যাঞ্চেস্টার নিউ কলেজ এবং 
পরে লগ্ুন ইউনিভাগ্িটি কলেজের অধ্যাপক হন এবং অধ্যাপনাকার্ষে বিশেষ 
পারদশা ছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক সমন্বয়বাদী বিশ্ব- 
ধর্মমতের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৫৩ শ্রী; তীর প্রধান গ্রন্থ 27255 0 52127 
প্রকাশিত হয়। 

১৩, ব্রাডভল 2 সমাজতন্্বিরোধী সমাজসংস্কারক। জন্ম ২৮ সেপ্টেম্বর, 
১৮৪৩। পার্নমেণ্টের সদন্ত নির্বাচিত হ'ঘ্ে শপথ গ্রহণ করতে অন্বীকৃত, 
হওয়ার ছুবার তার শির্বাচন বাতিল হয়। তৃতীয়বার নির্বাচিত হয়ে তিনি 
শপথ গ্রহণ করেন। আযানি বেসান্তের সঙ্গে একত্রে 1196 চু ০£ 
[21১11980015 নামক পুভ্তিক! প্রকাশের জন্ত তার ছ'মাস কারদণ্ড এবং ২০৯ 
পাউওড অর্থদণ্ড হয়। ১৮৯১ এ: ৩*শে জানুয়ারী তায মৃত ছয়। 


আত্মচরিত 8৫৫ 


১৪, থিয্োভোর পার্কার £হ আমেরিকার বিখ্যাত একেশ্বরবাদী 
ধর্মপ্রচারক। জন্ম আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস এর লেক্সিটন গ্রামে ১৮১৯ 
গর: | পিতমহ জন পার্কার ( ১৭২৯-১৭৭৫ )| ইউনিটেরিয়ান মতাবলখী 
হয়েও তিনি ছিলেন যুকিবাদী। তার স্বাধীনচিস্তা-প্র্থুত ধর্মোপদেশ 
একদিকে যেমন অনেকের বিরক্তির সৃষ্টি করে, অন্তর্দিকে অনেকেই সমাদর 
করেন। ১৮৪৫ শ্রীঃ বোষ্টন শহরে “সমবেত উপাসকমণ্ডলী'র সভায় তাকে 
প্রধান আচার্য নিযুক্ত করা হয়। আমেরিকায় দাসত্বপ্রথ উচ্ছেদকল্পে যে 
আন্দোলন হয় তার তিনি অগ্কতম প্রধান নেতা ছিলেন। রচনাবলীর মধো 
উল্লেখযোগা--9610700205 0£ 006 11006 এবং & 10155010156 0£ 119008 
126155101758 60 [২6115101)। “হারপারস্‌ ফেরী আক্রমণের চক্রান্তে জন 
ব্রাউনের নেতৃত্বে যে গোপন সমিতি স্থাপিত হয়-_-তাতেও তার সক্রিয় ভূমিকা 
ছিল। কঠোর পরিশ্রমের ফলে ভগ্রস্বাস্থা হয়ে ১৮৬* শ্রী: ইনি ইহলোক ত্যাগ 
করেন। 

১৫. মনিস্তার উইলিয্জামস (শ্তর )2 ইনি ভারতবর্ষের বোম্বাইভে 
জন্মগ্রহণ করেন ১২ নভেম্বর ১৮১৯। বিখ্যাত পণ্ডিত। প্রথমে হেইলবেরী 
এবং অকস্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 70৫91 71270165501 01 2917210% হয়েছিলেন । 
প্রধানতঃ তারই উদ্যোগে “ইওিয়ান ইনষ্রিট্রাট" প্রতিষ্টিত হয়। সংস্কৃতের 
ব্যাকরণ ও অভিধান রচন1 করেছেন । করেছেন 'শকুস্তলা” সমেত কয়েকটি 
স্কত কাব্যের সম্পাদন] । তার রচিত গ্রস্থাবলীর মধো উল্লেখযোগ্য £ 
£710277061065 01 12277257127 (18568)) 10127 27010 2066 (1863), 
1700227 0872520%7 (1875)) 215702%15% (1877)) 44072151728 
(0878), 18915650%5 27088765272 16006 51745 (1883), 8%227/57 
(1890) প্রভৃতি । 

১৬. মিসেস কিট 2 স্যার থিয়োভোর মার্টিনের পত্বী। জন্ম ১৮২*, 
১১ অক্টোবর । মৃত্যু ৩১ অক্টোবর, ১৮৯৮। শেকস্পীয়রের নাটকে নায়িকার 
ভূমিকায় অভিনয় ক'রে খ্যাতি অর্জন কর়েন। ১৮৫১ আঃ বিবাহের পর 
যক্ষমঞ্চের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়। তীর বিখ্যাত গ্রন্থ £ 01. 80206 ০: 
91981686915 76170816 051581906:69, 

১৭. মিসেস যোদসেফিন রাটলার £ ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত বিস্তালয় 


৫৫৬ আত্মচরিত 


“হারো'র প্রধান শিক্ষক ছিলেন জর্জ বাটলার । তার পত্বী। জন্ম ১৮২৮। 
নারী আন্দোলনের নেত্রী এবং সমাজসংস্কারক ছিসেবে পরিচিতা। 

১৮. জ্টপঞফ্ষোর্ড ক্রক £ বিখ্যাত ধর্মযাজক । জন্ম ১৮৩২ । স্কটল্যাণ্ডের 
ডাবলিন ট্রিনিটি কলেজের প্রপিদ্ধ ছাত্র ছিলেন। ধর্মযাজক ছিসেবে তার 
বন়্ৃতাগুলি চিন্ত! ও ভাষার এখবর্ষে মণ্ডিত। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ 
20156010985 11) 006 15781130) 009865 (1874) 7011006 0£ 261181, 
[166120015 (1867), 1011601) (1879), 16171955017) (1894), 961000128 
(1868-94), 2০৪৫ ০ 810স71)17)8 (1902) | ১৯১৬ শ্রীঃ তার মৃত্যু 
হুয়। 

১৯. চার্লস ড্যালহ বিখ্যাত আমেরিকান একেশ্বরবাদী ধর্মযাজক । 
দীর্ঘদিন কলকাতায় কাটিয়েছিলেন। ১৮১৬ শ্রীঃ আমেরিকার বাণ্টিযোরে 
জন্ম। ১৮৩৩ শ্রীঃ বোসটন ল্যাটিন স্কুল থেকে গ্রাজুয়েট ডিগ্রীলাভের পর, তিনি 
হারভারড ডিভিনিটি স্কুল থেকে ধর্মতত্বে ডিগ্রী লাভ করেন। আমেরিকার 
নানা অঞ্চলে তিনি ধর্মযাজকের কাজ করার পর কলকাতা 4106087 
01016500121 283090180100-এর সঙ্গে যোগাযোগস্থত্রে কলকাতায় আনেন 
(১৮৫৫ শ্রী; )। প্রায় ৩১ বৎসর তিনি এখানে ছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের 
সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠত! হয়। বাখালদাস হালদারের সঙ্গেও | ব্রাক্মমাজ 
শষটধর্মের প্রতাক্ষভাবে অন্তর্গত ন] হওয়ায় ড্যাল দুঃখিত ইন। ১৮৮১ শ্ীঃ 
তিনি বোসটনে গিয়েছিলেন, তারপর আবার ভারতে ফিরে আসেন এবং 
১৮৮৬ শ্রী; আসামে তার মৃত্যু হয়। 

২০, ভেভিড হেস্সার 2 এই স্কটিশ ভদ্রলোক ঘড়ি-ব্যবপান্ী হিসেবে 
ভারতবর্ষে এসেছিলেন, কিন্ত মিশে গিয়েছিলেন সেখানকার জনজীবনের সঙ্গে । 
বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রচারের কাজে সহায়তার জন্তই তিনি স্মরণীয়। 
জন্ম ১৭৭৫ খ্রীঃ ১৭ ফেব্রুয়ারী । ১৮০৭ খ্রীঃ কলকাতায় আগমন। ১৮৪২ খ্রীঃ 
১ জুন এই কলকাতাতেই প্রাণত্যাগ করেন। রাসমোহুন রায়ের সঙ্গে তার 
বিশেষ ঘনিষ্ঠতা! ছিল। কলকাতার বিখ্যাত ছুটি প্রতিষ্ঠানের-হছিন্দু কলেজ 
এবং স্থল বুক সোপাইটি-প্রতিষ্ঠার লঙ্গে তিনি অক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। 
তীর উৎসাহে কলকাতার নানাস্থানে আরে! কয়েকটি বিস্যালয় স্থাপিত হুয়। 
ভিরোজিওর শিস্ত 'নব্াবঙ্গ' দলের সঙ্গে তাঁর প্রীতির বম্পর্ক ছিল। দয়াল, 


আত্মচরিত ৪€৫এ 


মানবতাবাদী হেয়ার বাংলার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ইতিহামে চিরম্মরণীয়। 
(ভ্রঃ প্যা্ীচাদ মিত্র গ্রণীত 4 81081500108] 90:61:00) 06 [09510 [7816 
নৃতন সং, ১৯৪৯। এছাড়া রাধারমণ মিআও 1089৮50 [7816 2 1718 1165 
8150 01], (081075008, 1969) 

২১. এনেট আ্যাক্রষ্পেড 2 এই ইংরেজ ভন্রমহিল! কেশবচন্ত্র লেনের 
অন্্প্রেরণায় নানীশিক্ষাগ্রসারের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্ত ভারতবর্ষে 
আমেন এবং পরে নিভিল সার্ডেট ও এঁতিহাসিক হেনরি বিভারিজকে বিবাছ 
করেন। ১৮৭২ খ্রীঃ কলকাতায় আমেন। কেশবচন্রের সঙ্গে মতপার্থকা 
হওয়ায় ব্রাঙ্মমমাজের “ম্রী-স্বাধীনতার দূল'-এর সহায়তায় হিন্দু মহিল! বিষ্তালয় 
স্থাপন করেন। ইনি বহু এশিয় ভাবা! আয়ত্ত করেন এবং অনেক ফারলী গ্রন্থের 
অন্বাদও করেছিলেন, যেগুলি মোগল তথা মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসের, 
ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় | (দ্রঃ 1,010 925611085, 115018. 0:91166 
06100) 1,01800199 1947 ) 

২২, মাডাম ব্লাভাটক্ষি £ থিয়োসোফিক্যাল মোলাইটির প্রতিষ্ঠাত্রী। 
জন্ম রাশিয়াতে ১৮৩১ খ্রীঃ, কিন্তু আমেরিকাতেই মাদাম ব্ল।তটন্কি কেগ 
ওলকটের সহযোগিতায় থিয়োসোফিকাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন, 
১৮৭৫ শ্রী: 

২৩, কুমারী তোফিক্প! ভবসন কলেট £ মৃখ্যতঃ রামমোহনের 
জীবনী-লেখিকারূপে পরিচিত হলেও, ইনি ব্রাঙ্গ-আন্দোলনের ইতিহাসের 
একজন তন্নিষ্ঠা ছাত্রী। এই উদ্দেস্তে তিনি ইংল্যাণ্ডে বসে প্রভূত তথ্য নংগ্রহ 
করেছিলেন এবং বাংল! পর্যন্ত শিথেছিলেন। তার জন্ম ২রা ফেব্রুয়ারী, 
১৮২২। কলেট আজন্ম প্রতিবন্ধী ছিলেন এবং নিজ-গৃহ-বদ্ধ হ'য়ে দিন 
কাটিয়েছেন, কিন্তু ভারতের একেশ্বরবার্দী আন্দোলনের প্রতি অকুষ্ঠ সমর্থন 
ছিল অটুট। ব্রাঙ্মাসমাজের তিনি ছিলেন এক প্রর্কত ছিতৈধিণী। ১৮৯৪ গ্রীঃ 
২৭শে নতেম্বর কলেটের মৃত্যু হয়; তিনি তার বিখ্যাত রামমোহন-জীবনী 
শেষ ক'রে যেতে পারেননি, সেটি তারই অন্থরোধে শেষ কগেছিলেন রেতারেও- 
হারাট স্টেড। গ্রন্থটি 776 7146 27৫ 76৮5 0 221 2777/7084 
£০9 নামে লগ্ডন থেকে প্রকাশিত হয় (১৯০৯) কুমারী কলেট বাঙ্যকালে 
রামমোহন রায়কে দেখেছিলেন এবং আজীবন তাকে 'হীয়ো' বলে মেনেছেন 


৫৫৮ আত্মচরিত 


১৮৬৯ খ্রীঃ তার ব্রাক্ষলমাজবিষয়ক প্রথম রচন] 3116150) 0308166115 [২6৬16 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পরের বৎসর তার সম্পাদিত 76510170 013078061 
96018 78118 ড15810 প্রকাশিত হয়। ইংল্যাণ্ডে কেশবচন্দ্র কলেটের 
বিশেষ সাহাধ্য পেয়েছিলেন । কলেটের গবেষণার অসাধারণ নজির তার 
131815000 0/18217017565, 00611 09501718601 2190 016561)6 ০0100101018 
নামক পুস্তিকা এবং ১৮৭৬ থেকে ১৮৮২ পর্যন্ত বিভিন্ন বৎসরের 73791)70 
ড৪2: 9001 গুলি। ব্রাক্ষ-আন্দোল্নের এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহান রচনার ইচ্ছা 
তার ছিল এবং এ-বিষয়ে শিবনাথকে তিনিই উৎসাহিত করেন । 

(দ্রঃ 9001719 1009078 001166 : 4 310£18191)158] 91:60017 ৮5 
চ7610) (015917019 920591) 11) 005 2150 80101010005 1165 8100 
[50068 01 13819 739.000001)01) 105, 10101150650 17) 1913 05 006 
98018917918 81817000 98109), 0210066.) 


(ঘ) গ্রন্থে উল্লিথিত কতিপয় স্বদেশী ব্যক্তির পরিচয় 


প্যারীচরণ সরকার (পৃ. ৮৩) 

জন্ম ২৩ জাহুয়ারী, ১৮৩২। মৃতু ৩* সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫। প্রধানত 
'এডুকেশন গেজেট" সম্পাদক হিসেবে এবং স্থরাপান-নিবারণী আন্দোলনের 
নেতা ছিনেবে বিখ্যাত। কলকাতার চোরবাগানে জন্ম | পিতা] ভৈরবচন্জ্। 
হেয়ার সাহেবের পটলডাঙ্গ! স্থলের ও পরে হিন্মু কলেজের ছাত্র ছিলেন। 
১৮৪৩ শী, শিক্ষা শেষ ক'রে হুগলী ভুলে শিক্ষকতার কর্মে ব্রতী হন। ১৮৪৬-৫৪ 
বারাপাত স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সেখানে বালিক] বিষ্ভালয়, কৃষি বিভালয় 
প্রতিষ্ঠা ও কারিগরি শিক্ষার সুত্রপাত করেন। ১৮৫৪-৬২ শ্রী. ছিলেন 
কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কলে। তারই প্রচেষ্টায় এই বিগ্ভালয়ের নাম হয় হেয়ার স্কুল। 
১৮৬৩ খ্্রী' থেকে আমৃত্যু তিনি গ্রেমিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন । 
প্যারীচরণ উনিশ শতকের অন্ততম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ । শুধু তাই নম, নারী- 
শিক্ষা প্রচার, বিধব!-বিবাহুপ্রবর্তন এবং স্থবাপান-নিবারণ প্রভৃতি সংস্কার- 
আন্দোলনে তিনি ছিলেন সক্রিম্ন। ১৮৬৬ শ্রী, তিনি লরকানী নংবাধপত্র 
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“এডুকেশন গেজেট'-এর সম্পাদক হুন, কিন্তু দু'বছর পর পদত্যাগ করেন। 
কতকগুলি শিশুপাঠ্য গ্রন্থও রচন1 করেছিলেন। 


€যোগেজ্লাথ বন্দ্যোপাধ্যাস্্র (পৃ. ১০০) 


জন্ম ১২ জুলাই, ১৮৪৫ । মৃত্যু ১২ জুন, ১৯০৪। শিবনাথ শাস্ত্রীর সহপাঠী। 
যোগেম্্রনাথ বিষ্ভাভূষণ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। জন্ম নদীয়া জেলায়, পিতা 
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৮৭২ শ্রী. এম. এ. পাশ ক'রে কিছুকাল শিক্ষকতা 
করেন এবং পরে ক্যাথিড়াল খিশন কলেজের অধ্যাপক এবং ১৮৮০ খ্রী, ডেপুটি 
ম্যা্ি্রেট হন। পাশ্চাত্য রাঙ্গনৈতিক ইতিহাস ও দর্শনে গভীর জান ছিল। 
ম্যাটপিনি, গ্যারবন্ডী, জন স্ট,য়াট মিল, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতির 
জীবনচগ্রিত রচনা করেন। সমা'জসংস্কারে সক্রিয় ছিপেন এবং বিষ্তাম।গরের 
সমর্থক। প্রথম] পত্বীর মৃতার পর তিনি পণ্ডিত মনমোহন তর্কালঙ্কারের 
বিধবা কন্তাকে বিবাহ করেন। ফলেত্াকে অনেক উৎপীড়ন স্ করতে 
হয়। লেখক এবং প্রাবন্ধিক হিসেবে খ্যাত হুন এবং 'আর্যর্শন' পত্রিকার 
সম্পাদনাও করেছিলেন | 


উপেজ্নাথ দাস (পৃ. ১১*) 

জন্ম ১৮৪৮, মৃত্যু ১৮৯৫। কলকাতায় জপ । পিতা শ্রীনাথ দাপ। সংস্কৃত 
কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করার পর সংবাদপত্র প্রকাশ, রাজনীতি, নাট্য- 
আন্দোলন প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হছন। বিশেষতঃ নাট্যকার এবং নাট্যপরিচালক 
হিসেবে তীর খ্যাতি হয়। ১৮৭৫ গ্রী. কলকাতার গ্রেট স্তাশানাল থিয়েটারের 
পরিচালক নিযুক্ত হন এবং সেখানে তার 'শরৎ-সরোজিনী' (১৮৭৩) এবং 
'স্রেন্দ্রবিনোদিনী” (১৮৭৫) নাটক মধস্থ হয়। অভিনয়ে ও মঞ্চে পুলিসী 
অত্যাচারের প্রতিবাদে প্রহামন রচনা কঃরে মঞ্চস্থ করলে পুলিন তাকে 
গ্রেফতার করে, কিন্ত হাইকোর্টের বিচারে মুক্তি পান। ব্ারিস্টারী পড়বার 
জন্ত বিলেত গিয়েও অর্থকষ্টে দেশে ফিরে আসেন। ইংলণ্ডে থাকাকালে 
'আাদার জিল আও আই' প্রহসন অবলম্বনে রচিত তার শেষ নাটক 'দাদা ও 
আমি” ১৮৮৮ শী, প্রকাশিত হয়। 


৫৬৪ আত্মচরিত 
প্রকাশচজ্ রায় (পৃ. ২৪৩) 


জন্ম জুলাই, ১৮৪৭। পিতা প্রাণকালী রায়। জন্মস্থান বহরমপুর ॥ 
বিহারে বাকিপুরে কর্মজীবন কাটিয়েছিলেন এবং স্ত্রী সাধ্বী অঘোরকামিনী 
দেবীসহ এক নিষ্ঠাবান সৎ এবং গ্ভায়পরায়ণ দম্পতী ছিসেবে প্রত্যেকের 
ভাগোবামা! লাভ করেছিলেন। এই দম্পতীর পুন্ত্র বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎমক ও 
জননেত। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। ১৮৬৪ শ্রী. প্রবেশিক1 পরীক্ষায় উত্তীণ হন 
কলকাতার হেয়ার স্থল থেকে, ১৮৬৬ শ্রী. বিবাহ করেন। ছাত্রজীবনে 
দ্বা্শনিক পুস্তক পাঠ ক'রে বিশেধত: টমাস পেইনের রচন1 পাঠ ক'রে প্রচলিত 
ধর্মমতে আস্থা! হারিয়েছিলেন। গুরুবাদের উপর বিতৃষ্ণা হয় নান! কারণে । 
পরে ব্রাহ্ধর্ম গ্রহণ করেন এবং শেষজীবনে নববিধান বিশ্বাসী ছিলেন। বিহারে, 
-স্কার-আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৭৭ খ্রী, থেকে 
বাকিপুর ব্রাহ্মঘমাজের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯১০ শ্রী, ৭ ডিসেম্বর তার 
মৃত্যু হয়। 


শিবনারাম্সণ অগ্নিহ্োত্রী (পৃ. ২৪৭) 

সাধারণ ব্রাহ্ষমলমাজের নিষ্ঠাবান এবং উৎসাহী প্রচারক। কর্মস্থান 
লাহোর। ১৮৮০ শ্রী, প্রচারকরব্রত গ্রহণ করেন। 770/2--7762 নামে, 
পত্রিক1 সম্পার্দনা করেন এবং মহুধি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশাবলী হিন্দীতে 
অন্থবাদ করেন। তা ছাড়া ০252 2782 25 225, 27510 ০07 52741 
115 0০০৫ 152/9 2772. 579712%21 1 প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা! করেন এবং 
এগুলি উর্দ্‌ং হিন্দী এবং গুরুমৃখিতে অনুদিত হয়। তার প্রচারের ফলে এবং 
চরিত্রগুণে আকষ্ট হয়ে পাঞ্নীব, উত্তর-পশ্চিম লীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রভৃতি 
প্রদেশের বহু যুবক ত্রাহ্মদমাজে যোগদান করেন। ১৮৮৭ শ্রী, প্রচারকব্রত 
ত্যাগ করেন। পরে ত্রাক্মদমাজ ছেড়ে দেবসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 


॥ 


অর্দার দক্সাল লিং (পৃ. ২৪৭) 


পাঞ্জাবের উদ্দারপন্থী শিখ জমিদার । মাজিখিয়া অঞ্চলের রাজ। পিতা 
সর্দার লেহন! দিং। উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকেই এই একেশ্বরবাদী 


আত্মচরিত €৬১ 


শিখ ব্রাগদমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন, বিশেষতঃ তাদের শিক্ষামূলক সংস্কার. 
আন্দোলনের প্রতি তার সমর্থন ছিল। সাধারণ ব্রাদ্মমমাজ-মন্দিরনির্নাণকয়ে 
তিনি বিশেষ লাহায্য করেছিলেন । তিনি মৃত্যুর পূর্বে তার সম্পত্তির 
অধিকাংশ একেস্বরবাদীদের হাতে শিক্ষামূলক কাজে বায় করবার জন্য দিয়ে 
যান। এ টাকার থেকে লাছারের বিখ্যাত সর্দার দয়াল সিং কলেজ স্থাপিত, 
হয়। 


বালমজেশ ওয়াগলে, নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ, রামকৃষঃ 
খোপাল ভাগারকর, মহাদেব খোবিল্দ র্যানাডে, এম. এম, 
কুণ্টে, কে টি. তেলাং (পৃ. ২৫১) 


এর! প্রত্যেকেই পশ্চিম ভারতের (বোম্বাই ব1 পুণ1) প্রার্থনাসমাজের 
নেতা, শুধু ধর্ম বা সমাজ-সংক্কার নয়, পণ্ডিত, লেখক এবং গবেষক হিসেবেও 
এদের অনেকেই বিখাত। বোষ্বাই প্রার্থনা সমাজ একেশ্বরবাদী চিন্তাধারার 
বিশ্বাণী এবং ত্রাঙ্গলমাজের একই আদর্শে বিশ্বাপী। প্রার্থনামাজের সঙ্গে 
ব্রাক্মমষাজের যোগ থাকার ফলে প্রার্থনাসমাজকে ব্রাঙ্মধমাজের শাখা বল?' 
চলে। ওয়াগলে এবং পরমানন্দ বোম্বাই প্রার্থনাসমাজের প্রতিষ্ঠাতাদের, 
অন্ততম। ডঃ তাগ্ডারকর বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ববিদ এবং পুণার ভেকান' 
কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। নাধুত1 এবং স্তায়পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ॥, 
র্যানাডেও শিক্ষাবিদ এবং সমাজ-সংস্কারক। তাঁকে প্রি অব বোদ্ধে 
গ্রাজুয়েটস্‌ বলা হত। তিনি বোথাই শহরে এবং পরে পুনায় প্রার্থনা সমাজ 
প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ছিলেন। পুণার ফারগুদন কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি 
অন্ততম। কুণ্টে প্রথমে প্ুণার এক বিস্ালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন” 
পরে লাহিত্যিক এবং পুরাতত্ববিদ হিলেবে খ্যাত হন। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে 
একটি নংগঠন গডেছিলেন। তেলাং একজন পণ্ডিত এবং ভারত তত্ববিদব 
হিসেবে খ্যাত হুন। 


মবলরাও শৌকিরাম আধবানি (পৃ. ২৫) 


শি্ধুপ্রদেশের ত্রাহ্মদসাজের প্রতিষ্ঠাতা । মধ্যবিপ্ত পরিবারে জন্ম, বর্তমান 
পাকিস্তানের হায়গ্রাবাদে। ১৮৭৫ গ্রীঃ দিন্ধু ব্রাঙ্মলমাঞমঙগির প্রতিটিভ হয় ॥ 


৬১৬ 


€৬২ আত্মচরিত 


তখন আই. নি. এল. পত্যেন্্নাথ ঠাকুর সেখানে বিচারকের পদে কর্মরত। 
নবলরাও ব্রাঙ্গঘমাজছে দৈনিক প্রার্থনার প্রবর্তন করেন। জেলের মধ্যে 
কয়েদীদের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করতেন এবং তাদের লছুপদেশ দিতেন এবং 
এর বিশেষ স্থকল পাওয়] গিয়েছিল । তিনি পরে নববিধানবিশ্বামী হন এবং 
তার পুত্র সাধু হীরানন্দ ও যোতিরামও ব্রাহ্ম প্রচারক ছিলেন। 


কাগু,কুরি বীরেশলিজম পাণ্টলু (পৃ. ২৭১) 

অন্নপ্রদেশের বিখ্যাত ব্রাহ্ম নেতা ও সমাজ-সংস্কারক। বিধবা-বিবাহ- 
আন্দোলনের নেতাঁকপে তাকে অন্ধের বিষ্ভালাগর বলা যায়। রাঁজমহত্্রী 
অঞ্চুলর লোক। কলেজে তেলেগুর অধ্যাপক । লমাজ-সংক্কার-সভা৷ স্থাপন 
করেছিলেন। লেখক হিদাবে অসাধারণ প্রতিভাবান, সফল এবং আধুনিক 
€তেলেগু সাহিত্যের অন্যতম শ্রঠ্া। সারা! ভারত একেশ্বরবাদী আন্দোলনের 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একাধিক সাময়িকপত্র সম্পাদন1! করেছিলেন যেমন 
এচিন্তামনী" ব1 “লেচী হিত বোধিনী'। 


প্রমদাচরগ সেল ( পৃ. ২৮৮) 

জন্ম ১৮ মে, ১৮৫৯ কলকাতায়, পিতা তারিশীচ্ণ। আদি নিবাম 
€েনছাটী, যশোর । ১৮৭২ খ্রীঃ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৩ বছর বয়সে 
£হয়ার স্কুলে ভি হন এবং এখানেই শিক্ষক হিসেবে শিবনাথ শামীর সঙ্গে 
টার পরিচয়। ১৮৭৬ শঃ বৃত্তিপহ এপ্টান্স পাস করেন। প্রেমেডেন্সি 
কলেজে পড়বার সময় ব্রাঙ্গধর্ম-অঙ্ছরাগী হওয়ায় পিতৃগৃহ থেকে বিতাড়িত হন। 
কিছুদিন নকিপুর স্ুলে শিক্ষকতা! করবার পর নিটি দুলে যোগ দেন। ১৮৮৩ 
পীঃ বালক-বালিকাদের বিখ্যাত পত্রিকা “সখা” প্রকাশ করেন। ২১ জুন, 
১৮৮১ শ্রী; ক্ষয়রোগে অকালমৃত্যু হয়। 


অঙুসৃদল রাও (পৃ. ৩৮৯) 

আধুনিক ওড়িয়! সাহিতোর অন্তত শ্রঠা এবং “ভক্ত কবি মধুক্দন* নামে 
পরিচিত। জন্ম ১৮৫৩ শী; ২৭ জাছুয়ারী, পুরীতে। পিতা! ভাগীরথী রাও। 
স্বতা ১৯১২ শ্রী: ২৮ ডিসেম্বর। বন্ততঃ আধুনিক ওড়িয়া লাহিতা রাঁধানাথ 


জাতুচরিত ৫৬ও 


রায়, মধুহদন রাও এবং ফকিরমোহন সেনাপতি এই তিন স্তস্ভের উপর গড়ে 
উঠেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। মেই লঙ্গে মধুহ্দন দাস, গোপবন্ধু দাম, 
বিশ্বনাথ কর, গৌরশস্কর রায়, নঙ্গাকিশোঁর বল প্রভৃতির নাম মনে পড়ে। পুরী 
জেল। স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৬৯ )) কটক 
সরকারী ইংরাজী বিষ্ভালয় থেকে এফ. এ. পরীক্ষায় ( ১৮৭১) উত্তীর্ণ হন। 
যাজপুর, বালেশ্বর ও কটকে শিক্ষকতা করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য রাাঁতেনস 
কলিজিয়েট স্কুলের গ্রধান শিক্ষকতা এবং টাউন ভিক্টোরিয়! স্থলের গ্রতিষ্ঠা। 
তীর মৃত্যুর পর তার ছাত্র পণ্ডিত মৃত্যুঙয় রথের সম্পাদনায় “মধু রচনাবলী 
প্রকাশিত হয়। তার রচনাবলীর মধ্যে 'ছন্দগাথা', 'বসস্তগাথা। উৎকলগাথা" 
কুম্থমাুলি', 'নঙ্গীতমালা' প্রভৃতি উল্লেখযোগা । ব্রাহ্গধর্মে নিষ্ঠাবান মধুনুদ্ন 
সরলগ্রাণ, পৃতচরিত্র এবং লর্বজন শ্রদ্ধেয় মাহ্য। ১৮৬৯ শ্রী: উৎকল 
্রাঙ্মদমাঙ্গের প্রতিষ্ঠার সাথে মধুল্যান যুক্ত ছিলেন। 


